সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলী--৮২ 


ংবাদপজ্রে মেকালের কথ। 


াীভিতভ্ভত-কপরিনবদ্‌্ এ্রস্হীবলী--৮৯২ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা৷ 


ক্তত্ীজ খও্ড 


গ্ৰীব্রজেক্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


্পক্কষঃরিনভি ও সম্পাছিতি 


লঙ্গীসম্-লাহ্িত্য-পরিরবদ্‌ মন্দির, কল্িনিকাত 


আষাঢি ১৩৪২ 


কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সাকু লা রোড 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির 
হইতে উরামকমল সিংহ বর্তৃক প্রকাশিত | 


মূল্য 
পরিষদের সদস্ত-পক্ষে--২), 
সাধারণের পক্ষে-৩।* 


'২*|২৯ আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা 
প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমািকচজ দাস 
কর্তৃক মুদ্তিত 


প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের নির্ঘণ্ট 


শিক্ষা ্ - 
শ্রীরামপুর কলেজ 
কাশী সংস্কৃতু কর্তজ 
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ 
হিন্দুকলেজ * 
সভা-নমিতি 
'জ্রীশিক্ষা 


পণ্ডিতদের কৃথ!: 
বিবিধ 


সাহিতন --* রি 


সাহিত্য ও ভাষ 
নৃতন পুস্তক 
সাময়িক পত্র 
বিবিধ 


সমাজ *** - 


নৈতিক অবস্থা 
আমোদ-প্রমোদ 
জনহিতকর অনুষ্ঠান 
আর্থিক অবস্থা 
শাসন 

ত্বাস্থ্ 

সম্তাস্ত লোক 


ধল্থ তি ১ 


ধশ্মকত্য 
ধম্মব্যবস্থ। 
ধন্মন্কান 
ধশ্মসভা 
বিবিধ 


বিবিধ টি 2 


লটারি 
রাস্ত/ঘাট 
বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত 

. নান! সম্প্রদায়ের কথা ক 
নান। কথা এ 


১৯7৩০ 
১৪ 
২৩ 
২৩ 


৩৩ 


৩১১২৫ 


৯৪৯ 


১২৬--১৬০ 
১২৬ 

১৫১ 

১৫২ 

১৫৩ 

১৫৮ 


১৬১--১৭১০ 
১৬১ 
১৬১ 
১৭৪ 
১৮১ 
১৮৩ 


দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টের নির্ঘণ্ট 


শিক্ষা 


সংস্কত কলেজ 
হিন্দুকলেজ 

মেডিক]াল কলেজ 
কলিকাতার স্কুল 
হুগলী কলেজ 
মফস্বলের স্কুল 
স্নীশিক্ষা 

পুস্তকালয় 

পগ্ডতদের কথ 
শিক্ষা-সম্বন্ধে নানা কথ। 


সাভিভন 


পুত্তক 

সাময়িক পত্র 
অক্ষর-সমস্। 
ভাঁষা-সমস্তা 


সমাজ 


খ্ন্গ 


নৈতিক অবস্থ 
আমোদ-প্রমোদ 
জনহিতকর অনুষ্ঠান 
আর্থিক অবস্থ। 
শাসন 

স্বাস্থ 

সম্রান্ত লোক 


ধশ্মক্রুত্য 
ধশ্মব্যবস্থা 
ধশ্মস্থান 
ধশ্মনভা 


বিবিধ 


সংবাদ পুর্নচঢজ্দ্রাদ 


রাস্তাথাট 
নানা কথা 


ক্স সকার কথা "" 


১৯৩--২৪৩ 


১৯৩ 
১৯৪ 
২০৩ 
২৪৪ 
২০৮ 
২০৯"; 
২২১ 


২৩১ 
২৩৫ 


২.৪৪--২৬৬ 


২৪৪ 
২৪৯ 
৫৪ 
৬২ 


ই ৬৭--৩৬৬ 
৬৭ 
২৭৬ 
৭৭ 
২৮৬ 
৩০৪ 
৩২১ 
৩৫ 


৩৬৭--৪১৬ 


৩৮১ 
৩৮৩ 
৩৭৯১ 


৮১২--৪৯৯ 
9০৯ 
৪১৬ 

৪২০ 


ভূমিকা 


শ্রীধুত ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্কলিত 'সপ্বাদপণ্জে সেকালের কথা"র 
তৃতীয় ধপ্ত প্রকাশিত হইল। এই খগ্ত প্রকাশের জন্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-ভাগ্ডাবে 
গচ্ছিত অক্ষয়কুমার বড়াল শ্বত্তিভাগারের সঞ্চিত সুদ ১৭৭২ টাকা পাওয়া গিয়াছে, উহার 
জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ উক্ত স্বৃতিভাগ্ডারের কর্তপক্ষগণের নিকট বিশেষ ক্ুতজ্ঞ | 
পরিষদের অকুত্রিম স্ুহ্ৃৎ ডক্টর শ্রীমৃত নরেন্দ্রনাথ লাহা। মহাশয় এই পুস্তকের মুদ্রণের 
সাহাধ্যার্থ পচিশ টাক] দান করিয়াছেন। উক্ত উভদ্ক প্রকার অর্থ সংগ্রহে পরিষদের 
অক্লান্তকম্মী শ্রীযুত নলিনীরঞ্ন পণ্ডিত ম্হাশয়্ উদ্যোগী হইয়া আমাদের ক্ুতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন । | 

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেথ করা পরিষদের পক্ষ হইতে আমি আমার 
কর্তব্য বলিয়া মনে করি। নঙ্গলনকর্তা ব্রজেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থের তিন খণ্ডের সর্বস্ব 
পরিষদকে দান করিয়াছেন। এই তিন খণ্ড গ্রন্থ সম্পাদনের জন্য সম্পাদকের পারিশ্রমিক 
হিসাবে অন্যন ছয় শত টাকা ব্রজেন্দ্রবাবুর প্রাপ্য হইয়াছিল, তিনি পরিষদকে এ-সন্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিয়াছেন। এমন কি এই পুস্তকের এক খণ্ডের সঙ্কলনকালে নকল 
করিবার খরচ বাবদ পরিষদের নিকট তাহার পচিশ টাকা প্রাপ্য হইয়াছিল; তিনি এ 
অথথ” না লইয়া উহা দ্বারা পরিষদ্-গ্রন্থাগারের ছুঈটি আলমারি খরিদ করিয়! দিয়! পরিষদ্দের 
বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। পরিষদের আর্থিক অনচ্ছলতার সময়ে ব্রজেন্দবাবুর 
এইরূপ পরিষং-প্রীতির উল্লেখ না করিলে পরিষদের পক্ষে ইহা! অরুতজ্ঞতার কাধ্য 
হইবে মনে করিয়া আমি এই কয়েকটি কথার অবতারণা করিলাম । 

আঘাট শ্রাস্থকুমাররপ্ন দাশ 
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নিবেদন 

, 'সংবাদপত্রে দৈকালের কথার তুঁতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে পূর্ব 
প্রকাশিত খণ্ড ছুইটির' পরিশিষ্ট বলিলেই,সঙ্গত হইবে ; কারণ কলেবরবৃদ্ধিহেত প্রথম ছুই খণ্ডে 
যে-সকল, গংবাদ সঙ্ধলন করা সম্ভব হয় নাই, ৭৬-।ন খণ্ডে তাহাই স্থান পাইগ্লাছে। 

. এই খণ্ডের বিষয়-বিন্তাস সন্বদ্ধে বিশদ করিয়া কিছু বলিবার প্রস্মোজন নাই। কেবল 

ছুই-চারিটি বিষয়ের লাভা দিলেই যথেষ্ট হইবে। 

শিক্ষা-বিভাগের ১৯৫ পৃষ্ঠায় ডেবিড হেয়ার যে হিন্নমকলেজের আদিকল্পক ছিলেন, এই 
সংবাদ মুদ্রিত হইয়াছে । কিছুদিন হইতে একটি ধারণ! প্রচার লাভ করিতেছে যে রামমোহন 
রায়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ছিলেন । এই মত সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন মেজর বামনদাস 
বহ্থ। কিন্তু যে-উপাদানের সাহীযো মেজর বন্থ এই সিদ্ধান্ত করেন তাহ। যে তিনি সযত্রে 
পাঠ করেন নাই তাহা ১৯৫-১৯৮ পৃ্গায় মু্রিত সম্পাদকীক্ মন্তব্যে নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত 
হইয়াছে । 

সাহিত্য-বিভাগের ২৫৪-৬২ পৃষ্ঠা পথ্যস্ত ভারতবধষের বণমালা-সমস্তা সংক্রান্ত আলোচন। 
মুদ্রিত হইয়াছে । এগুলি হইতে জানা যাইতেছে, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্তে রোমান 
বর্ণমাল। প্রচলন-সম্বন্ধে আন্দোলন আধুনিক নহে_-শত বধ পূর্বেই ইহার সুচনা হইয়াছিল | 
এই প্রসঙ্গে 'সমাচার দর্পণ*সম্পাদক মাশম্য ন সাহেব কিন্তু মন্তব্য করেন £--"আমারদের সম্মত 
মিত্রগণ ও আমরা-'এতদ্রপ অক্ষর পরিবর্তনের ওচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকাধ্যতার 
সম্ভাবন। বিষয়ে**প্রতিকূল*** 1৮ | 

২৫০-৫১ পৃষ্ঠায় “সমাচার দপণ-সম্পাদকের একটি মন্তব্য উদ্ধত করা হইগ্লাছে। ইহাতে 
তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে “সমাঁচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র । এতদিন 
আমরা জানিতাম, ১৮১৬ সনে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ্য “বাঙ্গাল গেজেটি? নামে একখানি সাপ্তাহিক 
পত্র কলিকাতায় প্রকাশ করেন, ইহাই প্রথম বাংল! সংবাদপত্র ; “সমাচার দর্পণ তাহার দুই 
বংসর পরে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু “সমাচার দর্পণ-সম্পাদকের দৃঢ় মন্তব্য, 
এবং ২৫১-৫২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্যে উদ্ধৃত প্রমাণাদি হইতে ইহাই মনে হয় যে, 
বাঙালী-প্রবন্তিত প্রথম সংবাদপন্ত্র না হইলেও “সমাচার দর্পণ'ই বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র ; 
ইহার কয়েক দিন পরে “বাঙ্গাল গেজেটি'র জন্ম । | 

সমাজ-বিভাঁগের ৩১ পৃষ্ঠা হইতে ৪৮ পৃষ্ঠা পধাস্ত কতকগুলি ব্যঙ্জচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। 
এগুলি হইতে জানা যাইবে যে টেকটাদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের ছুলাল” হইতেই বাংলা 
ভাষায় সামাজিক ব্যঙ্গচিন্রের শুত্রপাত হয় নাই। উদ্ধত সামাজিক চিত্রগুলি উনবিংশ 
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শতাব্দীর প্রথম ভাগের বাঙালী সমাজের । এগুলি যে পরবর্তী যুগে 'আলালের ঘরের ছুলালে' 
এবং অন্ত পুস্তকে অনুকূত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে এখন আর কাহার৪ অসুবিধা হইবে না। 

বিবিধ-বিভাগের ১৮৮-৯০ ও ৪১৭-১৮ পৃষ্ঠায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তৃঁক্িকম্পের, 
সংবাদ দেওয়। হইয়াছে । সম্প্রতি বিহার, বেলুচিন্তান, নেপাল প্রস্ৃতি.অঞ্চলে ভীষণ ভূমিকম্পে 
বন নরনারীর জীবননাশ হইয়াছে। শত বৎসর পূর্বেও পাটনা, আরা, মুজের, নেপাী প্রভাত 
অঞ্চলে অন্থুরূপ ভূষিকম্পের সংবাদ পাওয়া! যাইা'ঙভে । ভূকম্প-রেখ! শত বর্ষ ধরিয়া প্রায় 
একই অঞ্চল দিয়া চলিয়া গিয়াছে। 

বর্তমান খণ্ডের আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এই গ্রন্থের প্রথম ছুই থণ্ড গুকাশিত 
হইবার পর ১৮৩৫ সনের “সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রের কতকগুলি সঙখ্য। দেখিবার স্থযোগ 
হইয়াছে । এই সকল সংখ্যা হইতে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি গ্রস্থের শেষে (পৃ. ৪২০-৩২ ) স্বতন্ত্র 
ভাবে মুদ্রিত হইয়াছে । 

“সংবাদপত্রে সেকালের কথা” গ্রন্থের 'একটি দিকের প্রতি এখনও অনেকের দৃষ্টি পড়ে নাই। 
যাহারা বাংলা-গছোের ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন, তাহারা ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ 
সন পর্যপ্ত লিখিত গণের প্রচুর নিদর্শন এই গ্রন্থে পাইবেন। এই প্রসঙ্গে আরও একটি 
কথার উল্লেখ প্রয়োজন । এই গ্রন্থে এমন অনেক শব্দ মিলিবে যাহার প্রচলন শত বর্ষ পূর্বে 
ছিল, কিন্ত এখন আর নাই। উদাহরণ-স্বরূপ এইরূপ কতকগুলি শব্দের উল্লেখ করিতেছি £-- 


পৃ. শবা অথ 
এ তহাসকল সে সকল 
রী হওনের হইবার 
২৫. দেওনেতে প্রদানে 
২৫৩ মহাশয়েরদর মহাশয়দের 
২৩৭) ২৬৭ করিবাতে করাতে 
২৬২ উঠয়ন উঠিয়া যাওয় 
২৬3 ঠেহ তিনি 
২৭৬ উঠিবাতে উঠাতে 
১৮৪ তিষ্ঠনার্থ থাকিবার জন্ত 
৩৭৫ হইধায় হওয়ায় 
৩০৯ আসিবাতে আদায় 


বর্তমানে অপ্রচলিত এই সকল শব্দের একটি শ্থুচী ভবিষ্যতে দিবার ইচ্ছা রহিল। 

এই গ্রন্থে মুক্ত চিন্রগুলি শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রকাশিত ফরাসী-চিত্রকর এফ বালতাজার 
সলভশার “লেজ এরযান্দু,**৮ গ্রস্থ হইতে গৃহীত। নীলের পূজা, বটিঝাপ ও চড়কপুজা--এই 
তিনধানি চিত্রের ব্লক “আনন্দবাজার পত্রিকা”র কর্তৃপক্ষ, এবং বাকী চিত্রগুলির ব্লক “ক্যালকাটা 
মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীযুত অমলচন্দ্র হোম ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। 
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শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র বাগল গ্রন্থের সুদীঘ সুচী প্রস্তত করিয়। দিয়াছেন এবং শরীযুত বিমলেন্ন 
কয়াল বর্ণাতুদ্ধি-কাধ্যে আমাকে সহায়তা করিয়াছেন'। এজন ইহাদের সকলের নিকটই আমি 
রুতজ্ঞ ।স* 

পরিশেষে শোভাবাজার-রাজপরিবারের ভুত শিবপ্রসাদ দেব মহাশয়কে বিশেষভাবে 
ধন্যবাদ না জানাইলে কর্তব্য ত্রুটি ইইবে। তিনি প্রয়োজন-মত আমাকে 'সমাচার দর্পণ' 
পত্রের ফাইলগুলি ব্যবহার করিতে না-ছ্িলে এই পরিশিষ্ট-খণ্ড সঙ্চলন করা সম্ভব হইত কি-না 
সন্দেহ | 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কর্তপক্ষ এই গ্রন্থের তিনটি স্থবুহৎ খণ্ড প্রকাশের ভার গ্রহণ 
করিয়। ব্যক্তিগত খাবে আমার কেন-এতিহাসিকগণেরও কৃতজ্ঞত। অর্জন কবিয়াছেন। 
তাহাদের ব্দান্যতায় প্রাচীন সংবাদপত্রের জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি হতে ১৮১৮ হইতে ১৮৪০ সনের এপ্রিল 
পধ্ন্ত প্রকাশিত সমস্ত জাতব্য তথ্য সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে । 
আশ করা যায় পরিষৎ অদূর ভবিয়াতে, অপর কাহারও সাহাযোে, ১৮৪০ হইতে ১৮৫৭ সন, 
অর্থাৎ সিপাহী-বিদ্রোহ পথান্ত, আবশ্তক সংবাঁদগুলি প্রাচীন দংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধার 
করিয় দেশের ইতিহাস-রচনার পথ সুগম করিয়া দিবেন। এ-কাজটি সত্বর সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন, 
নতুবা এখনও যে-সব পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল সংগহ করা সম্ভব, কিছুদিন পরে হয়ত তাহ! 
অসম্ভব হইয়| দাড়াইবে। 


আপার মাকুলার রোড, প্রীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধা য় 
কিক ডা | | 


চি 


১। কালীথাট ৫। গঙ্গাবক্ষে 

২। চড়কপূজা ৬। বঁটি-ঝশপ 

৩। চিৎপুর রোডের দৃশ্টা ৭ সাপু়িয়া 

৪। নীলের পৃজা ৮। সারেঙ্গী 
৯| সম্ত্ান্ত হিন্দু 


/৫5 2277941১715 13506681 পি চডা)স (1৯৮7৭ ১0115 18508 511. 1810: 111 
1411 1৮. 1812) নামক পুক্তক হইতে চিত্রগুলি গৃহীত 


প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্ট 


১৮১৮--১৮৩০ 


সংবাদপত্রে সেকালের কথা 
শ্পিভকা। 


শ্রীরামপুর কলেজ 
(৭ আগষ্ট ১৮১৯ । ২৪ শ্রাবণ ১২২৬, 


শ্রীরামপু'রর কালেজ।_আমরা পূর্ক ছাপা করিয়াছিলাম যে মোং শ্রুরামপুরে এক কালেজ 
হইয়াছে তাহাতে জ্যোতিষশাস্্ের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়। অধ্যাপনা করাইতেছেন এবং 
বাকরণাদি শানে কুতবিদা দশ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন । এবং ষোল জন ছাত্র ব্যাকরণ 
পাঠ করিতেছেন গত সোমবার তাহারদের এই বৎ্সরকাঁর ইস্তাহাম হইয়াছে |" সম্প্রাতি 
পুরাতন ঘরে পাঠাদি নির্বাহ হইতেছে কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে কালেজের ঘর আরম হইবেক। 
তাহার পাগুলেখ এই মত করা গিয়াছে থে দেড় শত ছাত্র থাকিবার কারণ পৃথকৃং 
পুঠরী ও পাঠ করিবার নিমিত্ত ঘর ও ইন্তাহামের কারণ বড় ঘর ও নান! জাতীয় ও নানা 
কেশায় প্ুত্তক রাখিবার কারণ এক মহাপুস্তকালয় হইবেক ইত্যাদি রূপ কালেজ ঘর করণের 
সামগ্রী সমবধান হইতেছে শীদ্র আরম্ভ হইবে। 


(১৩ এপ্রিল ১৮২২। ২ বৈশাখ ১২২৯) 


কালেজের পরীক্ষা ॥_-১ এপ্রিল মোকাম শ্রীরামপুরের কালেজের পরীক্ষা হইয়াছে 
তাহাতে সাহেব লোক ও বাবা লোক ও বিবি লোক পরীক্ষা নিরীক্ষণার্থ আসিয়াছিলেন। 
কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত পাদরি উল্যম কেরি সাহেব পরীক্ষা লইলেন প্রথমতো 
ব্যাকরণের পরীক্ষা হইল তাহাতে শ্রীকমলাকানস্ত ও শ্রীতারণ চন্দ্রকে ব্যাকরণের পদ পদার্থে 
যে জিজ্ঞাসা করিলেন ও অভিধানের দুই এক প্রশ্ন করিলেন তাহারা তাহার সদুত্তর করিল 
ইহাতে সাহেব লোকেরা! তুষ্ট হইলেন এবং অন্ত২ং বালকের! ব্যাকরণের অর্ধেক ও ত্র্যংশ ও 
চতুর্থাংশ আবৃত্তি করিল। পরে জ্যোতিষের পরীক্ষা হইল তাহাতে প্রথমতঃ শ্রীভবানন্দ ও 
শ্ীশ্রীনাথ ও শ্রীকাশীনাথ প্রভৃতি লীলাবতীর ছাত্রেরদিগের প্রতি বর্গ ও বগমূল ও ঘন ও 


৪ সংবাদ পত্রে লেক্কান্েন্ কথা 


ঘনমূল প্রভৃতি জিজ্ঞাপা করিলে ছাত্রের সে সকল অঙ্ক করিল এবং দীপিকা ও 
জ্যোতিস্তত্বের বাক্যার্থে শ্হরচন্ত্র ও এ্প্রাণরুষ্ণকে যেমত২ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহারাও 
স্ন্দর মত ব্যাখ্যা! করিল ইহাতে সাহেব লোকেরা তুষ্ট হইলেন। এই পরীক্ষা আট ঘণ্চ1? বেলার 
সময়ে আরম্ত হইয্জ! দুই প্রহর সময়ে সমাপ্ত! হইল এই কালেজে কোন বালক ৩ বৎসর কে 
২ বখ্সর কেহ দেড় বদর কেহবা ১ বৎসর পাঠারস্ত লরিয়াছে। 

এবং জ্োতিঃ শাস্্ের ছাত্রেরদিগকে থগোলীয় বৃত্ান্ত সুস্পষ্ট রূপে দেখাইবার কারণ 
এই কালেজে উচ্চ এক স্থান নিশ্মাণ হইবে'| এই কন্মের নিমিতে জ্যোতিঃশান্তের পারদ* শী 
শ্রধুত জন মেক সাহেব নানাবিধ যন্ত্র সমেত ইংগ্নগুহইতে আসিয়াছেন। | 


(৩০ নবেম্বর ১৮২২ 1 ১৬ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 


ইস্তাহার।- সকল লোককে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে এই শীত কালে ভ্রীরামপুরের 
কালেজের অধ্যাপক শ্রীযূত জন মেক সাহেব প্রতিসপ্তাহে কিমিয়া বিদ্যার বিষয় এক২ 
উপদেশ দিবেন এই প্রকারে দশ সপ্তাহে দশ উপদেশ দিবেন। এই কম্ম করিবার কারণ 
আসিয়াটিক সোসয়িটী কলিকাতার আপন বাটা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন সেই বাটীতে 
প্রথম পাঠ ২৪ দিসেশ্বর আট ঘণ্টা রাত্রির সময়ে আরম্ভ হইবেক শ্রীরামপুরের কালেজে যে 
সকল যন্ত্র আছে সেই২ যঙ্্রদধারা কিমিয়া বিদ্যার প্রতোক প্রমাণ দিবেন। যে সকল লোক 
সেখানে যাইয়। দশ উপদেশ শুনিতে বাসনা করেন তীহার চল্লিশ টাকা লাগিবেক এবং যে কোন 
সাহেব বিবি সহিত যাইতে বাসনা করেন তিনি ষাটি টাকা দিবেন। প্রত্যেক উপদেশ 
শ্রবণের কারণ ছয় টাক। লাগিবেক বিবী সাহেব উভদ্বে গেলে আট টাকা লাগিবেক। | 


কাশী সংস্কৃত কলেজ 
( ৩১ মাচ ১৮২১ । ১৯ চৈত্র ১২২৭) 

কালেজ।--মোকাম কাশীতে শ্রীশ্রীৃত দনকিন্‌ সাহেব যে কালেজ বসাইয়াছেন তাহার 
বায় প্রতিব্সর বিশ হাজার টাকা বরাওর%দ করিয়া দিয়াছেন। কিছু দিন পরে সে কালেজ শ্রীশ্রীধুত 
কোম্পানী বাহাদুরের অধিকারে আসিয়াছে তদবধি সে অধিক সুখ্যাত হইয়াছে । সে কালেজে 
পোনর সংপ্রদায় আছে চারি বেদ ৪।বেদাস্ত ১। ও মীমাংসা ১। ও সাংখ্য ১। ও ন্তায় ১। ও 
বৈদ্যক ১। ও স্বৃতি ১। ও কাব্যালঙ্কার ১। ও ব্যাকরণ দুই । গণিত ও জ্যোতিষ ছুই সংপ্রদায়। 
গ্রায় এক শত ছাত্র সেখানে আহার পাইয়। অধায়ন করে ও এতত্ডিন্ন অনেকে স্ব ব্যয় 
করিয়া অধ্যয়ন করিতেছে । এই রূপ ছাত্র দিনে বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণে 
তৈলঙ্গাবাধ উত্তরে নেপাল পধ্যস্ত তাবৎ দেশীয় ছাত্র বিশেষতো বাঙ্গালি ব্রাঙ্গণ ছাত্র অধিক 


শিক্ষা ৫ 


উন্তক দ্বাদখ বৎসরবস়ন্ক লাগাদ অষ্টাদশ বৎসর বয়স্ক বালকেরা অধায়ন করিতে আইসে। 
যখন বালকের। আইসে তখন তাহারদিগের ব্যাঞ্রণের পরীক্ষামাত্র লইয়া অধ্যয়নারত্ত 
করান যাক এবং তাহার ব্যবস্থ! এই থে আরম্তাবধি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে তাবৎ বিদ্যাভ্যাস 
করিতে হইবেক উহীর অধিক কাল কালেজে থাকিতে পারিবেক না। এবং প্রতিবৎ্সরে 
চারিবার * ক্ষুদ্র পরীক্ষা হইবেক এব$ বৎসরে একবার প্রধান পরীক্ষ। হইবেক। সেই 
প্রধান পরীক্ষা গত জান্ুআরি মাসের প্রথম দিবসে শ্রীমুত ক্রক সাহেবের: বাটাতে হইয়াছে । 
তাহাতে কোম্পানীর পলটনীয্ সাহেণ লোঝঃ শু-্পশজলাদার সাহেব লোক ও অন্ক২ সাহেব 
লোক অনেক আনিয়াছিলেন .তাহাতে গ্রথম ব্যাকরণ দুই সংপ্রদায় ও ন্যায় এক। ও 
মীমাংসা এক। ও বেদা্ত এক। ও স্থৃতি এক সংপ্রদায়ের ক্রমেং দুই ছাত্রে বিচার হল 
অধ্যাপকের! মধাস্থ থাকিলেন সাহেব লোকেরা শুনিতে লাগিলেন পাচ সংপ্রদ্ায়ের পরীক্ষা হইলে 
শীযুত কাধ্চান ফ্যাল সাহেব সংস্কৃতজ্ঞ ও নান। রূপে জ্ঞানবান তিনি শুনিয়। তুষ্ট হইয়া সকলকে 
সাধুবাদ করিলেন ও উপযুক্ত মত পারিতোধিক দিলেন । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্ধুন ১২১৮) 

চত্ুষ্পাটা ॥_মোকাম বারানসের শ্রীধৃত কোম্পানী বাহাছুরের স্থাপিত চতুষ্পাটার 
দ্বিতীয় পরীক্ষা শ্রীযৃত বুরুক সাহেবের বাটাতে ২২ দিসে্রে হইয়াছে তাহাতে অনেক ভাগ্যবান 
লোক একত্র হইয়াছিলেন। এ চতুষ্পাটার স্থখাতি বৃদ্ধি হইয়াছে যেহেতুক গত বৎসরের 
মধ্যে চতুষ্পাটীস্থ ভিন্ন বিদেশীয় ছাত্র ৮২ বিরাণী জন অধায়ন করিতেছে এবং এই চতুষ্পাটীর 
ওরক্ষণাথে তদ্দেশীয় ভাগাবান লোকেরা অধিক মনোযোগ করিতহেছেন। এবং এই পরীক্ষার 
সম্জয়ে ৪৩৭৮ চাঁরি হাজার তিন শত আটহত্তরি টাক! দিয়াছেন। পরীক্ষার পরে এক মোহর 
ছুই মোহর তিন মোহর করিয়া ছাত্রেরদিগকে পারিতোধিক হাজার টাকা দিয়াছেন । এখন 
চতুস্পাটাতে ১৭২ এক শত বাহত্তরি জন ছাত্র অধায়ন করিতেছে । 


চতুষম্পাটার বায়ের কারণ এই২ লোকে টাকা দিয়াছেন। 


আসামী ৮ - ***  সনাত টাকা 
বারানসের মহারাজ শ্রীযুত উদ্দিন নারায়ণ রা ১০৩ 
শ্রীযুত বাবু শিবনারাক়ণ সিংহ -- ৫০5 
বিশ্বস্তর পণ্ডিতের স্ত্রী ই ৫2 
শ্রীযৃত বাবু রাজেন্জ মিত্র পৃঃ 
শ্রীযূত বাবু মুকুন্দলাল :ত ২০০ 
শ্রীযুত বাবু রাধারুষঃ ৪ ২০৪ 


শ্রীযুত বাবু আলারক সিংহ 4 ১০০ 


ঙ সংবাদ পাত্রে সেক্ষাবেলব্র কথা 





শ্রীধুত বাবু জানকী প্রসাধ রঃ ১৪ 
শ্রীযুত বাবু রামচাদ রা হুযুর 
শীযুত বাবু ইরকচাদ রি রি 
শ্রীযুত বাবু ঘনশ্ঠাম দ্রাস *, ১০৪ 
শ্রীযূত বাবু বুন্দাবন দাস | জা ৫ এও 
শ্রযুত বাবু কালীশঙ্কর রায় রঃ টু 
শ্রীধুত বাবু নারায়ণ নায়ক পিতড়ি টা চাও 
তঞ্জাবুরের রাজার গুরু রি ১৪০ 
শীযুত নাঁয়ক সিংহ ২৬ 
মহাজন লোক রঃ ৭১২ 

৪৩৭৮ 


কলিকাতা সংস্কত কলেজ 
( ১৩ এগ্গিল ১৮২২ | ২বৈশাখ ১২২৯) 

নৃতন কালেজ অর্থাৎ বিদালয় ।-_প্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের ধন ও মনোযোগের 
আন্কুলো মোং কলিকাতায় এক অপূর্ব বিদ্যালয় হইবে সেখানে ব্যাকরণাদি নানাবিধ 
শাস্ত্রের অধায়ন ও অধ্যাপনা হইবেক। তাহাতে কোম্পানির অধ্যক্ষ সাহেবের ২১ আগন্তে 
বোর্ড রিবন্ুর এক প্রধান সাহেবকে ও এতদ্েশীয় রীতিবর্জ্ব বিদ্যাবিজ্ঞ এক সাহেবকে ভাবি 
বিদ্যালম্বের অধ্যক্ষতাতে নিধুক্ত করিয়া তাহারদিগকে তাহার গপাগুলেখের বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলেন যে ভবিষ্যদ্বিদ্যালয়ে কি কি বিছ্ঞা শি্গা হইবেক ও কত অধ্যাপক নিযুক্ত, 
হইবেন ও বিদ্যার্থিরদের বায়ের কারণ কি রীতিতে ধন দেওয়া যাইবেক ও পুস্তক ক্রয়াথে 
কত টাকা ও নুতন পুস্তক গ্রস্তত করণার্থ কত টাকা দিতে হইবেক এবং বিদ্যার্থিরা কি 
রতিক্রমে ও কত দিন বিদ্যালয়ে থাকিবে ও তাহারদের বিদ্যার পরীক্ষা কিরূপে হইবে। 
এবং কোন স্থানে বিদ্যালয় নিশ্মাণ ও তাহাতে কত ব্যয় এই সকল বিষয় নিশ্চয় করিয়৷ (লিখহ। 

এঁ অধ্যক্ষ সাহেবেরদের এই প্রশ্নপত্র প্রাপ্তানস্তর নিযুক্ত সাহেবেরা বিবেচনাপূর্ববক 
বিদ্যালয়ের থে পাওঁলেখ করিয়া তাহারদের নিকটে লিখিয়! পাঠাইয়াছেন তাহা জ্ঞাত করা 
যাইতেছে । 

এ বিদ্যালয়ে কেবল ত্রাক্ষণ বালকেরা অধ্যয়নযোগ্য তন্মধ্যেও দ্বাদশ বৎসর ন্ানবয়স্ক 
যে২ ব্রাহ্মণ বালক তাহারা অধাক়্নযোগ্য হইবেক এবং যাহারা পূর্বে কৌমুদী ও কলাপ ও 
সারন্বত ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন তাহারাই এই বিগ্যালয়ে প্রবেশযোগ্য এবং 
যেং বালক পূর্বোক্ত ব্যাকরণ ও তদুপযোগি গ্রস্থ পাঠ করিয়াছে তাহারা প্রথমতো মনোরমা 


শিক্ষা ৭ 


ও শবেন্দুশেখর দ্বিতীয় কাশী মিথিলাদ্ি দেশ চলিত ন্ুৃতি তৃতীয় গৌড দেশ প্রচলিত 
স্বৃতি শাস্ত্র চতুথথ তর্ক পঞ্চম অলঙ্কার ও জ্যোতি ধষ্ট *পুরাণ সপ্ধম সাংখ্য অষ্টম বেদান্ত ইত্যাদি 
শাপ্পের অন্রশীলন হইবেক। 

শিক্ষক অধ্যাপক ও তাহার! যে বেতন পাইবেন তাহার বিস্তারিত। 

এক কবি ও আলঙ্কারিক ও এঝু অস্ক পণ্ডিত ও এক মহাবৈয়াকরণ ও ছুই স্মার্ত ও 
এক তার্কিক ও এক জ্োতির্বেত্তা ও এক পৌরাণিক ও এক সাংখ্যবেত্। ও এক বৈদাস্তিক ও 
এক বৈছাক বিজ্ঞ । উহারদের মাসিক বেতন উঞ্শেকের ৬০ টাকা । পুস্তকরক্ষক এক জনের 
বেতন ধর, টাকা । লিখিত. গ্রন্থ শোধক ছুই জনের ৮? টাকা । এক মহরির ও এক 
লেখকের ৪০ টাকা । এক দরবান ও ফরাখ ইতাদ্দির বেতন ৪০ টাকা । আর গ্ন্থক্রয়ার্থ 
গ্রত্তিমাসে এক শত টাকা এবং প্রথমতো গন্থ ক্রয়ার্থে পাচ হাজার টাকা বায় হইবেক ও 
বিদ্যালয়ের উপদুক্ত স্থান মোং বহু বাজারে নৃতন রাস্তার নিকট স্থির হইয়াছে সেখানে 
ঘর প্রস্তুত হওয়াতে বায় মাটি হাক্জার টাক। এইরূপ নিদধারিত বিদ্ধালয় সম্পকীয় কোমিটা 
সাহেবেরা কৌসিলে লিখিয়াছেন। এবং এইরূপ নিরূপণ হইয়াছে যে দ্বাদশ বংসরবয়গ্জাবধি 
অষ্টাদশ বৎসরবয়ঃ পধাশ্ত ত্রাঙ্ষণবালক গ্রাহ্ঠ হইবেক এবং দর্শন অধায়ন করাউতে অষ্টাদশ 
বংসর বয়স্ক'বধি চতর্বিংশতি বৎসর বয়ঙ্গ পর্যন্ত বিদ্যা্থী গ্রাহ্া হইবেক । 


(২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ | ১৭ ফাল্সন ১৯৩০ ) 

সংস্কৃত পাঠশালার নিম ।_ শ্রীদুক্ত কোম্পানির পাগশালার বিদ্া্থিরদের পঠনের 
নিমিত্ত এই সকল নিয়ম হইয়াছে । 

প্রথম | যেকোন বিগ্যার্থী পাঠশালাতে পড়িবাঁর ইচ্ছা করিবেন তিনি বার বৎসর 
বয়সহইততে আগার বৎসর বয়সপধান্ত ব্যাকরণের পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ম পড়িবার 
আজ্ঞ। পাইবেন । 

দ্বিতীষ্ব। তিন বসরপধান্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া যদি অন্ত শাস্্ পড়িতে 
ইচ্ছ। করেন তবে সেই শান্বের অপ্যাপকের নিকটে তিনি নিধুক্ত হইবেন যদি পরীক্ষা! দিতে 
ন। পারেন তবে তিনি পাঠশালাহইতে বহিষ্কত হইবেন । 

তৃতীয়। শ্রীধুক্ত কোম্পানির বি্যার্থিরদিগের এবং বাহ বিদ্যাখিরদিগের পরীক্ষা 
প্রতি বসর হইবেক। 

চতুর্থ। নতন ও প্রাচীন বিদ্যার্থির! প্রথম পাঠের দ্রিনহইতে দ্বাদশ বৎসরপধাস্থ 
প্রতি মাসে পাচ টাকা করিয়া পাইবেন । 

পঞ্চম। যে বিদ্যার্থী অধিক পড়িয়া পরীক্ষা সময়ে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিবেন ভিনি 
যদি কোম্পানিব বিদ্যার্থী হন তবে প্রতি মীসে যাহা পাইয়! থাকেন ভাহা এবং তত্ধিন্ন পরিতোধিক 
পাইবেন অন্য বিদ্যার্থিরা পারিতোধিক মাত্র পাইবেন । 


৮ লংবাদ পত্রে লেকাজেব্র ক্তথা 


মষ্ঠ। যে বিদ্যার্থী তিন বৎসরপধ্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়া পরীক্ষা দিয়া অন্য শাস্ত্র 
পড়িতে ইচ্ছ! করিবেন সেই সময়ে তাহার অধাঁপক ত্বাহাকে প্রশংসা পত্র দিবেন আর 
সেট সময়ে সেকুটরি যে সাহেব তিনিও স্বাক্ষর চিহ্নিত এক প্রশংসা পত্র এ বিদ্যার্থিকে দিবেন । 

সপ্তম। যে বিদ্যাথী প্রতি দিন নিরূপিত সময়ে না আসিবেন কিন্বা পশ্ডিতেরদিগের 
অনাদর করিবেন তিনি ততক্ষণে পাঠশালাহইতে বহিষ্কৃত হইবেন । 

অষ্টম। বিদ্যার্থির শাস্ত্রাধিকার বিবেচনা করিয়। পণ্ডিত তাহাকে যাহা পড়াইবেন 
তাহাই তিনি পড়িবেন আপনার ইচ্ছাঈসারে পঙ্িত পারিবেন না। 

নবম। বিদ্যার্থিরা যদি কিছু নিবেদন করিতে চাহেন তবে পণ্ডিতকে স্গানাইসা 
করিবেন । 

দশম। যে বিদ্যা্থী দ্বাদশ বংসরপধ্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পাঠশালাহইতে বাহির 
যাইবেন তিনি সেই পময়ে সেই শাস্ত্রের পঞ্ডিত নামাঙ্কিত সংস্গতাক্ষর লিখিত এক প্রশংসাপত্র 
আর ইংরেজী অক্ষরে লিখিত সেকুটরি সাহেবের হস্তাক্ষরাক্ষিত এক প্রশংসা পর পাইবেন । 

একাদশ । সকল বিগ্যার্থী আপন২ অধ্যাপকের নিকটে পড়িবেন সন্ত পণ্ডিতের নিকট 
পড়িবার নিমিত্ত কখনো যাইবেন না। 

দ্বাদশ । থবন শাম্বের অধ্যাপক ও যবনাক্ষরের লেখক ও পুস্তকশোপকের। ও পাগশালাস্ 
আর২ ভূত্যবর্গের। সকলেই সেকুটরি সাহেবের আজ্জান্সারে কর্ন করিবেন । 

আয়োদশ। বিদ্যার্থিরা তিন বৎ্সরপধ্যন্ত ব্যাকরণ পড়িয়৷ তাহার পর দুই বৎসরপখীন্ত 
কাব্যালঙ্কার ও আর২ শান গড়িগ্না তাহার পর এক বৎসরপধাস্ত জ্যোতিম পড়িয়া! সঙ্গম 
বসরে আপনার অভিলধিত শাস্ব পড়িবার নিমিত্তে সেই শান্ষের অপ্যাপকের নিকটে 
নিযুক্ত হইবেন। 

তারিখ ১ জানআ।রি মাগশীর্মগ্গামান্টায়াম্‌। 


হিন্দ্ুকলেজ 
( ২৯ জানুয়ারি ১৮২৫ | ১৮ মাঘ ১১৩১) 

ইতরাজী বিদ্যার পরীক্ষা ।--১১ মাঘ শনিবার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে হিন্দ 
কালেজের ছাত্রেরধিগের ইংরাজী বিদ্যার সাঙ্গংসরিক পরীক্ষা হইয়াছিল তদ্ধিবরণ। 

এ পরীক্ষাকালীন কালেজের প্রিসিডেপ্ট অর্থাৎ অধাক্ষ প্রীত আই ই হারিণ্টন সাহেব 
ও শ্রীুত ভাং উইলসন সাহেব গ্রভৃতি অনেক মধাদান্বিত ইংগ্রপ্তীয় সাহেবলোক ও শ্রীযুত 
বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধায় ও শ্রীধুত বার চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব ও 

বাবু শিবচন্দ্র সরকার প্রভৃতি এতর্েশীয় অনেক ভাগাবান লোক উপস্থিত ছিলেন। 


শিক্ষা ৯ 
এ*হারদিগের সন্মুথে শ্রীযুত জেনেরাল পেক্রিটারি সাহেবের দ্বারা পরীক্ষা হইল। ন্যার্থগ্রেফি 
অথাৎ ভূগোল বিদ্যা ও এষ্টানামক খগোল বিদ্যাধ্এবং অন্যান্য বিদ্যার পুস্তক সকল পাঠ করিতে 
এবং তাহার, বথাখাধ ব্যাথা। করিতে যে বালক যেমত পারক হচ্ল তাহাকে তর্দনরূপ 
পাঁরিতোধিক পুস্তক শ্রীধুত হারিংটন সাহেব দিলেন । 

এঁ -পরীক্ষী সমগ্ধে প্রীযুত বাবু কার্ীশঙ্কর ঘোষালের পুন্ধ শ্রযুত কাশীকান্ত ঘোষাল 
এতদেশীয় বালকেরদের বিদ্যা শিক্ষার উপকারার্ঘে ২০০০০ বিংখতি সংস্স টাঞ্চা দান করিয়াছেন 
এঁ টাকা তংকম্মাধাক্ষেরা বিবেচনা পুরঃলর বায় 'রিখেন | 

সংগ্রতি এই বিদ্যা শিক্ষাবিষছ্ের লভ্য অতিপতক্ষেপ বোধ হইতেছে যেহেতুক বিদ্যা 
শিক্ষোপ-ধাগি দ্রব্যাদির অভাব হইয়াছিল এক্ষণে শ্লিলগ্রীধূত কোম্পানি বহাদরের রুপা ৪ 
সৌজন্য ও দাত তবপ্রমুক্ত তাহার আর অভাব হইবেক না ইহাতে অন্মদাদ্ির বোধ হয় ঘে এতদ্েশীয় 
ভাগাবান্‌ লোফকেরদিগের সন্তানেরদের পণ সমূহ হইতে পারে ইতি । ( বাঙ্গাল। সমাচার- 
পরহইতে নীত | ) 


(২৬ জ্ঞান্তরারি ১৮২৮। ১৪ মাঘ ১১৩৪) 

হিন্দু কালেজ।-_ছুই সপ্তাহ হউল কলিকাতার গবর্ণমেন্ট ঘরে হিন্নুকালেজের ছাত্রের 
একর হইল পরে হীখ্ীনূত ও শ্রীমতী ও শ্রীধুত বেলী সাহেব ও অন্য, ভাগ্যবান সাহেবলোকেবা 
« মেখলোকেরাও তখাতে আগমন করিলেন। যদাপি উহার পর্বের শ্রীমৃত উইলসন সাহেব 
মনোগোগপূর্বক তাহারদের পরীক্ষা লয়! তাহারদের পটত। অপটুতার বিশেষ অবগত হইয়াছিলেন 
তথাপি ই ঘরে গ্রী্ীযুতের সাক্ষাৎ বালকেরদিগকে ভূগোল ও অগ্১ প্রকার প্রাচীন 
ইতিহাসের কতক জিজ্ঞাস করা গেল এবং তাহার! এমত উত্তমরূপে তাহার উত্তর দিল যে 
তাহাতে ঈকলেই সন্ধষ্ট হইলেন । পরে শ্রী্রীৃত ন্বহন্তেতে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাশের বালকের- 
দিগকে পারিতোধিক দিলেন । 

ব্ড সাহেবের চৌকির পশ্চার্দিগে এক মেজের উপর পাচ ক্লাশের বালকেরা যে 
নানাপ্রকাঁর লিখিয়াছিল তাহা রাখা গিয়াছিল। 

তৎপরে শ্রত্রীুতের সন্মুখে ঝালকের। ইং তীয় নাটক শাপ্সের অন্গপারে বাক্ষৌশল করিতে 
লাগিল তাঠাতে তাহার। ইতরাছি ভাষা এমত উত্তমবূপে উচ্চারণ করিল যে সকলেই আশ্চধ্যজ্ঞান 
করিলেন । 

এই ইন্তেহামেতে বালকেরা ইংরাছি ভাষায় যেত উত্তম পরীক্ষা দিয়াছে তদ্দপ ইহার 
পূর্বরবে কথন দেখ! শাক» নাই । বে সাহেব লোকেরা সেখানে ছিলেন তাহারা কহেন ঘে আমরা 
এই বালকেরদের ইংরাজি শুদ্ধ উচ্চারণ শুনিঘ্ভা চমতরুত হ্ইয়াছি। 

পূর্ধ্ব ইংরাঙ্গেরা এমত বুঝিতেন যে বাঙ্গালিরা কেবল কেরাণীগিরির উপযুক্ত ঘৎকিঞ্চিৎ 
ইংরাজি শিক্ষা করে কিন্তু এন দেখা গেল যে তাহারা আপনারদের দেশভাষার ন্যান্। ইংরাজি 

হ্‌ 


১7 সংল্বাদ পত্রে লেক্কাজে্র কথা 


শিক্ষা করিতেছে অতএব আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষায় সওয়াল ও জবাব করিবার কি 
আটক। এখন বাঙ্গলা দেশের মধ্যে তাবং আদালতে পারমি ভাষা চলিতেছে তাহা জজ 
সাহেবের ভাষ| নয় ও উকীলেরদের ভাষা নয় আসামী ফরিয়াদীর ভাষা! নয় এন সাক্ষিরদের 
ভাষাও নয়। আমারদের বিবেচনায় এই হয় যেবর্দি আদালতে কোন বিদেশীয় ভাষা চালান 
উচিত হয় তবে ইংরাজি ভাষা চালান উপযুক্ত । পূর্বে তাহার এই প্রতিবন্ধক ছিল যে বাঙ্গালি 
লোকেরা ইংরাজি বুঝিতে পারিত না ও কহিতে পারিত না এবং লিখিতেও পারিত না কিন্ত 
সে বাধ! এখন ঘুচিয়৷ গিয়াছে যেহেতুক "আমরা দেখিতেছি মে কলিকাতার হিন্দু কালেজে 
চারি শত বালক ইংরাজি শিক্ষিতেছে এতত্িন্ন কলিকাতার মধো অন্ত, ইস্কুলে যত বালক 
ইতরাজি শিক্ষিতেছে তাহারদের সংখ্যা করিলে এক হাজারের ন্যন হইবে না এং তাহারা এমত 
ইংরাজি শিক্ষ। করিতেছে যে আদালতের মধ্যে সওয়াল জবাব করিতে তাহারদের আটক হয় না । 
অতএব যদি আদালতের মধ্যে ইংরাজি ভাষ| চলন হয় তবে এই বিদ্যা শিক্ষার ফল দেখ। যায় 
কিন্তু বাঙ্গালি লোকেরদিগকে তাহার উদ্যোগ করা উচিত । কলিকাতাস্থ লোকেরদের উচিত 
যে তাহার! এই বিষয়ে হজুরে এমত এক দরথান্ত করেন যে কালক্রমে আদালতে পারসি উঠিয়া 
ইতরাজি চলন হয় পরে নদ্দি সে দরখাস্ত গ্রাহা হয় তবে বাঙ্গালি লোকেরা অক উৎপাহ- 
পূর্বক আপনারদের বালকেরদিগকে উৎরাঁজি ভাঁষ! শিক্ষা করাইবেন ও শিক্ষার সাফল্য হইবে। 


সভা-সমিতি 
(১১ মেপ্টেখর ১৮১৯ । ২৭ ভদ্র ১২২৬) 

কলিকাতায় ল সোসাঁফিটীর ইন্তাহাম ।_-গত সপাহে শনিবারে ১০ ভাদ্র মোং কলকাতার 
শ্মৃত রাজ! গোপামোহন দেবের বাটাতে কলিকাতার বাঙ্গালা পাঠশালার বালকেবদের ইস্তাহাম 
হইয়াছে পর্বেব নি কলিকাতা « শরামপুর ও চ9ড। প্রভৃতি নগরের পণ্ডিত ও ভাগ্যবান 
লোকেরদের আহ্বানাথ এক২ পত্র গিক্াছিল তাহাতে অনেক২ পণ্ডিত ও জ্ঞানবান অথচ 
ভাগাবান ইখগ্্তীয় লৌক ও বাঙ্গালি লোকেরদের সমাগম হইয়াছিল এবং দেড় শত বালক 
সেখানে প্রত্োকে ইন্তাহাম দিয়াছিল তাহাতে সে সকল বালকেরদিগকে লিখা পড়াতে উপসূক্ত 
দেখিয়া সকলে সন্ধষ্ট হইলেন ও তাহারদের শিক্ষকেরা প্রাতিজন সরকারহইতে উপযুক্ত 
পারিতোধিক পাইয়া পরিতুষ্ট হইল। এ ইন্তাহাম সাড়ে তিন ঘণ্টার সময়ে আরস্ হইয় ছয় 
ঘণ্টাপধান্ত হইয়াছিল | 


(২০ মার্চ ১৮২৪ । ৯ চৈত্র ১২৩০) 


স্কলসে!সৈয়িটা।_গত ৯ মার্চ মঙ্গলবার টৌনহালে কলিকাতা স্বলসোসৈমিটার মিটিং 
অর্থ/ৎ সভা হইয়াছিল তাঁহার বিবরণ । 


শিক্ষা ১১ 


শ্রীযুত লাঁফিন্স সাহেব সভ্যগণের অনুমতিতে দভাপতি হইয়। শ্রেষ্টাসনে উপবেশনপূর্বক 
এ সভার লিখিত বিবরণ সকল পাঠ করিলেন" 

শ্রীযুত লাকিন্স সাহেব কহিলেন শ্রাধুত সর আস্তনি বুলর সাহেব প্রসিডেণ্ট এখং শ্রযুত 
হারিস্তন সাহেব বাউল গ্রাপিডেন্ট হউন তাহ। শ্রযুত বেলি সাহেবের পোঁষধকতারদ্বারা৷ সকলের 
মত হইউল। 

শ্রযুত হের সাহেব “কহিলেন খে লীর্কিন্স সাহেব ও আর এক জন বাইস গ্রপিডেণ্ট 
হউন তাহ। শ্রীধুত বাবু রাধ।কান্ত দেবের পোষকতাদ্বাখা সকলের মত হইল। 

শ্রযুত বেলি সাহেব কহিলেন যে আগামি বসরের নিমিত্তে এই কমিটি অর্থাৎ সমাজ 
স্থির থাকুক ইংগ্রপ্তীয় কমিটির যে স্থান খালি হইয়াছিল শ্রীযুত ডাং জে হের সাহেব ও শ্রীযুত 
আদম সাহেব নিযুক্ত হইলেন এতদেশীয় কমিটির স্থানে গ্রযুত বাবু প্রসন্গবূমার ঠাকুর ও 
শ্রীযুত বাবু নবীনরুষ্ণ সিংহ। 

শীত হারিন্তন সােব কমিটি সাহেবেরদিগকে এবং সেকুটরি আামুত ডেবিড হের 
সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে তাহারদের যোগ্যত। ও উদ্যন্তত। এবং গত ব্সরের 
কষ্ম উত্তমরূপে নির্বাহ ইত্যাদি নিমিত্ত অসাধারণ ধন্যবাদ করিলেন । 

অপর সোসৈিটার তত্বাবধারক শ্রীঘুত বাবু উম্মানন্দন ঠাকুর ও রামচন্দ্র ঘোষ ও ছুগাচরণ 
দত ও হরচন্তর ঘোষ ও কালীপ্রসাদ দত্ত উহারাও সমাঁজ হইতে ধন্টবাদ প্রাপ্ত হইলেন | 


(৮ মে ১৮২৪ । ২৭ বৈশাখ ১২০১ ) 

স্কল সোসৈযিটার পরীক্ষা ।--১৭ বৈশাখ বুধবার শোভাবাঙগারে হসৃত বাবু গোপীমোহণ 
(বেত বাটাতে এ সকল বালকেরদিগের এবং স্কুল সৌসৈফিটীর পটলডাঙ্গার কাপেজের এবং 
আড়কুলির ইংরাজী ও বাঙ্গালা পাঠশালার এবং স্কুল সোপৈয়িটিকত্তক প্রেরিত হিন্দুকালেজের 
বালক সকল সমেত অনুমান তিন শত বালকের য় ক্লাস হইয়! পরীক্ষা হইয়াছিল তাহার পরীক্ষক 
শীযুত মেং সর আপ্ট,নি সবলর ও শ্রীযুত মে” লারকিস ও মৃত মেং বাকিয়র ও শ্রীযুত মেং ভাং 
হের ও শ্রীযৃত মেং ত্রিএদ” ও শ্রীধুত মেং আদম ও শ্রীযুত মেং ডেবিড হার ও শ্রীধৃত মেং লাসন 
ও শ্রীযৃত মেং পেনি ও শ্রীযূত কাপ্তান বিট্ুপন্‌ ও শ্রীযূত মেং ওয়াডিন ইত্যাদি অনেক২ ভাগ্যবান 
সাহেব লোক ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রাযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব ও শ্রীধুত বাবু 
উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক প্রভৃতি অনেক২ ভাগ্যবান বাঙ্গালির সাক্ষাতে 
বালকেরদিগের পরীক্ষ। হইল। তাহাতে বালকের যেরূপ পরীক্ষা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দিল তাহা 
দেখিয়া সকল লোক আনন্দিত হইলেন এবং কহিলেন যে আমরা অনুমান করি এই সৌসৈয়িটার 
দ্বারা শিক্ষাতে বালকেরদের উত্তরোত্তর জ্ঞানের বুদ্ধি হইবেক। পরে সোসৈযিটার সেরুটারি 
সাহেব বালকেরদের যথাযোগ্য অধিক মূল্যের ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রতোক জনকে 
পারিতোধিক ও শিষ্টাক্নাদি সামগ্রী দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। 


৯, সলংম্বাদ পত্রে লেক্সাত্লেন ক্থা 


(৮ জুলাই ১৮২০। ২৬ আধাঢ ১২২৭) 

কৃষিকশ্মাদি বিষয়ে সমাঁজ নিযুক্ত হওনের সমাচার ।--সংপ্রতি কৃষিপ্রভৃতি বিষয়ে 
সাহেবলোকেরা এক সমাজ নিধুক্তকরণের চেষ্টায় আছেন তদিষয়ক এক"পত্র ছাঁপ1 
হইয়া সর্বত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহার ফলের বিষয় ও ধারার বিষম সকলকে জ্ঞাত 
করান যাইতেছে । ্‌ 

সংপ্রতি এতদ্দেশে কৃধিকম্মার্ক সমাজ নিযুক্ত হইলে অন্ত সকল বিষয়ের মধ্যে তাহারা ভূমি 
উতকুষ্টা! করণ বিষয়েও মনোযোগ করিবেন অর্থাৎ থে রীতি উত্তম তাহা গ্রহণ করিবেন এবং ভূমার্থে 
কি প্রকার সার ভাল এবং দে সারকি প্রকার ভূমিতে কি প্রকারে দিলে ভাল হয় তাহাই 
স্থির করিবেন এবং কুষিবিষে উত্তম কৃষকেরদের পারিতোধিক দিবেন এবং জলযুক্ত স্থানের 
জল দূর করিয়া জল তাহাতে পুনর্ববার প্রবেশ না হয় এই২ সকল উপায় করিবেন এবং এক 
ভূমিতে বার২ ফসল যাহাতে উৎপন্ন হয় তছুদ্যোগ করিবেন এবং পশ্বাদির জাতি বর্ধনা্থে 
এবং স্থরম্সার্থে মনোযোগ করিবেন এই২ রূপে তাহারা আপনারদের সংমিলিত জ্ঞানানসারে 
কম্মকাধ্য করিবেন। অপর কে!নো৷ দেশের কৃষিবিদা। যে পর্বাপেক্ষা অধিক উত্তম] হইতে 
পারে না ইহা কথন অত্যসঙ্গত যেহেতুক মন্ধুযোর মধ্োে এমত কোনে! বিদ্যা নাই থে উত্তরোত্তর 
বর্ধিত! হইতে না পাবে এবং ঘে দেশেতে শত২ বতসরাবধি ক্ুধষিকম্্র একই কপে আছে তদ্রপ 
(দশে তাহা কত অধিক বা উত্তমীরুত না হইতে পারে অতএব আমর! ইহা নিশ্চয় কহিতে পারি 
যে এতদ্দেশে কৃষিকম্মবিষয়ে সকলি প্রায় উত্তম করণীয়। 

অপর বিদ্বানের! সম্মিলিত হইয়। ভাবি সমাজের কোনে। এক সংজ্ঞা নিকূগপন করিয়া 
মিবিদ্যা এবং আরাম্বিদা। বদ্ধনাধক এতংদ্ঘশে যে এক সমাজ নিধুণ্ত করেন এ বিষয়ে 
অতিবাঞ্ধনীয় । অতএব ততৎ্কাধ্যসিদ্যর্থে যে লোক তিন মাসে অষ্ট টাকা যত দিনপযাম্ত স্বক্ষর 
করিয়া দেন তত দিনপযান্ত তিনি সে সমাজস্ক হইতে পারিবেন এবং িনি একেবারে চারি 
শত টাক! দেন তিনি যাবজ্জীবন তৎসমাজস্থ হইতে পারেন । এ সমাজের ধার। এইরূপ হইলে ভাল 
হয় যে তাহাতে এক জন প্রধান এবং অধীন লোকদয় নিযুক্ত হয় এবং সামান্ত সমাজস্থ 
লোকেরদিগের বংসর২ নিযুক্তকরণ উত্তম বোধ হয় অপর যে২ সমাজস্থেরা নিযুক্ত হইবেন 
তাহারা এক২ মোহর করিয়! সেলামী দ্রিবেন। অপব এই সমাজে যে এতদেশীয় ভাগ্যবান 
লোকের! নিযুক্ত হন এ বিষয়ও অতিবাঞ্ছনীম যেহেতক সমাজের প্রধান কাধা তাহারদিগের 
অধিকারের এবং প্রজারদের ষঙ্গল জানিবেন অতএব তাহার] যে সমাজস্থ হইতে পারিবেন ইহা 
কেবল নয় কিন্তু অন্য২ ভাগ্যবান ইংগ্শ্তীয়েরদের ন্যায় সমাজেতে সঙ্গল প্রকার পদস্থ হইতে 
পারিবেন ইহা অতিবাঞ্থনীয়। 


এখানে “শ্রিকালচারাল এণ্ড হরটিকালচারাল সোসাইটি'র কগ। বলা হইয়াছে । ১৮২ সনের ১৪ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে ডক্টর কেরী এই সমাজ প্রতিচিত করেন। 


ল্পিক্ষা। ১৩ 
(১৫ ম|চ ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯ ) 


নৃতন চিকিৎসক সভ14-- ১ ম্ট শনিবার কতক চিকিৎসক সাহেবের! একক্র হইয়া 
স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতা! শহরের মধ্যে এমত এক সোসয়িটা স্থাপন করা যাইবে তাহাতে 
শ্রধুত ডাক্তর হের সহেব এ সোসয়িনার অধাক্ষ হইবেন ও শ্রীযুত ডাক্তর আদম সাহেব 
লেখক হইবেন এবং এক পুস্তকালয় কর! যাবেক ইহার অন্তঃপাতি এক২ সাহেব এ বিষয়ের এক২ 
মাসের খরচ দিবেন। ্‌ 


এই সভা সম্বন্ধে ড্রি এইট কেরী লিগিমংছের্ 2৭] (000711৮1911 ৯ 1১11১17৮180] 
৮১ 11131100101 10) [1৮058 182351)75 এ 00৯ 11৮0 আিক 110100101৯1 0)7৭11018170)1 
|)1, 44:11), ১০৫71৮৮, আআ সদ 2৭707/12/ ৭ 1)01)11710151 007 110৮)৮ সতেতান 10000) 
110 00110108011) 001), (81৮70 (007) ৮) চো 0997 00/07/9205 071 /26771017 /0%% 
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স্ীশিক্ষা 
(২৭ ডিসেশর ১৮১৩ । ১৩ পৌষ ১২৩০ ) 

পরীক্ষা ।__ ১৯ দিসেপ্ছর শুক্রবার দিব দশ ঘন্টার সম্ম শহর কলিকাতার গোৌরীবেড়ে 
বালিকারদের বিদ্ধ! পরীক্ষ। হইয়াছিল তাহাতে অনেক২ সাহেব লোক ও বিবী লোক ছিলেন 
তাহার! বাঙ্গালি বালিকারদের পাঠ শ্রবণ করিয়। ও শিল্প কম্ম দেখিয়। পরমাপ্যায়িত হইয়াছেন 
পবীক্ষ। হইলে পর প্রতোক বালিকা এক২ কাপড় ও কেহ এক টাক। ও কেহ আট আনা ৪ কেহ 
চ'রি আন! এই ধারাস্থসাবে সকলে পারিতোধিক পাইয়ছে ও কতক কমল! সন্দেশ এ সকল 
বু'লকার! পাইয়। সন্তুষ্ট! হইয়াছে । এই পরীক্ষাতে হিন্দু মুসলমানের বালিঝী সর্বৰ স্ুদ্ধণ প্রায় 
দেড় শত পরীক্ষা দিয়াছে । 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫ 1 ১৮ পৌষ ১২৩২) 

পরীক্ষা ॥--২৩ দিসেম্বর শুক্রবার কলিকাতার পুরান গ্রিজার নিকট কলিকাতা 
পাঠশালার বলিকারদের বিদ্যার বাধিক পরীক্ষ। হইয়াছে তাহাতে শ্রাশ্রীমতী লেডী আমগাষ্ট 
ও শ্রীমতী মিস আম্হাষ্টও শ্রীপুত লাউ বিসোপ সাহেব ও তাহার স্ত্রীপ্রভৃতি এবং শ্রীযুত 
হারিস্তন সাহেব ও অন্য অনেক সাহেব লোক এবং শ্রীযৃত মহারাজ শিবকৃষ্ণ বহাদুর ও 
শ্রুত রাজ। বৈদানাথ রায় বাহাছুব ছিলেন। বালিকারা উত্তমরূপে পরীক্ষা "দিয়াছে তাহার 
বিশেষ লিখনে অনমর্থ হইলাম যেহেতুক দর্পণে স্থানাভাব। 

পরীক্ষা হইলে পর শ্রীযুত মহারাজ বৈদ্যনাথ রায় বাহাছুর এ পাঠশালার ব্যদ্কের 
কারণ বিংশতি সহঅ মুদ্র। প্রদান করিলেন তাহাতে সকলে তাহার দাতত্বের প্রশংস! 
করিতে লাগিল এবং বিবি সাহেবের! পর্ব্বে এ বিষয়ের অস্ুমন্ধান পাইয়া শাদা বস্ত্রের উপর 


১৪ স্ওন্বাপ পত্রে লেক্ষানেলন ক্ষথা 


রেশম ছার। এইরূপ অক্ষর করিয়াছিলেন ষে সর্বপ্রকার মঙ্গল রাজা বৈদ্যনাথের প্রতি হউক । 
সেই লিখিত বন্থ লইয়া শ্রয্রীযুূত লার্ড বিসোপ সাহেব স্বত্₹ং উঠিয়া মহারাজকে দিয়া 
সম্রম করিলেন অপর সকলে ম্বং স্থানে প্রস্থান করিলেন । 


( ১৩ এপ্রিল ১৮২৪ | ৩ৎ চেত্র ১২৩০ ) 


পরীক্ষা ।__ ৫ এপ্রেল সোমবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় শহর 'গ্রীরামপুরের কাঁছারি 
বাটীর সমস্থ বাবু গোপাল মল্লিকের বাটিতে শ্রীরামপুরের ও তক্ততুর্দিকস্থ গ্রামের 
পাঠশালার বালিকারদের বিদ্যার পরীক্ষা হইয়াছে তাহাতে সাহেব লোক ও বিবি লোক 
অনেকে আসিয়াছিলেন। এ স্থানে তেরটা পাঠশালার সর্বঙুছ্ধা দুই শত ত্রিশ বালিকা 
একত্র ইইয়্াছিল। ইহারদের মধ্যে পঞ্চাশ জন শব্ধ পাঠ করিল ও পয়ত্রিশ জন নানা" 
প্রকার ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠ করিয়া সকলকে পরমাপ্যাঘিত করিল ও অবশিষ্ট বালিকার 
ফলা বাণান ইত্যাদি পড়িল। পরে বিবি মাসমন উঠিয়া বালিকারদিগকে বস্ত্র ও শিকি ও 
পয়সা ও ছবি ইত্যাদি পারিতোধিক দিলেন অপর সকলে সন্দেস পাইয়া সন্তষ্ট। হইয়। 
বশবস্থানে প্রস্থান করিল। ছুই প্রহরের পর পরীক্ষা সমাপ্তা হইলে রিবরেওড শ্রীযুত জন মাক 
সাহেব এঁ সকল পাঠশালার বিবরণ পাঠ করিলেন তাহ! শুনিয়৷ সাহেব লোকের তুষ্টি হইল। 
অপর বালিকার যে সকল শিল্প কম্ম অর্থাৎ মোজা ও রূমাল ও থলিয়া প্রভৃতি প্রস্তুত 
করিয়াছিল তাহা! দেখিয়া সকলে অধিক সন্তুষ্ট হইলেন। 


পণ্ডিতদের কথা 
(১২ ডিসেম্বর ১৮১৮ । ২৮ অগ্রহায়ণ ১২২৫) 


শ্রীযৃত মৃত্যুপ্য় বিদ্যালঙ্কার ।-_সগ্রীমকোটের পপ্তিত শ্রীযৃত সৃত্যুপুয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচাষা 
শ্ীুূত বিচারক সাহেবেরদের নিকটে চারি মাসের বিদায় লইয়া কাশী তীর্থ দর্শনার্থ যাত্র 
করিয়াছেন। 


(২ সেপ্টেম্বর ১৮২০ | ১৯ ভান ১২২৭) 


মোং কলিকাতায় হাতিবাগানে শ্রীরামছুলাল চুড়ামণির এক পুন্র উন্মত্ত আছে... । 


(২২ ডিসেম্বর ১৮২১ । ৯ পৌষ ১২২৮) 


***স্ঘর দেওয়ানী অদ্ালতের জজ শ্রীধুত কোলক্রক সাহেবের পণ্ডিত চিত্রপতি ওঝা." 
তিনি মৈথিল পণ্তিত অতএব তদ্দেশীয় ব্বস্থাতে অতিনিপুণ,*1| 


শিক্ষা ১৫ 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯) 

মরণ।__. ৩ সেপ্ত্বর করনল উইলফো' সাহেঘ মোং বানারসে লোকান্তরগত হইয়াছেন 
এই বিদবান্‌ ব্যক্তির পরলোক হওয়াতে পূর্ব্ব দেশীয় বিদ্যার্থীরদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এই 
বিজ্ঞ সাহেব বহু দিবসাবধি এতদ্দেশীয় বিদ্যাতে ও প্রাচীন উতিহাসাদিতে অতিবিজ্ঞ ছিলেন 
এবং আসিয়াটিক সৌঁসস্কিটার আরম্তাধি তিনি তাহার এক অংশী ছিলেন এবং এ 
সোসফ্জিটার অভিপ্রেত কন্মের সাহাষ্য করণেতে অতিশীদ্ব খ্যাত ইইম়্াছিলেন। তিনি জ্ঞানেতে 
ও বিদ্যাবিষয়ে অশেষ পরিশ্রম করণেতে সর উলিয়ম জৌন্স সাহেবকৃ্ষ অতিসন্থান্ত হইয়াছিলেন 
এবং বাঙ্গালার বড় সাহেব ওয়ারণ হেষ্টিংস বাহাদুরের মহায়তাতে তিনি আপন পরমায়ু বিদ্যা 
চাতে বায় করিয়াছেন ।' তিনি উৎসাহের ফলগ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার এমত পরিশ্রমের 
প্রশংস! প্রায় সর্বত্র ঈংগ্রণীয় লোকেরদের মধ্যে প্রকাশিত আছে এবং অতিজ্ঞানি লোকেরাও 
তাহার রুত গ্রস্থের প্রমাণ মান করেন। 


( ১৫ মাচ ১৮২৩ । ৩ চৈত্র ১২২৯) 


মরণ ।__-.৭ মাচ শুর্ুবার বৈকালে ছুই প্রহর পাঁচ ঘণ্টার সনে প্রীরামপুরের মিসনহৌসে 
পারি উলিয়ম ওার্দ সাহেব চৌয়ান্নবংসরবয়ঙ্ক হইমা লোকান্তরগত হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুর 
ছত্রিশ ঘণ্টা পূর্ব্বে ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল । তাহাকতৃকি বিউ অফ হিন্দু অর্থাং হিন্দ লোকের 
নকল ইংরাজীতে তর্জম! হইয়া এক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি আর২ অনেক পুস্তক 
তর্জমা করিয্কাছেন। এই খ্যাত লোক ১৭৯৯ সালের আকৃটোবর মাসে প্রথম শ্রীরামপুরে 
আইলেন তদবধি তীহার তাবৎ জীবন কাল তিনি কেবল এই প্রধান কম্মে অর্থাৎ এদেশে 
্ষটায়ানের মত প্রকাশের চেষ্টাতে বাগ্র ছিলেন। তিনি পরিশ্রমেতে ও পুস্তক রচনা করাতে 
ইউরোপে ও আমেরিকাতে এবং হিন্ৃস্থানে খ্যাত ছিলেন এই সমগ্ম তাহার গুণ অধিক বর্ণন 
করাতে কিছু লাভ নাই কিন্তু তিনি আপনার তাবৎ কর্তৃব্য কর্ম এমত স্বন্দর রূপে সিদ্ধ করিলেন 
যে তাহাতে তিনি সর্ব প্রশংসনীয় ছিলেন। এই জ্ঞাত হওয়া যথেষ্ট যে তিনি অতিশ্থশীল 
লোক ছিলেন এবং রিফ্লেক্িয়ান্দ আন দি ওয়ার্ড অফ গাড অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্যেতে মনোযোগ 
নামে এক ইংরাজী পুস্তক তিনি শেষে করিয়াছেন ছুই মাস হইল এই গ্রস্থ প্রকাশ হইয়াছে । 
এই পুস্তকের দ্বারা পূর্ণরূপে জানা যায় ঘে কোন উনইহইতে সে উৎপন্ন হইল। এমন স্থশ্বভাবশালি 
লোকের কারণ অধিক শোক হয়। তাঁহার নকল জীব্দবস্থাতে এই মানন ছিল যে আমার 
জীবৎ থাকা! গ্রীষ্টের নিষিত্তে ও মরণ লাভ । 


(৬ মার্চ ১৮২৪। ২৪ ফাল্গুন ১২৩০) 


শুনা গেল যে বংশবাটানিবাসি ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের 
এক ভ্রাতৃকন্তা এবং এক পৌন্র ও এক পৌন্রী এবং বাটার এক দাসী এই কএক জনের 


৯১৬ সলওয্ালপ পত্রে লেক্ষাত্লেশ কথা 


১৬ ফাল্গ্ুণ দিনে ওলাউঠ! হওয়াতে গ্রাতঃকালাবধি প্রভাতপর্যস্ত একে২ সকলেই পঞ্চত্ 
পাইয়াছে। 


(১৯ আগষ্ট ১৮২৬ । ৪ ভাদ্র ১২৩৩) 


বাঁশাইনপাড়:র সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের মাহেশের টৌলেতে কতকগুলিন 
কদলীবুক্ষ আছে তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক কদলীবুক্ষহইতে এক মোচা নির্গত হইয়া 
তাহাতে ৮৬ ছড়া কাচকলা হইয়ান্ছে এবং অদ্যাপিও হইতেছে ভট্টাচাধ্য মহাশয্ 'ফল ভরে 
নিয়মুগ বৃক্ষ দেখিয়া সদয় হইয়া তত্তঙ্গাশস্কায় বংশদ্বারা তন্তর্দ রহিত করিয়া এ বংশ রক্ষা 
করিয়।ছেন। 


(২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫) 


পণ্ডিতের সুখ্যাতি পর্র প্রাপ্চি।- আমর! শ্রুত হইলাম ধে সদরদেওয়াণী আদালতের 
পণ্ডিত ৬ র।'মতন বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচাধ্েব লোকাম্তর গমন হইয়া! তৎপদপ্রাপ্ত প্রত্যাশায় অনেক 
পণ্ডিত অর্থাৎ প্রায় ২৫ জন দরখান্ত করিয়াছিলেন তাহাতে এ তাবতের প্রতি পরীক্ষ। দিতে 
অনুমতি হইয়াছিল তদনুমারে কালেজকমিটির সাহেবের! গত ১৬ মাঘ বুহস্পতিবারে পরীক্ষাহেতু 
পঞ্ডিতেরধিগের প্রতি ৭ ওশ্র করিয়াছিলেন সকলেই তাহার উত্তর লিখিয়়াছেন তন্মধ্ো শ্রীযুত 
রাঁমতনু সরম্থতী ভট্টাচাধ্য ৪ শ্রীপুত জগমোহন ভট্টাচার্য এবং শ্রীযুত শ্রীরাম ভ্টাচাধা খে 
উত্তর লিখিয়াছিলেন তাহাই সছুত্তর হওয়াতে এ তিন জন পণ্ডিত কালেজকমিটর সাহেবেরদিগের 
কতৃক গত ২৯ ফাল্গুণ বুধবার সার্টফিকট অর্থাৎ নুখ্যাতিপত্রপ্রাঞ্ত হইয়াছেন এক্ষণে এ পদ 
কাহার হয় তাহা বলা যায় না কিন্তু সরস্বতী ভট্টাচার্য কতৃক অনেক পণ্ডিত এরশ্নের উত্তর 
বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়াছেন তদ্দার! তাহার! অনুমান করেন যে এ কশ্ম হার হওনের | সম্ভাবনা 
এবং তাহার মহিত আলাপ করিয়। জ্ঞাত হইয়াছেন যে মন্গ মিতাক্ষরাদি গ্রন্থ তাহার তাবৎ কঃস্থ 
সম্প্রতি এমত অতল্প সম্ভবে । 


বিবিধ 
( ৬ জুলাই ১৮২২ । ২৩ আফাঢ় ১২২৯ ) 
চিকিৎসা ॥-_গ্রশ্রীধুত কোম্পানি বাহাদুরের পলউনের মধ্যে সর্বদা এক২ং জন বাঙ্গালি 
জ্কানবান চিকিৎসক থাকিবার আবশ্যকতা আছে কিন্তু তেমন চিকিৎসকের অভাবপ্রযুক্ত 
শ্ীশ্ীযৃত ব্ড সাহেব আজ্ঞা করিয়াছেন যে শহর কলিকাতায় এক পাঠশালা স্থাপিতা হয় 
এবং এ পাঠশালাতে এক জন বিজ্ঞ ইংগ্রপ্তীয় চিকিংসকের অধীন বিশ জন হিন্দু কিন্বা 
মুসলমান বিদ্যা্থী থাকিবে। ঘাহারা এই পা্শাঙ্গার নিযুক্ত হইবেক তাহারা পারসিয়ান 


শিক্ষা ১৭ 


কিছ। নাগরি অক্ষর ও হিন্দুস্থানীয় ভাষ। ভালমত জানিবে এবং ছাব্বিশ বৎসর বয়সের 
অধিক আটার বৎসর বয়েসের কম নিযুক্ত হইত পারিবে না। ইহারা এ সাহেবেব অধীন 
থাকিয়! চাকৎসাশান্ত্র শিক্ষা করিবে । ভহার। যখন পাঠখালাম নিঘুক্ত হইবে সেই অবর্ধি 
কাঁরয়। পোনর বৎসরপধ্যন্ত তাহার! শ্রীশ্নীধুত কোম্পানি বাহাছরের কশ্মে নিযুক্ত হইবে কিন্তু 
এ কালের মধ্যে এই কম্ধন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ত্যাগ করিতে পারিবে না। পোনর বৎসরের পরে যদি 
যুদ্ধাদি উপস্থিত না থাকে, তবে বাসনামস্ত কম্ম ত্যাগ করিলে করিতে পারিবে । বিদ্যা্থীরা 
এক্ষণে আট টাকা করিয়। মাস খোরাকী পাইবে কিন্তু কম্মোপযুক্ত হইলে কোন জিলাতে 
কিশ্বা পল্টনেতে কর্ম পাইবে, তখন ইহারদের মাহিয়ানা স্থির থাকিবার সময় কুড়ি টাকা ও 
পলউন ঞলুচের সমঘ্ম পচিশ' টাক! হঈবে। যদি তাহারদের ব্যবহার ভাল হয় তবে সাত 
বৎসর অন্তরে পাচ২ টাক। করিয়া মাহিয়না অধিক পাইবে । এই কারণ শ্রযুত ডাক্তর 
জিমিসন সাহেব আট শত টাক] মাহিয়ানাতে নিষুক্ত হইলেন এবং ঘাটি টাকা দরমাহাতে 
এক জন মুন্পী পিধুক্ত হইবে ও এক জন কেরাণী ত্রিশ টাকা মাহিয়ানতে নিধুক্ত হইবে ও পাচ 
টাকা মাহিয়ানাতে এক জন পেয়াদা নিযুক্ত হইবে । এতত্তিন্ন যে খরচখরচা লাগিবে তাহা 
কোম্পানি বাহাদুর বিবেচনাপূর্বক দিবেন। এই সকল বিদ্যাথীর। শ্রধুত ডাক্তর জিমিলন 
সাহেবের অধীন থাকিবে বটে কিন্তু ইহার! কোম্পানির চিকিৎসালয়ে এ রাজ চিকিৎসালমে 
এ দরিদ্রেরদের কারণ চন্দনিচকের চিকিৎসালয়ে ও শ্রীশ্রীধুত কোম্পানি বাহাছুরের 
ডাক্তরথানায় কম্ম শিক্ষা করিবেক। উহারা রোগের চিকিতসা! ও অন্্রচিকিৎসা ও ওষধ 
নির্মাণবিদ্য। শিক্ষা করিবেক। ইহারদের মধ্যে কোন ব্যক্তির দোষ হইলে পলউনের 
সিফাহিরদের ধারামত তাহার বিচার হইবেক। 


( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮২৫ । ন ফাল্গুন ১২৩১) 

নুতন সোনৈয়িটা।_-ইউরোপীয় লোকেরদেরহইতে এতেশীয়া স্ীর গর্ভে জাত লোকেরা 
পূর্বাবধি কেরাণীগিরি প্রভৃতি লেখাপডার কম্মে প্রতিপালিত হইতেছিল কিন্তু দিনে২ 
ভাহারদের বংশ বুদ্ধি হওয়াতে তৎকন্মে তাহারদের সকলের প্রতিপালন হওয়া কঠিন বোধ 
হইতেছে পরে আরে। হইবেক যেহেতৃক লোকবৃদ্ধান্ুসারে কম্ম বুদ্ধি নাই। কলিকাতাস্থ 
লোকেরা এই বিবেচন1! করিয়! তাহারদের শিল্পকশ্ম শিক্ষার্থে শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করিতে 
কল্পনা করিয়াছেন তাহা হইলে তাহারদের অনেক উপকার হইবেক যেহেতুক তৎকম্মের অল্পতা 
নাই এবং তাহাতে অনায়াসে তাহারদের প্রতিপালন হইতে পারিবেক । এই বিষস্ব বিবেচনা 
করিবার কারণ গত বুধবার কলিকাতার টোৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভ| হইয়াছিল এবং 
প্রথম দিবসেতেই ৯৫৭৫ টাঁকা চান্দ! হইয়াছে । শ্রীযুত হারিণ্টন সাহেব এ সভাতে প্রধানরূপে 
নিষুক্ত হইয়াছিলেন। 

৩ 


১৮৮ সনওব্াদ পত্রে লেক্ষানেলন্ কথা 


| (১ এপ্রিল ১৮২৬ । ২০ চৈত্র ১২৩২) 
আমরা আহ্লাদপূর্ববক প্রকাশ, করিতেছি যে শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বনজ মহাশয় 
বিদ্যাবিষয়ে দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন এবং ইহার পরিবর্তে রাজপ্রসাদে পারিতোধিকপ্রাপ্ধ 
হইয়াছেন। সং কৌং 


(২৫ অক্টোবর ১৮২৮। ১ কাত্তিক ১২৩৫) 


ভবাঁনীপুরের ইস্কুল।--মোং ভবানপুরে, একটা ইংরাজি ইস্কুল অর্থাৎ পাঠশালা! আছে 
এই পাঠশালার ছাত্রদিগের পাঠের পরীক্ষালওনহেতুক কএক. জন সাহেব গমন করিয়া 
তাহারদিগকে কএক বিষয় জিজ্ঞাস! করাতে তাহারা বিলক্ষণ প্রতুন্তর প্রদান করিল। এই 
পাঠশালাতে প্রায় ৪০০ শত হিন্দু ছাত্র পাঠ করে ইহারা সকলেই ইতরাঁজি পড়ে এবং এই 
পাঠশালার তাবৎ খরচ পত্র এক ব্যক্তি মহৎ বাঙ্গালি করেন তীহ!র নাম প্রকাশ হয় নাই 
কিন্ত ইহার এ মহৎ কর্মে সকলেই প্রশংসা করিবেন । ইহা প্রকাশের পরে ইনডিএ 
গেজেটসম্পাদক মহাশয় কহিয়াছেন যে এতদেশের ধনাঢ্য লে'কের। এরূপ উত্তম কম্ম না করিয়া 
সতত নাচ ও রাগ রঙ্গে ধিক টাকা বায করেন কিন্তু সে ব্যয়র নাম যখনকার তখনি থাকে 
কিন্ধ এরূপ উত্তম ও পরোপকারক কর্মে বায় করিলে তাহার নাম চিরম্মরণে থাকে। 

এ সম্পাদক মৃহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহ! মান্য বটে কিন্তু আমরা জ্ঞাত আছি যে 
এতদেশীয় বড় মানুষ মহাশয়ের যেমত নাচপ্রভৃতি আমোদে ব্যয় করিয়া থাকেন তদনুরূপ ইহারা 
বিদ্যাভ্যসপ্রভৃতি আর২ নান| উত্তম কন্মেও ব্যয় করিয়া থাকেন তাহা নানাপ্রকারে সদরে 
সাদর অর্থাৎ প্রচার আছে । সং চং 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ | ১৭ ফাল্গুন ১২৩৬) 


পরমার্থচ্চালয় ।-আমরা শুনিলাম খড়দহ নিনাসি গ্লীযৃত কিশোরীমোহন গোম্বামী 
এক চত্ুষ্পাঠী স্থাপন করিবেন তাহার নাম পরমার্থচ্চলষ স্থির করিয়াছেন সেই আলয়ে বেদ 
পুরাণোপপুরাণ তন্ত্র ও গোম্বামিরদিগের সংগৃহীত হরিভক্তি বিলাসাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন হইবেক উক্ত 
শান্্রের পণ্ডিতদিগের মাসিক পারিতোধিক এবং ছাত্রদিগের আহারাদি গোস্বামী নিজহইতে 
দিবেন শুনা গেল পঞ্চবিংশতি জন ছাত্রের ন্যুন থাকিবেক ন| পণ্ডিতের এবং চাত্রেরদিগের 
গ্রাসাচ্ছাদনদানে প্রতিমাসে ছুই শত টাকা ব্যয় হইবেক উহার নান কোন মতেই হইতে পারিবেক 
না বরঞ্চ অধিক বোধ হয় যাহা! হউক এসঘ্বাদে আমরা চমৎকৃত হইলাম যেহেতু গোস্বামিজীউর 
ভিক্ষোপজীবিক। কি প্রকারে এই বৃহদ্ধাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিতে পারি না মনে করি ধনি 
শিষ্যাদি দ্বার! ইহার উপায়ান্তর স্থির করিয়! থাকিবেন যাহা হউক এই উত্তম কর্ে কহ গ্রবৃত্ত 
হইয়াছেন ইহা নিবিদ্ধে চিরস্থাস্থি থাকুক এজন আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি 
এই শুভসঘ্াদ শ্রবণে শিষ্টমাত্রেই সন্তষ্ট হইবেন। সং চং 


ভলাক্ছিভ্ভন 


সাহিত্য ও ভাষ। 
(১ জুলাই ১৮২৫ ২ আবণ ১২৩২) 
শাঁষা ॥--সমাচার পক্রদধারা অবগত হওয়া গেল যে ইউরোপ দেশে এক ব্যক্তি অনেক 
পরিশ্রমপূর্ববক বিস্তর অশ্মসন্ধান করিয়৷ জানিয়াছেন যে পৃথিবীর মধ্যে ৩০৬৪ তিন সহন্র চতুঃঘষ্টি- 
প্রকার ভাষা চলিতা আছে । তাহার মধো ইউরোপে ৫৮৭ পাচ শত সাতাশীপ্রকার এবং 
আসিয়াতে ১১৭ ছয় শত সাইত্রিশ প্রকার এবং আফ্রিকাতে ২৭৩ দুই শত ছেহত্তরিপ্রকার 
৪ আমেরিকাতে ১৯১৪ বার শত চতুঃষটি প্রকার। 


(৫ জুলাই ১৮২৮। ২৩ আষাঢ় ১২৩৫) 


এই মহারাজধাঁনী কলিকাতা নগরী মধো বহুবিধ সমাচাবুপত্র প্রচারপ্রযুক্ত স্বদেশীয় 
ব| বিদেশীষ্প তাবৎ লোকের পরমোপকার হইবার সম্তাবন! হইয়াছে যেহেতুক ধনি লোক অত্ন্ল 
ব্য়দ্বারা প্রতিসপ্ধাহে নানা সঙগাদাবগত হইয়া বিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হইতে পারেন যদ্যপি অন্য লোক 
শল্য প্রদানদ্বারা পত্র গ্রহণের পাত্র হইতে ন। পারেন তথাপি পত্রগ্রাহক ধনিরদের আশ্রক্সেতে 
প্রান্ব গ্রুতিসপ্তাহে তত্তৎ পত্রার্থাবগত হইয্া বিবিধ পুত্তান্ত বিজ্ঞ হওয়াতে তীাহারদের 
অসভ্যতা ও অজ্ঞান লোপপূর্বক সভ্যত। ও জ্ঞানোদয় হইতে পারে এবং ইহাতে বাঙ্গলা লেখা পড়ার 
ধারা যাহা এতদ্েশে পূর্বের প্রায় ছিল ন| তাহাতেও সকলের মনঃপ্রবেশ হইবার বিষয়। এবং 
ভাষাতে শব্দ হগ্লেষ ও বর্ণবিন্তাস ও বর্ণান্প্রাস ও রূপকালঙ্কারাদি জ্ঞান জন্মিতে পারে এবং 
সতত বিষয় ব্যাপ্ত লোকেরদের ক্ষণেক আল ত্যাগেরও এই এক উত্তম পথ। ইত্যাদি 
নানাপ্রকার এই সমাচারপত্র দ্বারা লোকের মহোপকার হইবার সম্ভাবন। বটে । কিন্তু তত্তৎ- 
পত্রপ্রকাশকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগের অভাবে বিপরীত ফল সম্পত্তি হইতেছে । তদ্বিবরণ 
বিজ্ঞ মহাঁশমেরা যেং পত্র প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাতে বর্ণ ভেদে কর্ণ ভেদ করে এবং পদাদি 
বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ প্রাপ্ত এবং ছাপা দোষ ছাপ! রহে না ও বত্বণত্বের তত্বও পাওয়। ভার অথচ 
সংস্কৃতানভিজ্ঞ বিষয়ি লোকেরা তত্তৎ পত্র অতিপবিত্র বোধ করিয়। নিজ২ বাঁলকেরদ্দিগকে 
তদন্ুসারে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে শিক্ষ! দেন এবং আপনারাও তদন্ুসারে অভ্যাস করেন। 
আরো শুদ্ধাশুদ্ধ বিষয়ে পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই২ পত্র প্রমাণত্তবে উপন্যস্ত করেন 
অত্তএব এই মহোপকারক সমাচীরপত্র সদোষ হইলে তৎপত্রদৃষ্টে শিক্ষিত . লোকেরদের 


২০ সওশ্বাদ পাত্রে লেক্ান্লেক কথা 


কুসংস্কার দগ সহমেতেও লুপ্ত হইতে পারে না স্থতরাং হিতে বিপরীত ফলোতপত্তির সম্তাবন! 
হইয়াছে । 

অতএব বিনয়পূর্বক আমার এই নিবেদন যে সমাচারপত্রসম্পাদক মহাশয়ের! কিঞ্চিৎ 
ব্য়পূর্বক সংস্কতাভিজ্ঞ দিগ্দর্শি লোকদ্বারা নিজ২ পত্র সংশোধিত করিয়! প্রকাশ করেন তাহা 
হইলে পূর্বোক্ত তাবদুপকার সম্পাদন হইতে পাসে যেহেতৃক শুদ্ধ বর্ণারা নীচবর্ণও লবববর্ণ হয় 
এবং বর্ণ সংগ্কারবাতিরেকে স্ববর্ণেরও বর্ণমালিন্ হয়। 

এবং অনেক মহামহিম লোক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্ত নূতন ও পুরাতন পুস্তক মুদ্রাস্ছিত 
করিয়া বিক্রয়দার। হ্বাথসিদ্ধ করিতেছেন কিন্তু পূর্বোক্ত দৌযপ্রযুক্ত সে অনেকের, মুখতার 
কারণ হইতেছে অতএব যে মহাশয় যখন যে পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করেন তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচন। 
করিলে আপনার সম্তাবিত উপকার হয় এবং পরেরও উপকার হইতে পারে কিমধিকমিতি । 

| কন্তাচিৎ পত্রগ্র'হকস্য | 


নৃতন পুস্তক 
(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮) 
শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে এই২ পুস্তক ছাপা হইয়াছে এবং তাহার মুল্য এই | 


সংস্কৃত ॥ 

ইংরেজী সমেত রামায়ণ গ্রথম ভাগ *+ ৩০ টাক! 
এ দ্বিতীয় ভাগ ক এ 
এ তৃতীয় ভাগ ০, * এ 

ইংরেজী সমেত অমরকোষ চাপা হইতেছে 

মুধবোধ ব্যাকরণ "২, ৪ টাকা 

সাংখ্যসার ১০, ৬ এ 

বাঙ্গালা ॥ 

শ্রীযুত কেরি সাহেবকুত উংরেজীসমেত ব্যাকরণ -" ৪ টাকা 

বাঞ্জাল! ডেঝ্সনরী প্রতিনর ডা ৫ এ 

ইংরেজী বাজাল! কালাকুইস রা ৪ এ 

বত্রিশ সিংহাসন “*- ৫ এ 

হিতোপদেশ তৃতীয়বার ছাপা৷ হইতেছে। 

রাজাবলী ৮৯ ৫ এ 

দিগর্শন ১২ ভাগ রা ৬ এ 

গোলাধ্যায় রর ২ এ 


সীহভিভন ২১ 


সমাচার দর্পণ প্রতিসপ্টাহে 1০ আনা 
ইংরেজীসমেতে কর্ণাট ব্যাকরণ রা ৪ টাকা 
ইংরেজীসমেত পঞ্জাবী ব্যাকরণ 2 ৪ এ 
ইংরেজীসমেত তৈলঙ্গ ব্যাকরণ রি ৫ প্র 
ইংরেজীসমেত ব্রঙ্গা ব্যাকরণ ৬ এ 
গুরুদক্ষিণ। ১ 
বিবমঙ্্ল ভাষ। সংস্কৃত ৪ রঃ 
কম্মলোচনা এ ॥০ 


( ১৯ মাচ ১৮২৫1 ৭ চৈত্র ১৯৩১) 
শ্রীযুত হৃপ সাহেবরুত এক বশ্মা ডেকসিয়ানরি অথাৎ অভিধান শ্ীরামপুরের ছাপাখানাতে 
চাঁপা হইয়। ১০ এগ্জিল তারিখে প্রকাশিত হইবেক। 
ই পুস্তকের ভ্রম এই বে প্রথম ইংরাজী অক্ষরে কথা তাহার দক্ষিণে ইংরাজী অঙ্গরে বন্ম 
কথার উচ্চারণ ও তাহার দক্ষিণে বম্মা অন্গরে ব্রহ্মদেশীয় কথা এ পুশুকের পত্রসংখ্য চারি শত 
পৃষ্ঠার কিছু অধিক হ্ইবেক তাহার মূলা দশ মুদ্র। নিকূপিত হইয়াছে । 


জুলাই ১৮২৫ । ২৭ আবা) ১২৩২) 
অনরকোষ ।--পুব্ে কোলপুক সাহেব ইংরাজী অথের সহিত অমরকোধ গ্াথ ছ1পাইয়া- 
ছিলেন, সেই গ্রন্থ কালক্রমে ছুল্পভ হওয়াতে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় সর নাগরী অক্ষরে 
ইংরাজী অথের সহিত পুনমু'্জিত হইয়াছে যদি কেহ তাহা লইতে বাসনা করেন তবে দ্বাদশ 
মুদ্রাতে পাইতে পারিবেন । 
কপিলদেবক্কত সাংখ্যস্থত্র মটাক নাগরী অক্ষরে ছাপ। হইয়াছে এবং তাহার মুল্য 


ছয় টাকা। 


(১০ সেপ্টে্র ১৮২৫ | ২৭ ভাদ্র ১২৩২) 


নৃতন পুণুক ॥-শ্রীযৃত মহারাজ কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুরের আদেশে ্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণের ব্রন্গধণ্ড শ্রীযুত শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কতৃকক গৌড়ীয় ভাষায় রচিত হইয়া সমাচার 
চত্দ্রিকাযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তক প্রস্তত হইয়াছে । পুস্তকের পরিমাণ আকটেবো পেজের 
৪৩ পুষ্ঠা। এই পুস্তক উত্তম বাঙ্গালা অক্ষরে ও পাটনাই কাগজে ছাপ হইয়াছে এবং তাহার 
মূল্য আট আনা স্থির হইয়াছে যদ্যপি কাহার এ পুস্তক গ্রহণেচ্ছা হয় তবে কলিকাতায় 
চক্ত্রিকাযন্ত্রে তত্ব করিলে পাইতে পারিবেন ।"-.**, 


২৯ সওব্যাদ পাত্রে সেক্কান্নেব্র কথা 
(১০ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ | ২৭ ভাদ্র ১২৩২) 


কাশীর নকৃশা। শ্রীযূত প্রিনসেপ সাহেব কাশীধামে গমনপূর্বক এ স্থানের প্রত্যেক 
রাস্ত। ও গলি ও অদ্রালিকা এবং কাশীতলবাহিনী গঙ্গাপ্রভৃতির নকৃশা করিয়া 
তগ্রণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেখানে পাথুরীয়। ছাপাখানাতে এ নকৃশা ছাপা 
হইয়৷ কলিকাতায় আসিয়াছে তাহার প্রত্যেক নক্‌শীর মূল্য ১২ বার টাকা। যদি কেহ এ 
নকৃশ1 ক্রয় করিতে বাসনা করেন তবে কলিকাতায় বাঙ্গাল হরকরা আপিসে গেলে 
পাইতে পারিবেন। 


(১৫ অক্লোবর ১৮২৫ । ৩১ আশ্বিন ১২৩২) 


নৃতন ছবি ॥--কলিকাতার পাথরীয্জা ছাপাখানাতে খাজরী অবধি কানপুরপধ্ন্ত 
গঙ্গানদীর এক নকৃসা ছাপান গিয়াছে এবং গঙ্গার উভয় তীরে যত গ্রাম আছে সে সকল 
তাহাতে লিখিত আছে এতত্িন্ন যেখানে যত খাল কিনা নদী আসিয়। গঙ্গার সহিত মিলে সে 
সকল স্পইুরূপে লিখিত আছে এ নক্সার উপর উত্তমবূপে রং দেওয়। গিয়াছে ইহাঁরদ্বার। পথিক 
লোকেরদের যথেষ্ট উপকার হইবেক। 


(২১ জুন ১৮২৮। ৯ আযাঢ ১২৩৫) 


রাস্তার নক্সা ।--গত মাসের মধ্যে কলিকাতার পাথরীয় ছাপাখানাহইতে ভারতবর্ষের 
তাবৎ রাস্তার নঝ্মার একখান পুস্তক প্রকাশ হইগ্লাছে মেই পুস্তকে পৃথক২ এক শত একবিংশতি 
রাস্তার নক্সা আছে এবং তাবৎ রাস্তার পরিমাণ এইমত নিশ্চিতরূপে লিখিত হইয়াছে যে তাহা 
হস্তে থাকিলে কোন ব্যক্তির অনর্থক ভ্রমণ করিতে হয় না । 


(৩ ডিসেম্বর ১৮২৫ । ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৩২ ) 


নৃতন পুস্তক ॥-_সম্প্রতি কলিকাতার ছোট আদালতের এক জন জজ শ্রীধুত সি কে 
বারিসন সাহেব গৃহগ্রস্থনবিষয়ে এক নূতন পুস্তক করিস্বাছেন তাহাতে গৃহগ্রন্থনের ক্রম ও স্তভ্ভের 
উচ্চতর ও স্কুলত্ব এবং কুঠরি করিবার ধার! ও কোন স্থানে কেমন ক্ষুদ্র কুঠরি কর। যাইতে 
পারে এবং কিসেতেই বা শোভা হয় এ সকল বিবরণ তাহাতে আছে । এতত্িন্ন বাঙ্গালি 
লোকেরা কিরূপে ঘর করিয়া থাকেন এবং তাহার ক্রম কেমন ও কোন দিগে কেমন প্রকোষ্ট 
করিলে শোভা হয় তাহার বিশেষ২ নকৃশ। করিয়াছেন । এ পুস্তক তিন ভাগে সমাথ হইবেক 
তাহার মধ্যে প্রথম ভাগ আগামি মাসে প্রকাশিত হইবেক এবং তাহার প্রত্যেক ভাগের মূল্য 
আট টাকা নিরূপিত হইয়াছে । এ পুস্তকদ্ধারা এতদ্দেশীয় লোকেরদের অনেক উপকার 
হইবেক যেহেতুক তীহারা এ পুস্তক দেখিয়া ইউরোপীয় ধারানুসারে সুম্দরবূপে গৃহাদি 
নিশ্মাণ করিতে সমর্থ হইবেন । 


সাহিত্য ২৩ 
(১৪ জানুয়ারি ১৮২৩ । ২ মাঘ ১২৩২) 


বিজ্ঞাপন ॥ সর্ধগ্তণগ্রাহকের প্রতি দিবেদ যে এতদেশীয় অনেক+ পণ্ডিতকর্তৃক 
নানাপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ সাধুভাবাতে তজম। হইয়া মুগ্রাঙ্থিত হইয়াছে এবং তত্দারা বিষয়ি 
লোকেরদেরও নানাপ্রকার উপকার দর্শিয়াছে কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে যাহ! হিন্দলোকের সর্বদা 
ব্যবহাধ্য 'অর্থাৎ তিথিতন্ন তাহ! অগ্যাপি ক্লোন পণ্ডিতকর্তক প্রকাশিত হয় নাই অতএব জনপদের 
উপকারার্থে এ তিথিতত্ব ও কৃত্যতত্বের বাবস্থা সকল এবং তিথিবিশেষ বিহিতকম্ম সকল 
সাধুভাাতে তজশমা৷ করিয়া নজ্কেপে প্রকাশ, করিতে বাসনা করিয়াভি। ভরসা যে এই 
গ্রন্থ সভ্য লোককর্তৃক অবশ্ঠ: গ্রাহ্থ হইবেক যেহ্তুক বিষয়ি লোক ঠাহার1 সর্বদা বিষয়কম্মে 
বাগ্র অথচ টব পৈতৃক কশ্মানুষ্ঠানে রত তীহারা এই গস্থদৃষ্টে ব্রতোপবাস পৃজ! শ্রাদ্ধাদির 
বাবস্থ। অনায়াদে জানিতে পারিবেন | যদি গ্রন্থ গ্রাহ্য হয় তবে উহার নাম তিথিকন্প্রকাশ 
দেওয়। যাইবেক | 
এই প্রান্ত অনুমান ১৫০ দেড় শত পৃষ্ঠা হইবেক ছাপার বাফের কারণ প্রতোক পুস্তকের 
মূল্য ৩ তিন টাকা নিরূপিত করা গিয়াছে অতএব ষাভার যত গ্রন্থের '্রয়োজন হয় তিনি 
গ্লীরামপুরের ছাপাখানায় নীচে স্বাক্ষরকারির নিকট আপন নাম ও নিকাসদমেত সমাচার 
পাঁঠাইবেন পরে গ্রন্থ প্রস্কত হইলে তাহার নিকট প্রেরণ করা যাইবেক। 
দ্লীতারিণীচরণ শশ্মণঃ | 


( ১১ মার্চ ১৮২৬ । ১৯ ফাজ্বন ১২৩১) 


বিজ্ঞাপন ।--বহুকারণ প্রযুক্ত বহুকাল জ্যোতিষের প্রত্যক্ষ জ্যোতিরাচ্ছন্ন হইয়াছিল 
পুনর্ধবার সকলকার উপকার এবং প্রত্ক্ষতার নিমিত্তে বহুতর আকুঞ্চন ও বহুবিধ গ্রস্থের 
অনুশীলন এবং বহুদেশীয় জ্যোতিজ্ঞের মতের একব্রীকরণপূর্ববক বাহা ফলের সহিত এঁক্য হইল 
তাহার মধ্যে আদৌ জাতকোঠী প্রকরণে জ্যোতিষের প্রথম আভার প্রথম কিরণে পরমাধুঃ প্রকাশ 
নামক এক গ্রন্থ শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার মহাশয় সর্দ সাধারণের সুগম বোধার্থে গৌড়ীয় 
ভাষায় রচনা করিয়া ৭২ বাহাত্তর আকটেবে। পেজে স্বকীয় যন্ত্রালয়ে মুদ্রাঙ্কিতপূর্ববক প্রস্তত 
করিয়াছেন তাহাতে অনায়াসে সকলেই পরমাধুঃ সংখ্যাকাল যথার্থরূপে জানিতে পারিবেন । 


(১২ আগষ্ট ১৮২৬। ২৯ শ্রীবণ ১২৩৩) 


শাস্ত্র সর্বন্বনামক গ্রন্থ । প্রকাশার্থে অনুষ্ঠান ।--ভারতবর্ষের মধ্যে যখন হিন্দুরদিগের 
রাজ্যাধিকারিত্ব ছিল তখন তাবৎ শাস্ত্র দেদীপ্যমান ও তদধ্যয়নাধ্যাপনাকারিদিগের তদিষয়ে 
মনোযোগের এবং উংস্থকোর আধিক্য ছিল তদনম্তর তদ্রাজ্য উচ্ছিন্ন হইলে পর যবনেরদের 
আধিপত্য হওয়াতে ব্দ্ণার প্রায় লোপ হইয়াছিল এক্ষণে ইংগ্নতীয়েরদিগের তত্তদ্িষয় সংস্থাপনার 
ননোঘোগ রূপ প্রভাত প্রকাশ হইবাতে এবং রাজার আম্ুফুল্যেতে অনেকের বিদ্যাভ্যাস হইতেছে 


২৪ স্ওন্বাল পত্রে লেক্সান্লেত কথা 


এবং বিদ্য। বিষয়ে অনেকের সাধারণ যত্বু ও উৎসাহ্বৃদ্ধি হইতেছে এবং মুদ্রাযন্ালয়ের বাহুল্য 
হওয়াতে অনেক২ পুস্তক সংগ্রহ হইতেছে (কন্ত এপধ্যন্ত যে সকল গ্রন্থ ছাপ! হইছে 
প্রায় যাবনিক ও অন্য ভাষাহইতে উদাসীনকথ। ও বিষয় মাত্র সংগৃহীত সে কেবল বালকেরদিগের 
শিক্ষার্থে। | 

স্বদেশীয় শাস্ত্রের স্বজাতীয় ভ1ষায় প্রাচীন কাশীদাঁপী পাচালি আর তত্ত,ল্য কয়েক খানি পুস্তক 
দেখিতেছি সংপ্রতি যেরূপ সমস্ব ও তত্ব আকর গ্রন্থের সমাধান হইফ্রাছে তদুপযুক্ত কোন গ্রন্থ 
সংগ্রহ দেখা যায় না ও সংস্কৃত ভাষায় অজ্ঞাত বিষয়ি লোকেরদিগের পাঠার্থে সমাচারের কাগজ 
আর উদ্দাসীন ভাষায় তদেশীয়্ বিবরণ ব্যতীত কোন সংগ্রহ নাই এমত ব্যক্তিরদিগের অল্লাফ়াসে 
তছুপকার হয় এ বিষয় বহুকাল ও ব্যয়সাধ্য এক বাক্তিহইতেও সম্পন্ন হওয়া স্থৃদুষ্ষর অতএব 
বিবেচনা করা গেল যে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের মূলবেদ তাহীর ফলিতার্থ মহধষি বেদব্যাস 
সংগ্রহ করিয়া পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্ুল২ বিবরণ সকল সাপু গৌড়ীয় ভাবায় সংগ্রহ 
করিয়া এক গ্রন্থ প্রকাশ হইলে ভাল হয় অর্থাৎ আপনারদিগের যাহ! আবশ্যক জানা উচিত হয় 
এমত যত বৃত্বীস্ত তাহার কিঞ্চিৎ স্থলরূপে লেখা যাইতেছে ব্রন্ধাপ্ডোৎপ্তি ব্রঙ্গস্থটটি দক্ষপ্রজাপতি 
স্য্টি অবান্তর যুগাদি ধশ্ম কর্দ মন বংশাবলী গ্রহ নক্ষত্র লোকপালাদি সূর্য্য চক্র বংশাবলী ও 
তত্তৎকীত্তি ত্রাক্গণাদি চাতুরর্ণ এবং তাহারদিগের ধম্মকণ্ম ও বাবহার আচার কত প্রকার ব! সংস্কার 
বর্ণসঙ্গর জাতির উৎপত্তি ও তাহার পর্কব বৃত্তান্ত দেশ নির্ণয় তীথথস্থান পী*স্থান ভগবান্‌ পরমেশ্বরের 
অবতার ও তৎপূর্বব কারণ উপাশ্ত দেবতা উপাসনা ভেদ কখন রাঁজধি ব্রঙ্গধি ও ম্হাঁপুরুযাদির 
বিবরণ রাজারদিগের বিবরণ অষ্টাদশ বিদ্য| বর্ণন স্বৃত্যাদি শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য পরিমাণ ও 
নাম আর কোন২ শান কোন২ দেশে প্রচলিত তদ্বিবরণ বৈদ্যক শাস্ত্রের স্বলবিবরণ দ্রব্প্তণ 
উত্যাদি স্কুল২ এই এক২ প্রকরণের মধ্যে অনেক প্রকরণ অবস্থান করিবেন তাহাতে তাবৎ 
গ্রন্থের যে পরিমাণ এক্ষণে নিশ্চিত করিতে পার গেল না কিন্তু ছোট পত্রের এক শত ১০০ পৃষ্ঠাতে 
এগ্রাস্তের এক২ সংখ্যা ৪ চারি সংখ্য/ হইলে এক পুস্তক হইবেক অতএব শুদ্ধছাপার বায়ের 
আন্ুকল্যার্থে প্রতি সংখ্যার ২ ছুই টাকা আর এ এক ভাগ অর্থাৎ ৪ চারি সংখ্যার 
মূলা আট টাক স্থির করা গেল। | 

এতদেশীয় ন্বধশ্্ সংস্থাপক প্রতিপালন এনদ্বিষয় সম্পাদক মহ।জন সমাজে বিজ্ঞপন করা 
যাইতেছে ধাহার গ্রন্থ গ্রহণে বাসনা হয় তিনি চত্দ্রিক। যন্ত্রালকমে অথব! এই গ্রন্থ সংগৃহকর্তী 
শ্রীলক্মীনারায়ণ ন্ায়ালঙ্কারের নিকট সংস্কৃত কালেজে ব। কোম্পানির কালেজ বাবিকে আপন নাম ও 
গ্রস্থের সংখ্যা প্রেরণ করিলে পুস্তক সংপূর্ণ হইলে পাইবেন ইতি । ১২ আঁবণ ১২৩৩ সাল। 


( ৩০ ডিসেম্বর ১৮২৬ । ১৬ পৌষ ১২৩৩) 


নৃতন পুস্তক ।__শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার বনুপরিশ্রমপূর্ববক সংস্কৃত বাঙ্গলা পারসি 
আরবিব ও ইংরাঞ্জি লাটিন প্রভৃতি নানা ভাষার প্রচলিত প্রপিদ্ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিক। শীরামপুরের 


সাঁভিভ্ ৫ 


ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্িত করিয়াছেন তাহার পত্রসংখ্যা ১৫০ । ও মুল্য ৩ টাকা। যাহার আ্াবশ্তক হয় 
তিনি শ্রীরা মপুরে সম্বাদ দিলে পাইতে পারিবেন । 


( ১৫ জুলাই ১৮২৬। ১ আঁবণ ১২৩৩) 


মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ।-_-শহর শ্রীরামপুরের কালেজের ছাত্রেরদের পাঠার্থে কোপদেবরুত 
মু্গবোধ ব্যাকরণ এ কালেজের পণ্ডিতকর্তৃক গৌড়ীয় ভাষায় তর্জম! হইয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানা 
মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে । এই পুন্তকদ্ার। বিষয়ি লোকেরদের অনেক উপকার দিবেক যেহেতুক 
ইহ্হার প্রথম সংস্কৃত স্থব্র পরে তদীয়ার্থ গৌড়ীয় ভাষায় অতি স্পষ্ট হইয়াচ্ে ইহাতে সকলেই 
অনায়াসে অর্থবোধ করিতে পারিবেন । 


/৭ এগ্ডঠিল ১৮২৭। ২৬ চৈন্ন ১২৩৩) 


আগামি বখসরের নবপঞ্জিকা ।-_বিজ্ঞবর্গকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামি বৎসরের.*, 
১১৩৪ সালের নবপঞ্জিকা চন্দ্িকা যন্ত্রে প্রস্তুত হইস্বাছে তাগার বিশেষ লিখিবার আবশ্যকতা নাই 
যেহেতক চত্দ্রিকা যন্ত্রে নির্মিত পঞ্জিকা থে প্রকার হইয়। থাকে তাহা প্রায় অনেকে বিদিত আছেন 
তথাপি অজ্ঞাত বাক্তিরদিগের বিজ্ঞাত করণ কারণ স্কলবিবরণ কিঞ্চিৎ লিখি শ্রীল শ্রীধৃত 
নবদ্বীপাধিপতির অভিমতা পঞ্চিক। প্রতিদিনের বার তিথি নক্ষত্র ইত্যাদি গণনানস্তর যে দ্বিন 
ণে যে কনম্ম শুভাশুভ ও বিধি নিষেধ স্থির করা আছে বিশেষতঃ যেয়ে রাশির শুভ তাহা 
নির্ণয় করিয়। লিখিত হইয়াছে অপর জ্যোতিষ গণনার বহুতর ব্যাপার % * * আছে এ সকল 
এ্মত প্রাঞ্জল শব্দের দ্বারা রচন! হইয়া যাহা পাঠ করিবামান্র অনায়াসে সকলেরি বোধগম্য হয় 
ইহা*ভিন্ন* কলিকাতাস্থ অধ্যাপকের নাম ও ডাকের মাসুল ইত্যাদি নানাপ্রকরণ আছে এই বাহুল্য 
পঞ্জিকার মুল্য এক টাকামাত্র ধাহার গ্রহণে বাঞ্ত হয় তিনি এ যন্থালয়ে মুল্য পাঠাইলে 
তৎক্ষণাৎ পাইবেন । 


(১৪ এপ্রিল ১৮২৭ । ২ বৈশাখ ১২৩৪ ) 


নতন পুস্তক ।--ইংরাজি পাঠার্থি বালকেরদের শিক্ষার্থে শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় 
নিউগাইড নামে ইংরাজি বাঙ্গালাতে এক পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে তাহার প্রথমে ইংবাজি 
বর্ণমালার উচ্চারণ বাঙ্গলা অক্ষরে লেখা গিষ্কাছে পরে বর্গক্রমে ইংরাজি কথা সংগৃহীত হইস্নাছে 
এ কথা ২৫০০ নান নয় তাহার ক্রম এই প্রথম ইংরাজি অক্ষরে ইংরাজি কথা এবং 
বাঙ্গলা অক্ষরে তাহার উচ্চারণ ও অর্থ। তৎপরে ইংরাজি বাঙ্গলাতে কতকগুলিন ডাইএলাগ 
অর্থাৎ কথোপকথন তৎ্পরে অন্ত২ প্রকরণ আছে। ইহার মূলা ১ টাকা । যাহার যত গ্রন্থে 
প্রয়োজন হয় তিনি শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় সঙ্গাদ্দ পাঠাইলে ২৫ এপ্রিলের পর পুত্তক পাইতে 
পারিবেন । ইতি তারিখ ১৪ এপ্রিল। 


৪ 


২৬ ংন্বাদ পত্রে দেক্কাবলেল্র কথা 
(৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাগ ১২৩৫) 


নূতন পুস্তক মহাকবি বররুচিক্চত পত্র কৌমুদী পত্রদ্বারা এই উভয় প্রকরণ 
প্রীষ্লাল দেব মোং শোভাবাজারে বিশ্বনাথ দেবের ছাপাথানায় ভাপা করিতে স্থির করিষ়্াছেন। 
ীধুত চিন্তীহরণ চনত মহাশয়ের নিকট এই গ্রাস্থর আখ্যাপত্রবিহীন একটি সংগরণ আছে : তাহার 
ভারিথ শকাব্দ ১৭৪৬ (৮১৮২৪) | ইহাও কৃষ্ণলাল সংগৃহীত |" সাবং প্রসন্না কমলা নুরারে বক্ষন্তলস্থা মুদ্রমেধ্যত্তীয়ম | 
তাবৎ সমাস্তাং ভুবনে চিরায় শ্রীকৃষ্লালেন কুতা প্রশস্তিচ ॥ সমাপ্তাতয়' গ্রন্থ; । 'উভাই এ শ্রন্থের প্রান সাক্মরণ 
বলিয়া মনে হয়। 


(২২ আগষ্ট ১৮২৯ । ৭ ভান্র ১২৩৬). 


খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন গোসম্বামির প্রেরিত পত্রীদ্বারা কোধ হইল 
এতদ্দেশে সসর্ধোপায় শ্রীমন্ভাগবতাদাষ্টাৰদশ পুরাণোপপুরাণ এবং গোস্বামি পাদরুত হরিভক্তিবিলাস 
ভক্তিরসমূত সিন্ধাদি গ্রন্থাধ্যাপনানিলয়।ভাবং অতএব নান'শাস্ত্রীধ্যাপকছ'র। পূর্বেবোক্ত শাক্সাহরণা- 
নন্তর সপ্রমাণক ভগবদুগাসন। তন্ব সংগ্রাথ্য গ্রন্থ করিস্বাছেন আঁডলাষ উক্ত সর্বশাক্্াধ্যাপনা হয় 
ধে ছাত্রসকল খড়দহের বাটীতে অন্তগ্রহপূর্বক আগমন করিয়া অপায়ন করিবেন তাহারাদগের 
অধ্যকনানুকৃল্য করিবেন অতএব সকলের জ্ঞাত কারণ জানাইতেছি ইতি । 


( ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০1 ১৭ ফাল্কন ১২৩৬ ) 


এক্ষনে প্রকাশ হইয়াছে ।-_- .**সদৃগ্তণ ও বীযোর ইতিহাস বাঙ্গলা ও উত্গরেজী তাহাব 
দ্বিতীয় ভাগ । মূল্য ১ টাকা । 


সাময়িক পাত্র 
(৩০ মাচ ১৮২১ । ১৮ চৈত্র ১২২৮) 


প্রেরিত পত্র |-_ -*'সম্বাদ কৌমুদীকারক মহাশয়ের! পর্ব এক হইয়া কাগজ 'পকাঁশ 
করিতেছিলেন। পরে ১৪ সংখ্যাতে তাহার! ভিন্ন ভইয়া সঙ্গাদ কৌমুদী ও সমাচাঁর চন্দ্রিকা 
নামে ছুই কাগজ প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু উভয়ে পরস্পর বিবাদজনক অসাধু ভাষাতে 
পরম্পর নিন্দা স্ব২ কাগজে চাঁপাইতেছেন ইহাতে আমার খেদ হইতেছে থেহেতৃক সম্ধাদ আর 
সমাচার নামে খ্যাত কাগজ । নানাদেশীয় নানাবিধ নহন১ সুশ্রাব্য বিষয়রহিত হইয়া কেবল 
পরগ্রানিস্চক হইলে নামের বিপরীত হয়। অতএব আমার এই গ্রার্থন। যে পরস্পর নিন্দা 
প্রকাশ রহিত করিরা নানাদেশীয় নানাবিধ স্থসম্ধাদ সঞ্চয় করিক্া প্রকাশ করেন ইহ! হইলে 
পাঠকেরা আনন্দিত হইয়া পাঠ করিবেন এবং উভয়ের মনোমালিন্ট দূর হইবেক এবং যদর্ণে 
করিতেছেন তাহারও সিদ্ধি হইবেক। 


সলাহিতন ৭ 

এই যে প্রেরিত পত্র আসিয়াছিল তাহ! দর্পণে প্রকাশ করিলাম এবং পত্র প্রেরক 

যেমত লিখিয়াছেন এ অতি্থার লিখিয়াছেন যেহেতিক বিশিষ্ট দয়ের মধ্যে ভেদ জন্মিলে বিশিষ্ট 

লোকের খে হয় এবং বিশিষ্টের মধ্যে ভেদ ন| থাকে বিশিষ্টের এই প্রার্থনা অতএব উভয়েই 
বিবেচন। করিবেন । 


(১৪ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৩০ ভান্র ১২২৯) 


পারদীয়ান কাগজ ।-_নানাস্থানহঈতে অনেক লোক পারসীয়ান খবরের কাগজের 
কারণ পত্র লিখিয়াছেন এবং কোন২ সমাচার দপণপাঠকও বাসনা করেন যে পারসীতে 
খবরের কাগজ প্রকাশ হয়, অতএব এই সঞ্ল লোকেরদের তুষ্টির কারণ পারসীয়ান খবরের 
কাগজ প্রকাশ করিতে আমরা উদ্যত ইহগ্কাছি আগামী সপ্তাহে ইহার বিস্তারিত প্রকাশ করা 
যাইবেক। সম্প্রতি পারসীয়ান খবরের কাগজের প্রার্থনায় আগত পত্র নীচে প্রকাশ করিতেছি 
দৃষ্টি করিবেন 


আগত পত্র।। 


সমাচারদপুণ প্রকাশক মহাশয়েখু | নানা দেশীয় নানাপ্রকার সমাচার সম্বলিত সমাচার 
দর্পণ প্রকাশ হইয়! অনেক লোকের সন্তোষ জন্মায় এবং এই জিলার জজ সাহেবের নিকটে বাঙ্গালি 
সমাচার দর্পণ আইসে তাহাতে আমলাহায় এ কাগজ পা) করিয়! থাকেন কিন্ত এজিলার 
আমলালোক অনেকে প্রার্থনা করেন যে পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ হয় খেহেতুক আমল। 
লোকের! বাঙ্গালি অপেক্ষ। পাঁরসী অধিক ভাল বালেন অতএব যদি আপনারা অন্নগ্রহপূর্ববক 
পারসীয়ান খবরের কাগজ প্রকাশ করেন তবে অনেক লোকে লয় ও অনেকের সন্তোষ জন্মে 
যেভেউক 'খাহারা পারসী না জানেন তাহার! বাঙ্গালিতেই তু থাকেন কিন্তু ধাহার৷ পারসী ও 
বাঙ্গালি উভয়জ্ঞ তাহার বাঙ্গালি অপেক্ষা পারসীতে অধিক বাসনা করেন অতএব অন্ুগ্রহপূর্বক 
বিবেচন। করিবেন। 

এই পত্র কেবল আমি একাকী লিখিতেছি এমত নয কিন্তু ইহাতে অনেক ভাগ্যবান 
লোকের অনুমতি আছে। 


(২১ সেপ্যেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯) 


ইস্তাহার ।_-সকলকে জানান যাইতেছে যে পূর্ববাবধ্ি সর্বদেশে সমাচারপত্র প্রকাশিত 
আছে কিন্তু হিন্দুস্কানে বাদশাহর বাদশাহীর সময়ে কেবল ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে অন্ত 
কেহ এ সমাচার পত্র পাঠ করিতে পারিত না এইক্ষণে শ্রীশ্রীুত কোম্পানি বাহাদুরের 
অধিকার হওয়াতে ইংগ্রণ্ডের ন্যায় শহর কলিকাতায় ও গ্রীরামপুরে অনেক ছাপাখান! 
হইয়া ইউরোপীয় সমাচার ও অন্ত২ং দেশীয় সমাচারঘলিত সমাচারপত্র ইংরাজী ও 


২৮ সরব্বাদে পাত্রে লেক্সান্নক্ কথা 


বাজ[লি ভাষাতে ছাপ! হইয়! প্রকাশ হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক সাহেব লোকের নিকটে 
ও ইংরাজীজ্ঞাতারদের নিকটে ও বাঙ্গালি লোকেরদ্ের নিকটে পছছিতেছে তাহাতে এঁ সকল 
লোকের সন্তোষ জন্মিতেছে। কিন্তু পশ্চিম দেশীয় অততিপ্রধান ও ভাগ্যবান লোকেরা এ 
ভাষাঘ্য়ানভিজ্ঞতাহেতৃুক স্বয়ং পাঠ করণে অক্ষম হওয়াতে কেহং ক্ষান্ত থাকেন কেহ 
বা ইংরাজী কিন্বা বাঙ্গালিজ্ঞাতারদের দ্বারা সমাচারাবগত হইয়া থাকেন বটে কিন্তু তাহাতে 
পরায়ত্ুভোজনবৎ তাহারদের তাদৃক তৃপ্তি হয় না অতএব যদি পারসী সামাচাঁর পত্র প্রকাশ 
কর! যায় তবে তাহার! পরাপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছামুলারে এ রসপান করিয়া তৃপ্ড হইতে 
পারেন। | 

অতএব সে সকলের তুষ্টি ও ইষ্টসিদ্ধির কারণ নিশ্চয়: করা গেল যে নানা দেশীয় 
সমাচার পারসীভাষাতে ছাপা হইয়৷ প্রতিসপ্তাহে প্রকাশ হয় তাহাতে ঘে সকল লোক 
এ সুখভোগেচ্ছুক হইগ্রাও পাঠ করণ শক্তি না থাকাতে ক্ষান্ত ছিলেন কেহবা পরোপাসনা 
করিয়াও উট্টলিদ্ধি করিতেন তাহার! স্বচ্ছন্দে স্বাধীনতারূপে প্রতিদেশীয় সম্বাদাবগত হইয়। 
আত্মমনোবিনোদ করিতে পারিবেন। এবং পারসী ভাষায় সমাচীর পত্র হওয়াতে অনেক 
ভাগ্যবান লোকের অনুমতিও আছে। এ সম্বাদ পত্রের নাম পৈকনামাবর স্থির করা 
যাইবে তাহার প্রত্যেক কাগজের মুল্য চারি আনা অর্থাৎ এক মাসে এক টাকা তাহা চারি 
পৃষ্ঠেতে ছাপাইবেক ইহা বঝাতিরেকে কোম্পানির রীত্যন্ুসারে শিকী ডাকের খরচ 
লাগিবেক অথাৎ যেখানে চিটীর মাশুল আট আনা সেখানে পৈকনামাবরের ছুই আনা 
লাগিবেক। এ কাগজ মঙ্গলবারে ছাপা হ্ইয়া বুধবারে স্বাক্ষরকারিরদিগের নিকট পাঠান 
যাইবেক। | 

অতএব জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কোন মহাশয়ের লইবার বাসন।, হয় তাকার। 
আপনারদের নাম ও নিবাস লিখিয়া শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় পাঠাইয়া দেন যে তদম্ুসারে 
পৈকনামাবর প্রতিসপ্তাহে বুধবারে তাহারদের নিকটে পাঠান যায়। ইহার ব্্কোপযুক্ত সংস্থান 
হইলে অর্থাৎ স্বাক্ষরকারিরদের নাম পাওয়। গেলে ছাপ! আরম্ত হইবেক। 


(১৩ মে ১৮২৬। ১ জোষ্ঠ ১২৩৩ ) 


গত শনিবার অবধি আখবারে শ্রীরামপুর নামে পারসিয়ান সমাচারপত্র শ্রীরামপুরের 
ছাঁপাখানায় ছাপা হইয়! সর্বত্র প্রেরিত হইতে আরম্ত হইয়াছে অতএব যদ্দি কোন মহাশয় এ 
পারসিয়ান সমাচারপত্র গ্রহণেচ্ছা করেন তবে তিনি শ্রীরামপুরে আপন নাম ও নিবাস 
পাঠাইলে সপ্তাহে কাগজ পাইতে পারিবেন তাহার মুল্য মাসে এক টাকা । 


(৬ মার্চ ১৮২৪ । ২৪ ফাল্তুন ১২৩০ ) 
জরনেল আফিসের বৃত্তান্ত ।--আমরা আহ্লাদপূর্বক সমাচার দিতেছি ষে এক নৃতন 


সাহিত্য ২৯ 


ইডিটর কলিকাতা জরনেল খ্বাফিসে দি স্কাট সোমেন ইন দি | ঈষ্ট | নামক এক নুতন 
কাগজ প্রকাশ করিতেছেন এ জন্টে লাইসেন্স পাহুয়াছেন। ১ মাচ তারিখে এই কাগজ 
প্রকাশ হইয়াছে ইহাতে জনপদের অনেক উপকার হইবেক -*--** | 


(১১ মাচ ১%২৬ | ২৭ ফাল্তন ১২৩২) 
নাগরীর নূতন ,সংবাদ পত্র ॥_-ইদানীং পাশ্চিমাত্য লোকেদের. মধ্যে গুণ প্রচার ও 
জ্ঞানের সঞ্চার হইবার কারণ যাহা অন্যপধ্যন্ত, উক্ত দেশস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে এ বিষজ্ষে 
চচামাত্র ছিল না সংপ্রতি অস্তবেদ দেশাস্ত্গত কাহুপুর গ্রামনিবাসি সদেশজনমুখা ভিলাষি কান্যকুন্ড 
জাতীয়" শ্রীধূত যুগলকিশোর সুকুল হিন্দুস্থানি ব্যক্তিরদিগের বিদ্যাবপ মণি এতাবতা যাহ! 
জাডাতারূপ তিমিরপ্রযুক্ত বর্ণের প্রকাশ পায় নাই এতদর্থে উদন্ত মার্তণ্ডের উদয়ে গুণ ও 
জ্ঞানের উদয় করণ অভিপ্রায়ে শ্রীশ্রীধুত গবরনর জেনরল কৌন্মেলের সভায় তদ্বিষয়ে 
বিবরিয্। এক বিজ্ঞপ্তি পত্র উপস্থিত করাতে শ্রীশ্রীযুতের অন্ম্তিপ্রাঞ্ধ হইয়া এক অনুষ্ঠানপত্ত 
দেবনাগর অক্ষরে হিন্দি ভাষায় এনগরে পূর্বোক্ত স্কুলের কতৃত্থে এখানকার এবং অন্যান্য 
হিন্বস্থান ও নেপালপ্রভৃতি দেশের সঙ্জন মহাজন এবং ইংগ্রণ্তীয় মহাশয়েরদিগের মধ্যে 
প্রচার হইয়াছে এবং হইতেছে । এ উদন্ত মার্তগ্ড নির্ববাহান্রকুলা জন্য ছিমুদ্রা মাসিক স্থির 
পাইয়াছে যে মহাশয়ের এ সমাচার পত্র লইবার বাঞ্চ৷ হয় তাহারা মোং আমড়াতলার 

গলির ৩৭ নং বাটাতে লোক পাঠাইলে জানিতে পারিবেন । সং চং। 


(১৭ জুন ১৮২৬। 5 আযাঢ ১২৩৩) 

নাগরির সমাচারপত্র ।-সংপ্রতি এই কলিকাতা নগরের মধ্যে উ্স্তমার্তগুনামক 
এক নাগরির নৃতন সমাচারপত্র প্রকাশিত হইয়াছে ইহাতে আমারদিগের আহলাদের সীমা নাই 
যেহেতুক সমাচারপত্রদ্বারা বিষয়সংক্রান্ত ও নানাদিগেশীয় রাজসম্পককীয় বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়া 
থাকে তাহা জ্ঞাত হওয়াতে অবশ্য উপকার আছে ইউরোপদেশে প্রায় ছুই শত বৎসরের অধিক 
কালাবধি সমাচারপত্র প্রকাশ হইয়াছে তন্দার! সামান্ত সমাচার ও নান। বিষয়ের দোষগুণপ্রভৃতি 
প্রেরিত পত্রে উত্তর প্রত্যত্তরঘ্বার৷ প্রকাশিত হওয়াতে অনেক বিষয়ের নিধ্যাস ও সংশোধন হইয়াছে 
এই ইংরাজীপ্রভৃতি সমাচারপত্র দৃষ্টান্তে এতদ্দেশে প্রথম বাঙ্গল! ভাষায় সমাচারপত্র প্রকাশ হয় 
পরে পারসী ভাবায় হয এবং মধ্যে কিয়দ্দিবস গত হুইল উরছু ভাষায় হইয়াছিল কিন্তু বাঙ্গলা 
ভাষাভিন্ন প্রেরিত পত্র প্রকাশ হয় ন| যাহা হউক এক্ষণে নাগরী ভাষায় এক সমাচারপত্র 
হওয়াতে কাশীগুভূতি স্থানস্থ লোক যাহারা এ ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা অজ্ঞাতপ্রযুক্ত কিন্বদস্তীতে 
বিশ্বাস করিয়া প্রগল্ভতাপূর্বক কালক্ষেপণ করেন তাহারা যদ্যপি অভিনব রীতি বলি্বা তুচ্ছ ন৷ 
করিয়া আলম্য ত্যাগপূর্বক তাহা গ্রহণ করিয়৷ পাঠ করেন তবে তীহারদ্িগের পক্ষে যে 
ফলোদয় হইবেক তাহা ক্রমে জানিতে পারিবেন । 


২৩০ সং্বাপ পত্রে স্েক্সাতেনেশ কথা 


্‌ (৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩) 
নাম পরীবর্তন।--সকলে বিদ্তি. আছেন যে কলম্িয়ন প্রেষ গেজেটিনামক ইংরাজী 
সমাচারপত্র গ্রান্ধ এ নামে এক বরপযান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল সংগ্রতি ২ জুলাই রাঁববার 
অবধি তৎসম্পাদক এ কাগজের বেঙ্গাল ক্রোনিকল নাম দিয়! প্রকাশ করিয়াছেন আর নিয়ম 
করিয়াছেন যে মঙ্গল শুক্র ও রবি এই তিন বারে প্রকাশ করিয়াছেন,। 


(৮ মাচ ১৮২৮ । ২৬ ফান ১২৩৭ ) 


তিমিরনাশকযন্ত্রাহ।--আমরা মহাখেদান্বিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত শুক্রবার 
তিঘমিরনাশক পত্র প্রকাশ হয় নাই কিন্তু প্রকাশ না হওনের কারণ একখানি ক্ষুদ্রপত্র তথ্প্রকাশক 
অন্য মুদ্রাযন্ত্রের দার! মুদ্রাঙ্গিত করাইয়। প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে তিমির- 
নাশক যন্্ীলয়ে অগ্নি লাগিয়া সেই আলয় এবং যন্ত্রাদি তাবৎ দগ্ধ হইয়াছে। 


বিবিধ 


(২৫ আগষ্ট ১৮২৭। ১০ ভাদ্র ১২৩৪) 


বাঙ্গালায় ছাপাখানার স্বাধীনতাবিষয়ে ।-_বিলাতে উত্ডি্। হোসে শ্রীযুত কর্ণেল উষ্টানহোপ 
সাহেব বাঙ্গালায় ফি প্রেস অর্থাৎ ছাপাখানার স্বাধীনতা স্থাপন করণার্ে প্রস্তাব করিয়াছিলেন 
তাহাতে অনেকের মত হইল ন। এতন্মাত্র প্রকাশ হইয়াছে । সং চং 


(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০1 ৩ ফাল্গুন ১২৩৬ ) 

টিপুস্থলতানের পুস্তক সংগ্রহ ।- এতদেশীয় ভাষায় যে অত্যুতুষ্ট পুস্তকসমূহ হয়দরালিকতৃ ক 
সংগ্রহ আরম্ভ হইয়া টিপুজ্বলতানকর্তৃক যাহা সমাপ্ত হইয়াছিল সংপ্রতি লগ্ন নগরে 
কোম্পানি বাহাদুরের পুস্তকালয়ে তাহা অর্পিত হইয়াছে। সেই পুস্তক প্রায় সকলি আরবী 
ভাষাম্ত রচিত তন্মধ্যে অতি স্থশোভিত জিল্দ করা এবং প্রত্যেক পত্র স্বর্ণ বিভূযিত কোরাণের 
কএক নন্স! আছে। টিপু স্থুলতান যে কোরাণ পাঠ করিতেন তাহা অতি ক্ষুদ্র এবং শশোভা- 
হীন কিন্তু তাহার অক্ষর অতি পাকা। এ পুস্তকসমূহের মধ্যে হিন্দুরদের প্রাচীন ভাষায় লিখিত 
অনেক বহু মূল্য গ্রন্থ আছে। 


সমাজ 


নৈতিক .আবস্থা 


(২৪, ফেক্ুখ়ারি ১৮২১ 5৪ ফাল্ধন ১২১৭) 
বাবুর উপাখ্যান। -অমরাবতী নগরে রাজচক্রবন্তী নামে এক জন অতিব্ও ধনবান্‌ 
কুলীন ত্রাঙ্ণ ছিলেন। চকবলী প্রথমাবস্থায় বাজকীষ ও জমীদারী সংখান্থ নানাপ্রকার নড২ 
কম্ম করিয়। ধনোপাজন করিস্বাছিলেন। 

তিনি বড় বিজ্ঞ মন্ত্রী বদ্ধিমান আদালতের শীতিজ্ঞ এবং ঝড় চাকুবিদা গ্রচরদপে বাক 
তভব।তে লভান অহম্মদ এলীদণ ভারতের বাপক মনাজন তাহাকে ডাকাউয়! আদীমের 
কুগীর দেনা 'ন কম্মে নিণুন্ করিলেন | আকন মহলের কম্ম বড় উপাজনের সীম নাই। 
অত্যন্প খরচে আফীম প্রগত হইথ। চীন দেশে খায় সেখানে বিনয় তইয়া পললতান খলীফার যথেষ্ট 
লাভ হয়। দেওরান চরুব্তী দেখিলেন যে আকাঙ্গাামত ধনবৃদ্ধি হয় না অতএব রুনিম 
অক্ুণিস আফীম প্রস্থত করিতে লাগিলেন । ভাভাডেভ তিনি অসংখা ধনশালী হভলেন। 
কিন্তু চঞ্বন্তী নিঃসন্থান সব্বদ। ঢুঃখী কহেন মে আমার এন বড নাম ডুবিল নির্বংশ হইলাম 
গন্চান নাউ ধন কাভাকে দিয়া যাইব | তত্প্রমুক্ত সর্বদা যাগ দান করেন। 

ঠারে এক চক্দ্রতলা উত্তম পুল জন্মিল। তাবৎ সংশারে আহলাদের সীমা ন'ই দেওয়ানজীর 
পুল হউয়াছে | চক্রবতী আহলাদে গনি ভওত থে? দানাদি করিলেন ও বাটাতে 
টিক্টিকীর নাচ ও ভেকের গান উতাদি মা্দলিক কম্ম করাইলেন । এমতে পুজের বয়স ছয় মাস 
হইল অন্নপাশন কাল উপস্থিত নাম করণ হউবেক। চক্রবন্তী সভাসৎ পঞ্ডিত লোককে প্রশ্ন 
করিলেন যে ভো ভো পণ্ডিতেরা আমার পুলের নাম কি হইবেক। গ্রপান পণ্ডিত যিনি নিয়ত 
স্ভান্ থাকেন এবং কলাচাঁধা কতিলেন যে দে পয়ানজী আপনকার পুলের অনেক স্রলক্ষণ আছে 
'হা কলিতে প্রায় সম্ভবে না যদি ঈশ্বর ইন্জা় উনি বাচেন তবে পারত মন্তদ্য হইবেন না ইনি 
কলীনের গুরসে জাঁত আর কুলীনের নবগ্রণের লক্ষণ আছে-তউনি আপনকার বংশের তিলক 
হইবেন অতএব উহার নাম কুলীনচন্দ্র কিছ! তিলকচন্দ্র রাখন। দ্বিতীয় জন কহিলেন যে 
দেওয়ানজী আপনকর থে পুল ইনি কত্ত কাল তপন্ত। করিয়াছেন সেই বরে তোমীর ঘৰে 
জন্িয়াঙ্ছেন ইনি অতি বড় সুখী মহাঁবাবু হইবেন। ইহার আপন কর্শানুধায়ি নাম আর দেখি না 
বরং মধুমক্ষিকার চাকনাশক বাবু নাম রাখহ । 


তৃতীয় কহিলেন যে দেওয়ানজী বিদ্যালঙ্কার উত্তম কহিয়াছেন আপনকার এত এশ্বর্ে 


৬৩২. সংব্বাদে পত্রে লেক্কাবেনক্ কথা 


এ সন্তান হইগাছেন ইনি বাবু হইবেন অত্র সন্দেহোনান্তি আর বাবুর চিহ্ন গণনার দ্বারা কিঞ্চিৎ 
অন্ভব হইয়াছে সে কি২। 

ঘুড়ী তৃড়ী জস দান আখড়া বুলবুলি মণিয্! গান। অষ্টাহে বন ভোজন এই নবধা বাবুর 
লক্ষণ। অতএব ইহার নাম তিলকচন্দ্র বাবু রাখুন। , পরে অনেক বিবেচনাতে ভিলকচন্দ্র বাবু 
নাম স্থির হইল। তিলকচন্্র বাবু ক্রোড়ে ব্যতীত মুন্তিকাতে পদার্পণ করেন না মহা আদধ্য 
কত২ লোক তাহাকে ক্রোড়ে করিতে ইচ্ছা করে। দেওয়ানজী পুল্রের শরীরে যত ধরে তত 
্ব্ণালঙ্কারে তাহাকে ভূষিত করিলেন দেওয়ানজীর ইচ্ছা ষে ন্বর্ণের ইষ্টক পুল্রের গলে দোলায়মান 
করত আপন এশ্বধ্য প্রকাশ করেন। রর ৰ 

এমতে পুক্র বড় হইতে লাগিলেন বাঁকা শক্তি হইল তিলকচন্র সকলকেই কটু বাক্য 
কহেন ও মারেন তাহাতে দমন না করিয়া বরং সকলেই তাহাতে আহ্লাদ করেন তিলকচন্দ্র বাবু 
কোন অকম্ম করিলে তাহার দণ্ড না করিয়। চক্রবর্তী দেওয়ান শিখায়! দেন থে তুমি কহ আমি 
করি নাই। এইরূপে বাবুকে লয়ে সর্বদাই আমোদ হয় তখন বাবু নামে খ্যাত হইলেন 
' ভিলকচন্দ্র নাম কে উল্লেখ করে । দেওয়ান এত এশ্বধা থাকিতে পুক্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন 
না কহেন ব্রাহ্মণের ছেলা! গায়িত্রী শিখিলেই হয় কপালে থাকে বিদ্যা হবে আমি যাহা রাখিয়! 
বাইব যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন কখন ছুঃখ পাইবেন না পুজ্রের আরৃষ্টে যাহা থাকে তাহাই 
হবে আমি দেখিতে আসিব না। বাবু যেখানে যান সেইখানেই আদধ্য ও মান্ত দেওয়ানজীর 
পুল অনেক আভরণ আছে । বাবু ঘুভী বুলবুলি প্রভৃতি খেলাতে সদা মগ্র থাকেন লেখা 
পড়ার দোকান আছে কিন্তু করেন নী । অর্গ ও স্বার্থপর খোশামুদে মিষ্ট মুখো কতক গুলিন 
দেওয়ানজীর পারিঘদ লোক বাবুর নানাবিধ গুণ ও বিদ্যাস্থচক গ্রণংস! করে। | 

এমতে বাবুর ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইল সুতরাং বিষয় বোধ ও জ্ঞান যথেষ্ট কেহ বাধুর 
স্থানে পরামর্শ লয়েন কেহব! কোন বিষয়ের বিবেচন। বাবুকে লইয়া করেন শাল্সার্থ বাহ! অন্য বিষয়ী 
ও পণ্ডিত লোকহইতে নিষ্পন্ন হয় না বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাহার শেষ হয়। বৃত্তিভোগী 
অধাপক মহাশয়ের! দর্শন শান্ত্রীদ্দির বিচার স্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহ! বুঝেন এমত 
ক্ষমতা কি কিন্তু শেব করিয়া দেন ইহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবান্গগৃহীত মন্তষ্য 
এমত উত্তম বুদ্ধি বিবেচনা আর না ধন্ত শুভ ক্ষণে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন বাবুর যেমত শিষ্টত 
ও নঅধারা ও ধাশ্মিকতা প্রভৃতি গুণ 'এমত কুত্রাপি দেখি ন|। কেহ২ আপনাআপনি ও 
প্রম্পর অথচ বাবুর সম্মখে কহেন যে দেখ ইহার অপেক্ষা বিজ্ঞ নাই ইংরাজী পারশী আরবী 
নাগরী ফিরিঙগী আরমংনি ইত্যাদি তাবৎ শানে তৎপর ইংরাজী বাবু এক মাস দেখিয়াছিলেন 
ইহাতে চিঠী গুলান দেখিবামাজেই বুঝিতে পারেন ও তাহার উত্তর চড়২ করিয়া লিখিয়৷ দেন 
বিশেষতঃ সংস্কৃত শান্তর কোন কালে দেখিলেন জ্ঞাত নহি কিন্তু তাহার বাদার্থ করিতে পারেন 
যাহ! হউক বাবু ন! পড়িয়া পঞ্জিত না হবেক কেন দ্েওয়ানজীর পুর প্রারুত মচষ্য নহেন ক্ষণজন্মা 
ইত্যাদি কল্পিত স্তব ও প্রশংসাদারা বাবু অস্তঃকরণে স্ফীত হইস্কা মনে২ করেন যে আশ্থ্য 


সমাজ ৩৩ 


আমি আঞ্ত বিস্বৃত সকলেই আমাকে বিজ্ঞ ও পণ্ডিত কহে আর আঁমার আপনাআগনিও বোধ 
হয় যে আমি পণ্ডিত বটি তবে কি নিমিত্তে অন্ত২ লোকের মত ক্লেশ লক্ষে বিদ্যা শিক্ষা করিব 
আমি মুহরি কিবা! মুনসী অথবা কেরাণী গিরি করিব না৷ আমার দানাদিদ্বারা যথেষ্ট পুণ্য হইয়াছে 
তৎ্প্রযুক্ত অন্ুপাজিত বিদ]াও হইয়াছে অতএব এ অনিতা সংসারে কেবল শারীরিক স্থথ ভোগই 
সত্য কোন দিন মরিয়। বাইব যত সখ কন্িয়া লঈতে পারি সেট কর্তব্য এই মতে পূর্বোক্ত 
বাবুর নব গুণ অথবা পম্মপ্রতিপালমপূর্বক আমোদে কাঁলক্ষেপ করেন। 

অনন্তর চক্রবর্তী দেওয়ানের মৃত্যু হইল ঝাৰু স্বয়ং তাঁবৎ ধনাপিপতি হইয়া কর্তা হইলেন 
কেহ ক্র বলে কেহ২ বাপু কহে কর্তা বাবু বড লোক কতক গুলি নিধ্ন দরিদ্র 
গোশামুদে যাতায়াত করে)  কাহাকে ধন দেন কাহাকেও চাকরি দেন তখন বাবুর 
পর্ষবোক্ত নামের অর্থ প্রকাশ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ যেমত মধুমক্ষিকা নানাবিধ 
পুপ্ণহইতে কণামাত্র মপূ আহরণ করিয়। বহ কাঁলে চাক বদ্ধ করিয্বা পিক মধু সংগহ করেন 
পরে কোন বান্তি এ চাকে অগ্নি হুড। দিয়। পৌঁড়াউয়া মধু ভাঙ্গিয়া লয়ে বিংশতি শের 
ভিসাবে টাকায় বিক্রয় করে । সেই মত বাবুর পিতা বনৃকালে বন্ধ শ্রমে কিঞ্িৎ২ করিয়। 
ধন সঞ্চয় করিয়াডিলেন বাবু দেই ধন হাজার২ টাকা নান৷ প্রকারে খরচ করিতে লাগিলেন। 
কিছু কাল পরে বাবু মনে ভাপিলেন যে আমার পিতা চাকরি করিয়া এত বিষয় 
করিয়াছিলেন তাহাতে আমি মানত অতএব আমার চাকরি কর্তব্য চাকরি না করিলে লোকে 
মানে না ও দশ জন প্রতিপালন হয় না। উহা সর্ধবদ| বাক্ত করাতে ও কোন সাহেব কোন 
স্কানে কোন কম্মে নিযুক্ত হইল ইহার অনুসন্ধান করাতে অনেকের প্রভীতি হইল যে 
কব চাকরি করিবেন ইহাতে কতক গুলি বিদেশস্থ কর্মঠাত বিষ্য়াকাজ্জী উম্োদওয়ার 
লেক বাবুর নিকটে ঘাতায়াত আরম্ভিল ইহার কতক সোপারিশদ্বারা কতক স্বয়ং পরিচিত হইয়া 
প্রাতে বৈকালে রাত্রিতে বাবুর নিকটে অনবরত হাজীর থাকে । বাবুর পূর্বোক্ত বিদ্যায় 
কোন অংশেই গুণ নাই কেবল কতক গুলি অর্থ আছে কিন্তু আত্মাভিমানে পূর্ণ স্থতরাং 
বিষয় কম্ম হয় না হইবার সম্ভাবনাও নাই উম্যেদওয়ারেরদিগকে এমত আশ্বাসদ্বার৷ পরিতুষ্ট 
রাখেন যে বাবুর হন্তে নান। কন্ম প্রস্তুত অত্ল্প দিনের মধ্যে তাবৎকে উত্তম২ কর্ম 
দিবেন। ইহার! বাবুর কথায় প্রত্যয় করিয়। আপন২ স্বজন ও পরিবারকেও এ মৃত লন্ব 
আশ্বাসান্ুারে সমাচার লিখে । বাবু মনে জানেন ঘে তাহারো কম হইবে ন। সুতরাং 
অন্যেরো কম্ম দিতে পারিবেন না এই রূপ প্রতারণা না করিলে কোন লোক আদিবেক 
না অতএব সভাবদ্ধক লোক সংগ্রহ আবগ্তক। উমোদওয়ার সকল প্রাতে ও সন্ধ্যার অব্যবহিত 
পরেই বৈঠকথানায় আসিয়। থাকেন বাবু আপিবামাত্রেই তাবতে অভিসমাদরপূর্ববক যথেষ্ট 
শিষ্টাচার করত অভাখন| করিয়া বাবুকে নিয়মিত সিংহাসনরূপ ম্ছলন্দী মসনদে বসাইলে 
পরে বাবু প্রত্যেককে জিজ্ঞাস করেন যে অন্যকার কি সমাচার | উম্োদওয়ার মহাশয়ের 


ক্রমেৎ যে নাহী তাবৎ দিবসের মধ্যে উত্তম অথবা অসম্ভব কথা শুনিয়। থাকেন 
ৃ ূ 


৩৪ সনগব্াদ পত্রে লেক্কান্লেব্ কথা 


অনুসন্ধান রুরেন কেহ২ রচিয়া থাকেন তাহা কহেন পরে ভূত ডাকাইত সপ দুষ্ষণ্ম দাতৃত্ব 
রুপণতাদি বিষয়ে কথোপকথন হাশ্ত 'পরিহাসে অধিক রাত্রি হয় পরে বাবু গাত্রোখান 
করেন । উমোদওয়ারের! ম্বং বাসাম্ম বান তাহারা কেহ কহেন যে এবার আমার কম্ম 
হওনের বাধা নাই আমার শনির শেষ হইয়াছে আবার প্রতি বাবুর বড় অন্রগ্রহ। কেহবা 
দৈবজ্জের স্থানে গণমা। করিয়। ভবিষাৎ শুভাশুভ দেখেন। কেহ বলেন থে বাপু গোলানগরের 
নবাব হইলেন কেহই কহেন বে বাবুর এবার বড় কম্ম হল কুন্দরবন তাবৎ ইজারা 
করিলেন কোন দিবন বাবু মজলিসে পদাপণ করিবামাত্রেই চাকরকে হুকুম করেন'যে আমার 
জাম। জোড়। পাগ উত্যাদি পোষাক তৈয়ার রাখ কল্য দরবার বাইব। ইহা শুনিতেই 
কম্মের নিমিত্ত ব্গ্র ব্যক্তির মনে করে যে যাহা অনুভব কবিয়াতি তাহ। বুঝি সত্য 
হইয়াছে ইহা বলিয়া কেহ কালীঘাটে পূজা! মানে কেহ সত্য পীরের শীরণি দিতে চাহে 
কেহব। আপন২ ইষ্টদেবতার স্থানে বাবুব মঙ্গল প্রাথন। করে। সকলেই কর্ণে২ ফুসফুস 
করে ও পরস্পর জিজ্ঞাসা করে যে বাবু কলা কোথা যাইবেন কেহ কহে যে টপ করসে 
দিবন আমি যাহ! কহিয়াভি সেই বটে বাবু স্ন্দরবনের দেওয়ান হবেন দেখ ম। জগদীশ্বরীর 
ইচ্ছা কিন্ধ কেহ সহদা গিজ্ঞাসা করিতে পারে না। তাহার মধ্যে এক জন আসম্পদ্ধীধাবী 
সোপদা লোক অধিক প্রস্থত ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল ধে বাবুজী কল্য কোথ| যাইবেন। 
বাবু ঈধদ্‌ হাদিয়া কহিলেন। যে ঈগ্র প্রতুল করুন পশ্চাৎ কহিব দেবতার নিকট 
প্রাথনা করহ্‌ | বাবু পর দিনে দরবার যাবেন অতএব মজলিস অল্পরাত্রে বরখাস্ত হইল | বিদাম 
কালে বাবু কহিলেন ষে তোমরা কল্য পরাতে আসিও না । 

পরদিনে বাটার তাবৎ লোক ব্যস্ত কম্মের ভিডের সীম নাই বাবু কুটা থাইবেন। 
বাবু প্রাতে স্নান করিলেন কিঞ্িৎ জলযোগ করিয়া উন্ধম জাম। জোড় বন্ুকালে পরিপ্লান 
করিয়। বেশ বিন্যাস পূর্বক অন্ত উত্তম গাড়ীতে আরোহণ করিলেন সঙ্গে চারি জন ব্রজব।সী 
লাল পাগড়ীওয়াল। বাঁকা হামরা চলিল গাড়ী ঘর» শন্দে ছুর্কিধ বাজারে পিল 
সেগানে হাজী হাদী সাহেবের খেঙ্গুরের দোকানে উত্তীণণ হইলেন ভাঁদি সাহেব বড় লোক 
বাবুর সহিত বড প্রণয় বাবুকে বসিতে চৌকি দিলেন পরে উভয়ে অন্য ভাঁষায় আলাপ 
হইল বাবুর বাকাশক্তি তাদুক নাই তথাচ বড় লোক গাটমিট করিয়। কহিলেন। হাদী 
সাহেব বাবুর প্রতি কহিলেন যে অন্য বড় গরমী তুমি বড় মোটা হইয়াছ তোমার 
কত টাকা আছে টাকার কি দর এক্ষণে স্থুদ বাজারে টাকার অল্পতা কেন হইল বাণিষার৷ 
ইহার কি বলে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন থে সাহেব এ দেশে আর এক জন কাজী 
আসিতেন শুনি লতা কি ন| লড়াইয়ের কি খবর এত জাহাজ আসিতেছে কেন উত্যাি 
আলাপ হইয়! বানু ব্জবামীরদিগকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন যে এক জন দেখ মোল্ল। ফিরোজ 
ঘরে আগ্চেন কি না আনতনি বদ্রিগ্ড সাহেব ঘরে হাজিরা খান কি না দ্বিতীয় জনকে 
কহিলেন যে দেখ এয়াগড সাহেব নিশ্চিন্ত ব্সিয়া আছেন কিনা জানিয়। আইস তবে 


সমাজ ৃ ২৩৫ 


আমি যাইব উহ। কহিয্া! গাড়ীতে সওয়ার হইলেন ও নিলাম খর হইয়া! ৰাজার দিয়া 
বাবু বাটী আইলেন বাটার লোক সকলে স্তর্ধ বড় গরমি বাবু অত্রক্ত কুগা গিয়াছিলেন 
আহার হইলে হয় হ্ুতরাং সকলেই অতিব্যস্ত পরিশ্রম হইয়াছে শিরঃগীড়াও হইল আহার 
ন্ুন্নররূপে করিতে পারিলেন না যকিধিৎ খাইয়া এয়ন করিলেন । 

এখানে উম্যেদ্যার মহাশয়েরা শুষ্ক দেখিতেছেন কতক ক্ষণে সন্ধ্যা হইবেক বাবুর 
নিকটে গিয়া মঙ্গল খবর শুনিব সন্ধ্যাপরে বাবু উত্তম মছলনেদে আসিয়া 'ঝগিলেন ও প্রথমত 
আলাপ করলেন থে অব্য বড ক্লেশ হইয়াছে"দরবারহইতে আসিতে গৌণ হওয়াতে শিরঃপীডা 
হইয়া রন করিয়াভিলাম | শ্বিষয় কশ্মের কথা বান কিছুই কহেন না। উমোদওয়ারেরা 
বাবুর মনঃসন্তোষজনক দিনফল যে থাহা২ শুনিয়াছিলেন দেখিয়াছিলেন অথবা! রচন। করিয়াছিলেন 
ক্রমেং নিবেদন করিলেন ! পরে কোন উতরাজ কোন কম্মে নিযুক্ত হইল অনুমান সিদ্ধ ব্ক্ত 
করিলেন কোন সাহেবের কে চাকর হইল। এই প্রকার প্রায় প্রতিদিন মজলিস 
হয় অভাগা উম্যেদ ওয়ারের। যে যত টাকা আনিয়/ছিলেন তাহ খরট করিলেন পরে ক করিয়। 
বাস। খরচ চালাইলেন যখন কছ না পাইলেন তথন কুটুগ্ব স্বজনের বাঁটাতে খাকিয়াও বাবুর 
উপাসনা করিলেন কিন্তু বাবুর অক্ষমত৷ প্রযুক্ত ইহাদের উপকার করিলেন না জবাবও দেন না 
বরং যাতায়াতের অন্নত! হউলে কহেন ষে অহে। মহাশয় আপনি কোখায় গিয়াছলেন এক কন্ট 
উপস্থিত হইয়াছিল । তোমার কএক দিন না আইসাতে সে কম্ম অন্যের হইয়াছে । এই 
প্রকারে বাবু কাল ক্ষেপ করেন। ইতি বাবুর উপাখ্যান । 


এই উপাধ্যান প্রচ্ছন্নকূপে কোন অজ্ঞাত লোক পাঠাইম্বছিলেন অতএব ছাপান গেল। 


(৯ জুন ১৮২১ । ২৮ জো ১২২৮) 

বাবুর উপাখ্যান দিতীয় পরিচ্ছেদ ।-_বাকু লেখা পড়। কিছু শিখিলেন ন। অথচ সর্বত্র 
মান্য এবং পণ্ডিতের! কহেন আপনি সর্বব শাস্ত্রে বিচার করিতে পারেন এবং সুক্ষ বুঝিতে পারেন 
এই সকল কথার দ্বারা বাবু মহ। অভিমানী হইয়া মনে করেন আমার বাঙ্গালির ধার! ব্যবহার 
বিদা। নিয়ম ইত্যাদি সকলি শিখা হইয়াছে এবং তদন্ায়ি কম্মও সকল করা হইয়াছে । এই ক্ষণে 
সাহেব লোকের মত হইব এবং ধার বাবহার পুরুষার্থ ধান্মিকত। সৌজন্য বিচারবাক্য সেই 
প্রকার প্রকাশ করিব। উহাতে কেবল বাবুর ছাতারের নৃত্য হইল । বিশেষ দেখ । 

সাহেব লোকের ধারা একটা আছে কালে বিকালে গাড়ীতে কিম্বা ঘোটকে আরোহণ 
করিয়া বেড়ান। 

বাবু আপন চাঁকরকে হুকুম দিয়া রাখেন তোপের পূর্বে নিদ্রা ভাঙ্গাইয়। দিও প্রাতঃকালে 
ঘোড়ায় সওয়ার হইয়। বেড়াইতে যাইব । ৰাবু প্রায় সমস্ত রাত্রি বেশ্তালয়ে ছিলেন চারি দণ্ড রান্জি 
থাকিতে বাটাতে আদিয়! শয়ন করিয়াছেন তাহার পরে চাকর নিদ্রা ভাঙ্গাইলেক স্থতরাং উঠিতেই 
হইল মেই ঘুম চক্ষে ঘোড়ার উপরে সওয়ীর হইয়া যাইতেছিলেন দেখেন রৌদ হইয়াছে এই ক্ষণে 


৩৬ সংবাদ পত্রে লেক্কাতেলত্য কখা 


যে পথে সাচ্ছেব লোক গিয়াছে সে পথে গেলে লজ্জ পাইব। তাহাতে অন্য কোন পথে যাইতেছিলেন 
ঘোড়ায় সওয়ার ভাল চিনিতে পারে বাবুর আসিন বিবেচনা করিয়া পিঠহইতে ভূমিতে ফেলিয়া 
দিলেক বাবু ছাইগাদায় পড়িয়া! হাতে মুখে ছাই মাখিয়! সহীসের কান্ধে হাত দিয় বাটা আইলেন 
ঘোড়৷ দৌড়িয়া যাইতেছিল কোন সাহেব দেখিয়া আপন সহীসকে হুকুম দিয়া ঘোড়া ধরিয়া 
আড়গড়ায় পাঠাইয়া দিল। 

সাহেব লোকৈর ব্যবহার এই যে বাহার সঙ্গে যে কথা কহেন তাহা অন্যথা হয় না অথাৎ 
মিথ্যা কহেন না। 

বাবুর নিকটে অনেক লোক গমনাগমন করে তাহাতে ব্যবহার প্রায় প্রকাশ আছে যাঁদ 
কোন ভিক্ষুক বাবুর নিকটে যায় ও আপন পিতৃ মাতৃ বিয়োগাদি ছুংখ জানায় তাহাতে কহেন 
আমি কিছু দিব নাযাও আর দ্িক করিও ন| ইহা শুনিয়া! বাবুর কাছে মান্য কোন২ লোক 
সুপারিশ করে তাহাতে উত্তর করেন তোমরা কি আমাকে বাঙ্গালির মত করিতে কহ একবার 
বলিয়াছি দিব না পুনরায় দিলে আমার কথা মিথা। হইবেক আমার প্রাণ থাকিতেও ইহা হইবেক 
না মানুষের একই কথা। 

সাহেব লোক ঘদি কাহারো সঙ্গে বিবাদ করেন তবে প্রায় ঘুদ্ধ করিয়া থাকেন খুসা বিগ 
পিস্তল ইত্যাদি মারিয়া থাকেন । 

বাবুর অনুগত খুড়! কিন্বা অন্ত প্রাচীন কুটু্* আর দাস দাঁসীর প্রতি যদি রাগ হয় তবে 
সেই প্রকার ইংরাজী ঘুশ! মারেন এবং কহেন যে হামার! পিট্টল লেআও এই প্রকার ভয়ানক শব্দ 
করেন তাহাতে এ দীন ছুঃখিরা পলায়ন করে । বাবু সেই সময়ে আপন মনে২ পুকুষাথ বিবেচনা 
করেন । 

সাহেব লোক রবিবার২ গ্রিজায় গিয়া থাকেন অন্য বারে বিষয় কম্ম করেন । 

বাবু এই বিবেচনা করিয়া সম্ধা। আহিক পূজা দান তাবৎ পরিত্যাগ কীরয়। 
রবিবারে বাগানে গিয়া কখন নেড়ীর গান কখন শকের থাত্রা থেউড় গীত শুনিয়া 
থাকেন । 

সাহেব লোক সৌজন্য প্রকাশ করেন দি কোন লোক আপদ্গ্রন্ত হয় তবে তাহার বাটীতে 
গিয়। নানা প্রকারে তাহার আপদছুদ্বারের চেষ্টা করেন। 

বাবুর নিকটে যদি কোন লোক আসিয়। কহে যে অমুক লোক এই প্রকার দায়গ্রস্ত। 
বাবু তৎক্ষণাৎ গাড়ী আরোহণ করিয়া তাহার বাটাতে গিয়। কহেন যে এ তোমার কোন 
দায় আমি সকল উদ্ধার করিব কিন্তু এইক্ষণে কিছু দিন অস্পষ্ট থাকহ আর বৈঠকখানাযই 
কেন বসিয়া বাটার ভিতর চল সেইখানেই পরামর্শ করিব। বাটার ভিতর গিয়া মিথ্যা 
আশ্বাম বাক্যে আকাশের চন্দ্র হাতে দিয়া স্্রী লোক কোন দিকে থাকে তাহার অনুসন্ধান করেন 
এ চেষ্টাতে প্রত্যহ যাতায়াত করেন। 

সাহেব লোকে অদালতহইতে শালিশী হুকুম দিয়া থাকেন। 


সমাজ ৩৭ 


বাবু শালি হইলেন প্রায় অালত সকলি বুঝেন এবং ইংলিশ বুক দেখিয়া থাকেন 
শালিশ হইয়া! চারি মাসেও একার বৈঠক করেন না যদি অনেক উপাসনাতে ছুই ভিন 
বসরে বৈঠক হয় তবে যে পক্ষে বাবুর দয় সেই পক্ষেই জয় হয় পরে রফাঁনামা দেন। 
সাহেব লোক হিন্দী কথা কহেন তাহাতে তকার দ কার স্থানে ট কার ড কার উচ্চারণ 
করেন। 
বাবুকে যদি কেহ"ভিজ্ঞাস। করে তোমার নাম কি ডাটারাম গোষ অথাৎ দাতারাম ঘোষ। 
এই সকল ছাতারের নৃত্য কি না বিবেচনা করি£বন। 


(২৩ জুন ১৮২১। ১১ আষাঢ় ১২২৮) 


শোৌঁকীন বাবু ।_-নগরবাসি অনেক ভাগ্যবান লৌক ও বাবু লোক অনেকে দশন হুখাথী 
অল্প পারমা্ধিক স্নানযাত্র! দেখিতে কেহব। দেখাতে বৎসর২ গিয়া থাকেন এবং এ বৎসওও 
গিয়াছিলেন যাহার যাহাতে মনোরঞ্জন হয় তিনি তাহার মত দ্রব্যাদি এবং লোক লইয়। যান 
কেহ২ গায়ক গুণী কেহব। বেশ্তা! কেহ্ব| ভীড় কেহবা বাই লইয়। বজর1 অথবা পিনীষ কিনা 
কয়াটর ভাউলে পানসী ডিঙ্গী এবং জেলে ডিঙ্গী প্রভৃতি যাহার যেমত শক্তি তাহাই ভাড় 
করিয়া গিয়াছিলেন। এ সকল প্রতিবসর দেখিয়। শুনিয়া এ বদর এক জন নতন শৌকীন 
বাবু শৌক করিয়া! আপন স্ত্রীকে লইয়া এক হাপ বজরা ভাড়। করিয় ন্নান্যাত্র। দেখিতে প্রস্থান 
করিয়া ধন নৌকায় আরোহণ করেন তখন মাজির! কহিলেক যে বাবুজী নৌকায় যাইতে বড় 
কাদা অতএব বিবি ঠাকুরাণীকে আমরা ছুই জন মালি লইয়া নৌকারোহণ করাই পরে আর২ 
গ্রিবিরদিগকে যে প্রকার করিয়া লই যায় এ বিবিকেও সেই প্রকার না করিলে হইবেক 
কেনো » 

অনন্তর নৌকার উপরে গিয়া বাবু চতুদিক অবলোকন করিয়! দোঁখলেন যে সকল বজরা 
প্রতৃতির উপরে আর২ যত অপ্মরারা আছেন সকলি গ্রায় নৃত্য করিতেছেন কেহব! গান কেহবা 
পান কেহবা মান ইত্যাদি করিতেছেন। এ সুন্দরী তাহার কিছুই জানেন ন| ইহাতে বাবু 
খেদান্বিত হ্ইয্বা কহিলেন তুমি এক কম্ম কর কেবল শোজা খেউড় গীত গাও আমি থেমটা বাদ্য 
বাজাই আর সেই তালে নৃত্য কর। তিনি সাধবী স্ত্রী বাবুর শৌক টাারি তাবৎ কম্ম সমস্ত 
রাত্রি করিলেন কোন প্রকারে বাবুর খেদ রাখিলেন না। 

প্রভাতে মাহেশের ঘাটে যখন নৌকা! লাগিল গুণনিধি বাবু মান দর্শনাথে চলিলেন সেই 
সময়ে ভাহার মনোরম! নৌকাহইতে নামিয়া পূণিমার মধ্যে গঙ্গাস্নান করিতেছিলেন এমত সময়ে 
তাহার সতীত্ব রক্ষা করিতে ভগবান জোয়াররূপ হইয়। আইলেন পরে অনেক নৌকার ভিড় 
হওয়াতে বড় গোল হইল। গ্রণবত্তী আপন নৌকা চিনিতে না পারিক্া অন্য কোন পুণ্যবানের 
নৌকাতে পদার্পণ করিয়া পবিত্র করিলেন কিন্থা কাহারো সহিত সঙ্কেতইবা ছিল কিছু বুঝা গেল 
না কন পুনরায় গুণনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল না সেই স্গানযাত্রায় শুভ যাত্রী করিয়াছেন মনে 


২০৮- সলওল্রাদ পাত্রে সেক্কানেনেত্র কথা 


করি হতগাঠগার ভাগ্যে আর দেখা হয় কি ন। হয় কিন্তু বাবু সেই ঘাটে২ মঙ্গল গাইয়া বেড়াইলেন 
এবং এ নগরের মধ্যে দ্বারে অন্বেষণ করিলেন 'দাক্ষাৎ্ৎ হইল না। 

অতএব নিবেদন হে শৌকীন মহাশয়ের] এই মত শোক শুনিয়। বমি উঠে সাবধান২ এমত 
কম্ম আর কেহ না করেন। 

অজ্ঞাত ঞুজশীল নামক একব্ক্তি পরোপদেশার্প এ কথ! পাঠাইয়াছিলেন তন্লিমিত্ত ছাপান 
গেল। 


(৩০ জন ১৮২১ । ১৮ আধা ১২২৮) 


বুদ্ধের বিবাহ ।--দক্ষিণ দেশে ফরকাবাজ নামে এক গ্রামের অবুঝচন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণ 
বহুকালাবধি মাতা মহালয়ে কলিকাতা থাকিয়া শিষ্য জমান করিয়া! কিঞ্চিৎ ধন সঞ্চয় করাতে 
পাচ শত টাকা বায় করিয়। বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি পুত্র ও ছুই তিন কণ্ঠ। 
জন্মিয়। সংসার স্থন্দররূপে নির্বাহ হইতোঁছল হতোমধো এ ব্রাঙ্মণের স্্বীর কাল হওয়াতে তিনি 
তুঃখপাগরে মগ্স হইয়া পেতৃক বাটীতে গেলেন। 

সেখানে গিক্জ অনেক ঘটকের সাক্ষাতে কহিলেন যে আমার গৃহ শন্ ইইয়াছে যদি তোমরা 
আমাকে স্থাপিত কর তবেইত সংসারে থাকি নচেৎ ছুই চক্ষু যে দিকে যাইবে সেহ দিকেই 
যাইব। ইহা কহিতে২ চক্ষর জলে বুক ভাসয়। গেল তাহা দেখিয়। ঘটকেরা তাহাকে আশ্বাসরূপ 
খোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক বে এ কোন আশ্চয্য মহাশয়ের বয়ক্রম কত হইবেক। 
তিনি কহিলেন যে প্রায় সত্তরি বখসর কোষ্ঠা রাখ না গাক বপিতে পারি না হেহত্তরের মবন্তরের 
সময়ে আমার বয়স বংসর পচিশ ছাবিবশ হইবেক আর এই যে দেখিতে দন্ত গুলা পড়িয়াছে £ে 
শুদ্ণ জল দোষের কারণ আর বেষ়ে ধাতুপ্রযুক্ত ঢল পাকিয়াছে কিন্ত শক্তি এমত অদ্যাপি নিরিশ 
পচিশ দণ্ড রোজ২ং করি। পরে ঘটকেরা কন্তার অনেষণে দিকে গেল মোকাম বেদ্যবাটাতে 
আটার উনিশ বৎসরবস্ঙ্কা এক কন্তা স্থির করিয়া আপিয়! কহিপযে ওহে মজুমদার মহাশয় 
তোমার ভাগ্য ভাল পরম স্রন্দরী উনিশ ব২সরবয়স্কা এক কন্ত। স্থির করিয়াছি অবীর৷ কুলীনের 
মেয়ে ৫০০ টাকা পণ দিতে হইবেক আর সর্বাঙ্গে সোনার গহনা ইহ যদি পার তবে হইবেক 
আর আমারদের ঘটকালি ১০* টাক। চাহি । ম্জুমদীর এ কথা শুনিয়। আহলাদে ডুবু২ হইয়া 
কহিলেন যে আজ্ঞা আমি এ নকলি দিব এ কথ প্রকাশ করিবেন না আপনারা শীঘ্র গিয়া লগ্নপত্র 
করিয়। আইন্থন। ঘটকের কহিল ষে শুন হে মভ্ম্দার বদি তোমার ভাল করিলাম তবে আর 
ঢাক২ গুড়২ কি সে কুলীনের মেয়ে তাহার পিতা মাত। নাই তত্রাপি অন্ত জ্ঞাতি আছে তাহার! 
হইতে দিবেক না অতএব রাহা! খরচের টাক। দেও মেয়ে এই খানে উঠিয়া আনি গিয়!। 

ঘটকের ১০ টাকা রাহা খরচ লইয়া সেই কন্ঠার আলয়ে গেল। বালিকা কহিলেন যে 
কি সম্বান। ঘটকের! সকল কথা কহিলেক। কন্তা মেই দণ্ডে এক পালকীতে আরোহণ করিয়া 
বর পাত্রের গ্রামের নিকটে উপস্থিতা হইল। পাত্রী সেইথানে গেলেন কন্া দেখিয়া হুপ পাচ 


সন্সাঁজ ২৩৯ 


হাত হইল । পরে কোন ভাগ্যবান লেকের বাটাতে কন্যাকে রাণিলেন পর দিবস বিবাহ হইবেক 
উভয়ের গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া গেল হাতে গত! বাঁন্ধিয়া*বরপাত্র আপনি নান্দীমুখ করিলেন । 

বৈকালে সৃশীলা কহিলেন বর কোথ!! পরে ছেলেটা আসিয়৷ সম্মুথে দাড়ালেন । হাজার 
যদি শিশু কন্তা হম্ব তত্রাপি কালের মাশ্রান্থাপ্রধুক্ত কহিলেন যে আমি গবুড়া বরকে 
বিবাহ করিব না । 

এই সম্থাদ পাইগ্»। বন্ত১ আদবুড়। ও পৌন বুড়া আইবুড়া ছিল তাহারা কেহ১ গৌপ ছাটিয়া 
দাতে মিসি দিয়া কেহ২ মাথাময় বেডি রাঁখিয়। কালাপাড়্যে পুতি পরিয়। কেহ ঘডী একটা চাহিয়। 
টেকে দিয়া ও গোঁপে কলফ লাগাইয়। এ কন্ঠার সম্মুখে পুৰিয়াং বেডাইতে লাগিল উহা দেখিস 
মজুমদার কহিলেন যে আমার গলাম্ম থিনি ছুরি দিবেন তাহার বংশ থাকিবেক না। 

অনেক বুঝান স্জানের পর কন্ঠ! রাজী হইলেন ৪ কহিলেন ষে তবে আমি বিবাহ করিব 
যদি গহনা ও টাক। আমার হাঁতে দেয় । তথন ব্রাহ্মণ বলেন রাম ম। দ্ুগ। দিন দিলেন সেই 
রাত্রিতে তিনি আপন পরিবারের নিকটে আসিয়। কোন ছল করিয়া গহন। লইয়া গেলেন বাটাথানি 
বদ্ধাক রাখিয়া ৫০০ টাকা করজ করিয়। লইয়। দিলেন বিবাহ হইল বাসরঘরে অন্রদার গেল না। 
ম্থশীল৷ কহিলেন যে আমার গীড় আছে আমকে ম্পর্শ করিও ন!। পরে কলিকাত। আনিলেন 
ডাক্তরের উধধি দিতে লাগিলেন দশ পোনের দিবসের পর কুলীনের কন্তা আপন কুলে পলাইয়। 
গেলেন। ম্জমদার পাগলের ন্যায় হইয়। বাপরে মারে শব্দে কান্দিতে২ বৈধাবাটাতে গিয়। 
দেখেন যে দশ পোনের জন নেডা নেডী একত্র মহোত্সব করিতেছে | মজমদার দেখিয়া শুভ যাত্রা 
করিলেন ওনমটী মুখে আনিলেন ন। | 

অতএব শুন বিবাঁহেস্্ুক মহাশয়ের! সাবধান১। 


(৭ জুলাই ১৮২১1 ৯৫ আধা ১২২৮) 


প্রেরিত পনর ।- কোন মহানগরে বহু দেশীয় বহুবিধ জাতি ভাগ্যবান লোক বাস করেন 
সেখানে স্থপণ্ডিত ব্রাঙ্গণও অনেক আছেন । তাহারদের যজন ষাঁজন অধায়ন অধাপন দান 
প্রতিগ্রহ এই সকল ধন্মতো আছেই তদ্বাতিরিক্র ভাগ্যবানেরদের ভাগ্যজন্য বিশেষ আর অনেক 
গণও আছে তাহার কিছু আমি বর্ণনা করি। তীহারদের প্রাতঃকালাবধি সন্ধ্যাপধ্যস্ত স্বন্ব 
কন্মে নিযুক্ত থাকাতে প্রায় অবকাশ হয় না অথচ অন্ুগৃহীত বাক্তিকে অনুগ্রহ কর! আছে 
তাহারা সকালে গিয় বাবুকে আশীর্বাদ করেন ও নানাবিধ পাগ্িত্য প্রকাশ করেন অনেক২ 
প্রসঙ্গ হইয়। থাকে তাহার একটা লিখি । 

গুণাকর বাবু এক ভট্টাচাষ্য স্থানে শুনিলেন যে অমুকের মাতাকে গঙ্গ যাত্রা করাইয়াছে 
ও ঠচতন্ত অতিসামান্তরূপ আছে তাহাতে বাবু কহিলেন যে হউক তাহাতে কিছু আইসে যায় না 
কিন্তু শ্রাদ্ধ চমৎকার করিবেক । পণ্ডিতেরা কহিলেন যে এ শ্রা্ছে আমারদের নিমস্থণ করাইতে 
হইবেক। বানু কহিলেন ভাল আগেতো তাহার কাল হউক তখন বোঝা যাউবেক। মহাশয় কি 


৪০ সংব্বাদ পাত্রে লেক্ানেল্র ক্কথা 


আজ্ঞা করেন তাহার কাল এই যাত্রায় অবশ্যই হইবেক আমরা এতগুলা ব্রাহ্মণ কি সন্ধ্যা 
পূজ। করিয় জ্গল খাই না তাহার মরণ না হইলে আমারদের মরণ। এই প্রকার কথোপ- 
কথনের দ্বারা প্রায় বেল! দুই প্রহর হইল। বাবু ্ান করিয়া পূজায় বদিলেন। ভট্টাচাষ্য 
মহাশফের| বাপায় গিয়। কোশা লইয়া প্রাতঃক্সানে ভাগীরণীতে গেলেন। তাহার পর 
বাপায় আসিয়! বৈদিক তান্ত্িকার্দি নিত্য ক্রিয়। করিয়। হবিষ্যের 'নমিত্ত উদ্যোগী হইলেন 
ওহে ভৃত্য অন্য 'হবিষ্যের কি আনিয়াছ। অদ্া 'বাজারে ভাল 'মাচ নাই ইহাতে শীঙগিমাচ 
আনিয়াছি আর প্ুয়ের খাঁড়া । তাহাই .চডচডি করিলেন আর স্বৃত দুগ্ধ দধি অপূর্ব 
সেলা তওুলের অন্ন পাঁক করিয়া আড়াই প্রহরের মধ্যেই ভোজন হইল। কিঞ্চিৎ কাল 
বিশ্রাম করিলে কোন মান্ত লোক চৌবাড়ীতে আইলেন তাহার কোন জিজ্ঞাসা আছে। 
তাহাতে ভট্টাচাধ্য কহিলেন ওহে ছাত্রেরা অদ্য তোমারদের পাঠ চাহা হইয়াছে যদি কাহার 
কোন সন্দেহ থাকে তবে কিঞ্চিৎ কাল বিলপ্ধ কর আমি চট্রোপাধ্যাকস মহাশয়কে বিদায় 
করিয়। কহিয়। দিব। টট্রোপাধ্যান্ প্রশ্ন করিলেন মহাশয় আমার একট। সন্দেহে আছে 
তাহাই জিজ্ঞাস! করি। মহাভারত ব্যাসদেব কৃত কিন্তু শুনা ঘায় কোন স্থানে ধৃতরাস্ 
উবাচ সপ্তয় উবচৈ ইত্যাদি বু জন উবাচ কিন্তু কোন স্থানে শুনিলাম না যে ব্যাস 
উবাচ তবে কি গ্রকারে বলি এব্যান কৃত। ভট্রাচাধ্য হাঁসিয়। কহিলেন ও অনেক কথা 
আপনি কোন দিবপ প্রাতে কিঞ্।া সন্ধ্যার পর আসিবেন এইক্ষণে আমার ছাত্রের ব্যস্ত 
হইয়াছেন। থে আজ্ঞা তাহাই করিব। চট্োপাধ্যায় গেলেন। 

ভট্টাচাধা বাবুর কাছে গেলেন পথ মধো এ গঙ্গাধাত্রার সম্বাদ পাইলেন যে অদ্ধ 
দেখিয়া আপিফ্কাছি কিছু ভাল আচ্চেন ভট্রাচাধা মহাভাবিত হইয়া গর্গাতীরে গেলেন্। 
কেমন বাবুজী মহাশয়ের মাতা গাঞ্চুরাণী কেমন আছেন। মহাশয়েরদের আশীর্বাদে বুঝি 
এ যাত্রায় রক্ষা পাইলেন কলা বাকৃরোধ হইয়াছিল অদ্দা বিলক্ষণ কথাবার্তা কহিতেছেন। 
ইহাতে ভট্রাচাধা মনে২ কহিতেছেন হে দেবত। কি করিলেন। পরে জিজ্ঞাস করিলেন 
আহার কিছু আছে। ন। এ বিষয়ে মহাশয় ভাবিত আছি। ভাল চিন্তা নাই দুর্গ। 
মঙ্গল করিবেন। তাহা ষে পক্ষে হউক। ম্ৃহাশর আশীর্বাদ করিবেন। এ কেমন কথা 
যে ধিবসাবধি ইহার পীড়া শুনিয়াছি সেই অবধি স্বম্তায়ন করিতেছি । 

এই কথা কহিয়! গুণাকর বাবুর নিকটে আইলেন তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড । 
কেমন ভটাচাধ্য অদ্য বৈকালে যে দেখি নাই। আর মহাশয় সর্বনাশ উপস্থিত। কেমন২ 
বল দেখি। আর বলিব কি চাই কথা হইয়াছে । সে কি। মহাশয় বুঝিলেন না 
কলা বাকৃরোধ ছিল অন্য বাক্য কহিতেছে ইহা শুনিয়া আমার বাকৃরোধ হইল । তবেকি 
ওবিষযটা বৃথা হইল। না মহাশয় উহার মধ্যে একটা হুসম্বাদ আছে আহার নাই এইট! 
শুনিয়া আসিয়াছি তাহা না শুনিলে কি এপরাস্ত আসিতে পারিতাম। আর২ মহাশগেরা 
সেখানে ছিলেন তাহারা তাহ! শুনিয়া কহিলেন রাম বীচিলাম ওহে বিদ্যানিধি ভায় 
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ন দেব৪হ্হ্টি নাশকঃ। ইত্যাদি কথোপকথনের পর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল 
বিদ্যানিধি মহাশয় আমারদ্রে এখানে কত গুলি টোল আছে। বিদ্যানিধ কহিলেন যে 
বাবুজী টোল অনেক আছে কিন্ফ সে টোল বোলমাত্র তাহার বিশেষ কহাতে আন্মস্সাধ। পরগ্রানি 
হয় তবে মহাশয় জিজ্ঞাস করিতেছেন কহিবার বাধা কি। 

শুন কোন লোক অনেক ক্লেশ পাইতেন বাবু তাহাকে অন্থুগ্রহ করিয়া এক টোল 
করিয়া দিলেন তাহার "বিদ্যা নাই ব্যবসায় 1ক প্রকারে করেন জনেক উপযুক্ত পড়ো রাখিলেন 
কখন কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে'এঁ পড়ে! উত্তর করে এবং বাসাতে ভাইপো 
ভাগিনেয়কে রাখেন লোকতে৷ জানান ষে তাহারা আমার পড়ো তাহারা কখন২ একবার 
পুথি খুলি বৈসেন. এইমাত্র। কখন বাবু জিজ্ঞাসা করেন উট্টাচাধ মহাশয় স্থরাপানে 
কি পাপ হয়। উত্তর। ইহাতে পাপ হয় যে বলে তাহারি পাপ হয় ইহার প্রমাণ 
আগম ও তন্ত্রের দ্রইটা বচন অভ্যাস ছিল পাঠ করিলেন এবং কহিলেন মদ্য ব্যতিরেকে 
উপাসনাই হয় না। বলরাম ঠাকুরও মর্পান করিয়াছিলেন ইত্যাদি মনোরম৷ কথাদ্বার। 
বাবু তুষ্ট হইয়া! টোল করিয়া দিলেন। 

এবং কোন ভ্টাচাযোর টোল কাহারো সঙ্গে ভাগে আছে। গুণাকর বাবু কহিলেন 
এ বড় নতন কথা কি প্রকার কহ দেখি । শুন বলি। এক জন বিষয়ী লোক আপন বাসার এক 
বান্ধণকে কহিলেন ওহে ঠাকুর এক পরামর্শ আছে পূর্বকালে অধ্যাপক এত ছিলেন ন 
৪ বিদায়ও এত পাইতেন ন। এইক্ষণে দেখিলাম বিষয় কন্মে কোন লাভ নাই যাহারাং 
টোল করিয়াছেন একস নিমন্ধণ হইলে ২০০ টাক! প্রধান বিদায় তাহার বিভাগ মত মধ্যম কনিঠ 
৬ পান আর রূপা ও সোনার ঘড়া গাড় পাওয়া যায় আইস আমি তোমার এক টোল 
কম্িয়। €দি কিন্তু যত টাকা লভ্য হইবেক তাহ! আমি সকল লইব তুমি ১০ টাকা হিসাবে 
মাহিআন। পাইব৷ আর বাসা খরচ ও ভোজের কাপড়। উত্তর। যে আজ্ঞ। আমার এই 
নথেষ্ট। গুণাকর বাবু কহিলেন ভাল ভট্টাচাধা ইহারদের নিমন্ত্রণ কি প্রকারে লোকে করে। 
মহাশয় একি বড় আশ্চধ্য কথা কাহ!রো বাবুর উপরোধ কাহারো! বা ধজমান কিছ শষ্য কোন 
সাহেবের নিকটে চাকর আছে সেই সাহেবের উপরোধ এই নান! প্রকার উপরোধে উপায় হয় । 

ভাল ভট্টাচাধ্য যদি সভায় বিচার করিতে হয় কিছ! বিদায় কালীন যদি সেই বাটার 
কর্তা বিচার শুনিয়া বিদায় করে তবে কি হয়। মহাশয় কয় স্থানে দেখিয়াছেন যে সভাক় 
কিন্বা। বিদায় কালীন বিচার হইয়া থাকে অধ্যক্ষ সুপারিশ বুঝিয়। বিদায় দেয় কিন্তু এ সকল 
লেঠা পল্লী গ্রামে আছে সেখানে সভা হইলে বিচার হয় ও বিদ্যা বিবেচনা করিয়া বিদায় করে | 

এই প্রকার কথোপকথনে অধিক রাত্রি হইল। ভট্টাচার্য বাসায় গিয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে 
বসিলেন ৷ ভট্টাচার্যের কিন্তু এই গুণ যে ছুই প্রহর হউক কিম্বা আড়াই প্রহর হউক অবাধে 


প্রাতঃক্বানটা আছে এবং কালে সন্ধ্যাটী করা আছে মিথ্যা কথাটা কন না নিন্দাও কাহারে 
করেন না । 


ঙ 


%হ নওন্রাদ পাত্রে সেক্কান্লেল্র কথা 


(১ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ১৮ ভাব্র ১২২৮) 

প্রেরিত পত্র বৈধাসম্থাদ ।-_-এ প্রদৈশস্থ ভাগ্যবান বিজ্ঞ 'লোকেরদের প্রতি আমীর এউ 
নিবেদন তোমারধের দেশস্থ লেকের! কি প্রকারে বাচে তাহার কিছু তত্ব তোমরা কেন ন! 
কর অনেক বিষে তাহারা ক্লেশ গায় কিন্তু তোমরা কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলে সকলের 
পক্ষে মঙ্গল হয় ঘে সকল বিষয়ে ক্লেশ তাহার মধ্যে আমি একটা সম্প্রতি লিখি । ইহার উপাঁয় 
বিনা অর্থবায়ে করিতে পারিবেন। তাহার ধারা আমার বৃদ্ধযন্ূযাঁয়ি লিখি তুষ্ট হইলে যদি 
গাহ হয় তবে করিবেন কিন্বা মহাশয়েরদের বিবেচনায় যাহ হয় তাহাই করিবেন । 

যদি কোন লোকের পীড়া হয় তাহাতে বৈদ্য ভাকাইয়া আনে যে সকল জ্ঞানবান 
চিকিৎসক তাহার! অনেক টাক। যেধানে পান সেখানে যান যে সকল কবিরাজ থলী হাতে করিয়। 
বাস্তায়ং বেড়ায় তাহারাই গরীব ছুঃখিরদিগকে দেখিতে আইসে কোন বৈদ্য রোগ নিরূপণ 
করিলেক কিন্ত ওধধের ব্যবস্থা করিতে পারে ন। কেহবা ওষধি করিতে জানে নাডীজ্ঞান 
নাহ কাহারোবা শান্ত্রজ্ঞান নাই কেবল পেতের বেদে কাহারো! শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
আছে ধনাভাবে ওধধি করিতে পারেনা ইহাতে কি প্রকার করিয়। লোক সাচিতে পারে 
তবে বে পীড়া হইলে লোক বাচে এই আশ্চষা। পীড়া ভওনের সম্ভাবনা অনেক আচে 
কিন্ত সুস্থ হওনের কিছুই নাই। 

এ সকল কবিরাজেরা কি প্রকার চিকিৎসা করে তাহা বুঝি আপনার। অবগত 
নহেন আমি অনেক দেখিয়াছি তাহার মধ্যে সংপ্রতি এক রোগীকে ঘে প্রকার চিকিৎস। 
করিয়াছে তাহা লিখি জ্ঞাত হইবেন ! 

ছুখি এক বাক্তির পীড়া হইয়াছিল তাহাতে এক জন কবিরাজ ডাকাইয়া৷ আনাইলেক 
কবিরাজ বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র দর্শনি টাক! লইয়া হাত ধরিয়। দেখিয়া রোগ, নিরগণ 
করিতে লাগিলেন রোগীকে নানামতে জিজ্ঞাসা করিয়া! বহু বিবেচনার পর কহিলেন পীড়াটা 
কিছু খাটো নয় শক্ত হ্ইয়াছে আর কোন বৈদাকে দেখাইয্রাছিল। বাটার কর্তী সে নকল 
কবির'জের নাম কহিলেন। 

পরে কবিরাজ কহিলেন হায় আমার কি দুরদৃষ্ট আর লোকেরি বা কি বিবেচনা 
যখন দেখিলেন যে আর কোনো কবিরাঁজহইতে রোগ ভাল হইল ন| তখন বলেন 
কঠাভরণ মহাশয়কে ভাক ঈষৎ হাস্য করিতে কহিলেন ভাল আর চিন্তা নাই যখন 
আমি আসিয়াছি তখন বুঝি ইহার পরমায়ু আছে আমি শেষ না করিয়৷ চাড়িব না। 
লিখক কহে অত্র সন্দেহো নাস্তি | 

কাভরণ কহিলেন শুন আমার ঠাই এলোমেলো চিকিৎসা নাই যদি আমার উপর 
চিকিৎসার ভার দেও তবে আমি যাহা বলি তাহা কর আমি অন্ত২ কবিরাজের মৃত ভোগা 
দিয়। কতকগুলি টাক। লইয়া যাইব রোগীর শেষ করিতে পারিব না এ আমার বীতি নহে । যেমন 
পীড়াটী শক্ত তেমনি ওষধিটী শক্ত করিতে হইবেক প্রায় দুই শত টাকা ব্যয় হইতেকে কারণকি 


সমাজ ৩ 


যাহার নাম রামভদ্র তাহাকে কেবল রাম বলিলে উত্তর দিবেক ন। রোগটী জর অতীসার ওঁষধি 
করিতে হইবেক। বৃহৎ বাসাবলেহ চূর্ণ । ইহাতে লোন রূপ মুক্ত' প্রস্ততি ধাতু সকল জারিতে 
হুইবেক যদি টাকা দিতে মনে কিছু সন্দেহ কর তবে আমি পেতে করিয়! দি তোমরা দ্রব্যাদি 
আয়োজন কর বাটীতে ওুঁষধি প্রস্তুত করিয়। দিব আমার কাছে সে পাঠ নাই । 

বাটার কর্তা এই কথা শুনিয়া আত্মীয়গণকে লইয়া পরামশ স্থির করিলেন কত্তব্য হইল 
কিন্তু এক জন বিচক্ষণ লোক সেখানে ছিল সেই সময়ে কহিলেক যদি তুমি এত টাকা দিতে রাজা 
আছ তবে ইঙ্গরেজ ডাক্তর কেন ন৷ আন আমার বোধ হয় সেই ভাল কারণ তাহারা বিজ্ঞ 
এবং প্ররুত ষধি দিবেক তঞ্চরু করিবেক না । 

'কগাভরণ ডাক্তরের নাম শুনিষু। মহারাগতো হইয়া কহিলেন এমত স্থানে আসা কত্তবা 
নয় যেখানে মান ন। থাকে সেখানে এই সকল গুল। হয় ওহে মহাশয়ের তোমরা জান না শুশিয়া 
ঈংরাজ ডাক্তর বড় গাড়ী চড়িয়া আইসে পেয়াদা সঙ্গে বাক্স সঙ্গে তবে বুঝি বড় চিকিত্সক 
হয় শুনদেখি বলি তাহার! চিকিৎসার কি জানে কেবল জোলাপ দিতে জানে জোলাপ দিয় 
মানুষ গুলাকে আছাড়িয়। মারে। নিদানে লিখে । মল ভান্ত ন চালয়েখ। কীহারে (দেখিয়া 
থে ইংরাঁজ ডাক্তরে ভাল করিয়াছে। পরে সেই ব্যক্তি কহে অমুকংকে ভাপ কাঁরয়াছে। 
কবিরাজ কহিলেন আরে তুমি জান না সেখানে আমার মামা বিশারদ মহাশয় ছিলেন তাহাতে 
পে লোক রক্ষা পাইয়াছে। 

কবিরাজের সহিত অর এক বিজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি কহিলেন ভাল তোমরা আমার 
একটা কথা শুন এমত কি পীড়া ইহার হইয়াছে থে উংরাজ ডাক্তর আনিতে ভইবেক থাহাপে 
গঙ্গাধাত্র। করাণ যায় ও বাঁচিবে এমত আশ্বাম ন! থাকে তাহাকেহ ডাক্তর দেখাইতে হয়। 

ইত্যাদি অনেক কথার পর বাটীর কর্তা কহিলেন কবিরাজ মহাশয় এক কম্ম কর আমারদের 
বাটার যে চিকিৎসক আছেন তাহাকে লহয়। পরাষশ করিয়া থাহাতে ভাল হয় তাহ কর। 

কঠাভরণ কহিলেন সে বড় মঙ্গল আমি এমত নহি যে আপন মত বলবৎ করি তাহাকে 
ডাকাইতে লোক পাঠান এ দিগে আমি এই অবকাশে ফর্দটা করি তান আইলে যেমত হয় 
কর! যাইবেক। সৌন। মুক্তা জারিতে হইবে তাহাতে অনেক টাকা তোমারদের ব্যয় হইবে 
তাঁহ। ভোমর! পারিব। ন। আর কালবিলঘ্থ হইবেক আমার স্থানে প্রস্তুত আছে ১৫০ টাক 
আমাকে দেও আমি দিব আর এই ফদণ গোবদ্ধন শাহার দোকানে লইয়া যাও কহিবা কণ্ঠাভরণ 
মহাশয় পাঠাইয়াছেন ৫০ টাকা তাহাকে দিবা কোন কখ। কহিতে হইবেক না সে সকল মশলা গুলি 
দিবেক দেখ কত সথলার আমা হইতে হইল। 

& বাচীর চিকিৎসক ধ্নস্তরি মহাশয় আইলেন। কগাভরণ তাহাকে দেখিয়। মহাসমাদর 
করিয়া কহিলেন আইসং বাপাজী তুমি এ বাটীর চিকিৎসক ভাল২ ওগে!। মহাশয়ের প্িহাকে 
জিজ্ঞাসা কর আমি কেমন লোক ইনি আমার অন্য নন আমার মাসতিতো ভাক্জার পুক্র আমারদের 
এক ঘরের কথা। 


গগু ্ওন্াল পত্রে লেক্ানেলে কথা 


কগাড়রণ কহিতেছেন শুন বাপু আমি ব্যাধি এই নিরূপণ করিয়াছি ওঁষধি এই বাবস্থা 
করিয়াছি ইহাতে এই ফর্দ দেখ যাহা ভাল'হয় তাহ! কর কিছু অন্য মত হইয়া থাকে তাহাও বল। 

ধ্স্তরি কহিলেন মহাশয়ের কাছে কি আমার পিতার কাছ্ছে অব্যবস্থা হইবে তবে আর 
কোথায় স্থব্যবস্থা হয় অতিভাল হইয়াছে । আমি এই ওুঁষধধি করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম তাহ! 
কি করিব ইহার মহাব্যয়কুগ মাছষ এই নিমিত্ত হয় নাই ওষধি ভাঁল বাধস্থা হইয়াছে.আহারের 
কি ব্যবস্থা করিয়াছেন । বাপাজী তাহা কি বাঁকী রাখিয়াছি তুমি কি শ্ববেচনা কর। মহাশয় 
আমি বুঝি চিনির মুড়কী ছুই চীরিটী এইমাত্র । ভাল২ বাপু হে না হবে কেন। 

ইহা শুনিয়৷ রোগির মাতা কহিলেক ওগো বাছা আমার বড়. ক্ষীণ হইয়াছে কিছু আহার 
দেও ঢুই একটা মুড়কী খাইয়া কত দিবস থাকিবেক আমি বলি পুরাণা তঙুলের অন্ন আর দুগ্ধ 
কিঞ্চিৎ দিলে ভাল হয়। 

কঠাভরণ কহিলেন তোমরা জান ন! নিদানে লিখিয়াছেন। কপ পীত্তি করে মাছে কপগীত্তি 
করে দোই। তাহ! কদাচ দেওয়া হইবেক না। 

পরে অনেক বেল! হইল ১৫০ টাক! লইয়া বেন্তার দোকানে ৫* টাক আর পেতে 
পাঠাইয়া দিয়! কবিরাজের] ঘরে গেলেন । 

এখানে বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে রোগীর প্রাণ কেমন২ করিতেছে দেখিয়। 
কবিরাজেরদিগকে ডাকাইলেন। কবিরাজ মুক্তা জারা স্থদ্ধা শীঘ্র আসিয়া কহিলেন ভয় কি বি 
বলিব ওধধি তৈয়ার করিতে দ্িলেক না ভাল২ এই সোনা মুক্তা জারা উহার গাত্রে মাথাও দেখ 
ইহাতে যদি এ ভাব সারে দ্বিতীয় জন কহিলেন আপানি বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন তাহা করাইলে 
তবু ফিরে শেষে কহিলেন ও জানা আছে ও ব্যাধিহইতে মুক্ত কখন হয় না তুমি আমি কিং 
করিব শিব সাক্ষাৎ হইলেও বাঁচে না আর দেখা শুনা কি গঙ্গা যাত্র। করাও ভাগ্যে আম্রা 
আঁসগ়াছলাম নতুবা গঙ্গ। কদাচ পাইত না এই কথা কহিয়া বিদায় হইলেন। 

গঙ্গাতীরে রোগীকে রাথিয়া এক জন জ্ঞানবান কবিরাজকে ডাকাইয়া আনাইলেন। 
কবিরাজ আসিয়। দেখিতেছেন এমত সময়ে রোগী বিছানাতে হ্ত্ত পদার্দি ঘবণ করিতেছে। 
অর্থাং শয্যাকণ্টক হইয়াছে । তাহা দেখিয়া রোগীর মাতা কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেক 
বিছানায় হাত বুলাইতেছে কারণ কি। কবিরাজ কহিলেন এক দ্রব্য তত্ব করিতেছে । রোগীর 
মাতা কহিলেন কি দ্রব্য। কবিরাজ কহিলেন শিঙ্গা। শিঙ্গা কি করিবেক। কবিরাজ কহেন 
ফু"কিবেক আর কি করিবেক। পরে তাহাই হইল। 

অতএব প্রার্থনা! এই মহাশয়ের একট। ম্হাসভ1! করিয়া কবিরাজেরদিগকে আনাইয়। 
বিবেচনা করেন যে ব্যক্তি জ্ঞানবান হয় সকল বিষয় বুঝিতে পারে এমত ব্যক্তিকে এক আজ্ঞাপত্র 
দেন যে সে ব্যতিরেকে অন্ত কেহ চিকিৎসা! না করিতে পারে । আর এই রীতি বরাবরি থাকে 
যখন যে চিকিৎসক হইবেক এ মহাসভার আজ্ঞাপত্র লইম্কা চিকিৎসা করিবেক এবং কতক গুলি 
উত্তম২ ওষধি এ মহাসভাগ্থার! প্রস্তত হইয়া! থাকে তাহাতে দুঃখি লোকের পীড়া উপশম হইতে 


সমাজ ৪৫ 


পারে নচেৎ এ সকল কবিরাজ যমরাজ স্বরূপ হইস়া বাটা গিয়া ধনপ্রাণ দুই হরণ করে তাহার 
রক্ষাকর্তা কেহ নাই । ইহ! মহাশয়েরা বিবেচন। করিবেন ! 


(২ মীচ ১৮২২ | ২০ ফাল্খন ১২২৮) 
বিদেশস্ক বাক্তির প্রেরিত পত্র ॥ 

সমাচার দর্পণকারক মহাশয়েযু।--"+ আমি এতদ্দেশে : আগমন করিয়। তাবৎ হিন্দু 
মাশয়েরদিগের রীতি নীতি দর্শন শ্রবণ করিয়া পরমাপ্যা্িত হইলাম যেহেতৃক এহারা 
পরমধাশ্মিক দয়ালু দীনহীনশরণ্য প্রতিপালকে!ল্লসিতচিত্ত এবং বদ্ধিক বিশিষ্ট মহাশয়ের 
ভূদেব ত্রীক্ষণকে নারায়ণ জ্ঞানপূর্ববক পুরস্কার করিতেছেন। কিন্ত এক আশ্চধ্য সন্দর্শনে 
বিশ্ময়াপন্ন হইলাম যেহেতক কোন জাতীয় মহাশয়ের বৈষ্ণব মহাশয়েরদিগকে ব্রাহ্মণোপরিমান্য 
করেন। যদ্যপি নীচ কুলোদ্ভব ব্যক্তি টবষ্ণব :; তবে তাহাকে বিষ্ণপরায়ণ বলিয়া তাহার 
চরণামৃত অধরামৃত চরণরজ ইত্যাদি গ্রহণ ও ধারণ করেন। কিবা প্রভুর আশ্চধা লীল। 
প্রকাশ যে ইহাতেও চিত্তববিকার জন্ো না। খ্দাপি কোন ব্যক্তি অদ্য মব্যপানাভিভূত 
খুলাবলুষ্ঠিত থাকে আর কলা প্রত্র দ্বারে ১। পাচ সিকা নিঃক্ষেপ করত ভেকাশ্রমী 
হইলে অতিশয় শান্ত হন। অতএব ধন্ত২ কলিযুগে আশা প্রতূর লীলা। পরস্ত 
তাহারদিগের পরিজনের ব্যবহার লিখিতোছি প্রথমত: তাহারদিগের কর্তৃক ব্রাহ্মণ ন্মন্ড 
হন ন। এবং ব্রাঙ্ষণের প্রসাদাদি গ্রাহথ ভন ন|। কঠেন যে উহার। বেদমাতা গায়ত্রী উপাসক 
ব্রাহ্মণ মাত্রেই শাক্ত। তবে যে গোম্বামিরাও এ উপাক ধটেন কিন্তু প্রত বংশোত্তব 
ঞতাব্ত| মান্য । পরন্ত এ পুণ্যবতীর। প্রতাষে গাত্রোথান করিয়! প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়। 
উষ্ণ জলাভিষি্তান্তে রসকলিকা তিলক ও রস নামামৃত সর্ববালাঙ্গিত করিয়। শ্রীবৈধৰ গৌসাইর 
চরণারবিশ্দ গলিত বজে। গ্রহণেই আফ্িক হয পরে শ্রীরসামূত ও জীচরিতামুত ও 
শ্রীপ্রেমপথবিনীত পাঠক পরমপ্রেম্দায়ক মহাশয়কতবি সরমপ্রেম প্রাপ্তা হন। কোন পুণ্যব্তী 
স্বজাতীয় অন্ন গ্রহণ করেন না ও আত্ম গৃহের বাস্ত দেবতা গণ্ডকী শিল। বিশিষ্ট যে মু 
থাকেন তাহার প্রসাদাদিও গ্রহণ করেন না কহেন ঘে উনি শ্রাদ্ধমমীপে সংস্থাপিত হইয়া 
থাকেন অতএব কি প্রকারে প্রসাদ গ্রহণ করা যায়। য্দাপি অতিদূরে কোন অধিকারি 
মহাশয় শ্রশ্রীমহাপ্রভ যৃত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন তবে এ পুণ্যবতী বৈষ্বদ্ারা সেখানহইতে 
মহাপ্রসাদ আনাইয়া গ্রহণ করেন। তাহ ছত্রিখ জাতি, স্পর্শেও ছুষ্ট হয় না এবং একাদশী 
দিবসে বিধবার গ্রহণ করণে ব্রত ভঙ্গ হয় না। এক আশ্ষ্য সমাচার শ্রবণাস্তে 
গোপনাে যথোচিত চেষ্টিত ছিলাম কিন্তু তাহাতে অপারক হইয়া প্রকাশ করিতেছি । এই 
কলিকাতা রম্য নগরে কোন মহাশয়ের বনিতা কর্তার অজ্ঞাতে এই সকল ক্রিয়া প্রতিদিন 
করিতেন। এক দিবস এঁ কর্তা এই বথ৷ শ্রবণান্তে রাগান্বিত হইয়। এ বিষয় জ্ঞানাথে 
এক স্থানে লুক্কান্মিত থাঁকিলেন। কিয় কাঁলাস্তরে ত্র অধিকারির প্রেরিত বৈষ্ণবহস্তস্ 


গু৬ সলওন্বাদ পত্রে লেক্যাতেনন্র কথা 


রজতনির্দিতা। পাত্র তদুপরি নানাবিধোপহারযুক্ত দিব্যান্ন ব্যঞ্নন চব্য চৌধষ্য লেহাপেয় পায়স 
পিষ্টক মিষ্টান্সসংযুক্ত ভূরি২ অন্তঃপুরে' গৃহিধী সমীপে  উপস্থিতমাত্রে ক্রোধাবিষ্ট তর্জন 
গর্জনযুক্ত এ লুকায়িত কর্তা বিধুপরান্নণ বাঁবাজীর মস্তকোপরি আর্কফলা সদৃশ কেশাকধণ- 
পর্ববক চপেটাঘাত মুষ্ট্যাঘাত পদাঘাত পাছুকাঘাত চতুর্বিধাথাতে বাবাজী অঙ্গভঙ্গ গৌরন্গ প্রাণ 
প্রায় হইলেন। এই সময়ে গৃহিণী দেখিকা সাশ্রনয়নে গদগদস্বরে কহিতেছেন আমারদিগের 
সস্থিরা লক্ষ্মী অস্থির হইলেন। হে প্রভ কি করিলা বৈষ্ণব গোসাঞীর এত অপমান। 
থে হউক অত্যন্প কালেই প্রতিফল হইবেক। এই বাঁকা বাবাজী শ্রবণ করিয়া কহিতেছেন 
আমার অপরাধ কি অধিকারি মহাশয় আমাকে এ কাধো নিয়োগ করিয়াছেন এবং গুহিণীর মতে 
আগমন করি ইহাতে আমার স্বাথ কিছু নাই। এ মানী বাবাজী মান্চুত হইয়া আক্ষেপ 
করিতে লাগিলেন। কর্তা অন্তঃপুরহইতে বহিদ্ররে আসিয়া প্রধান দ্বারপালের প্রতি 
ক্রোধাবিষ্ট কটু বাক্য কহিয়া কেশা কধণপুর্ববক ঘখোচিত প্রহার করিলেন। এ দ্বারপাল ব্রজবাসী' 
বিশেষত; কনৌজ ব্রাহ্মণ ও ঈশ্বরপরায়ণ নিরপরাধে অপমানগ্রস্ত হইয়া আপন কোবহইতে 
খড়গ লইয়া! আত্মহত্যার উদ্যোগ করিল। পুরবাসীগণেরা নানাবিধ সাস্বনা করিলে পরে এ 
বৈষ্ণব ও দ্বারপাল উক্তি গ্রত্যুক্তিতে বিলাপ করিতেছেন । 


পয়ার বিলাপ । 

বৈষ্ুব কহিচ্চে ছ্বারি করি নিবেদন। এই কম্মে প্রতি দিন মোর আগমন ॥ 

এমন বিপাকে আমি কবু ঠেকি নাই । ভাল মন্দ স্ুথ দুঃখ কিছু জানি না | 

ঘোল খায় রুষ্খদাস কড়ি দেয় নিধি। সে মত মোর ভাগ্যে ঘটাভল1 বিধি ॥ 

নাহি ছুল্যাম নাহি পালোম সুখ উদ্বীপন। রাবণ আজ্ঞাতে মারীচ মজিল' যেমন ॥ 

রাবণ হরিল সীতা বছ মহোদধি। এই কম্মে সেই মত ঘটাইল বিধি | 

না৷ আইলে অধিকারী অধিক রুষ্ট হবে। এবার এখানে আইলে এবেট। মারিবে ॥ 

রাম মারে রাবণে মারে অবশ্য মরণ! দুভ মতে দায়ে কাটে কুমুড়া যেমন ॥ 
থ্বারপাল কহিতেছে। 

শুনিয়া বৈধব বাক্য কহে দরোয়ান। এবার আমার হাতে হারাহবে প্রাণ ॥ 

সুন্দর করিল বুথ বিদ্যারে লইয়া । কোটালের যায় প্রাণ কিসের লাগিক্সা ॥ 

বার২ মুরগীতে খায়ে যায ধান। এইবার মুরগীর বধ! যাবে প্রাণ ॥ 

ভগ্তগ্তরুর লগ্ডচেলা হইয়াছে মেলা। নিত্য২ এই রূপ কর লীলা খেলা ॥ 

আমি জানি শিক্ষা পড়া শিখান গোসাই । শিক্ষা পড়া এত পোড1 আগে জানি নাই ॥ 

আমার চৌকিতে পাখি এড়াইতে নারে । জানিলে কি ভগ্ু বেট! ফাকি দিতে পারে ॥ 


শপঙগাভা ৪৭ 
( ৯ মাচ ১৮২০ | ২৭ ফাল্তুন ১২১৮) 


বিজ্ঞাপনপত্র ॥- শুনা গেল যে গং পঞ্চাহে বিদেশস্থ ব্যক্তির প্রেরিত যে পত্র 
ছাপান গিয়াছে তাহাতে কেহ বিরক্ত ভ্য|ছেন। বিনি২ বিরক্ত হইম। থাকেন তাহার- 
দিগের উচিত হয় যে ইহার সদুত্তর লিখিয়্| পাঠান পাগাইলে আমরা দপণে অপপণ করিব যেহেতৃক 
সর্ধধোপকারক সমাচার ছাপাউ । কোন *লোকের পঙ্ীয় নহি তাহাতে যে কোন লোক 
আশ্চযা (প্রেরিত পত্র গাঠান তাভাভে আমর। ভগ ভইয়। চাঁপ।ই। 


." 1 মাচ ৮৮৫ 1] ২৫ খনন ১২৩১ ) 


নমাচারদপণ প্রকাশক মহাশয়েন ।---*বাঁচ দেশান্তগত ভদ্রবাটী গ্রামের শ্রীনকড়ি 
চক্রুবত্তী নামক এক বাণ জীত্াংশে ৪ বিত্াংশে নানতাপ্রযুক্ত প্রথম কালাবধি বহুকাল- 
পথান্ত কান্ডিকের রত করিয়া শেষনালে কিধিংখ পন সঙ্গতি হইলে এ রতোদ্যাপণ 
করিষ। সাংসারিক বত করণ চেষ্ট।তে অবশেষে প্রায়োবন্ধ: শেনে দেশে বিদেশে মনোতিলাষে 
গটক নিবাপে এক দিবস প্রত্যুষে উপস্থিত হহয়া কহিল ঘে ঘটক সিংভ মামা মহাশয় 
গ্রণাম করি আমাক চিনিতে পারেন ঘটক কহিলেন আইস বাপা তমি আমার (পলারাম 
ধাদার পুশ তোমাকে না চিনিব।র বিদয় বি । শাল ভোমার সন্তান কি। নকড়ি কহিলেন 
মামা সে আশীর্বাদ করেন নাত । ঘটক কহিলেন ভাল তবে দ্বিতীয় পক্ষে সংসার 
করণের বাধ। নাই এমত অনেকেই করেন তোমার বয়ন ব| কি অন্গমান পর্ধাশের নান হইবে 
ন৯। উহার শাপ্পও আছে যে পঞ্চাশোর্ধং বনং বজেৎ। নকড়ি কহিলেন মাম দ্বিতীয় 
পক্ষের বিষয় কি প্রথম পক্গই হয় নাই। ঘটক খেদ করিয়া কহিলেন হায়, এমত 
গুপাত্রের বিবাহ হয় নাত । ভাল বাপু চিন্ত। করিও না। শকড়ি কহিলেন ভরসা তুমি 
যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহা কর এবং বিবাহ সংঙ্গার প্রধান তাহা বাতিরেকে দেহ শুদ্ধি হয় ন]। 
শান্সও এই সংস্কারাদ্বিজমুচ্ততে। ঘটক পান্তুনা করিয়া কহিলেন আমি এবিষয়ে চেষ্টা! করিব 
থে হউক মুল ভবিতব্য প্রজাপতির নির্বব্ধী আব তোমার অনৃষ্ট এবং আমার হাত যশ ভাল বাপু 
তোমার সঙ্গতি কি আছে । নকড়ি কহিলেন নগদ কিছু ও ভূম্যাদি ততিন্ন ভিক্ষা শিক্ষাতে যত 
পারি। ঘটক কহিলেন শুন বাপা আহার ব্যবহারে চত্যক্ত লঙ্জ স্দা হবে। অতএব বাপু 
আমাকে অধিক দিতে হইবে না নগদ দুই শত টাকা আর পারিতেষিক যাহ। দেও কেননা তুমি 
বরের ছেলে যে হউক কন্ার পণাপণ এখন কিছু কহিতে পারি ন। জানিয়া কহিব ইহা কহিয়া 
বটক চেষ্টাতে গেলেন । 

পরে ঘটক জাহানাবান্দ পরগণাঁর আমড়াগা্ী গ্রামের শ্রকেনারাম ঘোষালের বাটীতে 
উপস্থিত হইলে ঘোষাল সমাদরপূর্বক আসন দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাশয় বাকুল ছাঁড 
কবে। ঘটক কহিলেন আমারদিগের গ্রামের তিনের হাটের দিন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন 


৪৮ সওত্বাল পাত্রে লেক্ষান্লেশ্ ক্ষথা 


আহারাদির কি হইস্কাছে। ঘটক কহিলেন স্তাখেরদের বড় পখুরের পাড়ে হাত পা ধোস্ক। হইয়াছে. 
কিন্তু এখনপর্যাস্ত ব্যাতে কুট! কাটি নাই ইহ শুনিয়া ঘোষাল এক পাথর গুড়মুড়ি জলযোগের কারণ 
দিলেন পরে অঞ্চল সম্থলিত সদ্যেরোহিত মৃত ও কীচ। কলাইগ্ ডাইল ও পুইশাক পাক হইয়' 
ঘটকের ভোজন হল । পরে ঘোষাল জিজ্ঞাসা করিলেন কহ মহাশয় এ দেশকে কিসকে আগমন । 
ঘটক কহিলেন যে যে বাবসায় করি তাহ!তে সর্বত্রই যাইতে হয় সম্প্রতি একটি ' অপূর্ব পাত্র 
উপস্থিত বাসন। করি তোমার কন্তা! প্যারিমণির সহিত শুভসপ্ধদ্ধ করিয়! দি। পাত্র উত্তম কোন অংশে 
ক্রি নাই জাত্যংশে ফুলের মুখুটা দাস্থবাড়ুব্যার সন্তান কাশ্ুপগোত্র নাম নকুড় মোহন গা্গুলী 
কিন্তু চক্বন্তিরূপে খ্যাত । পাত্র গুণবাণ বানান পিছিফলা জানে এইক্ষণে পাণ্ডববিজয় পড়িতেছে 
এবং চাকরি আছে ন'গধরকাবের বাটাতে গাকুরের সেবা করে। মেসেটী দুঃখ পাইবে না দুইট। 
হাল্যে গরু আছে শুন ঘোষাল মহাশয় অন্যান্ত ঘটকের মত আমি মিথ্যা কহি না তথাপি আপনি 
দেখিলেই জানিতে পারিবেন ফলায় নম পরিচয় নম অথাৎ ফলেন পরিচীয়তে । ঘোষাল 
কহিলেন দে সকল কনার কপাল সম্প্রতি পণাপণের কি ৪০ টাকা অনেকে কে কিন্তু পাচ 
্সরের কন্সার পণ ৫০* টাকার কম হইলে মুনকফ| থাকে না উহাতে যদাপি সম্মত হন তবে কর্তব্য 
কেননা ঘধরবর ভাল। 

পরে ঘটক ব:বর নিকটে যায়! কহিলেন দে বাপ শুডকম্ম এক গ্রাকার স্থির করিয়াছি 
এখন তৌমার শক্তি লইয়। কথা । আমডাগাছি গামের লীকেনারাম ঘোযালের কণ্ঠ। মেয়েটা 
উত্তম শ্যামবর্ণ। অঙ্গ সৌষ্টৰ আছে বয়স ১. বংসর কিন্তু £কট লক্ষীটের৷ মে মঙ্গলন্চক | 
দ্বোষাল প্রধান লোক শ্রীদাম স্তবল শাত্রাওয়ালার সহিত আদান প্রদান এমত ঘরের কন্ঠ। পাওয়া 
শর ৩০, টাক! পন তছিন্ন ছেল সেলামি ৭ মোড়গা ৫” টাক! লাগিবেক গহনা দে দিবা সে 
তোমারি থাকিবে এই কথাতে ক বিশিষ্ট বঞ্েজোষ্ঠ কুলশ্রেষ্ট বর নঈ ঘটকের মিষ্ট কথায় ইষ্টন্ছানে 
হৃষ্ট হইয়া বথেষ্ট চেষ্টাতে তাবৎ পৈতৃক বিষয় নট করিয়া প্রকাণ্ড বকাপ্ত গ্রত্যাশাবৎ জলপিগ্াশাতে 
এ গগুমূর্থ এক মাংসপিও ক্রয় করিয়া পঞ্চশ্রমমাত্ধ করিল এ একথানি মুগ্ধবোধ প্রজ্ত করিয়। 
রাখিল অর্থাৎ পরোপরুতয়ে ময়! | 


( ১৮ জুন ১৮২৫ : ৬ আষাঢ় ১২৩২) 
কন্ঠ বিক্রয় ।__কএক দিবস হইল মোং বছমানহততে এক বৈষ্ণবী আপন দ্বাদশ বধাঁয়া 
স্ন্রী কন্ঠ। সমন্তিব্যাইনুর ঘোং কলিঙ্গাতায় বাবু রামহ্ুলাল সরকারের আাদ্ধের দান উপলক্ষে 
আমিতেছিল তাহাতে মোং ফরাসডাঙ্জায় আঁসয়। অবগত হইল ষে শ্রাদ্ধ ইয়া দান সকলকে দিয়া 
বিদায় করিয়াছেন এজন্য এ বৈষ্বী ধন লোভে শ্রীযৃত রাজ। কিষণটাদ রায় বহাদরের নিকট 


বাউক্ষ। এ কন্তাকে ১৫০ দেড় শত টাকায় আপন স্বেচ্ছাপর্বক বিক্রয় করিয়া দেশে প্রস্থান 
করিয়াছে ইতি । (বাঙ্গাল! সমাচারপত্র হইতে নীত।) 


সমাজ ৪৯ 
( ৯ জুলাই ১৮২৫। ২৭ আষাঢ ১২৩২) 

বলাৎকার।-_শুন! গেল যে মোং মীরজ্গাপুরনিবাসি কোন কায়স্তের এক পরম সুন্দরী 

যুবতী স্ত্রী নমীপবস্থিনী পুষফকরিণী মধ্য গাত্রধো তীর্থ গমন করিয়াছিল ইতিমধ্যে এ কাগিনীকে 

একাকিনী পাইয়া তত্রস্ত বন্ধিঝুঃ সীতীরাম পোষের পুভ্র বাবু পীতাম্বর ঘোষ কএক জন লোক 

মমভিব্যাহারে আপিয়া বলে অবলার অঙগর *্ধরিয়৷ অন্ত: পুরে লইয়া স্বাভিলাৰ পূর্ণ করিয়। 

পরিত্যাগ করাতে কামিনী রাগিণী হইয়। অতিক্রত গমনে পটলডাঙ্গার থানায় গমন করিয়া 1 সমুদায় 

বিবরণ নিবেদন করাতে পরদিবস প্রাতে জমাদার* সকলের জবানবন্দি লিখিয়া এক্ষণে পুলিশে 

প্রেরণ করিয়াছে এতাবন্মাত্র শুনা গিয়াছে পরে বিচার হইলে এ বিষয়ের সতা মিথা! থাহা হয 
তাহা প্রকাশ কর যাইবেক | সং কৌং 


(১৩ মাচ ১৮৩০ । ১ চৈত্র ১২৩৬) 

শ্রীযুত সপ্ধাদ কৌমুদ প্রকাশক মহাশয্বেঘু।কোন কলিকাতানিবাদি বিজ্ঞ মহাশয় 
যিনি একফণে অস্মরাদির গ্রামবাসী হইয়াছেন তিনিই সাধারণের উপকারের নিমিতে ইষ্টকাদির 
দারা রাজপথ নিশ্মাণ করিয়া দিতেছেন তাহার প্রশংসা কর! গিয়াছিল কিন্তু মনে করি 
চক্দিকাকার ধশ্মসভার টার্দার ফর্দের মধো তীভার নাম দেখিতে না পাইয়। তত্প্রশংস,পঞ্জ 
প্রকাখ করেন নাই ।-*. 

দ্িতীষ়্ কএক দিবস হইল চক্রিকাপত্রে কোন হিন্মকালেজের ছাবের জবন নিশ্মিত কটা 
খাওনের বিষ ঘাহ। প্রকাশ হইয়াছিল তাহার য্কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত লিখিতেছি খে বালকের প্রতি 
পক্ষ করিয়া চন্দ্রিকাকার লিখিয়াছিলেন তেহ অস্মদাদির আত্মীয় হয়েন তাহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাস। 
করিরাছিলাম তেঁভ কহিলেন যে ইহা কেবল চক্্রিকাকারের কল্পনামাত্র যদ্যপি হ্ইয়াই থাকে 
তাহাতেই বা কি দোষ হইতে পারে যেহেতক কেহ এরূপ আহার করে এক্ষণে দলপতি মহ শয়ের 
ঘে২ লোককে ধন্মপভার সম্পাদক করিয়৷ তাহারদের সহিত আহার ব্যবহার করিতেছেন তাহার। 
যদি সেরূপ কদাচারী হইয়'ও ধশ্মসভার চাদায় স্বাক্ষর কি্ব। ততবিষয়ের সহকারকরণ হেতু শুচি 
হয় তবে অভিপ্রায় করি এক্ষণে লোকে কত রুটা ভক্ষণ করুক কিন্তু চাদার এক টাকা স্বাক্ষর 
করিলেই রত! ঠাকুরের সন্তানের ন্যায় মানত হইবেক মতএব চন্দ্রিকাকার আকাশে থুতকার 
নিক্ষেপ আর না করেন ইহাতে অনেক বিষয় ঘটিবেক। কশুচিৎ শুড়া নিবাসিনঃ। সং কৌং 


আমোদ-প্রমোদ 
(২১ অক্টোবর ১৮২০ | ৬ কান্তিক ১২২৭) 
ওলাউঠা রোগ এতদেশে পুনরাগমন করিয়াছে তাহাতে স্থানে এ রোগে অনেক লোক 


মরিতেছে । কালিয়দমন খাত্রাকারি শ্রীদাম ও স্থবল দুই ভ্রাতা দুর্গোৎ্সবে মো শ্রীরামপুর 


৫০ সওব্বাদ পত্রে লেক্কান্লেক কথা 


যাত্রা করিতে আপিয়াছিল তাহাতে নবমী পুজার দিন দুই প্রহরসময়ে শ্রীদাম এ রোগে হঠাৎ 
মরিয়াছে এবং তাহার পূর্ব রাত্রিতে এ সম্প্রদায়ের এক বালক মুরিয়াছিল***। 


( ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৬1 ১ আশ্বিন ১২৩৩ ) 


নৌকামগ্ন।-_পরম্পরা অবগত হওয়া! গেল থে চারি পাচ দিবল হইল এক সম্প্রদায় 
কালীয়দমন যাত্রা ওয়ালা পাথুরে ঘাট। দ্রিয়। খেয়া পার হইতেছিল-*। সং কৌং। 


(১১ মার্চ ১৮২৬। ২৯ ফাল্গুন ১২৩২ ) 
...্ [ কৈকালা | গ্রামনিবাসি শ্রীযুত রুষ্ণকান্ত দত্তনামক এক ব্যক্তির বাটাতে সরস্বতী 
পূজোপলক্ষে কলিকাতা হইতে গোলোকমণি ও দয়ামণি এবং রত্বমণিগ্রভৃতি তিন দল নেড়িকবি 
গান করিতে আসিম়্াছিল***। 


(২৯ অক্টোবর ১৮২৫ । ১৪ কান্তিক ১২৩২ ) 


পরিহাস ॥--নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কুষ্ণচন্ত্র রা বাহাদুর এক সময় একটা বিল্লফ্ষল হস্তে 
করিয়া! নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ইতোমধ্যে আপন বৈবাহিককে আমিতে দেখিয়া কহিলেন হে 
মুখোপাধ্যান়্ ভাঙ্গি তাহা শুনিয়া মুখোপাধ্যায় তৎক্ষণাৎ কহিলেন যে মহারাজ ভাঙ্গও খাউন। 

অপর এক দিবস মহারাজের বৈবাহিক এঁ মুখোপাধ্যায় কিছু মাগুর মত্ত মহারাঙ্গের 
নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন পরে মুখোপাধ্যায় মহারাজের নিকট আগমন করিলে মহারাজ কহিলেন 
হে মুখোপাধ্যায় তুমি যে মংস্ত প্রেরণ করিয়াছিলা তাহার অন্ত ছিলনা সুবোধ মুখোপাপা্ 
তৎক্ষণাৎ এই বাঙ্গবাক্য বুঝিয়া উত্তর করিলেন যে মহারাজ তাহার আদিও ছিল না 


(১২ নবেম্বর ১৮২৫ । ২৮ কাণ্তিক ১৯৩২) 


পরিহাস ॥-_-.**মহারাজ রুষ্ণচন্তর রায় বাহাদুরের বৈবাহিক আগমন করিলে মহারাজ 
কৌতুক করিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন যে হে বৈবাহিক মহাশয় আমি শুনিদ্নাছি যে তোমারদের দেশে 
মাপ বিক্রয় হয় বৈবাহিক তাহা শুনিয়। ততক্ষণ কহিলেন যে মহারাজ লইস্কা যাইবামাত্র। 


( ৫ এপ্রিল ১৮২৮। ২৫ চেত্র ১২৩৪) 


ইশতেহার ।--চুচড়৷ মোকামে পূর্বাপর যেরূপ সং হইতেছিল তাহ। এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে 
অতএব সেইরূপ সং কপোলেশ্বর গ্রামে শ্রীমৃত অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত পার্বতীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় কোম্পানির দ্বারা হইতেছে এবং ৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার বাহির হইবেক। ইন্তক 
শ্ীযুত শিবচজ্্র রায় চৌধুরির বাটার সম্মুথহইতে চাণকের লাইনপধাস্ত এ দঙ্গের গমনাগমন 
হইবেক অন্তএব সকলের জ্ঞাপনার্থে ইহা প্রকাশ কর! াইতেছে । 


সমাজ ৫৯) 
(৫ আগঞ্ট ১৮২০। ২২ শ্রাবণ ১২২৭) 


মোং গরেটার বাগানের বড় নাচ ঘর অতিশুরাত্বন হইয়াছিল তৎ্প্রযুক্ত তাহা ভাঙ্গিবার 
কারণ অনেক রাজ মজুর লাগিফ়াছে..। 


(১০ ডিসেম্বর ১৮২৫। ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২ ) 
কলিকাতা ॥- অনেকে অবগত "আছেন যে কলিকাতায় অনেক দিবসাবধি 
খিয়াটারমেকানিক নামে একটা ঘাত্রা। মধ্যে২ রাত্রিযোগে হইত । সেখানে পৃথিবীর কতক উৎকষ্ট 
নগর ও স্থানের নকৃুসা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে দ্রশান যাইত। গত মঙ্গলবার এ 
যাত্রা শেষবার হইয়াছে এবং সেই ঘাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত 
হইয়াছেন যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই নতুবা তিনি সে সকল ছবি ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া 
লহয়৷ যাইবেন। 


( ২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪) 


খোড়দৌড়।-- কলিকাতার 'গ্রথম ঘোড়বৌড়েতে একটা ছুদ্দেব উপাস্থৃত হইয়াছিল 
বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীধুত মেজর গিলবট সাহেব ও শ্রাযুত বারবেল সাহেব স্বং অশ্বারোহণ 
করিলেন এবং থে লময়ে অতিবেগে তাহাবদধের থোটক নিরূপিত স্থানে আসিতেছিল মেই সময় 
এদেশীয় এক বালক একটা টার আরোহণ করিয়া তাহারদের সম্মথে পড়িল তাহাতে এ ভ্রতগামি 
অশ্বেরদিগকে খামাইতে না পারাতে খোডা এ টাটুর উপরে পড়িল তাহাতে তাহারা অশ্বহইতে 
পাতিত হইলেন তাহাতে তাহার অতিশয় আথাতী হন নাই কিন্তু এ বালকের চোআল একেবারে 
আঙ্গিয়া শিয়াছে । 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 
(১২ অক্টোবর ১৮২২। ২৭ আশ্বিন ১২২৯) 

সভা ।--আইলগ দেশে অতিশয় ছুর্তভিক্ষ হইয়াছে অতএব তদ্দেশের উপকারাণে 
২ আকৃটোবর বৃহস্পতিবার শহর কলিকাতার টৌনহালে অর্থাৎ সাধারণ ঘরে এক সভা হইয়াছিল 
এবং অনেক দয়াশীল সাহেব লোকেরা এ বিষয়ের কর্মসম্পাদক হইয়া নিষুক্ত হইয়াছেন ও বাঙ্গালি 
ভাগ্যবান লোকেরা অথাৎ শ্রীযুত বাব গোপীমোহন দেব ও শ্রীযূত মহারাজ রাজকুষ্ণ বাহাদুর ও 
শ্রীয়ৃত বাবু রামগোশাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্র মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্গদাস মলিক ও 
শ্রীযূত বাবু রাঁমছুলাল দে ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীধুত মহারাজ রামচন্দ্র রায় ও শ্রীধুত 
বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীধুত বাবু রূপলাল মল্লিক ও শ্্রীযৃত 
বাবু রূপটাদ রায় ও শ্রধৃত বাবু রঘুরাম গোস্বামী ও শ্রীত বাবু রাঙ্জনারায়ণ সেন ও শ্রীযুত বাবু 


৪ সওন্বাদ পত্রে সেক্ষান্েজ ক্খা 


রসময় দত্ত ও শ্রীথৃত বাবু গুরুপ্রসাদ বন্ধু ও শ্রীঘূত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল প্রভৃতির কম্মসম্পাদকরূপে 
নিধুক্ত হইয়াছেন ও কমবেশ চল্লিশ হাজার তিন শত পয্ঃষি টাকার চাদ হইয়াছে । 


(১১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪1 ৩ ফাল্গুন ১২৩০ ) 
সভ।।- মান্দরাঞ্জ রাজধানীর লোকেরদের ুর্িক্ষ জন্ট দুঃখ দুর করিবার উপাঁয় করণা্ে 
৮ ফেক্রআরি রবিবার শহর কলিকাতায় শ্রীয়ত বাবু কাওয়ালি বাহকাতার রামস্থামির ঘরে এক 
সঙা হইয়াছিল তাহাতে কলিকাতানিবাসি অনেক২ ভাগাবান্‌ বাঙ্গালি লোকেরা ছিলেন। এ 
সভাতে এই স্থির হইল যে এক চান্দা করিয়৷ সকল লোকের স্থানে কিছু লইয়া তঙুলাদি এখান- 
হইতে ক্রয় করিয়। সেখানে প্রেরণ করা যাউক। তাহাতে প্রীত বাবু রামস্বামী কর্ম্মকারী 
হইয়াছেন এবং শ্রীধত পামর কোম্পানি খাজাঞ্চি হইয়াছেন । 


( ৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫। ২০ ভাত্র ১২৩২) 

সংপরামশ ।--এহ কলিকাতা মহারাজধানীতে অনেক ধনি গুণি কারুণিক অবিরত পরহিতে 
তর বিশিষ্ট শিষ্ট মহাশয়ের আছেন এবং তাহারা সব্বদা স্ব২ কা রক্ষাথে যথোচিত ব্যয় করিয়। 
থাকেন কিন্তু কোথায় কি করিলে কত উপকার তদ্িষয়ে বড একটা মনোযোগ করেন না । এ 
কলিকাতা নগরে স্বদেশীয় ও বিদ্রেশীয় অনেক লোক আছে এবং তাহারদের মধ্যে অধিক হিন্দু এবং 
তাহারা মৃতাকালে প্রায় সকলে গঞ্গাতীরে থাস্ধ কিন্তু সেথানে গিয়া শুখে খাকিতে পারে ন। 
যেহেতুক গঙ্গাতীরে অধিক স্থান নাই এবং অনেক লোক এক কালে গঙ্গাতীরে গেলে রাত্রিবালে 
রও পাইতে পারে না ইহাতে পীড়িত লোকেরদের থে প্রকার ক্লেশ তাহ! সকলেই বোধ করিতে 
পারেন । এমত মহানগরাতে এত ভাগাবান লোক থাকিতে যে ইহার উপায় না হয় এ বড় খেদের 
বিষয় অতএব আমারদের পরামশ এই যে যদি কোন ভাগাবান লোক দয়াপ্রকাশপুর্ববক গঞ্জাতীবে 
চল্লিশ কিন্বা পঞ্চাশটা ক্ষুদ্র পাকা কুঠরী প্রস্তুত করিয়া দেন তবে পীড়িত লোকের! 
গঙ্গাতীরে গিয়। স্থথে থাকিতে পারে এবং হইতে পারে যে সেখানে থাকিয়া শুশ্রাধা করিলে 
অনেকে নিষ্পীড়ও হইতে পারিবে। ইহাতে পুণ্য প্রতিষ্ঠঠ দুই আছে ধাহারা এই কশ্টো 
উদ্যোগী হইবেন তাহারদের কীত্তি চিরস্থািনী হইবেক এবং পীড়িত লোকেরা স্থথে থাকিয়া নিতা 
আশীর্বাদ করিবেক। 

দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে গঙ্গাতীরে ভাল স্থান ও চিকিৎসালয় না থাকাতে যাহারা গঙ্াতীবে 
আগমন করে তাহার? ভাবে যে আমরা মরিতে চলিলাম এমত ভক্ত হইলে সুতরাং তাহারদের 
বাচিবার ভরসা কি কিন্তু যদি গঙ্গাতীরে উত্তম স্থান থাকে ও চিকিৎসক থাকে তবে 
রোগির কদাচ ভরসাহীন হয় না৷ বরং এমন ভাবে যে আমি চিকিৎসালয়ে যাইতেছি ইহাতে 
অনেকের রক্ষা হইবেক। 


সমাজ ৫৩) 


(২৫ মাচ ১৮২৬1 ১৩ চৈত্র ১২৩২ ) 

অতিথিশালাবিষয়ে প্রসঙ্গ ৪ মাচ তাবিখে বুবুরামন্বামী শহর কলিকাতায় একটা 
অতিথিশালা স্থাপন বিষয়ে এই২ প্রসঙ্গ ছাপাইয়৷ প্রকাশ করিষ়াছেন। যে এই কলিকাতা 
নগরেতে নানা প্রকার লৌকের উপকারাথে যে২ সম্প্রদায় স্থির হইয়াছে তাহা দেখিয়া এবং 
এতদ্েশের. বড় সাহেবের সর্বঝলোকহিতকার্রিত। দেপিয্া সকলেরি সন্তোষ জন্মে কিন্তু এমত 
কতক লোক আছে থে তাহারদের উপকারার্৫থে কোন উপায় অন্বাপি হয় নাই এবং ত্িষয়ে 
কেহ কিছু: প্রসঙ্গও করেন নাই বিশেষতঃ উদাসীন লোকেরদের বাসাথে কোন স্থান নিরূপিত 
হয় নাই। পেঁই উদাসীন লোকের। তিন প্রকার হিন্দ মুসলমান ও খ্রীীয়ান ইহারদের মধ্যে 
হিন্দ লৌকের। দক্ষিণ দেশহইতে স্থলপথে কলিকাতায় আগমন করে এবং কলিকাতাহইতে 
কাশীপ্রভৃতি তীর্ঘে গমন করে ও সেস্থান হইতে ফিরিয়! কলিকাতা! দিয় আপনারদের 
দেশে প্রত্যাগমন করে । কিন্তু এ লোকের! ধখন কলিকাতায় আইনে তখন রাত্রি প্রবাসের 
জন্যে অতিশয় উদ্বিগ্ন হয় যেহেতুক কলিকাতার মধ্যে এমত একটা অতিথিশালাও নাই থে 
সেখানে গিয়া ভাহার! রাত্রিযাপন করে অতএব এ বাবুরামস্বামী এই প্রলঙ্গ করিয়াছেন 
থে কলিকাতানিবাসি পরহিতাভিলাধি ভাগাবান লোকের। যদ্যপি চান্দা করিয়া এ সকল 
উদাসীন লোকেরদের উপকারার্থে এক২ং সাধারণ অতিথিশালা করেন তবে যে কিপয্য্ত 
উপকার তাহা লেখা যায় ন1। যদি এ প্রসঙ্গ গ্রাহ হয় তবে তাহার ইচ্ছা থে তিন 
জাতির কারণ তিন স্থানে পথক২ তিন অতিথিশালা হয়। তাহার মধ্যে হিন্ুলোক 
অধিক অতএব তাহারদের কারণ দশ হাজার টাকা মূল্যেতে এক বিঘ। ভূমি ক্রম কর] যায় 
% দশ হাজার টাক! বায় করিয়। সেই ভূমির উপর একটা পাকা অতিথিশালা করা যায়। 
দ্বিতীয় ম্সলমান তদপেক্ষা ন্যান অতএব তাহারধের কারণ পাচ হাজার টাকা মুলোতে দশ 
কাট। কমি ক্রয় করা যায় ও পাচ হাজার টাকাতে এক পাকা! ঘর প্রস্তুত করা যায়। তৃতীয় 
বীষ্টায়ানেরদের কারণ আড়াই হাজার টাকায় পাচ কাটা ভূমি এঞয় করা যায় ও আড়াই 
হাজার টাকায় একটা ঘর গাঁথান যায় ইহা হইলে এ সকল লোকের অনেক উপকার দশে। 
যদি এই কর্ন হয় তবে শ্রীযুত পামর সাহেব ইহার খাজার্চি হইবেন অতএব যিনি এই 
সংকম্মের কারণ অর্থদান করিতে বাসনা করেন তিনি এ সাহেবের নিকট টাকা প্রেরণ 
করিলে তিনি তাহা তাহার নামে জমা করিয়া লইবেন এবং তৎ্কম্ম সম্পন্নপষাস্ত আপন 
জিম্মায় বাথিবেন। এ কর্মের কারণ এই২ লোকেরা কমিটারূপে নিযুক্ত হইয়াছেন বিশেষতো 
বাবু উমানন্দ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্ত্র দাস ও শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত মজুমদার ও শ্রীযুত 
বিশ্বনাথ ভট্ট ও শ্রীধুত বিশ্বেশ্বর শান্জী ও শ্রীযুত নারায়ণ শাস্ত্রী ও শ্রীধুত সীতারাম শান্জী এতত্তিন 
নৃসিংহ শব্বপূর্বক এক ব্যক্তির নাম আছে কিন্তু ইংরাজীতে সেই নাম এমন কদধ্াবূপে 
লিখিয়াছেন যে আমরা অর্ধদগওপধ্যন্ত তাহা লইয়া! বিবেচনা করিয়া কোনমতে তাহার অর্থ 
সঙ্গতি করিতে না পারিয়া সে নামের প্রকাশ করিলাম ন|। 


৫৪ সওলব্বাদ পত্রে সেকালে কথা 
( ২৯ এপ্রিল ১৮২৬ । ১৮ বৈশাখ ১২৩৩) 


স্থরীতি -_সংপ্রতি আমরা পরমাহলািত হইয্| প্রকাশ করিতেছি যে বাবু স্বরূপচন্তর 
মল্লিক মহাশয় আপন পাল! মত ৬ সিংহবাহিনী ঠাকুরাণীর পেবা প্রাপ্ত হইয়া বিধি বোধিত 
মহাশোভা এবং সমারোহপূর্বক পূজা করত তছুপলক্ষে এক মহাকাধ্য করিয়াছেন অর্থাৎ 
দুস্থ খণগ্রস্ত কারাগারস্থ অনেক লোককে অনেক * অর্থ প্রদানপূর্ববক মুক্ত করিয়াছেন ইহা 
যথার্থ জনোপকার -বটে আমরা ভরসা করি যে উত্তরোত্তর এইরূপ হি উপকারে 
অনেকেই ইচ্ছুক হইবেন । 

যেসকল লোক পূর্বের উত্তমাবস্থায় থাকিয়া কালবশে দুস্থ অথচ বহু পরিবার বিশিষ্ট 
হইয়াছে তাহারদিগের অন্তঃকরণে কি আনন্দ উপস্থিত হয় এবং কাহার যথাখ বিষক্ধ তাহার 
শক্তিহীনতা গ্রযুক্ত অন্য গ্রহণ করে তাহাতে কেহ বা খরচার টাকার অভাবে কেহ বা 
সহায়াভাবে কিছু করিতে পারে না এপ্রকার ব্যক্তি সকলের প্রতি মনোযোগী হইয়া তাহারদিগের 
পুনংসংস্থান করিলে তাহারদিগের মনে কি স্থ জন্মে তাহা আঁনর্ধচনীয় এ আনন্দ এবং 
স্থথ এ সকল লোকের অধিক নহে কিন্তু উপকারকের অধিক হয়। সং কৌং 


( ২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জৈোষ্ঠ ১২৩৩ ) 
দান।--গত পুহম্পতিবারের গবর্ণমেণ্ট গেজেটদ্বারা মহারাজ লুথমহজের পুব্রথয় শ্রীধত 
রাজ শিবচন্দ্র পায় বাহাদুর ও শ্রীফুত রাজ। নুসিংহচশ্র রায় বাহাছর উওয়ে বিদ্যাসম্পকীয় 
সম্প্রদায়ে ও লোকেরদের উপকারার্গে যে সম্প্রদায় হইয়াছে সেই সকল সম্প্রদায়ে বিতরণ 
করিবার নিমিত্ত শ্রীশ্রীপত বড় সাহেবকে এক লক্ষ চারি হাজার টাকা দান করিয্বাছেন ॥ 
আমর] শুনিতেছি থে কলিকাতাহইতে কাশীপয্ন্ত স্থলপথে আড্ডায়ং যেমন এক২ খুর ইইস্কার্ে 
তদ্রুপ কাশী অবধি কানপুরপধ্যন্ত আড্ডায় এক২ ঘর এ টাকাতে হইবেক। 
এ সমাচার পত্রদ্বার! রাজা বাহাদুরেরদের অতিশয় প্রশংস। করিয়াছেন এবং আমরাও 
তাহাতে সম্মত মাছি এবং ভারতবধষের মধ্যে এমত কোন ইংরাঞ্জ নাই যে তাহাতে সন্তুষ্ট 
না হইবেন। 


(৫ আগষ্ট ১৮২৬। ২২ শ্রাথণ ১২৩৩ ) 


শরী্রীযুত লার্ড আমহাষ্ট”. অপর কলিকাতার সংস্কৃত কালেজ ও মদরাসাতে যেং বিদ্যার 
চচ্চা হইতেছে তদ্িময়ে তিনি অতিশয় প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ এতদেশীয় তিন জন 
ভাগ্যবান লোক যাহারা এতদ্বেশীয লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসার্থে শ্রীশ্রীযুতকে অথ সমর্পণ করিয়াছেন 
তাহারদের প্রশংসা করিলেন এ ভাগাবান লোকেরদের নাম এই২ শ্রীযুত রাজা বৈদ্যনাথ রায় 
৫০০০০ শ্রীযুত বাবু নরসিংহচন্দ্র রায় ৪৬০০০ও শ্রীযুত বাবু গুরুপ্রসাদ বনু ১০০০ সর্বন্ুদ্ধা 
১০৬০০* এক লক্ষ ছয় হাজার টাক1। 


সমাজ ৪৫ 


( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ | ৩ ফাল্গুন ১২৩১ ) 

হাবড়ার হাসপাতাল ।-"্গত শনিবারে হাবড়ার হাসপাতালের ধনদাতার ও পসাহাধ্য- 
কারকেরদের প্রথম | বাধিক | সভা হয়। তাহাতে শ্রীধৃত জান মাষ্টর সাহেব সভাপতি 
হইলেন এবং লিখিতব্য সাহেবলোকের! আগামি বৎসরের কর্শসম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন । 
বিশেষত: শ্রীযূত এস লাপ্রিমাদি ও শ্রীৃত ষ্টকট সাহেব ও শ্রীযৃত পাদরি হোম্স সাহেব 
ও গ্রীধৃত বাবু মথুরানাথ, মল্লিক ও শ্রীধৃত পাদরি হপ সাহেব সেক্রেটরী কর্ষে নিদুক্ধ হইলেন। 

শীধুত ডাক্তর ষ্টয়াট সাহেব এ চিকিতসাঁলযের বার্ষিক বিবরণ প্রস্তাব করিলেন তদ্দারা 
দুষ্ট হইলু যে গত বৎসরে ছয় হাজার তিন শত তেইশ জন রোগি বাক্তি এ হাসপাতালে 
উ্সধাদি প্রাপ্ত হয় তাহার মধো ৯২ জন এ চিকিৎসালয়ে বা করিয়া স্বাস্থ্য হয়। অপর 
বিবি কুপরনামক এক শ্লীর এক বাঙ্গলা ঘর উত্তরাঁধিকারাঁভাঁবে গবর্ণমেন্টে ব।জেআপু 
হইয়া গবর্ণমেণ্ তাহা এ হাসপাতালের নিমিত্তে দান করিয়াছেন। গত বংসরে এ চিকিৎসালয়ে 
কেবল সাড়ে চারি শত টাকা বাম হয় এবং তাহার সংস্থান ছয় হাজার আট এত 
টাকা ফারগিসন কোম্পানির কুঠীতে গচ্ছিত আছে । এত রোগি ব্যক্তির চিকিৎসাতে যে 
এত অল্প টাক! বায় হয় তাহার কারণ এই ঘে গবর্ণমেণ্ট সকল এবধাদি বিনাখুলো প্রদান 
করিলেন। কিন্তু গত অক্তোবর মাসঅবধি এ কূপ দ্বান রহিত হইয়াছে । এই চিকিৎপালয় 
হওয়াতে দীনদরিদ্র লোকেরদের অত্যন্তোপকাঁর হইতেছে এপং আপনারদের ভরসা হয় 
যে ইউরোপীম্ব ও এতদেশীয় দানশৌগ্ড লোকেরা তাহাতে প্রচর টাক। প্রদান করিবেন। 


শাঁ্থিক অবস্থা! 
( ১৬ জানুয়ারি ১৮১৯ । ৪ মাঘ ১১২৫) 

তুলা।-_ আটার শত চৌদ্দ সনে যখন শ্রদৃত কোম্পানি বাহাদুরের বিশসালা 
বন্দোবস্ত হইল তখন এ দেশের যে বাণিজা পূর্বে কেবল কোম্পানির অধীন ছিল 
সে বাণিজা অন্ত, লোকেরাও করিতে পাত্রিবেক এই আজ্ঞা ইতগ্রণ্ডের মহানভা! দিয়াছেন 
সেই অবধি এ দেশের বাণিজা অতিবেগে চলিতেছে এবং অন্ত ব্যবসায়হইতে কেবল 
তুলার বাণিজা অধিক বদ্ধিষ্ট হইয়াছে । আট'র শত সতের সালে এই দেশহইতে 
যোল লক্ষ মোন তুল! ইংণ্ড দেশে গিয়াছে “স্‌ তুলা সেখানে আট কোটি টাকাতে 
বিক্রয় হইয়াছে এই প্রকারে বাণিজোর দ্বারা এ দেশের সম্পত্তি বৃদ্ধি হইতেছে যেহেতুক 
যে দেশহইতে অনেক ষুলোর ভ্রবা রপ্তানি হয় এবং অল্প মূলোর দ্রব্য আমদানি 
হয় সেই দেশ অতিশয় সম্পন্ন হয়। যেমত কোন ক্ষুত্র শহরে যদি দশ হাজার টাকার 
ব্রব্য আমদানী হয় তবে মে শহরহইতে দশ হাজার টাকা নির্গত হয় এবং অন্ত দেশ- 


&৬ »৩ম্৮ পত্রে স্ব্ষাবেশেন্র শুথা 


হইতে লোকেরা আসিয়া! যদি সে শহরহইতে এক লক্ষ টাকার ভ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া 
যায় তবে দে শহরে লক্ষ টাকা" প্রবেশ করে স্ৃতরাং অবশিষ্ট নব্বই হাজার টাকা 
& শহরেই থাকে । এই মত যদি প্রতি বৎসর হয় তবে সে শহর অতিশয় সম্প্তিমান্‌ 
হইতে পারে সেই গণনাঁতভে বড় দেশের সম্পত্তির হাস কিছ বুদ্ধি হয়। এই বাঙ্গাল। দেশের 
দ্রবের রপ্তানি অনেক ও তাহার আমদানী অন্ক এই প্রযুক্ত এ দেশের ধন বাণিজাঘার! 
অতিশয় বাড়িতেছে এবং পূর্ব নবাবের অধিকার কালহইতে 'এখন স্থানে দেশের 
সম্পত্তিরদ্ধি হইতেছে এখনও যত ভাগাবান লোক বাঙ্গালাতে আছে পূর্বে নবাবের অধিকার 
কালে এত ভাগ্যবান ভিল না ইহাতে নিশ্চয় বুঝ। যায় যে কেবল এখন বাণিজ।দ্বার, 
লোকের ভাগাবান হইতেছে । | 


( ২৩ জানুয়ারি ১৮১৯ । ১১ মাঘ ১১২৫) 
তুলার বাণিজ্য।__আটার শত চৌদ্দ সাথে কোম্পানির বিশসাল। বন্দোবস্ত হওয়! 
অবধি তুলার বাণিজা ব্রিগুণ বাড়িয়াছে সে এই হিসাবের দ্বারা দেখা যাইবে । আটার শত 
চৌদ্দ সালে এক লক্ষ এগার হাজার গাঁটি তুলা এঠ দেশহইতে অন্য দেশে গিয়াছে । 
আটার শত পোনের সালে মাশী হাঁজার গাটি। এব” আটার শত ষোল সালে এক 
লক্ষ পয়ষট্ি হাজার গীটি। আটার শত সতের সালে দুহ লক্ষ ছাপান্ন হাজার গাঁটি। 
আটার শত আটার সালে তিন লর্গ আটাইশ হাজার গীঁটি অন্য দেশে গিয়াছে | 


(১৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮) 


বাণিজ্য।_গত সপ্তাহে সংক্রান্তি ও শ্রীরামনবমা ও চড়ক ইত্যাদি প্রতিবন্ধকগমুক্ত 
বাণিঙ্্যাদি সকল বন্দ হইয়াছে ভাতে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই। মোং 
মুজাপুরের তুলার মূল্য সাবেক মত আছে । ভগবান গোলাতে সাবেক মুলার উপরে বার 
আনা অধিক মূল্য হৃইয়াছে। কাছড়া তুলার মলা পৌনে চৌদ্দ ও চৌদ্দ টাকা 
হইয়াছে । চীন দেশের বাণিজ্যের কারণ কশা গীাটি ১৭॥০ সাড়ে পোনর টাকা মুল্যে 
খরিদ হইয়াছে । 

ইংগ্রগড দেশের লিবরপুল শহরহইতে এক সওদাগর সাহেব মোঁং কলিকাতাতে 
আপন অংশীকে সমাচার লিখিয়াছে যে দুই বৎসরের মখো হিন্দস্তানহইতে তুল! না পাঠায় 
যেহেতুক আমেরিকাহইতে পাঁচ লক্ষ গাটি তুলা ইংগ্নণ্ডে আমিতেছে। এবং গত বৎসরহইতে এক 
লক্ষ গাটি তুলা ইংগ্নণ্ড অধিক আম্দানী হইয়াছে | এবং হিন্দস্থানের তুলাহইতে আমেরিকা 
দেশের তুলা অত্যত্তম। কিন্তু মোং কলিকাত। শহরে দুই চারি দিবসের মধ্যে ধে যুলো 


তুলা বিক্রয় হইয়াছে এই সমাচার পূর্ব প্রকাশ হইলে তাঁহাহইতে অল্প মুলো বিক্রয় 
হইত। 


সমাজ ৫৭ 
(১৪ এপ্রিল ১৮২১ । ৩ বৈশাখ ১২২৮) 


জিনিস রঞ্চানী।--মৌং কলিকাতাহইতে মার্চ মাঁসৈর প্রথম দিন অবধি ৩১ রোজ পর্যন্ত 
এই২ দ্রব্য বাহিরে গিয়াছে । 


তুল। ১৭৬ গীঁইট 
চিনী ৩৪৬৭৩ মোন 
শোরা 784 
আফীম ১৮৭৫ এঁ 
চালু. ৭০০৪ এ 
 স্থৃউিটু ১৮০০ এ 
রেসম ১৯৪ এ 
ভেরগা তৈল ৪৪ এ 
গজদন্ত ১৪ এ 
গোন্ম ৩০০ এ 
নীল কুঠীর মোন ৩১৩৬ এ 
বশ ১১৫৯৯২ থান 
সালস ৫৫ থান 
আমদানী কলিকাতা ইৎ এ লা এ 
ধাতু দ্রব্য তস্কা 
ত্বরণ ৫৯৮০০ 
র্প্য ২১৮২৯৪৫ 


(১৯ জানুয়ারি ১৮২২ । ৭ মাঁথ ১২২৮) 
মোকাম কলিকাতাহইতে নান। দেশে রঞ্চানি জিনিস 
সন ১৮২১ সালের ইং জাচআরি লাগাদ দিসেম্বর | 


তুলা উর এ ৪২৫১০ বস্তা 
চালু. -- -7:8৪৭৫৬৭ এ 
চিনি 7777৩০৪৫৩৭৯ মোন 
সোরা -- 77 ২৭৮১০৪ এ 
নট ই ২৩৯৫৮ এ 
রেশম - শি ৪৯৮২ মোন 
নীল -- ২ ২৩৪১১ গর 
আফীম -* -- ৪২৭৯৮ সিন্দুক 


নানাপ্রকার বস্ত্র - ২৭৩২০৪৪ থান 


৫৮. সওব্বাদ পাত্রে লেকান্লেত্র কথা 


কলিকাতাহইতে ইংপ্রগড দেশে জিনিস রধ্চানি সন ১৮২১ শালের 


ইং জান্আরি লাং দিসে্গর | 
হি 
সোহাগ! 


০৯০ 


ভেরেগ্ডা তৈল 


লবর্প 


নারিকেল তৈল 


সুতা 
গজদস্ত 
মাজুফল 
ছাগচম্ম 


জি 


মহিষ শঙ্গ -- 


পিপ্সল 
মিষ্ট 
জায়ফল 
কুচিলা 
বেত 
রক্তচন্দন 


স্পা 


আসা সি 


হিরন 


শাল 


০০০০ 


গুয়ামউরি -- 


৬ 
৯৩২ 
২৬০৪ 


৯১৯ 


২৫০০ 
১০২৭ 
৬৮৭ ৯ 

৮৮৯ 


৭৮ 


মোন 
মোন 


(২ সেপ্টে্গর ১৮২৬। ১৮ ভাদ্র ১২৩৩) 


ইউরোপীয় বস্ত্র ॥_-এতদ্দেশে ইউরোপীয় বস্ত্রেরে আমদানি কিরপে বৎসর২ বুদ্ধি 
হইতেছে তাহা নীচের লিখিত হিনাব দেখিলে সকলেই বোধ করিতে পারিবেন 
কাপড়ের মূল্য 


সাল 

১৮১৫ 
১৮১৬ 
১৮১৭ 
১৮১৮ 
১৮১৪ 


১৮২০ 


১৪৯০১৮ 
৯৩৩৬১৫ 
৪২৬৩৮৩৪ 
৭০১৫৯২ 

৪৬৬৩০১৬ 


৮৬৩৬৩৯ 


সসাজজ ৫১৯ 


১৮২১ ১১৪৩১০৭৪ 
১৮২২ ১১৬৭২ ৪৩ 
১৮২৩ ১১৮১৬৭১ 
১৮২৪ ১১৩৮১৬৭ 


*( ২৩ জীঙ্গয়ারি ১৮১৯ । ১১ মাঘ ১২২৫) 

কলিকাতাতে তওুলের মূলা বৎসরের মধ্যে বিস্তর বিশেষ হয় না কিন্তু বাঙ্গালার পশ্চিম 
ভাগে পৌষ মাসে তুল অল্প মূল্য ও আযাঢ় মাসে অতিশয় দুমূল্য হয় ইহাতে সেখানকার 
মহাজনেরা অতিশয় ভাগ্যবান হয়। আযাঢ মাসে যখন ক্ূষকেরা আপন পরিজন পোষণের নিমিত্ত 
ও ক্ষেত্রে বুনিবার বীজের নিমিত্ত তাহারদের অতিশয্ক প্রয়োজন হয় তখন মহাজনেরা অধিক মূল্যে 
ধান্ঠ বিক্রয় করে ও তাহার মূল্যে ধান্ত লইবার করার পৌষ মাসে করিয়া লয় ঘখন পৌষ মাসে 
ধান্য জন্মে তখন মহাজনের দেনা শোধ ন1 করিয়৷ অনুকে বিক্রয় করিতে পারে না পৌষ মাসে 
তাহারদের আপন কাধ্য সাধনের নিমিত্ত ধান্ত বিক্রয় করার আবশ্তক অতএব তাহার। অগ্প মূলো 
ধান্য বিক্রয় করে এবং মহাজন লোক সেই সময়ে অল্প মূল্যে ধান্ট ক্রয় করিয়া রাখে । 


(১৭ নভেম্বর ১৮২৭ । ৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৪ ) 

এতদেশের বাণিজা ।--সকলেই অবগত আছেন মে ১৮১৪ সালে কোম্পানি বাহাদুরের 
হইংক্সগুদেশের পালিমেন্টের সহিত বিশ ব্সরের কারণ একটা বন্দোবস্ত হইয়াছিল স্তাহার পূর্বে 
ঞ্তদেশে কোম্পানিব্যতিরিক্ত অন্য কেহ ইংগ্রণ দেশের দ্রব্যাদি এ দেশে আনিয়া বাণিজ্য করিতে 
পাপ্িত ন]। সেই বন্দোবস্তের সময়ে ইংগ্রগুদেশের মহাজনেরা পালিমেণ্টের নিকটে এই দরখাস্ত 
করিল যে তাহার।ও এতদেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে পাগ্থ। পালিমেন্ট সেই সময়ে এদেশনিবাপি 
অনেক লোকেরদিগকে ডাকিয়৷ তদ্িষয়ে জিজ্ঞাস। করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা সকলেই কহিল 
যে এতদ্দেশয় লোকেরা ইউরোপীয় কোন বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না এবং ইউরোপীয় দ্রব্য এ 
দেশের মধ্যে বিক্রয় করা অতিশঙ্ক ছুঃসাধ্য হইবে । কিন্তু পালিমে্ট তাহারদের পরামর্শ না শুনিয়া 
ইংলগ্ দেশের তাবৎ মহাজনেরদিগকে এতদেশে দ্রব্য প্রেরণ করিতে অনুমতি দিলেন । 

গত বার বৎসরের মধ্যে অনিবাধ্যরূপে হংগ্্তীয়েরদের তদ্দেশে উত্তমরূপে বাণিজ্যকন্ম 
চলিতেছে ভাহাতে এ সাহেবের পরামর্শের অমূলকতা৷ অতিশয় প্রকাশ পাইয়াছে তুলার কাপড়ের 
যেরূপ আমদানীর বুদ্ধি হইয়াছে তাহা অতি আশ্চধ্া। বিশেষতঃ ১৮১৫ সালে দশ লক্ষ টাকার 
বন্ধ ইংগ্গুদেশহইতে এ দেশে আসিয়া! বিক্রীত হয় ১৮১৬ সালে ১৪ লক্ষ টাকা । ১৮১৭ সালে 
১৬ লক্ষ টাকা । ১৮১৮ সালে ৪২ লক্ষ টাকা । ১৮১৯ সালে ৭০ লক্ষ টাকা । ১৮২০ সালে ৪৬ লক্ষ 
টাকা । ১৮২১ সালে ৮৫ লক্ষ টাকা । ১৮২২ সালে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার কাপড় এ 
দেশে আলিয়া বিক্রীত হয় ইহাতে দেখা যায় যে বাণিজাকর্মের উত্তরোত্তর বাঁছুল্য হইতেছে । 


৬০ সংবাদ পত্রে সেক্সান্েতর কথা 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌষ ১২৩৪) 

বাণিজ্য ।--১৭৯২ সাল ও ১৮২২ সাবের বাঙ্গালার ও ইংগ্নণ্ডের আমদানি রপ্তানি দ্রব্যের 
এক হিসাব পাওয়া! গিয়াছে তাহাতে দেখ! যায় যে এই উভয় দেশের মধ্যে কি প্রকার বাণিজ্য 
বৃদ্ধি হইয়াছে । এদেশহইতে রঞ্টানি দ্রব্যের মধ্যে নীল প্রধানরূপে গণ্য তাহা ১৭৯২ সালে 
৭২৬৬ মোন মাত্র এখানহইতে ইংগ্লণ্ডে রপ্তানি হয় এবং বর্তমান বৎসরে যে নীল গনি হইবে 
তাহ৷ প্রায় এক লক্ষ মোনের অধিক হইবে কিন্তু অন্ত পক্ষে বন্ত্রের বিষয়ে রপ্তানির অতিঅল্লতা 
হইয়াছে যেহেতুক ১৭৯২ সালে এ দেশহইতে ,বার লক্ষ তেইশ হাজার থান কাপড় ইংগ্রণ্ডে যায় 
তৎপরে এই বাণিজ্য এমত পতিত হয় যে ১৮২২ সালে কেবল এক লক্ষ থান কাপড় এদেশহইতে 
রষ্তানি হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ইহার ত্রিশ বৎসর পূর্বে 'যত রধানি হইত তাহার 
বার ভাগের এক ভাগ এক্ষণে রপ্তানি হয়। পুনশ্চ যদি আমরা আমদানির দিগে দৃষ্টি করি তবে 
দেখিতে পাই যে বাণিজ্যবিষয়ে এমত বৃদ্ধির তুলনা নাই যেহেতুক ১৭৯২ সালে এতদ্দেশে 
১৬৫০ টাকার বিলাতী কাপড় আমদানি হু এবং ১৮২২ সালে এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ টাকার 
কাপড় এদেশে আমদানি হয়। এই উভম্ব একজ্র করিলে দেখা যায় যে এদেশের এমত রশানির 
ন্যন হইয়াছে যে বার ভাগের এক ভাগ মাত্র অবশিষ্ট আছে এবং আম্দানির অতিশয় বৃদ্ধি 
হইস্সছে। এই আমদানির বৃদ্ধি হওয়াতে যে তীাতিরদের ব্যবসাক্জ একেবারে লুপ্ধ হইল ইহাতে 
কিছু সন্দেহ নাই। ১৭৯২ সালে তের লক্ষ টাকার তাম এদেশে আমদানি হয় এবং ১৮২২ 
সালে একেবারে ত্রিশ লক্ষ টাকার তাম আইনে । পাতি লোহার আমদাঁনিরও অতিশয় নুদ্ধি 
হইয়াছে ১৭৯২ সালে দুই লক্ষ সত্তরি হাজার টাকার লোহার আমদানি হয় এবং ১৮২২ সালে 
পোনর লক্ষ টাকার লোহা! আইসে। ঘড়ী ও রূপ্যময় বাসনের আম্দানিরও অতিশয় বুনি 
হইয়াছে ১৭৯২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকার এই সকল দ্রব্য আমদানি হইক্সাছে! প্টমী 
কাপড়েরও আমদানি বাড়িয়াছে ১৭৯২ সালে এগার লক্ষ টাকার কাপড় আসিয়াছিল পরে ১৮২২ 
সালে পয়তাজিশ লক্ষ টাকার পশমী কাপড়ের আমদানি হয়। এই আমদানির জুমলা এইরূপে 
লেখ যায় যে ১৭৯২ সালে ইংগ্রগুহইতে এ দেশে সর্বন্দ্ধী সত্তরি লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় 
কিন্ত ১৮২২ সালে তিন কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকার দ্রব্য আমদানি হয় অর্থাৎ ১৭৯২ সালঅপেক্ষা 
পাঁচ গুণ অধিক হইয়াছে রপ্তানিবিষয়ে দেখ! যায় যে ১৭৯২ সালে এদেশোতৎপন্ন দ্রব্য 
ইংগ্নণ্ডে দুই কোটি চজিশ লক্ষ টাকার রপ্তানি হয় কিন্ত ১৮২২ সালে এদেশোতৎপন্ধ দ্রব্য চারি 
কোটি টাকার রপ্তানি হয়। 


(৮ জুলাই ১৮২৬। ২৫ আষাঢ় ১২৩৩) 
্রহ্ষদেশীয় বাণিজাব্রব্য ।-এই সপ্তাহের গবর্ণমেপ্ট গেজেটচ্বারা ক্রষ্মদেশীয়েরদের 
বাণিজ্যবিষয়ে ষে২ সমাচার পাওয়া গিক্জাছে তাহা সর্ধলোকজ্ঞাপনার্থে আমরা প্রকাশ করিতেছি । 
ব্রন্ধদেশে এই২ বস্তু অধিক উৎপন্ন হয় এবং তাহারা আপনারদের ব্য্বোপযুক্ত রাখিয়াও অন্ত 


সমাজ ৬৯ 


দেশে প্রেরণ করিতে পারে বিশেষত: তল তুল। নীল এলাচি গোলমরিচ মুসব্বর চিনি সোরা 
লবণ সেগুণকাষ্ট মদিরা মেটা। তৈল ডামর সাপনক্কাষ্ঠ মধু মোম হস্তিদস্ত পন্মরাগমণি এবং ধাতুর 
মধ্যে লৌহ তাশ্ব সীসা রূপা সোনা সুরমা! এবং মারবেল অর্থাৎ শ্বেত প্রস্তর কয়লা ও চুনের 
পাথর | যাহারা বনহইতে সেগুণ কাঠ আনে তাহারা কহে যে সেগুণ কাটের বন এমত আয়ত 
যে তাহার প্রায় সীমা করা যায় না এবং তার্ঠীতে এত গাছ আছে যে কখন তাহার অল্পতা 
হইবেক না। সেখানকার চিনি অতি সফেদ ও উত্তম এবং চিনদেশীয়েরা তাহা প্রস্তুত করে। 
যুদ্ধের পূর্বের ব্রহ্মদেশীয় বাদশাহ সেই চিনিদেশহইতে বাহিরে লইম্মা যাইতে নিষেধ 
করিয়াছিলেন । ত্রক্ষদেশের দক্ষিণে বিশেষতঃ সালোয়।৷ ও সরাবদ্ি প্রদেশে নীলের উত্তম 
রুষি হইতে পারে সেই দেশে নীল গাছ বনের মধ্যে আপনি জন্মে এবং তদ্দেশের লোকেরা 
আপনারদের বায়ের কারণ কিছু২ নীল প্রস্থত করে। ঘখন প্রথম যুদ্ধারস্ত হইল তখন ছুই 
তিন জন সাহেব লোক সেখানে নীল কুটী করিয়াছিলেন | 

এবং অন্য২ দেশহইতে এই২ দ্রব্য ব্রশ্মদেশে আসিয়া বিক্রয় হয় বিশেষতঃ বাঙ্গালা ও 
মন্দা ও ইত্গুদেশজাত বন্্ এবং বিলাতি বনাত ও লৌহ ও লৌইহান্্র সীসা পারা সোহাগা 
গদ্ধক সোরা বারুদ বন্দুক চিনি রমসরাপ আফীম চিনারবাসন এবং ইংগুদেশীক নানা প্রকার 
গ্লাস ও নারিকেল ও সুপারি । সেদেশে অল্প দিনের মধ্যে ইতগ্রগুদেশহইতে অধিক বন্ত্রের আমদানি 
হওয়াতে তত,ল্য মন্দ্রাজী বস্ত্ের মূল্য কিঞ্চিৎ নুন হইয়াছে। 

ব্র্দদেশের উত্তর সীমাতে চীনদেশীয়েরদের সহিত এবং ত্রহ্মদেশের পুর্ববভাগস্থেরদের সহিত 
এবং ব্রচ্মদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্য হয় এবং এ বাণিজ্োর দুই প্রধান স্থান নিবূপিত আছে 
প্রথমতঃ চিনারদের সীমার নিকট বালমে। নামে এক স্থান দ্বিতীয়তঃ অমরপুরহইতে তিন চারি 
ক্রেশ অন্তর মিলাক়্নামক স্থান । এ স্থানেতে ব্রহ্মদেশয়ের! চীনদেশীয়েরদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
যায় এবং কখন২ চীনদেশীক্েরা মিলায়নামক স্থানেতে ইহারদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে। 
চীনদেশীয়েরা আপনারদের দেশহইতে তাম ও হরিতাল ও হিঙ্গুল ও লৌহপাত্র ও রূপা রেউচিনি 
চাঁ উত্তম মধু রেশম মদ্িরা মুগনাভি বেরদি শুদ ফল এবং কতক২ টাটকা ফল ও কুকুর ও 
মুরগমনোহরনামক পক্ষিবিশেষ আনে। চীনদেশীয় মহাজনের ক্ষত্রুৎ খচ্চরের উপর আইসে এবং 
তাহার কহে যে আমারদের দেশহইতে এই স্থানে আদিতে আমারদের ছুই মাস লাগে। 

চীনদেশযের! বিক্রয়াথে যে চা আনে সেকাল ও তাহারা তাহার ক্ষুদ্র গুলি করিয়া 
আনে সে চ1 অতিন্ুম্বাছ ও যে কাল চ! ক্যানটান নগরে বিক্রয় হয় তদপেক্ষা উত্তম। এই 
চা কিছু হুম্ম,ল্য সুতরাং যাহারা ভাগ্যবান তাহারাই তাহা লয় কিন্তু এমত উক্তি আছে যে 
ব্রদ্ষদেশে এক প্রকার চ1 জন্মে তাহা স্্মূল্য এবং সাধারণ লোক তাহাই ব্যবহার করে। 
তাহারা ভোজনের পর রস্থন ও তিলের সহিত মিশ্রিত করিয়া চা পান করে। এবং কোন 
লোক আইলে প্রথম এ দ্রব্য দিয়া সন্বদ্ধনা করে এক্ষণে এদেশে যেমন তামাকু । 

র্মদেশহইতে চীনদেশে এই২ বস্ত প্রেরিত হয় বিশেষত: তুলা হস্তিদস্ত মোম এবং 


৬হ. স্বওন্বাদল পত্রে স্েকাব্নেত্র কথা 


বিলাতি বনাত। আরে! শুনা গিয়াছে যে সত্তরি হাজার গাইট তুল! বৎসরং ব্রঙ্গদেশহইতে 
চীনদেশে যায় সে সকল তুল! প্রায় তাহারা পরিষ্কার করিয়া পাঠায় ব্রঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগে যে 
তুলা জন্মে সে তুলা কিছু খাটো কিন্তু উত্তর ভাগে যে জন্মে সে লম্বা। আরো আমর শুনিতেছি 
যে পিগুদেশহইতে চট্টগ্রামে যে তুলা আইসে সেই তুলা দ্বারা ঢাকাই উত্তম মলমল প্রস্তত হয়। 

ব্র্ধদেশে আর এক প্রকার বাণিজ্য আছে বিশেষতঃ যে দেশকে ইংগ্নত্তীয়েরা লাওস বলেন 
এবং চীনদেশীয়েরা সান বলে তদ্দেশীয়েরদের সহিত ব্রহ্গদেশীয়েরদের নানাপ্রকার বাণিজ্যবাুল্য 
আছে অবর্ধাকালে তাঁহারা আবাহইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণ প্রেকনামক স্থানে আসিয়া মোম ও 
একপ্রকার বকম কাষ্ঠ এবং গোদ ও রেশম ও তুলাভনা৷ মাজা ও পেঁয়াজ রস্থন হরিদ্রা ও মসালা 
বিক্রন করে এবং তাহার! ব্রহ্মদেশহইতে লবণ ও শুষ্ক মস্ত লইয়া যায়। এ প্রেক স্থান বিনা 
এরাবতী নদীর তীরে মধ্যে গোলাগঞ্ আছে তাহাতে দেয় লোকেরা আপনারদের মধ্যে 
বাণিজা করে। 


(২০ নভেম্বর ১৮১৯ । "9 অগ্রহায়ণ ১২২৬) 


এই সপ্তাহের বাজার ভাও ।-- 
জালুন তুলা আটার টাক! মোন । 
কাছোড়া তুল! সতর টাকা মোন । 
পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বার আনা মোন। 
পাছড়ি তল উত্তম তিন টাকা ছুই আনা মোন। 
মধ্যম তণ্ডুল ছুই টাকা দশ আনা মোন। 
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন। 
মধ্যম তণডুল এক টাকা এগার আনা মোন। 
বালাম তল এক টাকা তের আনা মোন । 
নীল উত্তম এক শত যাঁটি টাকা মোন। 
এই সপ্তাহে তুলার ক্রয় বিক্রক্ন অত্যপ্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহহইতেও তুলার দর ফি 
মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে । 


(১৬ জান্বয়ারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫) 


হাসীল দণ্চরখানা ।-কলিকাতার পুরাণ! কিল্লার যে অবশিষ্ট ছিল তাহ! এখন ভাঙ্গ। 
গিয়াছে এবং সেই স্থানে একটা নৃতন হাসলীদপ্তরখানা প্রস্তুত হইবেক তাহার প্রথম পাথর পত্তন 
করিবার সম্ভ্রম কাহার হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই যেহেতুক ইউরোপীয়েরদের এমত ব্যবহার 
আছে যে যখন বড় গৃহাদি নিশ্মীণ হয় তখন যে ব্যক্তি সম্বাস্ত তিনি প্রথম এক ইষ্টক কিম্বা এক 
গ্রন্তর গাথেন। এ প্রস্তর এই মাসের মধ গাথা যাইবে এই ঘর হইলে শহরের অত্যন্ত উপকার 
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হইবে। যে শহরে যাবৎ ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বস্ত একত্র হয় এমত মহাশহরে যে ইহার পূর্বের 
ইহার উপযুক্ত ঘর না ছিল ইহাতে শহরের অতি অসপ্রম* যেহেতুক কলিকাতার এশ্বষ্যের মূল 
বাণিজ্য। 


( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮১৪৯ । ৩ ফাল্গুন ১২২৫) 
নৃতন হাসীল দপ্তরখান! ।--কলা চারি খন্টার স্ময়ে কলিকাতার তাবৎ ইংত্ীয়েরা 
একশ্চেঞ্র ঘরে একত্র হইয়া সারি২ হইয়া চলিয়। পুবাঁণ। কুঠী পর্যন্ত গেলেন এবং সেইখানে 
নূতন হাসীলদপ্তরের ঘরের প্রথম ইষ্টক তাহারা গাথিলেন এই নূতন ভাসীলদপরথানা কলিকাতার 
এশ্বধা সদৃশ হইবেক। 


( ১২ আগষ্ট ১৮২০ । ২৭ শ্রাবণ ১২২৭ ) 


নুতন হাসীলের ঘর ।--মোং কলিকাতায় গঙ্গার তীরে হাসীল দপ্তরের কারণ এক বড় 
খর নৃতন প্রস্তত হইতেছে সে ঘর এইরূপ বড় ও উত্রষ্ট হইবে যে শ্রীশ্রীণতের ঘর বাতিরিক্ত 
কলিকাতার মধ্যে তেমন ঘর আর প্রান হয় নাই । সেই ঘরের মধ্যে তাবৎ মাস্থলের জিনিস 
ধরিবেক এবং বৌদ্রে অথবা বৃষ্টিতে লোকলান হ্ইবেক না এই মত তদবীর হইতেছে । এবং 
আমরা শুনিতে পাই থে অন্নুমান বাইশ তেইশ বৎসর হইল এই দেশের মধ্যে জিনিসের 
মাসল আদায় হইত না কেবল বাহিরে জাহাজদ্বার| যে জিনিসেব আমদানী রানী হইত তাহারি- 
মাত্র মাসল আদায় হইত । এক গ্রামহইতে অন্ত গ্রামে জিনিস যাইবার মাসল ছিল না। 
এখন জিনিসের মাস্্লে কোম্পানির অনেক টাকা আদাঁয় হইতেছে । 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯। ২০ ভাদ্র ১২২৬) 


জাভাজ ।_-১ সেঞ্েধর মোং কলিকাতায় নান। জাতিরদের এক শত পচিশ জাহাজ 
ছিল। গত বত্সরে প্রথম আট মাদে পচাশী জাহাজ জিনিস বোঝাই করিয়া মোং 
ইংগ্গুহইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম আট মাসে পঞ্চানন জাহাজ আসিয়াছে 
অতএব পূর্ব ব্সরহইতে এ বৎসরে ত্রিশ জাহাজ কম আসিয়াছে তথাপি লোকেরা কে 
যে এতদ্েশে যে তও্লাদির ছুশ্মল্াত! সে কেবল ইংগ্নগুদেশে রপ্তানিপ্রযুক্ত । 


(১২ আগষ্ট ১৮২০ । ২৭ শ্রাবণ ১২২৭) 


কলিকাতার জাহাজ সংখ্যা। ১ আগন্ত ১৮২ সাল।--কোম্পানির চীনার জাহাঁজ দুই 
থান। বিলাতি সওদাগরের জাহাজ পৌনের খান। ইংগরণ্ডে গমনাগমনের দেশী জাহাজ 
চারিখান। চীনদেশে গমনাগমনের দেশী জাহীজ পাচখান। অন্ত২ স্থানে গমনাগমনের 
দেল] জাহাজ উনত্রিশখান। খালি জাহাজ চৌত্রিশখাঁন তাহার মধ্যে কতক বিক্রয়ের কারণ ও 
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কতক ভাড়ার কারণ আছে। ফরাশীস জাহাজ ছুইখান। মারেকিন জাহাজ দুইখাঁন পোর্ত গীশ 
জাহাজ তিনখান সর্ধশুদ্ধী ছেয়ানব্বই জাহাজ মোং কলিকাতায় আছে। 


(২৯ জুলাই ১৮২৬। ১৫ শ্রাবণ ১২৩৩ ) 

জাহাজ ভাসান বহু দিবসাবধি এ প্রদেশে, জাহাজ ভাসান রহিত হইয়াছিল এপ্রযুক্ত 
এতদেশস্থ অনেক কারিগরদিগের কন্মাভাব হইয়াছিল কিন্তু সংগ্রতি এদেশে ও বেলাতে 
জাহাজের প্রয়োজন হওয়াতে কারিগর লোক সকলে নিজকন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে ইদানীন্তন মোং 
সালিখায় মিঃ গিলমোর কোম্পানির কারখানায় এক সুন্দর চারিশত টন অর্থাৎ দশ! হাজার 
নয়শত নয় মোন বোঝাধারি এক জাহাজ প্রস্তত হইয়া গত ২২ জুলাই বেলা ছুই প্রহরের 
পর ভাসিম়্াছে এই জাহাজ ভাসিবার কালে অনেক সাহেব লোক দর্শনার্থে আসিয়া একত্র 
হইয়াছিলেন। জাহাজ ভাসিলে পর ইহার নাম উইলেম রাখিলেন কারণ এ নামে এক ব্যক্তি 
&ঁ সাহেবদিগের কারখানায় প্রধান ছিলেন এবং এ কারখানাহইতে বহুদিবস পরে অবকাশ 
হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন এই জাহাঁজ এ প্রদেশে তেজারত বিষয়ের নিমিত্তে নিকপিত 
থাকিবেক ইহ! স্থির করণানন্তর জাহাজের কর্তা এ দর্শনাগত সাহেব লোকেরদিগের মধ্যে 
প্রধান২ সাহেব লোককে কিঞ্চিৎ২ উত্তম দ্রব্যাদি ভোজনদ্বার সম্ভোষপূর্ধবক বিদায় করিলেন। 


( ৩ এপ্রেল ১৮১৯ । ২২ চৈত্র ১২২৫) 


শ্রীরামপুরের সঞ্চয়ার্থ ব্যাঙ্ক ।--১ দফা । ১ মার্চ ১৮১৯ সালে সঞ্চিত টাক। নির্ভাবনাতে 
হস্ত করিবার নিমিত্ত থে বাঙ্ক শ্রীরামপুরে স্থির হইয়াছে তাহাতে কোন ব্যক্তি রবিবার 
ব্যতিরিক্ত সপ্তাহের কোন দিনে এক টাকাপধান্ত রাখিতে পারে কিন্তু এক টাকার ন্যুন কি! 
ভাঙ্গ। টাক! রাখা যাইবে না। 

২ দফ1। এই বাঞ্ষের মধ্যে হত টাকা স্যন্ত হয় তাঁহার সুদ দেওয়া যাইবে । কোম্পানীর 
কাগজের উপরে যে সুদ পাওয়া যাঁয় তাহার কম স্থুদ দেওয়া যাইবে না। এবং শতকরা 
নয় টাকার হিসাবের বাড়া সুদ দেওয়৷ যাইবেক না কিন্তু বাজার ভাওতে স্থদের কমি বেশী 
প্রুক্ত গত বৎসরের টাকার সুদ যে ভাঁও দেওয়। থাইবেক তাহা প্রতি বৎসর ৩০ এফরেলে 
প্রকাশ হইবেক। 

৩ দফা। টাক] ন্তস্ত করিবার সময়ে কোন ব্যক্তিহইতে পৃমিয়ম কিছু লওয়! যাঁইবেক 
ন| এবং যে ব্যক্তি কোন মাসের ১৫ তারিখে কিন্ব! তাহার পূর্বে টাকা রাখে তাহার 
স্থদ তাহার পর মাসের প্রথম তারিখ অবধি চলিবেক। 

৪ দফা! । যে টাকা এই বাস্ধে গ্থন্ত হয় সে টাক! কোম্পানির কাগজে রাখা যাইবেক 
কি বাঙ্গ'ল বাঙ্কেতে কিম্বা অন্য২ কুঠীতে রাখা যাইবে । যে ব্যক্তিরা এই বাস্কের অধ্যক্ষ 
আছেন তাহারা বাঙ্ধে স্তস্ত প্রত্যেক টাকার দায়িক। কিন্তু এই বাস্কের এই অলংঘনীয় 
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ব্যবস্থা যে এই বাঙ্কের ন্যস্ত টাকার মধ্যে এক টাকাও বাণিজ্াদিতে নিয়েগ করা 
যাইবেক না। 

৫ দফা । ইংগ্রণ্ড দেশে এই মত বান্কে যে বিষয় চেষ্ট। এই বাঙ্কেরো সেই বিষয় চেষ্টা 
যে হিসাব এইমত সহজ হয় যে অত্যল্প কালে বাঙ্কের হিসাব আদি কর যায় এই নিমিত্ত এট 
বাস্কে পূর্ণ মাঁস ব্যতিরেকে ভাঙ্গ। মাসের সু দেওয়। যাইবে না৷ এবং বতসরান্তে হিসাবের 
সময়ে আন। ও পাহর "হুদ দেওয়া যাইবে না । এবং সুর কথিলে পাভ ধরা 
যাইবে না। 

৬ দফ|। বতসরান্তে ৩*-এফরেলে বাঙ্ষেবর হিসাব করা যাইবে এক সে কালে থে 
ব্যক্তির নামে বত সদ হঈবেক সেই শ্্রদ আসলের সহিত সংলগ্র হহয়। এ তুএর উপরে আগামি 
বৎসরের কারণ সুদ চলিবেক। 

৭ দফা । কোন ব্যক্তি সেউ ৩০ এফরেল তারিখ অবধি ৩১ মে পধ্ন্ত এই এক মাসের 
মধ্যে আপন টাকার কতক কিন্বা স্তদ সমেত সমুধয় বাহির করিয়া লইতে পারিবেক এই 
মাস ব্যতিরেকে অন্ত সময়ে পাইতে পারিবেক না এবং খন কেহ টাকা লইতে চাহে তাহার 
তিন মাস অগ্রে বাঞ্ধে সমাচার দিবেক কিছু যদি সমাচার দিয় ছুই মাসের মধো তাহার মন 
ফিরে তবে বাস্ষে পুনর্ববার সমাচার দিলে তাহার টাকা সেইবূপ বা্ধে থাকিবেক। 

৮ দস।| বাঙ্কহহতে কোন লোকেরদের কাছে তাহারদের নিজ বিপয়ে বাঞ্চের কোন 
সমাচার পাগাইতে হইলে তাহার ডাকের খরচ এ বাক্তিরদের নামে পণ্ডিবেক। 

৯ দফা । সরকার ও মুকুরি প্রভৃতি ও হিসাবের কেতাব ও কাগঙ্গ ও অগ্ঠ২ দে খরচ 
বাঞছের বিষয়ে হইবে তাহার কারণ শতকরা আদ টাকার হিসাবে প্রতোক জনের টাক1- 
হইতে বতসুরান্তে বাদ যাইবেক | 

১০ দফ।। বান্কের অধাক্ষেরদের ভকুম বিনা কোন বাক্তি অন্ত বাক্তিকে বাঙ্কে আপন 
হযন্ত টাকার বরাত দিতে পারিবেক না। 

১১ দফা । বাঙ্ষের অধাক্ষেরদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মরিলে কিছ বাঙ্কহইতে ভিন্ন হইলে 
কি আর কোন নতন অধ্যক্ষ বাঙ্গে প্রবেশ করিলে বাছের অন্তগত লোকেরদিগকে সমাচার 
দেওয়া যাইবেক । 

বাঙ্কের অধ্যক্ষেরা এই২ । 
শীধুত উইলাম কেরি সাহেব । 
শ্রীযীত জন্গআ মাপ মন সাহেব । 
শ্রীধূত উইলাম ওয়ার্দ সাহেব । 
শ্ীধুত জন মান মন সাহেব । 

ধে ব্যক্তি এই বাস্কে টাকা রাখিতে বাসনা করেন তিনি মো কলিকাত। আলেক্সান্দর 
কোম্পানির নিকটে টাকা দাখিল করিয়া এই বাঙ্কের রসীত লইবেক। 

১ 


৬৬ সওব্বাদ পত্রে লেক্কান্লেল কথা 


(১৪ আগষ্ট ১৮২৪। ৩১ শ্রাবণ ১২৩১) 

কলিকাতাবান্ব | _ওউল্ডাকোর্ট সিটে ৬১ নম্বর ঘরে অর্থাৎ শ্রীৃত পাঁমর কোম্পানি 
সাহেবের বাটাতে ২ আগন্ত অবধি কলিকাতাবান্ধ নামে এক নূতন বাঙ্ক খুলিয়ছে। এ কর্মের 
অংশী শ্রীযুত জন পামর সাহেব ও শ্রীযুত জন এস ত্রোন রিগ সাহেব ও শ্রীযুত হেন্রি উলিয়ম 
হাবহৌন সাহেব. ও শ্রীযুত এড.বার্ড আগস্টস নিউটন সাহেব ও শ্রীযুত এফ টিহাল সাহেব ও 
শ্রীধুত দি বি পামর সাঞেব ও শ্রীধুত উলিয়ম প্রিনসেপ সাহেব ও শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী 
ইইয়াছেন। | 

ইহারাই এ বাঙ্কের লাভ লোকপানের দায়ী । যদ্ধপি এ বাঙ্কের আর বিশেষ জ্ঞাত হইতে 
কাহার ইচ্ছা হয় তবে এ দপ্তরখানায় অন্গসদ্ধান করিলে জানিতে পারিবেন । 


(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্যষ্ট ১২৩৬) 


কলিকাতার নৃতন ব্যাঙ্ক ।--গত ২৬ মে তারিখে কলিকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক 
সাধারণ ব্যাঙ্ক স্থাপনের নিমিন্তে এতদেশীয় ও ইত্প্শীয় ভাগ্যবান লোকেরা এক হইয়াছিলেন 
এবং তাহারা এই নিশ্চয় করিলেন যে কলিকাতায় এক নূতন সাধারণ ব্যাঙ্ক স্তাপন করা অতিশয় 
উচিত এবং এ সময়ে যে সকল সাহেব লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাহারদের সম্মথে এক 
ফর্দ কাগজ রাখ| গেল সেই কাগজে প্রায় এক শত সাহেবলোকপ্রভৃতি সহী করিলেন তাহার 
পর সাহেবলোকের। এই স্থির করিলেন যে সেই ব্যাঙ্ক স্থাপনার্থে এক কমিটি স্থির করা যাইবে 
সেই কমিটির অন্তঃপাতী অনেক সাহেবলোক ও নীচে লিখিত এতদেশীয় অনেক ভাগাবানলোক 
হইয়াছেন । 
শ্ধূত বাবু হরিমোহন ঠাকুর । 
শীধুত বাবু রাধারুঃ মি । 
শ্রীধৃত বাবু রাজচন্দ্র রায়। 
শ্রৃত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় | 
শ্রীধূত বাবু রায়ভন্‌ হামিরমল। 
শীমুত বাবু দয়াচন্ছ । 
শ্ীযৃত বাবু তিলকচন্দ্র । 
এই কমিটির সাহেবেরা পুনর্বার ১৫ জুন তারিখে কমিটি করিবেন এবং সেই সময়ে 
অবশিষ্ট সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত হইবে । 


(২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ১১ আশ্বিন ১২৩৬) 
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ।-- শ্রীধুত রাজা বৃসিংহচক্জ রায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের ত্রষ্টির কন্মে .উন্তফ। 


সাজ ৬৭ 


দেওয়াতে এ ব্যাঞ্চে তাহার পরিবন্তে এক নূতন ত্রষ্টি মনোনীতকরণার্থে আগামি ১ অক্তোবর 
তারিথে এক বেঠক হইবেক।.*, 


(১৯ মে ১৮২৭। ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৪) 


মিঃ ডেবিডস্ন কোম্পানি নাহেবানের *গত কুঠীর উপর পাওনাওয়ালারদিগের প্রতি 
সংবাদ । | 
এই ইশ তেহার দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে ঘে কলিকাতার শহরস্থ মিঃ ডেবিডসন 
কোম্পানি সাহেবানের মহাজনেরদিগের মধ্যে ধাহার৷ আপন২ দাবির হিসাব এঁ সাহেবানের 
্ষ্টীদিগের নিকট রেজেষ্টরি করাইয়াছেন সেই সকল মহাজন তীহারদিগের দাবির অন্দরে ফি 
টাকায় চারি আনার হিসাবে ডেবিডেন্ট অর্থাৎ অংশ আগামি'১ জান্ঠআরি সন ১৮২৮ সাল 
অথব| এ তারিখের পর মোং কলিকাতার রাণীমুদ্ির গলিতে মিঃ ক্রুটেনডেন মেকিলপ কোম্পানি 
সাহেবানের আফিসে একটিং ত্র্টি জেমস মেং জিমিস কলন সাহেবের নিকট পাইবেন |. 
তারিখ ২৩ এপ্রিল । কলিকাতা । ১৮২৭ সাল। 
এ কালবিন। 
জে কালেন। 
ই ট্রাটর। 
রামচন্দ্র দাঁস। 
রসময় দত্ত । 
জান মেকেঞ্ডি । 
কে আর মেকেঞ্জি। 
ডবলিউ এস বএড। 
জান লো । 
মিসিউঅস” ডেবিডনন এও কোম্পানির গত ফারমের ত্রষ্টার। | 


(৩ জান্তয়ারি ১৮২৪ । ২০ পৌষ ১২৩০) 

সঞ্চয় ভাণ্ডার ।--সংপ্রতি শুনা গেল যে শহর কলিকাতার বড়বাঁজার নিবাসি শ্রীধুত 
গদাধর সেট ও বূপনারায়ণ বসাক ও বিজয়রুষঃ সেট ও ভুঁবনমোহন বসাক ইহারা এঁক্য হইয়। 
সঞ্চয় ভাণ্ডার নামক এক কম্মারস্ত করিয়াছেন তাহার স্ল বিবরণ এই । এই সঞ্চয় ভাগীারের 
৬৪ অংশ হইয়াছে এ অংশের টাকার সুদহইতে কোম্পানির লাটরির টিকিট ক্রয় হইবেক 
তাহাতে যে প্রাইজ পাওয়৷ যাইবেক তাহা চৌষট্টি অংশে বিভাগ হইয়। তাবৎ অংশির! পাইবেন 
ইহার বিশেষ এঁ ভাগারের নিমিত্ত যে আফরিন প্রস্তত করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই জান 
যাইতে পারে । 


৬৮ সগবাদে পাত্রে গেক্ানেনব্র কথা 


এই আয়িন আমর! পাঠ করিয়াছি তাহাতে এ সকল ব্যক্তিরদিগের যে প্রকার বুদ্ধির 
»ট্টি প্রকাশ হইয়াছে তাহাতে কাহার টিকিট ক্রয় বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে না এবং ইহাতে 
ধনের বৃদ্ধি হইতে পারে । অপর অতাল্প অথাঁৎ পঞ্চাশ টাকা প্রথম দিয়া তাহাতে অংশী হইতে 
হয় পরে প্রতিমাসে দশ টাকা এমত চারি বসরকালপধ্যস্ত দিতে হইবেক দেখ কি আশ্চয্য 
ব্যাপার দশ টাক দিতে কাহার কোন কেশ বোধ "হইবেক না কিন্তু লভা অধিকতর হওনের 
সম্ভাবনা আছে । ন1 হইলেও আসলের ক্ষতি নাই 'এবং যর্দি আসল টাকা কেহ ফিরে চাহেন 
তাহাও তৎক্ষণাৎ পাইবেন অতএব এই সঞ্চয় ভাণ্ডার হ্জনকারি ব্যক্তিরদিগকে আমরা ধন্যবাদ 
করিলাম । , | 

এক্ষণে মনে করি তাহারদিগের কৃত এ ভাগ্ারের আদ্মিন লোকে দৃষ্টি করিলে অনেকে এ 
রীতিক্রমে অনেক প্রকার নৃতন২ কর্ম আরম্ভ করিতে পারিবেন। 


(২৩ এপ্রিল ১৮২৮1 ১৫ বৈশাখ ১২৩৫ ) 
দ্বিতীয্ সঞ্চয়ভাগ্তার ।-- আমর! আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে প্রথম সঞ্চয় ভাণ্ডার 
জনাবপি নিয়মিত কালপযান্ত জাগ্রৎ থাকিয়া কালবশে নিদ্রিত হইম্বাছে এক্ষণে ভদধ্যক্ষেরা 
দ্বিতীয় সঞ্চয় ভাগ্তার নামরূপে পুনরুথান করিয়াছেন । তাহার অন্ুষ্ঠানপত্র অধ্যক্ষেরদিগের 
অন্ুম্ত্যসুসারে চন্দ্রিকায় প্রথম পত্রে প্রকাশ করিলাম *** 


( ১৭ জুলাই ১৮১৯ । ৩ শ্রাবণ ১২২৬) 
নৃতন গঞ্জ ।-- শ্রীপ্রীযুত মহারাজ তেজশ্চন্্র রায় বাহাদুর আপন বাটার পশ্চিমে নতন এক 
গ্ করিয়াছেন সেখানে দোকানি পসারি অনেক২ লোককে দোকান করিবার কারণ ছয় মাস সদ 
ব্যতিরেকে টাকা কর্জ দিতেছেন ইহাতে প্রতিদিন দোকানি বাড়িতেছে এবং তিনি আপন দেশে 
ধেং দ্রবা পাওয়া যাইত না তাহাও কলিকাত। মোকাম্হতে আনাইম্। তাহার দোকান 
করাইয়াছেন। এ গঞ্জের নাম রাধাগঞ্জ এ গঞ্জের দক্ষিণ বঙ্ধেশ্বরী নামে নদী আছে সেই নদী 
গার হইবার কারণ পাকা এক পুল প্রস্তুত করাইতেছেন অন্যাপি প্রস্তুত হয় নাই । 


(৫ আগষ্ট ১৮২০। ২২ আাবণ ১২২৭) 


নৃতন বন্দর ।-_শ্রীযুত মুন্দী গোলাম হৌসন মোং বৈদ্যবাটীর উত্তরে কোম্পানির বাদ্ধা 
রাস্কার পূর্বব গঙ্গার পশ্চিম তীরে নৃতন গঞ্জ ও হাট বসাইতেছেন সেখানে দোকান ঘর প্রায় দশ 
বারখান প্রস্তুত হইয়াছে আর২ও অনেক হইবেক এমত উদ্যোগ অনেক হইতেছে এবং 
সেখানকার গঙ্গার পোস্ত বান্ধান যাইবে সেখানকার প্রজা লোকেরদিগকে আপন২ ঘর বাড়ীর 
মূল্য দিয় উঠাইয়া দিতেছেন তাহারা তাহার উত্তর চাপদানির মাঠে গিয়া বসতি করিতেছে 
এবং আপন অধিকারস্থ প্রজারদ্িগকে এমত শাসন করিয়। দিয়াছেন যে তাহারা কোন প্রকারে 


লাজ ৬৯) 


বৈধ্যবাটীর পুরাণ হাটে না গিয়া এ নৃতন হাটে ৭ এবং আপনার নৃতন হাটে যদি কাহারো 
দ্রব্যাদি বিক্রয় না হয় তবে সে দ্রব্য আপনি খ্মলা দিয়! লইবার হ্বীকার করিয়াছেন এবং 
কলিকাতার ব্যাপারি লোকেরা যে২ জিনিদ পুরাণ হাটে গরিদ করিয়। নৌকা বোঝাই করিত ও 
কলিকাতাতে লইয়। গিয়। বিক্রয় করিয়া মুনফা করিত তাহারা খদি পুরাণ হাটে না গিয়। নুতন 
হাটে যায় এবং সেখানে সেরূপ জিনিস না পায় তবে এ বাপারিরদের যে মুনফ। তাহাতে হইত 
তাহা আপন সরকারহইতে দিবেন। "এবং যে লোকেরা সেখানে দোকান করিতেছে 
তাহারদিগকে তিন বৎসরের মেঘাদে বিন! দে জামিনমাত্র লইয়া দোকানের কারণ টাক। 
দিতেছেন। ইহার ছুই ফল নৃতুন গঞ্জ বসন ও পুরাণ গ্ নষ্ট করা। এবং বৈধ্াবাটার জমমীদারও 
পুরাণ হঁটি বজার রাখিবার কারণ অনেক চেষ্ট। করিতেছেন । 


( ১৫ মাচ ১৮২৮। ৪ চৈত্র ১২৩৪ ) 


কলিকাতার নতন বাজার । - নানাপ্রকার পক্ষী ও মাংম বিঞ়্াথে কলিকাতায় এক 
বাজার বসাইবার উদ্যোগ হউতেছে ও তাহার বাযের আন্দাজি হিসাব নীচে লেখ! যাভভেছে। 


কলিকাতার জানবাজারের ১৮/১% জমীর মুল টা টার 
ইমারতী খরচ রঃ রর, 
চতুদ্দিগের প্রাচীর ও দোকানের ছাত প্রভৃতি 5, ৭১৫০ 
ভূমি সমান করা ও পুষ্ধরিণী প্রত্তির থরচ রঃ ৫০৯০ 
উপরি খরচ রি ৫ ০ 
শহরের বাহিরে পশ্বাদি পালনের স্কান খরিদ -*. ১৯৫০ 
এ স্থান ঘিরিতে খরচ ধা ৭৯০ 
পশ্বাদি ক্রয়ের জন্য .. যার 
একুনে দেড় লক্ষ টাকা ১৫০ ০০০ 


এমত শুনা বাইতেছে ঘে এই টাকা তিন শত অ-শেতে বিশক্ত হঠয্। সংগৃহীত হইবেক | 
পরে এ বাজারে যে লাভ হইবেক তাহা বৎসর অন্তর হিসাব করিয়া অংশিরদের মধ্যে ভাগ 
করিয়া দেওয়া যাইবেক । 

আমরা দেখিতেছে ষে শ্রীযুত বেলি সাহেব ও শ্রীমৃত সর চালস মেটকাফ সাহেব ও 
কলিকাতাস্ত অন্য সওদাগর সাহে্বলোকেরা এই বাজারের অংশী হইয়াছেন তাহাতে ৪? 
জন অংশির নাম সহী হইয্বাছে অর্থাৎ ঘভ অংশী হইবে তাহার ছত্ব ভাগের এক ভাগের 
নাম সহী হইয়াছে। কিন্তু এই বিষয় সফল হইবে কি না তাহা এক্ষণে বল৷ যায় না। 


( ৫ জুলাই ১৮২৮ । ২৩ আযাঢ ১২৩৫) 


বাজার ভঙ্গ ।_বারাশত পরগনার মধ্যে ঠাকুর পুকুরনামক গ্রামের দক্ষিণাংণে 


৭0 সওখ্যাপ পত্রে লেক্কাতেনক্ল ক্ুথা 


ভট্টাচাধা দিগের এক বাজার আছে এবং তাহার উত্তরাংশে শ্ীধুত বাবু প্রাণরুষ বিশ্বাস এক বাজার 
বসাইতেছিলেন তাহাতে ভট্টাচাধ্য অনিবা বিরোধ বুঝিষ্।। প্রভুবজ্য জজপাহেবের নিকট 
দরবার করাতে এমত আজ্ঞা দিয়াছেন যে এ নূতন বাজার অবিলম্ে শ্বহস্তে উৎপাঁটন 
করিবেন তাহাতে বিশ্বাস মহাশয় সুতরাং তাহাই করিলেন অতএব নূতন বাজার কিস্জংকাল 


রহিত হইল। তিং নাং 


(২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯ ) 


প্রেরিত পত্র । দর্পণ প্রকাশকেঘু।--চৈত্র সপ্তবিংশতি দ্িবসীয় ষষ্ঠ সমাচার চক্দ্িকার 
আলোকে আলোকিত হইল তাহাতে লবণ ছুন্মল্তা কারণ' বিজ্ঞাপন প্রার্থনা আছে 
অতএব অক্মদাদির বৃদ্ধানুদারে লবণ 'ছুর্ম লাতা বিষয়ে যাদৃশ অনুমান হইল তাহা লিখি-7 

নিজযশংপ্রখ্যাপনেচ্ছু কোন ব্যক্তি অন্য২ লোকের নানাবিধ কীন্তি শ্রবণ দ্বারা স্বয়ং 
থিগ্যমান হইয়া বিবেচনা করিলেন যে এমত এক কম্মকি আছে যে তাহা করিলে আপামর 
সাধারণ সকল লোকের অপকার নিপ্পন্ন করিয়! দে সকলের নান। কট,ভ্িভাজন অথাৎ নানাবিধ 
গালির স্থান হওয়াতে খ্যাত হইতে পারি। ইহাতে আপনি কিছু স্থির করিতে না 
পারিয়া আত্মীয় বর্গকে পরামর্শ জিজ্ঞাম। করিলেন। তাহাতে বাবুজীর পুরোহিত কুকশ্ম 
পঞ্চানন ভষ্টাচাধ্য কহিলেন যে বাবুজী বিলক্ষণ আজ্ঞা করিয়াছেন ইহার উত্তর হটাৎ করিতে 
পারি না ভাল কল্য বিবেচনাপূর্বক নিবেদন করিব। 

পর দিন পঞ্চানন বাবুর নিকটে আত্মক্নাঘাপূর্ববক কহিলেন যে মহাশয় আমি হয়ে 
এই মন্ত্রণা স্থির করিয়াছি অন্যের কি সাধ্য দেখুন এই পৃথিবীতে কিধনী কি দরিদ্র সকলেরি' 
লবণে প্রয়োজন লবণরসে অরসিক প্রায় মনুষ্য দেখি না লবণ ব্যতিরেক কাহারে], নির্বাহ 
হয় না অতএব তাহার মূল্যাধিক্যে যদি মনোযোগাধিক্ করেন তবে কেবল এই এক কম্মেতে 
আপামর সাধারণ তাবতেরি অপকার করিতে পারিবেন এবং নানা দেশে নানা স্থানে নানাবিধ 
লোকের গালি ভোগ করিতে পারিবেন ইহাভিন্ন আর কোন পথ দেখি না। ইহা শুনিয়া 
বাবুজী পঞ্চাননকে অনেক সাধুবাদ করিলেন ও কহিলেন যে না হবেক কেন তোমার 
নামানযায়ী গ্তণ বিলক্ষণ মহাশয় তাহাই কর্তব্য । 

অতএব আমর! অনুমান করি যে এইরূপ ঘটনা হওয়াতে লবণের মুল্যাধিক্য হইয়াছে । 


(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯। ৪ আশ্বিন ১২৩৬ ) 


কোম্পানির লবণের মাস্থলের পূর্বব বিবরণ ।--যেরপে লবণের দ্বার! রাজন্ব আদায়করণের 
বর্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল তাহা! পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাতি নহেন এপ্রযুক্ত আমরা 
আপনারদের সমাচারপত্রে এ বিবরণ জানাইবার কারণ ষৎ্কিঞ্চিৎ স্থাঁন প্রদান করিলাম। 
কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গলাতে বাণিজ্যের কুঠীস্থাপন করিলে তাহারা দিল্লীহইত্তে 


সমাজ ৭৯ 
এক ফরমান পাইলেন তদ্বার1 কোম্পানির কম্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজান্বরূপ, যত দ্রব্যের 
আমদানী বঝ| রপ্তানী করেন তাহা মানুলরহিত হইল'। সেই ফরমানে আরে এই নির্ধারিত 
ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সাহেবের কি ইঙ্গরেজের বাণিজোর কুটীর অন্য২ কর্তারদের 
দস্তক থাকিবেক তাহার! বিশেষান্ুগ্রহপ্রাপ্ধ হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যেরদের 
বেতন অতিশয় নন ছিল এবং এমত ৰোধ হয় যে তাহারা সকলেই স্বং লাভার্থে নিজে 
ব্যবসান্ধ করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের দ্রব্যের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল। 

তাহারদের সকল দ্রব্যসামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাছুর্ভাবে মাস্ুলগহিত হওয়াতে 
দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহারদের হস্তে কিগা তাহারদের দশ্তকের ক্ষমতাপ্র।ঞ 
ব্যবসায়িরদের হস্তে আইল । ইহাতে এদেশীয় মহাজনেরা অত্যুত্কঠিত হইল এবং বিশেষতঃ 
নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলী খার সঙ্গে থে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ 
এ বাণিজ্য হইল। কোর্ট আফ ডাইরেক্তপ” সাহেবের বহুকালাব'ৰ আপনারদের ভূত্যেরদের 
এই নিজবাবসায়েতে অতি প্রতিকূল ছিলেন এবং ১৭5৪ সালে তাঁহার। সেই সকল ব্যবসায় 
তাহারদের হস্তছাড়া করণার্থে অনিবাধ্য হুকুম প্রেরণ করিলেন। কিন্তু লাঁচ র্লাইব সাহেব 
কোম্পানি বাহাদুরের এই হুকুমের বিপরীতাচারা হইয়া ১৭৬৫ সালে কোম্পানির তৃত্যেরদেব 
নিজউপকারের নিমিত্তে লবণ ও স্ুপারী ও তামাকুইত্যাদি দ্রব্যের ব্যবসায়করণার্থে কলিকাতায় 
. এক সমাজ স্থাপন করিলেন । বিলায্তের কর্তারা ইহাতে যেন বিরক্ত না হন এতদর্থে 
তিনি এই নিয়ম করিলেন যে আপনকতৃ ক স্থাপিত সমাজ যত লবণ বিক্রয় করিবেক সেই 
লবণের উপরে শতকরা ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকার হারে মাসুল সরকারে দেওয়া বাইবে। তিনি 
*আরো! বিংশতি বৎসরের অধিক যে আন্দাজ মূলো লবণ বিক্রয় হইয়াছিল তাহাহইতে শতকরা 
পরনের "টাকা করিয়া কমে বিক্রয় করিতে লাগিলেন । 

১৭৩৬ সালে এই নিয়মের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণা হইল এবং এ লবণের সমাজস্থেরা এই 
নিষ্ম করিলেন যে তীহার! লবণ কেবল কলিকাতানগবে মোনপ্রতি ছুই ট'কার হিসাবে বিক্রয় 
করিবেন এবং দেশের মধ্যে এই বস্তর খুজরা বিক্রয় এতদেশস্থ লোকেরদিগের দ্বারা হইবেক 
এবং কোম্পানিকে তাহার! যে মাসুল দিতেন তাহার বুদি করিয়া শতকরা পঞ্চাশ টাকা 
করিয়া মাসুল ধাধ্য করিলেন। কিন্তু কোর্ট আফ ডাইরেক্তন” এই প্রদত্ত লাভেতে আরুষ্ট না 
হইয়া এ বাণিজোর সমস্ত কল্পনাতে অসম্মত হইলেন এবং নিশ্চয় এই হুকুম পাঠাইলেন যে ১৭৬৮ 
সালের সেপুন্বর মাসে ভীহারদের কম্মকারকেরা লবণপ্রভৃতি সমন্ত বস্থর বাবসায় ত্যাগ করিবে 
১৭৮৫ সালে কলিকাতানগরে লবণের মূল্য একশত মোনপ্রতি ১৭০ একশত সত্তবি টাকা ছিল। 

এই ব্যবসায়কারি সমাজ ১৭১৮ সালে এইবপে রহিত হইলে নিমকপোক্তানীর কাধ 
ভিন্ন মহাজন ও জমীদারেরদের হস্তগত হইল। ১৭৭২ সালে অগ্ক এক পরিবর্তন হইল 
গবরূনরমেণ্ট এই ভ্কুম করিলেন যে লবণ কোম্পানি বাহাদুরের লাভের নিমিতে প্রস্তুত করা 
যাইবেক এবং লবণের ইজারদারেরা নির্দারিত মুল্যে নিমক দাখিল করিবে । ১৭৮, সাজে 


৭হ সংবাদ পাত্রে সেকালের কথা 


এই নিয়মের পুনর্ধার মতান্তর হইল এবং আজ্ঞ! হইল যে লবণের নরবরাহ এজেণ্টসাহেব- 
দিগের দ্বার হইবেক এবং সমস্ত দেশজাঁত লবণ তাহারদের দ্বারা কোম্পানি বাহাদুরের অর্থে 
প্রস্তুত করা যাইবেক এবং সেই লবণ মধ্যম অথচ নিদ্ধারিত মুল্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করা 
যাইবেক এবং সেই নিয়মিত মূল্য প্রতিবত্সর কাধ্যারস্তকালে নিমকপোক্তানীর গবর্ণমেপ্টকতৃ ক 
ইশ. তিহারের দারা প্রকাশ হইবে । ইউরোপীয় এজেন্ট' সাহেবেরা প্রথমতঃ লবণোৎপন্ন কোম্পানির 
লাভের উপরে শতকরা দশ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইলেন কিন্ত কালক্রমে তাহা ন্যন 
করিয়। তিন টাকা পরে আড়াই টাকা করিয়া স্থির হইল ১৭৮৭ সালে সমস্ত লবণ 
নীলামে বিঞ্য় করিতে হুকৃম হইল । 

১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব মোৌকররী বন্দোবস্ত করিলে নিমক দণ্তরের কাধা 
বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবে হঈল কিন্তু ইউরোপীয় এজেন্ট সাহেবদিগের দ্বারা নিমকের 
সরবরাহকারী কম্ম বজায় থাকিল। বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা যখন লবণের সরবরাহের বিষয়ের 
তদারক করিতে লাগিলেন তখন সাহারা দেখিলেন যে নিমকপোক্তানীর কাধা দুই প্রকারে 
চলিতেছিল । প্রথমতঃ আজ্জোরানামূক মলঙ্গীরদের দ্বারা জব্রদস্তীতে নিমক প্রস্তত করা 
যাইতেছিল দ্বিতীয়তঃ ঠিকা মলঙ্গীরদ্র দ্বারা ইচ্জাপর্বক বন্দোবস্তের দ্বারা নিমকের সরবরাহ 
হইতেছিল ভাহারা আরো দেখিলেন দে ঠিক! মলঙ্গীরা লবণের নিমিন্ত যে মূল্য পাইতেছে 
তাহার কেবল অঞ্জেক মূলা আজ্োরার। পাইতেছিল এব: এই অল্প বেতনে তাহারদের অতিশয় 
কে গ্রাণধারণ হইতেছিল। এ সাভেবদিগের কণগোচর হইল ঘে হিজলী ও তমোলুকের 
নিমকম্হালে ১৩৩৮৮ তের হাজার তিন শত অষ্টাশী পরিজনসমেত আজ্জোরা মলঙ্গীরা আছে 
এবং তাহার! ছুই তিন শত বংসরাবধি এইরূপ ক্লেশ পাইতেছে । বিবেচনাকরণানন্তর বো়ের 
সাহেবের! ইহ! টাহরাউলেন ধে ইহার পর্দে অল্প মুলো নিমকের সরবরাহকরণের নিয়মে “এ 
আচ্জোরারা স্বকীয় ভূমি নিষ্কররূপে অথবা অতিশয় নান খাজনায় ভোগ করিল কিন্ত কালক্রমে 
জমীদারের। নানাছলে লবণের মুলোর কিছু রদ্ধি না করিয়া সেও ভমির খাজান! সম্পূর্ণরূপে এ 
বেচার! মলঙ্গীরদের স্থানে লইতে লাগিলেন । বোর্ড ত্রেডের সাহেবেরা ইহা অবগত হইবাগাত্র 
আজ্কোরারদের লবণের মূল্য ঠিকা মলঙ্গীরদের লবণের তল্য করিতে গবণমেপ্টকে পরামর্শ দিলেন 
এবং অবিলদ্ধে গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হইলেন। নিমকের এজেণ্ট সাহেবের গবর্ণমেণ্টকে 
আরে! এই নিবেদন করিলেন নে ঠিক! মলঙ্গীরদের স্তানে যে হারে লবণ লওয়া যাইতেছে তাহাতে 
তাহারদের উপযুক্রদূপে গুজরাণ হয় না। এ সাহেবেরদের পরামশক্রমে নিমকের টুক্তির মূল্য 
শতকরা ৫৫ টাকাঅবনি ৭৭ টাকাপ্থান্ত বৃদ্ধি কর! গেল। নিমকের নূল্য এইরূপে বুদ্ধি হইলে 
এজেণ্ট সাহেবেরা অধিক লবণ প্রস্থত করাইতে লাগিলেন এবং এইরূপে মলঙ্গীরদের উপকার 
এবং সরকারেরো লাভ হহল। 

নিমক পোক্তানীর দ্বার! সরকারেধ ধে লাভ হয় তদ্িময়ে নীচের লিখিত তফদীল প্রকাশ 
করা যাইতেছে | 


সমাজ . ৭৩ 


টাকা। 
১৭৬৬ সালের লবণ জাত রাজস্ব ! ১৩০০০০০ 
১৭৮০৩ সালে চা ৫০০০০ ০০ 
১৮১০।১১।১২ সালে । ৭" ১১৭২৫৭০০ 
১৮২১২২ সালে । ৃ ৮** ১২৮৪ ০৮৯০ 
১৮২৫।২৬ সালে । | ৮৮ ১৫৮৮৫৩৭৬ 


বর্তমানকালে কলিকাত। ও বোথে ও মান্জাজঙাত সমপ্ত লবণের বিকুয়েতে ২৫৮২০৩৮ও 
টাঝ। উৎপন্ন হয়। নিমকপোক্তানীর খরচ ৭৭০৮৪৪৯ টাকা হয় অতএব নিমকের কাখে। 
কোম্পানির খরচা বাদে লাভ বৎসরে... ১৮১০০০০০ টাকা । 


( ২৬ ডিসেন্গর ১৮১৯ । ১৩ পৌষ ১২৩৬ ) 


টোৌনহালে সভা ।__হ্ীশীমুত কোম্পানি বাহাছরের ইজারার কাল উত্তীর্ণ হইলে ভিনস্থান 
ও চীনদেশের মধ্যে বাণিজ্াকার্য সর্বসাধারণ হয় আর ইউরোপীয় লোকেরা এদেশে আসিয়। 
তালুকদাবী ও কুধিব্যবপায় করিতে পারেন এতদভিগ্রায়ে কলিকাতাবাসি কতকপ্ুলীন সওদাগব 
ইঙ্গরেজ ও বাঙ্গালী বাবুর! ইৎগ্রণ্ডর ম্হাসভীয্ দরগাস্ত পাগাউবাৰ পরামর্শ স্থিরনিমিতত গত 
১৫ দিসেপ্ধর মঙ্গলবার টৌনহালে এক সভা করিয়াছিলেন শ্রীুত জান পামর সাহেব সভাপতি 
হইয়া উক্তবিষয় ব্যক্ত করাতে মেং জান ন্মিত সাহ্বপ্রহৃতি কএক জন সও্গগর আপন 
অভিপ্রা্ প্রকাশ করিলেন এতদেশীষ্েরদিগের মধ্যে এ সভায় আর কেহ না গিয়। থাকবেন 
কিছ্তু কেবল শ্রীযুত বাবু দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর দ্বিতীয় শ্লীযৃত বাবু প্রসন্ননাথ উদ্গরেজী কাগজে 
লিখিঘ্াছে মনুম(ন হয় বাবু প্রসন্নকুমার ঠাঞ্চুর হইবেন ইহারপিগের অভিপ্রায় এ সাহেবেরদিগের 
সহিত এঁক্য হইল কিন্তু শ্রীধুত কোম্পানি বাহাদুরের সিকিল কিন্বা মিলিটরি চাকর কেহ এ 
সভায় যান নাউ এবং তাহারদিগের মধ্যে কাহার মত ছে ইহা কোন কাগজে প্রকাশ 
পায় নাই। 

এতদ্বিষয়ে আমারদিগের অভিপ্রায় কিপিৎ ব্যক্ত করিতে অভিলাষ হইল অতএব লিখি 
ইউরোপীয় লোকের এ অভিললার অর্থাৎ ইঙ্গরেজ তালুকদার ও ক্ুষক হইলে তাহারদিগের মঙ্গল 
আছে বিশেষতঃ নীলওয়ালা লোকের মহোপকাঁর হইবেক যেহেতৃক ইউরোপীয় লোক এক্ষণে 
এতদ্দেশীয় লোকের দ্বারা ভূমি ইজার! লইয়া! কম্মনির্ববাহ করিতেছেন ইহার পর জমীদার বা 
তালুকদার হইয়া সংপূর্ণ স্বামিত্বরূপে এ দেশের দীনছুনিয়ার মালিক হইবেন সে ধাহ হউক বাঙ্গালী 
মছাশযেরা ধাহার। এ প্রার্থনাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন ব| করিবেন তাহারদিগের ইহাতে কি 
উপকার তাহা। জানিতে বাঞ্ছ। করি যদি পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ লিখিয় বাঙলা সমাচার পত্রে 
প্রকাশ করেন তবে এতদ্দেশীয় অনেকে এ কন্মে প্রবৃত্ত হইয়া তছুৎপন্ন মঙ্গলের অংশী হইবার 
চেষ্ট। করিতে পারেন। সং চং 


৭ সওক্াদে পত্রে মেক্যান্নেত কথা 


( ৯ জানুয়ারি ১৮৩০ | ২৭ পৌষ ১২৩৬) 

ক্লোনিজেসিয়ান। অর্থাৎ ইঙ্গরেজলোকের এদেশে চাবাসরুরণবিষয়ক।__-উপর উত্তবিষয় 
সিদ্ধ হইলে ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর ভূরিরূপে বসতিকরত কৃষিকর্খম ও 
শিল্পকন্্াদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহার২ বিবেচন| হইয়াছে যে সাধারণের 
এশবর্্য ও স্খবৃদ্ধি হইবেক এ আশা ছুরাশামাত্র যেহেতুক তাহারদিগের শিল্প বিদ্যা দির ব্যবসায়দ্ধারা 
এদেশের লোকের বর্তমান কালে যে ছুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী 
বা তালুকদারীর স্থখ এঁল"গুদেশের অবস্থাই দুষ্টান্ত আছে আর ব্যবসায়ের দৃষ্টান্ত কিঞ্চিৎ 
লিখিতেছি । 

ইমারতি কর্ম। বর্তমান সময়ের বিংশতি বৎসরের পূর্বেবে যখন এই রাজধানীতে গোরা 
রাজমিস্্ী ছিল না! তখন স্থলতানন আজদ্দীন চাদ মিশ্ত্রী প্রভৃতি অনেক এদেশীয় মিদ্ত্রী এ ব্যবসায় 
করিয়া ধন্বান হইয়াছিল তাহারদিগের বিভব অন্যাপি বর্তমান আছে পরে কতকগুলিন গোর৷ 
মিন্্ী আসিয়! এ কর্ম তাবৎ গ্রাস করিলেন তাহার মধ্ো বুরূস স্মাইলবরণকরি প্রভৃতি মিঙ্ীর। 
অনেক লক্ষ টাকা উপাজ্জন করিয়া কণিক ছাড়িয়া কেহ স্বদেশে গমন করিলেন কেহ বা কলম 
লইলেন অভাগ' বাঙ্গালী মিত্্রীর1 কণিক ত্যাগ করিয়া পাগড়ি বার্ষিয়াছিল তাহ গিয়৷ কোদালি 
হস্তে হইল এক্ষণে অন্নাভাবাপন্ন ইত্যবধানে বিবেচন। করিতেছি ইঙ্গরেজ লোক রাজমিস্ীর কম 
করাতে এদেশীয় মিস্ত্রীরা উচ্ছিন্ন হইয়াছে । 

বাড়ই মিঙ্নীর কণ্ম।_-এই কর্শে পূর্বে পালপ্রভৃতি এশ্বধ্যবন্ত হইগ়্াছিলেন। 
তাহারদিগের পরিবারের অন্যাপি তদ্ধনদ্বারা খ্যাতযাপন্ন ও সখী আছেন পরে রোণ্ট কোম্পানি- 
প্রভৃতি অনেক গোর। বাড়ুই মিস্ত্রী হইয়া এ ব্যবসায় ভক্ষণ করাতে মৃত রাদতন্ধ ঘোষপ্রতৃতি 
এদেশীয়ের। নকলে গজ ফেলিয়! বাইশ লইল ইহাতে উদ্ররান্নেরে। অনাটন হইয়াছে । 

স্বর্ণকারের কন্ম। এই কন্ম করিয়া শিবমিত্ত্রীপ্রভৃতি অনেকলোক ভূরি ধনোপাজন 
করিয়াছে পরে মিং হেমিন্টন কোম্পানি প্রভৃতি আসিয়া এ কম্ম করাতে এদেশীয় স্বর্ণকারেরদিগের 
প্রায় অদ্য ভক্ষ্যাভাব হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালী মিদ্ধী ধনবান হইতেছে কেহ কহিতে 
পারিবেন না। 

দরজীর কর্ম । এই কম্ম করিয়া রমজান ওস্তাগরপ্রভৃতি কঙলোক ধনসঞ্চয় করিয়াছিল 
ইহারদিগের ভূমিসম্পত্তি হওয়াতে ইহারা প্রসিদ্ধ ধনবানরূপে খ্যাত। পরে মিং গিবসন কোম্পানি- 
প্রভৃতির আগমনে স্থচীবাবসায়িরা এক্ষণে স্থচাগ্রে ভূমিক্রয় করা দূরে থাকুক অন্নাভাবে স্থচের 
যায় শু হইয়। গেল। 

নৌকার ব্যবসায়। পূর্বে দত্তপ্রভৃতি স্লুপাদি ভাড়াদেওন কম্মে বহু ধনোপার্জন 
করিয়াছিলেন সাহেবের! বোট আফিস করিয়! নৌকাদির ভাড়াদায়ক ও ঘাঁটমাজিপ্রভৃতির কম্মও 
কাড়িয়। লইলেন ইহাতে উক্তব্ক্তিরদিগের অনেক লক্ষ টাকার হুলুপ ও বজরাদিগর জলে 
ভাসিতে২ জল হইয়া গেল। 


সমাজ ৭৫ 


অতএব বিবেচনা কর শিল্পকম্মকারিরা দুই জন পাচ জন এই নগরে আম্বীতে এদেশীয় 


শিল্পকম্মকারিপ্রভৃতি লোকের কি অবস্থা হইযাঙ্থে পরে 'ভূরিলৌক আইলে কি হইবে তাহা কি এই 
ৃষ্টান্তে বুঝ| যায় না । 


(১৫ জানুয়ারি'১৮২০ | ৩ মাঘ ১২২৬) 


প্রতারণা ।--মোং শান্তিপুরে শ্রীগুর ও গোপেশ্বর নামে ছুই মামা ভাগিনেয় বাস করিতেন 

তাহার! চিরকাল ধূর্তত৷ করিযা! কাল ঘাপন করিতেন অন্ত জীবিক| তাহাদের ছিল না অনেক২ 
লোকেরদের স্থানে প্রতারণাদ্বার৷ ধনোপাজন করিতেন। এক কালে ছুই মাম! ভাগিনেয় 
পরামর্শ করিয় দেশান্তরে গেলেন ৭ সেখানে এক গ্রামে এক ভাগ্যবান লোকের বাটাতে উপস্থিত 
হইয়! মাম! সেই ভাগ্যবানকে বিনয়ে কহিলেন যে মহাশয় আমার সঙ্গি এক ব্রাহ্মণবালককে 
আমি বিক্রয় করিব আপনকার বাগীতে বিগ্রহসেব৷ আছে দি আপনি ক্রয় করেন তবে উপযুক্ত 
মূল্য দিয়! ক্রয় করুন আপনকার বাটাতে বিগ্রহ সেবাদি করিবেন। তাহাতে ভাগ্যবান ব্যক্তি 
স্বীকৃত হইল ও উভস্ন সম্মতিতে এক শত টাকা তাহার মুল্য স্থির হইল এবং অন্্ বস্ত্র সরকার- 
হইতে পাইবেক। এই নিষ্মে মামা ভাগিনেয়কে বিক্রয় করিয়া এক শত টাকা নগদ লইয়া 
প্রস্থান করিল। ভাগিনেয় এ ভাগ্যবানের বাটীতে বিগ্রহসেবার কর্মে নিযুক্ত হইয়া পুষ্পচন়ন ও 
পাক ও জলাহরণাদি সকল কম্ম করিতে লাগিল ক্রমে এ ত্রাঙ্ষণের সহিত ভাগাবান ব্াক্তির 
নান| প্রকারে আহার ব্যবহার হইল। এই রূপে মাসেক ছুই মাস গত হইলে এ ধূর্ত ভাগিনেয় 
সে কম্ম করাতে বিরক্ত হইয়া সেখানহইতে মুক্ত হইবার এই উপায় ভাবিয়া স্থির করিল। পর 
*দিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পুষ্পচয়নে গেল ও অপ্রকাশরূপে পুষ্প বনে পশ্চিমান্ত হইয়া ও কাছা 
খুলিয়া,যবনের মত নমাজ করিতে লাগিল। এ বাটার কর্ত। তাহা দেখিয়া এ ব্রাঙ্গণকে যবন 
জ্ঞান করিয়া অতি উদ্দিপ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল যে হায় এই অজ্ঞাত কুল শীল অপরিচিত 
বান্তিকে একশত টাক দিয়া ক্রম করিলাম এ কাচ হিন্দু নহে এ নিতান্ত যবন হায় আমার 
এক শত টাকাও গেল জাতিও গেল যদি আমার জ্ঞাতি কুটুখিরা ইহা জানিতে পায় তবে আমাকে 
অব্যবহাধা করিবে । ছুই তিন দিন তাহার এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বাটার কর্তী ব্রাঙ্ষণকে নিশ্চয় 
যবনক্ঞান করিল ও শীদ্ব তাহাকে বিদায় করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল যে হে বাপু তুমি আপন 
পিতা মাতার নিকটে যাঁও। ধূর্ত কহিল যে কেন মহাশয় আমার কোন বর্শে ত্রুটি পাইস্া 
আমাকে বিদায় করেন আমি তোমার আশ্রয়ে অন্ন বস্ত্রে সবখে আছি আপন পিতা মাতার 
নিকটে গিয়া কি থাইব যদি তুমি আমাকে নিরপরাধে বিদায় কর তবে সকল কথা প্রকাশ করিব । 
ইহা! শুনি! এ কর্তা ভীত হইয়। আর এক শত টাকা দিয়া ও অনেক বিনয় করিয়! বিদায় করিল 
এ ধূর্ত বিদায় হইয়া আপন মামার নিকটে গেল ও মামীর নিকটে সকল বৃত্তান্ত কহিল। মাম। 


শুনিয়া কহিলেক যে না হইবেক কেন মামার উপযুক্ত ভাগিনেয়্ বটে। শ্রীগ্ুর গোপেশ্বরের এই 
রূপ অনেক কথ! প্রসিদ্ধ আছে। 


ণ্৬ি সওব্বাদে পত্রে লেক্ষান্লে্ ক্ষথা 


(১৮ জানুয়ারি ১৮২৩। ৬ মাঘ ১২২৯) 

কুবাণিজা বারণ।-_ইংগ্নণ্ডে বর্তমান শ্রীশ্রীযুত বাদশাহের ভ্রাতা শ্রীশ্রীযুত ডিউক আক 
াষ্টর সাহেব আফ্রিকা দেশের নূতন আবাদবিষয়ে এক প্রধান কম্মকারী তীহাকে শ্রীযুত লিষ্টের 
্নহোপ নামে এক সাহেব পত্র লিখিয়্াছেন ও প্রার্থনা করিয়াছেন যে আফ্রিকা দেশে ও হিন্দস্থান- 
মধ্যে দাস দাসী ক্রয় বিক্রয়রূপ বাণিজ্য বারণ কর্তব্য এবং এ বিষয়ের বিশেষ লিথিস্লাছেন ও 
শ্্রীধুত কোলক্রক সাহেবকৃত এতদ্বিষয়ক হিন্দস্থানীয় ব্যবস্থাও পাঠাইম্নাছেন তাহাতে সপ্তপ্রকার 
দাসত্ব লিখিত আছে। প্রথম যুছে পরাজিত 'দ্বিতীয় উপরুত তৃতীয় দরাসসম্তান চতুর্থ ক্রীত 
পঞ্চম দানলব্ধ ষষ্ঠ পৈতৃক সপ্তম দপণ্ডাহ । ইহারা ছুইপ্রকার কর্মে নিযুক্ত হয় এক গৃহ্কর্খে 
অন্ঠ কৃষিকশ্মে। গৃহকম্মকারী দাস ধনি লোকের বাটাতে অধিক থাকে এবং বেশ্তা বাটিতে 
ক্রীতা দাসী অধিক থাকে তাহারদের মধ্য কেহ গৃহকম্ম করিয়। অন্বন্থ্ পায় কেহ বা বেশ্রাবৃত্তি- 
দ্বারা থে উপাজ'ন করে তাহ! কত্ত্রীকে দিয়। আপনি অন্নাচ্ছাদনমাত্র পায়। এবং কুষিকর্মমকারী 
নাসেরাও কেবল অন্নবন্ত্ন পাইয়! রুষিকশ্মম করে । হিন্দস্থানে গৃহকম্মকারী দাস দাসী অনেক আছে 
এবং করমণ্ডল ও মালাব। ইত্যাদি সমুদ্র তীরস্থ প্রদেশে কুষিকন্মকারী অনেক দাস আছে । অন্২ 
দেশ অপেক্ষায় এই কএক দেশে অর্থাৎ আরকট ও মাছুরা ও কনারা ও কৈয়ম্বটুর ও তিন্নিবেলী 
ও ব্রিচীনাপল্ী ও মাঁলাবা ও বেনাদ ও ত্প্তাউর ও চিঙ্গলিপটাম প্রভৃতি দেশে রুষিকম্কারী 
দাস বিস্তর আছে মোং কনারাতে অনুমান যোল হাজারের নুন নাই । ইহারদের মূল্য কিছু 
নিশ্চয় নাই স্থানভেদে মূল্য বিভিন্ন বালকের মূল্য চারি টাকাঅবধি ১৫ টাকাপয্যন্ত স্ত্রী লোকের 
১৬ টাকা অবধি ২ টাকা পধ্যন্ত। পুরুষের মুল্য ২৪ টাকাঅবধি এক শত যাটিপধ্ত্ত। 
এইরূপ দাসত্গ্রস্ত অনেক লোক অতিকষ্টে কালক্ষেপ করিতেছে ইংঘপ্তীয়েরদের অধিকারে যে 
এরূপ হয় সে কেবল দুঃখের বিষয় তাহা! নহে কিন্তু অথ্যাতির বিষস্বও বটে অতএব এই প্রাথন। 
যেকোনবরূপে এই বাণিজ্য বারণ করা ষায়। 


( ১১ অক্টোবর ১৮২৮1 ২৭ আশ্বিন ১২৩৫ ) 


ভাখ্য। বিক্রয় ।_-প্রীআনন্দচন্দ্র নন্দীর প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইলাম যে জিল! বদ্ধমানের 
মধ্যে এক ব্যক্তি কলু অনেক দিবসাবধি বাস করিত সংগ্রতি বর্তমান বৎসরে তগ্ুলের মূলা 
বুদ্ধি দেখিয়া মনেং মন্্রণা করিয়া! আপন স্ত্রীকে বিক্রয় করিবার কারণ তত্রস্থ কোন স্থানে লইয়া 
গেল তাহাতে তত্রস্থ এক বুবা ব্ক্তি আসিয়! কএক টাকাতে তাহাকে ক্রয় করিল এস 
দর্শনে বড় কুরূপা নহে এবং তাহার বস্গক্রম অনুমান বিংশতি বৎসর হইবেক যাহা হউক সেই 
কলুপো কএক টাকা পাই ভার্ধযা দিয়া অনায়াসে গৃহে প্রস্থান করিল এতাবন্াত্র শুনা গেল। 


( ১১ মার্চ ১৮২৬ । ২৯ ফাল্তুন ১২৩২ ) 


তওুল সম্পাদক নূতন যন্ত্র । অর্থাৎ ধানভানা কল।--১€ ফেব্রুআরি বুধবার এগ্রিকলটিউর 


সমাজ ৭৭ 


সোসৈয়িটি অর্থাৎ কুষি বিদ্যাব্ষয়ক সমাজের এক সভা হইয়াছিল। এ সভায় ড্রেব্ড খ্কাট 
সাহেবকতৃক প্রেরিত কাঠ নিশ্রিত ব্রহ্মদেশে বাঁবহৃত 'তগুলনিষ্পাদক একপ্রকার যন্ত্র অথাৎ 
যাতাকল সকলে দর্শন করিলেন এ যন্ত্রে প্রতিদিন কেবল দুই জন লোকে ১০ মোন তুল 
প্রস্তুত করিতে পারে তাহার এক জন কল লাড়ে ইহাতে পরস্পর আন্তিযুক্ত হইলে এ কম্মের 
পরিবর্তন করে এতদেশে ঢেকি যঙ্ত্রে তিন জন বিনা অর্ধমোদের অধিক তুল হওয়া দুক্ধর 
সার তাহারা পরিশ্রাস্ত হইলেই ঢে*কি বন্ধ হয়। 


( ৮ আগষ্ট ১৮২৯ । ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬ ) 


কলিকাতার গঙ্গাতীরস্থ কল।-_যে কল কএক মাসাবধি কলিকাতার গঞ্াতীরের রাস্তার 
উপর প্রস্তুত হইতেছিল তাহ। সংপ্রতি সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং কলিকাতাস্থ লোকদিগকে সুজি 
যোগাইয়া দিতে আরম্ত করা গিয়াছে । এই কলের দ্বারা গোম পেষা শাইবে ও ধান ভান যাহবে 
ও মদ্দিনের দ্বার তৈলাদি প্রস্তুত হইবে এবং এই সকল কাধ্য ত্রিশ অশ্বের বল ধারি বাস্পের ছুইটা 
যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইবে। এতদেশীয্স অনেক লোক এই আশ্চধ্য বিষয় দর্শনাে যাইতেছেন এবং 
আমরা আপনারদের সকল মিভ্রকে এই পরামর্শ দি যে তাহারা এই অদ্ভুত যন্ত্র বাস্পের দ্বারা ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যে ছুই হাজার মোন গোম পিষিতে পারে তৎস্থানে গমন করিয়া তাহা দশন করেন। 


( ১ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ । ১৭ ভাদ্র ১২৩৪ ) 


কুত্রিম ঘৃত।-_পত্রদ্ধারা অবগত হওয়া! গেল যে এই কলিকাতা নগরে কএক স্থানে 
দুঁত বিক্রেতারা ঘ্বতের সহিত চরবি মিশ্রিতপর্বক বিক্রয়ের নিয়ম করিয়াছিল এতদ্রপ ব্যাপার 
কএক জনের দৃষ্টিগোচর হইবাতে তন্মধ্যে এতদ্ধেশ জাত এক জন সাহেব দয়া পুরঃসরে 
পুলিসে সম্াদ দিবাতে বিচারকর্তারা ঘ্বত বিক্রেতারদিগকে স্বুতের সহিত আনয়ন করিতে 
পদাতিকে আজ্ঞা দিলেন পদাতিকতৃকক কএক জন ঘ্ুতবিক্রেতা ধৃত হইয়া পুলিসে উপনীত হইল 
এবং বিচারান্তে ডাক্তর সাহেবের দ্বার! ঘ্বতের পরীক্ষা হইবাতে চরবি মিশ্রিত সপ্রমাণ হইল 
এমতে বিচারকর্তীরা তাহারদের মধ্যে ছুই জনকে সে দিবস অপরাধী বোধ করিয়া ৫০ পঞ্চাশ২ 
মুদ্রা দণ্ড এবং ছয়২ মাস কারাগারে স্থান প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট বিক্রেতারদের সে দিন 
বিচার না হইবাতে দণ্ডের নির্ণয় হইল না আগামিতে যাহা! জানা যায় প্রচার করা যাইবেক। 

আমরা ইহাতে অতিশয় আক্ষেপ করিলাম যেহেতুক এখনকার ব্যবসায়ি অধমেরা এমত 
কম্ম নাই যে তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতে না পারে পূর্বে শুনা যাইত যে অন্ু২ বস্ত 
সংযুক্ত করিত এক্ষণে চরবি মিশ্রিত করিতে আরম্ত করিলেক!। ইহাতে হিন্দুলোকের ধশ্ম 
কি মতে রক্ষা হইতে পারে এবং লোক সমূহের নানা মতে পীড়িত হইবারই ইহাতে কিং 
সম্ভাবনা না আছে এক্ষণে অভিপ্রায় করি যে বিচারকর্তীরদের শাসনে এমত বা আর না হয় 
আমরা এই বিষয় কোন বিশিষ্ট লোকের প্রমুখাত শুনিম্বা প্রকাশ করিলাম+*'। তিং নাং 


৭৮ সংব্বাদ পাত্রে লেক্কাব্লেক্র কথা 


( ২৩ নবেম্বর ১৮২২ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৯) 

ধণছ্বেষকের পত্রের অবশিষ্ট 'কথা ॥'--খণগ্রস্ত হওনেচ্ছা কেবল এক অঞ্চলে কিম্বা এক 
গ্রামে কিছ এক জাতির মধ্যে আছে তাহা নয় কিন্তু সর্ধত্র সাধারণ হইয়াছে। ইহার প্রধান 
কারণ কর্মেতে আলম্ত যেলোক বিশ বৎসরপধ্যন্ত কর্জ করিস! কালক্ষেপণ করিয়াছে সে যদি 
চেষ্টা করে তবে এক বৎসরের মধ্যে মুক্ত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকেরদের মধ্যে 
এমন ইচ্ছা প্রা নাই। এক খণহইতে মুক্ত না' হইতে২ অন্ত খণ করে আপন সং্রম পর্যন্ত 
যাহার স্থানে যত পাইতে পারে তাহা লইতে অনিচ্ছুক হয় না অনুমান হয়» যে ষোলআনার 
মধ্যে বারআন। খণগ্রন্ত ও চারি আনা মহাজন। হিন্দু লোকের! কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিলেই 
তাহাতে অলঙ্কার ও লওয়াজিম। বাসন প্রভৃতি করে এই সকল দ্রব্য করাতে আত্মোপকার 
অধিক হয় না যেহেতুক কোন দায় উপস্থিত হইলে এ সকল দ্রব্য অদ্ধ মূল্যে মহাজনের নিকটে 
বন্ধক রাখে পরে অল্প দিবসের মধ্যে শুদে মূলে সে দ্রব্য বিকাইয়া যায়। প্রথম অলঙ্কার 
বন্ধক দেওন কালে মহাজনের সঙ্গে আলাপ হয় পরে ক্রমে২ বাটার সকল জিনিস দিয়। কেবল 
আপনারদের ব্যবহার্য ছুই এক জলপাত্র অবশিষ্ট রাখে । পরে অতিদায়গ্রন্ত হইয়া তাহাও 
মহাজনকে দেয় অবশেষে খালের পরিবর্তে কর্দলীপত্রে ভোজন করে কিন্তু এ সকল অতি" 
ছুঃখির চিহ্চ। 


( ২৪ মার্চ ১৮২৭। ১২ চৈত্র ১২৩৩ ) 

প্রেরিত পত্র । চন্দ্রিকা পত্রহইতে নীত সেবক শ্রীরসিকারমণ পোদ্দারশ্তনিব্ধেনমিদং | 
মহাশয়ের ২৩ ফালগুণ তারিখের চক্দ্রিকাতে কোন এক বিজ্ঞ মৃহাশস্্ অনুগ্রহ করিয়। নগরর 
সমাচাবের কাগজে মারবাড়ি মহাজনেরা আমারদিগকে যে অপবাদ দিয়াছেন তাহা ত্বরজমা 
করিয়৷ প্রকাশ করাতে আমরা অবগত হইয়া তাহাকে সাধুবাদ দিলাম এক্ষণে সেই মহাজনের- 
দিগের কথার উত্তর প্রদান করি । 

প্রথমতঃ লেখেন বাঙ্গালি ক্ষুদ্রমহীজনেরদের সহিত আমরা ব্যবহার রাখিব না 
ইহারদিগের সহিত ব্যবহারে আমারদিগের ছুই লক্ষ টাকা অপচিত হইয়াছে । উত্তর 
ক্ষদ্রের সহিত ব্যবহার করিলে অবশ্ঠই অপচয় হয় ইহাতে কি বাঙ্গালি কি 
মারবারি কি অন্ঠান্তদেশীয় যে ক্ষুদ্র তাহারি ক্ষুত্রস্বভাব এবং ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় থে 
বাক্তি তত্ল্য সেই তীহার সহিত ব্যবহার করে আমি এমত অনেক প্রমাণ দিতে পাঁরি যে কত 
ক্ষু্ মারবাড়ির দ্বারা কত বাঙ্গালির ক্ষতি হইয়াছে যে দেশে যাহারদিগের বাস তাহীর তাবৎ 
লোকেরি যদি এম্বভাব হইত তবে মহামান্ত ইং্স্তীয় কোন মহাজনের দ্বারা কোন দেশীয় 
মহাজনের ক্ষতি হইত না এ সকল ব্যবসায়ের কম্ম লভ্য ও অপচয় হইয়া থাকে ইহাতে জাতির 
গ্লানি হয় এমত নহে । 

দ্বিতীয়তঃ পোদ্দার লোক যে এক২ জন তাবৎ মহাজনের কুটিতে আছে তাহারদিগের 


সমাজ ৭৯ 


হস্তে বাঙ্কনোট ইত্যাদি পাঠান যাইবেক না মাথাখোলা বাঙ্গালিরা এক আরুতিরই হম কখন 
কে উড়নি উড়াইয়া পলায়ন করিবেক আর আঁপন২ ঘরের ব্রাঙ্গণ অথবা পাচক ব্রাহ্মণ 
ইত্যাদিদ্বারা৷ কম্ম নির্বাহ করা যাইবেক। উত্তর মাথাখোল! বাঙ্গালি পোদ্দার না থাকিলে 
তাহারদিগের কদাচ কম্ম উদ্ধার হয় না যদি তাহা হইত তবে তাহারদিগের স্বদেশীয় শুয়াতোলা 
লাল উষ্কীষধাঁরি কোমরবান্ধ! পাঁনগুয়। গালভরা কি দরবান কি চাকর কি ব্রাক্ষণ কি পাটক 
ব্রাহ্মণ কি গোমস্তা যাহারদিগৈর সকলেরি সমান জ্ঞান সমান অবয়ব তাহারদিগের দ্বারা তাবৎ 
কম্ম নির্বাহ করিতেন আমারদিগকে রাখিতেন না ছুঃখের কথ। কি কহিব এক দিবস এক- 
খান ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইবে গদির গোমাস্ত! কহিলেন এক আদমি বেশ্বলমে যাও নোটকা 
বূপৈয়া লেআও অর্থাৎ ব্াঙ্কে গিয়া টাকা আন ইহা শুনিয়! শু"য়্াতোল! উষ্তীষবান্ধ। এক 
মহাশয় রাস্তায় গিয়। জিজ্ঞাস! করিলেন যে বাঙ্কলমে কোন বাত্তাসে যাঙ্গে। এই কথ পাচ 
সাত জনকে জিজ্ঞাসা করিতে এক জন কহিল সেখানে জাহাজের দ্বারা যাইতে হয় ইহ] 
শুনিয়। ফিরিয়া আসিয়। গোমাস্তাকে কহিল হামকে। জাঠাঁজমে তেজতেহে৷ । পরে আমি 
গিয়! টাকা আনিলাম ইত্যাদি কত কথ। আছে যদি বল যে কম্মের লোক তোমর! বট 
কিন্তু অবিশ্বাসী উত্তর অগ্যাপি কেহ বলিতে পারিবেন না যে কোন পোদ্দার কাহারও 
কুাহইতে টাক! লইয়। পলাইয়াচ্ে বরং অনেক ক্ষুত্র মারবাড়ি পোদ্দারের মাহিয়ানা বাকী 
রাখিষ। স্বদেশে গমন করিয়া আর আইসে নাই কিমধিক নিবেদনমিতি ২৮ ফাল্গু৭ | সং চং 


( ১৮ এগ্সিল ১৮২৯ । ৭ বৈশাখ ১২৩৬ ) 


নৃতন পয়স|।--পয্সার অপ্রাপ্যত। প্রঘুক্ত দীন ছুঃখিরদিগের অতিশয় ক্ষতি হয় অর্থাৎ 
এক টাকায়, প্রায় তিন পয়সা বাটা যায় এই ছুঃখ নিবারণহেতুক শুন। যাইতেছে যে গবরঅর্- 
মেন্টের আজ্ঞায় নৃতন পয়স৷ বাহির হইবে শুন। গিমাছে থে এ পয়স| রাঙ্গেতে নিশ্মিত হউবে 
এবং কড়ি ও পয়সার পরিবর্তে এই পয়সা চলিবে । মং টং 


শাসন 
(১৬ জান্রয়ারি ১৮১৯ । ৪ মাঘ ১২২৫) 
ইতগ্নপ্তীয়েরদের অধিকৃত নানাদেশের বিচারস্থান ।--এই হিন্দস্থান ইং্রন্তীয়েরদের অধীন 
হওয়াতে বিচারস্থান এই একটা নিরূপিত হইয়াছে ইহার কীরণ এই যে সকল লোক 
নিকটে বিচারস্থান পায় যেহেতুক প্রজা লোকেরদের পরস্পর দৌবাত্ম হইলে তন্নিবারণাথ 
বিস্তর দূর যাইতে না হয়ু। বাঙ্গীলার মধ্যে তিন স্থানে কোর্ট আপীল আছে 
কলিকাতা ও ঢাকা ও মুবশেদাবাদ। আর পশ্চিমেও তিন স্থান আছে। পানা] ও 
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বানারম ও বরেলি। এই ছয় কোর্টের অধীন তাবং হিন্দুগ্থানের বিচারস্থান এই২ প্রকারে 
বিভক্ত আছে। 

কলিকাতার অন্তঃপাতী নয় বিচারস্থান। বর্ধমান ও কটক ও নবদ্বীপ ও হুগলি ও 
ঘশোহর ও জঙ্গলম্হল ও মেদনিপুর ও কলিকাতার নিকটবর্তি প্রদেশ ও চব্বিশ পরগণ। । 

ঢাকার অন্তর্গত সাত বিচারস্থান। বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রম ও নিজ ঢাক। শহর ও ঢাক! 
জলালপুর অর্থাৎ ঢাকার জিল! ও মহীমনসিংহ ও শ্রীহট ও ত্রিপুরা 

মুরশেদাবাদের অন্তঃপাতী একাদশ বিচীরস্থান। বীরভূমি ও ভাগলপুর ও ভাগলপুরের 
অস্তঃপাতী মুগের ও দিনাজপুর ও দিনাজপুরের অন্তঃপাতী মালদহ ও নিজ মুরশেদাবাদ ও 
মুরশেদাবাদের নিকটবর্তি প্রদেশ ও পৃরণিম্বা রাজসাহী ও রঙ্গপুর ছুই। | 

পাটনার অন্তঃপাতি ছয় বিচারস্থান। বাহার ও নিজ পানা শহর ও রামগড় 
ও সাহরণ ও শাহাবাদ ও তীর্হুত। 

বানারসের অন্তঃপাতী দণ বিচাবস্থান | ইলাহীবাদ ও ইলাহাবাঁদের অন্তঃপাতী ফতেহ পুর 
ও বর্দেলধণ্ড ও বন্দেলখণ্ডের অন্তঃপাতী কুলপি ও নিজ বানাথস শহর ও গোরকপুর 
ও গোরকপুরের অন্তর্গত আজমগড় ও ঠৈনপুর ও জৈনপুরের অন্তঃপাতি গাজীপুর 
ও মীরজাপুর। 

বরেলির অন্তঃপাতি নয় বিচারস্থান। আগরা ও আলীগড় ও নিজ বরেলি ও 
কানপুব ও ইটায়। ও ফরকাবাদ ও মুরাদাবাদদ ও দক্ষিণ সাহাঁরণপুর ও উত্তর সাহারণপুর । 


(১৯ আগগ্ঠ ১৮২০। ৫ ভাদ্র ১২২৭) 


শ্রীশ্নী“তের আজ্ঞ।। - শ্রীশ্ীধুত বড় সাহেব এতদ্দেশের যেরূপ মঙ্গলাকার্জচী 
তাহ। পশ্চাতে লিখনের দ্বারা সকলে অবগত হইবেন । 

যখন ফোট উইলিয়াম ] কালেজের সাহেবেরদের ইস্তাহাম হয় সেই কালে এমত 
রীতি আছে যে শ্রীহ্ীুত তাহারদিগকে হিতোপদেশ কথা কহেন। এ কালেজের সাহেবের। 
ইন্তাহামে উত্তীর্ণ হইলে রাজের নানা কন্মে নিষুক্ত হন অতএব রাজ্যের কর্দধে তাহারা 
নিযুক্ত হইলে এতদেশীঘ় লোকেরদের উপকারার্থে এ সাহেবেরদের যে২ কন্ম কর্তব্য তাহা 
গত ইন্তাহামের পর শ্রীশ্রীধত এই রূপে তাহারদিগকে কহিলেন । 

এই কালেজ ২০ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে ইহার মধ্যে চারি শত জন সাহেব এই 
কালেজে শিক্ষিত হইয়া কোম্পানির কর্ম যোগ্য হইয়াছেন। ও দেড় শত হইতে 
অধিক বহী উৎপন্ন হইয়াছে ইহার মধ্যে ব্যাকরণ ও অভিধান ও অন্য২ বহী পূর্ববদেশীয় 
ষোল ভাষাতে প্রস্তুত হইনাছে এখনও আমারদিগের ভরদা আছে ষে শ্রীধুত লেপটেনেণ্ট 
এইটন সাহেব কর্তৃক নেপালীয় ভাষা ও নেওযারীয় ভাষাতে ছুই ব্যাকরণ প্রস্তত 
হইবেক। যে সকল সাহেবেরা কোম্পানীর কর্ম যোগ্য হইয়া কর্মে চলিঞু তাহার- 
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দিগের প্রতি কিছু হিতোপদেশ ও কন্মের পরামর্শ বিধান কথনের যে সাবকাশ আছে তাহা 
আমি ত্যাগ করিতে পারি না, আমার ঘে আবপ্তক' কথ্য তাহার মূল আমি পূর্বেই 
কহিয়াছি কিন্ত যে উচ্চপদ্দে তোমরা নিযুক্ত হইতেছ তাহাতে তোমারদিগের পুনঃ২ স্মরণার্থ 
আমার কথনের আবশ্ঠকত! আছে কোম্পানীর করের প্রথম আবশ্যক ভারতবধষের ভাষা 
জ্ঞাত হওয়া' তাহ ্মাপন সম্্রমে তোমরা জ্ঞাত হইয়াছ। এখন তোমর! ইহাহইতে ভারি 
কর্ধে নিষুক্ত হইবা তোর্মর। যে সকল কন্মে নিুক্ত হইবা ইহাহইতে ভারি কন মনের 
গোচরে আইসে ন। কালক্রমে তোমরা অত্যল্প €লোক হইয়াও অনেক লোকের মধ্যে শ্বদেশ- 
স্থেরদের প্রতিনিধি হইব! এবং স্বদেশের সম্রম ও দেশের ব্যবস্থ। তোমারদিগের হস্তে 
সমর্পন করা গেল। আমারদের রাজা এ দেশের স্থুখ কিন্ব৷ ছুংখ জন্মাইবে সে তোমার- 
দিগের হাতে । আমারদিগের অধীন লোক হইতে ধন্যপ্রীপ্ত হই কিন্বা শীপগ্রস্ত হই 
দে তোমারদিগের কর্মদ্ধার! প্রকাশ হইবেক এবং ভারতবর্ষীয় লোকেরা ইংগ্রত্ীয়েরদিগের 
যেমত অনুরোধ রাখে ইহার তুল্য পৃথিবীর বিবরণের মধ্যে আহ্লাদীয় বিষয় 
নাই। এবং এই অতিশয় মহারাজ্য ভারতবর্ষ ইহার মধ্যে এই অনুরোধ প্রকাশ । 
চতুরদিগে দেখ ও আপনারদিগকে জিজ্ঞাসা করহ যে এ অনুরোধের মূল কি 
এবং দেখ আমারদিগের উপর তাবৎ ভারতবষীয় লোকেরা কি রূপ ভরসা রাখে 
এবং আমারদিগের শিক্ষার উপর ও পরামর্শের উপর ও আমারদিগের গ্রীতির 
উপর তাহারদিগের কি পধ্যস্ত ভরসা। ও মধ্য হিন্দুস্থানীয়েরদের যে অশ্রুত 
বাকা অর্থাৎ স্থ সে আমারদিগের দত্ত এই সকল আপন মনে বিবেচনা করিয়া কহ 
আঁমারদিগের রাজকশ্ ও সৈল্তীয় কর্মের লোকেরদিগের উদ্যোগ ভিন্ন কি ইহা হইতে 
পারিত আরও এই সিগ্ধ বৃক্ষের একটা পাতা অকর্তব্য কর্মদ্বারা শুক করিও ন1 কালক্রমে 
তোমারদিগের সকলকে এই টেষ্ট) করিতে হইবে যাহাতে এই বৃক্ষের ডাল ও পাত। 
সর্বদা জিপ থাকে। এ পর্যান্ত যে শিক্ষা করিয়াছ ইহাতেই রুতকাধ্য হইয়াছ এমত 
মনে করিও না যেহেতিক যে ভাষাদ্বারা ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের মনের উপরে যে 
অনুরোধ করিবা ইহার কিছু সংখ্যা নাই। যে বিষয় তাহারদিগকে জ্ঞাত করাইতে 
বাসনা করহ যে বিষয় স্থির রূপে ও কাঠিন্তরূপ প্রকাশ ভিন্ন অন্তর্ূপে কথন পারিবা 
না ভারতবর্ষীয় লোকেরদিগের কি রূপে উপকার হন ও স্বদেশের সম্্রম বৃদ্ধি হয় শ্রীসূৃত 
কোম্পানির এতভ্তিন্ন অন্য চেষ্টা নাই। 

আমি আরও বিশেষ কিছু তোমারদিগকে কহিব তোমর। সাধু স্বভাবে সর্বদা 
সংপথে থাক ইহাও আমার বলিবার আবশ্তক ছিল ন। যেহেতৃক বালক কালাবধি যে শিক্ষা 
পাইয়াছ ও ষে সকল লোকের মধ্যে সর্ধবদ। রহিয়াছ ইহাতে আমার ভরস৷ হয় যে ইহা আমার 
কহার আবশ্তক নাই তোমরা সর্বর্া সাবধান থাক ও খোপামুদে লোকের প্রতি কর্ণ 
অধিক দ্রিও না ও গরীবের প্রতি কর্ণ বন্দ করিও না যে সকল কম্ম তোযারধিগের 
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হাতে সমপ্্ণ করা গেল তোমর। ইহা অন্ডের হস্তে সমর্পণ করিও না যেহেতুক তাহার! 
কুবম্মদ্ধারা তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইতে পারে আপন ষড়বর্গে সাবধান হও যাহাতে 
তোমার স্বাভিমত বারণ হয় আর বহুব্যয়ী হইও না কিন্ত হইলে ছুষ্ট হস্তে পতিত 
হইয়া তাহার বশীভূত হইব এবং তোমার নামে গরীব লোকেরদের প্রতি অন্থায় করিয়া 
তোমারদিগের অসংভ্রম জন্মাইবেক ও শেষে সর্বনাশ করিবেক ধৈধ্যাবলগ্থনে গরীবের প্রতি 
অনুগ্রহ রাখিবা যদ্যপি গরীব লোকেরা নানা প্রকার সোর করে ও রোদন করে তথাপি 
তুমি ক্রোধ করিব না যেহেতুক তাহারা অজ্ঞান এ কারণ তোমাকে ধৈয্য হইতে 
হইবেক তোমার সকল কন্মের সঙ্গে দয়া রাখিবা এ প্রকার চলিলে এই২ উপকার 
হইবেক আপনার ও স্বরাজ্যের সংভ্রম বুছি হইবেক ও রাজশাসনের প্রীতি ও আপনার- 
দিগের প্রীতি পাইব৷ ও তোমার চতুর্দিগস্থ লোকেরা তোমার সম্মান রাখিবে ও প্রেম 
করিবে ও আপন অন্তঃকরণে সর্ধবদ! তুষ্ট থাকিয়া এই সকল হইতে অধিক আর কি। 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২১। ২৫ ভাত্র ১২২৮) 


পুরুষার্গচ্ছেদন ॥--মোকাম কালনার নিকটবন্তি দারেটন নামে এক গ্রামের এক জন তিলি 
মোকাম কলিকাতাহইতে বাটী যাইতেছিল তাহাতে ২৯ আগন্ত বুধবার বাঙ্গালা ১৫ ভাব্র 
মোকাম ভ্রিবেণীর উত্তরে নওয়! সরাইয়ের দক্ষিণে চন্দ্রহাটা গ্রামের নীচে গঙ্গাতীরের রাস্থা দিয়া 
এ তাল একাকী যাইতেছিল তখন স্ষ্য প্রায় অন্তগত। এই সময়ে দুই জন দগ্গ; আগিয়। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে তোর ঠাই কি আছে। তিলি কিঞ্চিৎ ভীত হ্ইয়৷ উত্তর করিল 
ধে আমার স্থানে চারি আনা পয়সামাত্র আছে আর কিছু নাই। পরে এ দুষ্ট ছুই জন তাহা 
লইয়! বার২ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে তোর ঠাই আর কি আছে। তাহাতে এ তিল 
রাগপন্ন হইয়া নীচ লোকের ব্যবহারান্সারে কহিল যে আমার ঠাই অমুক আছে তাহা কাটিয়া 
লইবি। ইহা শুনিয়া এ দুই জন কহিল যে ই| কাটিয়া লইব ইহা কহিয়া এক জন তাহাকে ধরিল 
অন্য ব্যক্তি অস্ত্র লইয়া তাহার অদ্ধ পুক্'যাগচ্ছেদন করিল। সে তিলিও ব্লবান আপনার 
নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া যথাশক্তি তাহারদের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে তিন জন 
মারামারি করিতে২ জলে পড়িল। তথন এ ছুষ্ট ছুই ব্যক্তি তাহাকে অতিশক্ত বুঝিষ্ঝ! তাহ।র 
গলায় এক ছোর1 মারিল সে ছোরা তাহার গলায় না লাগিয়া কেবল ঘাড়ের যৎকিঞ্চিৎ স্থান 
কাটিল কিন্তু তাহার জানিল যে নিশ্চয় তাহার গলায় ছোর! লাগিয়াছে ইহাতেই শালা মরিবেক। 
তিলিও জলে ডূব 1দয়। তাহারদের হাত ছাড়াইল এবং একটানা গঙ্গার আন্ুকুল্যে ভাসিতেং 
অত্যল্প ক্ষণের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট পাইল । সেখানে জলহইতে উঠিয়। ভ্রিবেণীর থানায় গিয়। 
তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইল ও গুত্যক্ষতো দেখাইল। পরে থাকার দারোগা অনেক লোক 
সরঞ্জাম সমেত সেই রাত্রিতে এ চন্দ্রহাটী গ্রাম ঘেরিয়! গ্রাতঃকালপর্যস্ত রহিল পর দিন প্রাতে এ 
গ্রামের ভাবৎ পুরুযের(দিগকে জিবেণীর হাটখোলায় আনিল এবং ছয় সাত লোক একত্র আনিয়৷ 


সমাজ ৮৩ 


এ ভিলিকে দেখাইতে লাগিল অনেক ক্ষণ পরে তিলি সেই ছুই জনকে চিনিয়৷ ধরাইয়। দিল । 
দারোগ। এ ছুই জনকে শক্ত কঞ করিয়। এ তিলিয সহিত সদরেতে চালান করিয়াছে । 
এই রাহাজানি ইওয়া অবধি সে গ্রামের নাম অমুক কাটা চন্্হাটা খ্যাত হইয়াছে । 


(৭ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ২৬ মাঘ ১২৩০ ) 


হুগলী ।-_জিল! 'হগলীর বিচারকণ্ভার সদ্িচারামুসারে ছুষ্ট দমন শিষ্ট পালন ইত্যাদি 
রাজনীতি বিষজ়্ ব্যবহারে প্রশংসা বহুতর শুনা. ধাইতেছে। ২ মাঘ তারিখের গভীর রাত্রি 
কালে শ্রমুক্ত স্বজাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত করিয়া বার্ালা পোশাক পরিধানপূর্ববক কিছু দূর ভ্রমণ 
করিতে গিগ্লািলেন তাহাতে মোং শাহাগণ্জের চৌকীদার দেখিয়া এককালে হস্ত ধরিয়া 
কহিলেক যে কে তুমি এত রাত্রিতে থাইতেছ আমারদের সাহেবের এমত হুকুম নাই তাহাতে 
কিছু টাক| দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু চৌকীদার কহিলেক যে এক শত টাক। দিলেও এ 
রাত্রিতে তোমাকে ছাড়িতে পারি না। পরে এইরূপ কথোপকথন হইতে শ্রযুতের পশ্চাদ্তী 
নিজের লোকেরা আসিয়। কহিলেক থে ইনি সাহেব এহাকে ছাড়িয়া দে তখন চৌকীদার জানিতে 
পাইয় বিস্তর স্তব করিতে লাগিল তাহাতে শ্রীঘুক্ত কহিলেন যে তোর ভয় নাই তুই কল্য আমার 
নিকট যাহস ইহ! কহিয়া শ্বস্থানে গমন করিলেন। পর দিন এ চৌকীদার শ্রীযুতের সমীপে 
উপস্থিত হওয়াতে পঞ্চাশ টাকা বকশীণ করিয়াছেন । 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১ পৌব ১২৩৪ ) 
এতদেশীয় ডাকাইতি। -গত দশ দিবসের মধ্যে কলিকাতার শংগ্রত্তীয্ সমাচার পঞ্জের 
মঞ্জোে কোম্পানির রাজশাসনের বিষয়ে অনেক বাদানবাদ হইয়াছে'**তাহার মধো ডাকাইতি 
নিণুত্তির বিষয়ে যে সমাচার প্রচার হইয়াছে তাহা আমর! প্রকাশ করিতেছি । ১৮০৩ সালেতে 
ুফচনগর জিলায় ১৬২ স্থানে ডাকাইতি হয় পরে ১৮০৪ সালে ১৩০ এবং ১৮০৫ সালে ১৬২ ও 
১৮০৬ সলে ২৯৩ এবং ১৮০৭ সালে ১৫৪ এবং ১৮০৮ সালে ৩২৯ তারপর ১৮২৫ সালে কেবল 
২১ স্থানে ডাকাইতি হয় ইহাতে দেখ যে পূর্ববাপেক্ষ। ডাকাইতির কত অল্পতা হইয়াছে । 


( ১৬ মাচ ১৮২২। ৪ চৈত্র ১২২৮) 


সহমরণবিষম্ব।--সহমরণে গর্ভবতী ও বালিকার সহমরণ শাস্ত্রসিদ্ধ নহে যেহেতুক 
ইহার বিধি নিষেধ শানে বিস্তারিত আছে । গর্ভবতী ও বালিকার প্রতি সহমরণের বিধির 
লেশমাত্র নাই বরং পুনঃ২ নিষেধ লিখিয়াছেন যে গর্ভবতী ও বালাপত্য! ও বালিকারদিগের 
সহমরণ অকর্তব্য। এবং কোন২ লোক স্ত্রীলোককে মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়। অচৈতন্য করিয়া 
তাহারদিগের স্বেচ্ছ! ভিন্ন মৃত ম্বামির সহিত অগ্নি প্রবেশ করণে প্রবৃত্তি জন্মায় এ অতিশয় 
অন্গচিত। এবং প্রাচীন ব্যবহারের বিপরীত । ইহাতে শ্রীশ্রীযুত রাঁজশাসনকর্তার অঙ্গমতিতে 


৮০ সওব্বাদ পত্রে লেক্ষাতেপন্ ক্কখা 


সকল থানন্দারকে জ্ঞাত করা যাইতেছে ষে তাহারদিগের স্বাধীন স্থানমধ্যে পূর্বোক্ত মন্দ রীতি 
অর্থাৎ অশান্ত্র সহমরণ উপস্থিত হবামাত্র তাহারা দমন করিবে। এবং যেকেহ সহগমন করিবেক 
সম্বাদ প্রাপ্তমাত্রে ্বক্ং কিম্বা আপন মুহুরির অথবা জমীদার এক জন হিন্দু বরকন্দাজ লই 
সেখানে গিয়। বৃত্তাস্তাবগত হইবেক। যেসেম্ত্রীর সহমরণের ইচ্ছা বটে কিনা এবং পূর্বোক্ত 
বিষয়ের সন্ধানাদি করিবেক এবং ফদ্যপি সে স্ত্রী বয়ংপ্রাপ্তা না হইয়া থাকে কিন্বা গর্ভের লক্ষণ 
হইয়৷ থাকে অথবা মাদক দরব্যাহারে অজ্ঞান! হইয়া থাকে তবে থানাঁদারাদি লোকেরা দৌরাত্ম্য 
বিষয়হইতে নিবর্ত করিবেক এবং সকলকে জানাইবে যে রাজাজ্ঞালজ্ঘন করিয়া অযুক্ত অশান্ 
কম্ম পুনঃ২ প্রচার হইলে দণ্ডাহ হইবেক। যদি বয়ংপ্রাপ্তা স্তর সহগমনোদ্যতা হয় ও উপরের 
লিখিত প্রতিবন্ধক না থাকে তবে তাহার যাবৎ সহগমন বিধিবোধিতরূপে নির্বাহ না হয় 
তাবৎ থানাদারের লোক সেই স্থানে থাকিবেক। যদ্যপি কেহ বলাৎকারে ও মাদক দ্রব্যদ্ধার 
স্ীলোককে দগ্ধ করণের চেষ্টা করে তবে তাহা বারণ করিবেক। এবং সকলকে জ্ঞাত করাইবে 
যে শ্রীযুত রাঁজ শাসনকর্তার কখন এমত মনস্ক নহে যে এতদেশীয় প্রজার দিগের শাস্ত্রসম্মত 
কম্ম করণে প্রতিবন্ধক হয়। | 

এই সহগমনের পূর্বের রাজাজ্ঞা লওনের আবশ্াক নাই পুলিসের দারোগারদিগের উপরে 
এই আজ্ঞ৷ দেওয়া যাইতেছে ষে তাহার। বিধিপূর্ববক সহগমনের বারণ না করে ও কোন ব্যাঘাত 
না জন্মায়। এবং মেজষ্টর সাহেবেরদিগের গোচরার্থে সম্কাদূপত্র পাঠাইবে ও শাস্ধ সম্মত এই 
কম্ম নিপ্পন্ন হইলে আপন২ প্রতিমাসিক রিপোর্টে তাহার বিবরণ দেয়। 


(২০ এপ্রিল ১৮২২। ৯ বৈশাখ ১২২৯ ) 


সপ্রীমকোট ।-জিলা কোমিল্লার জজ শ্রীযুত জন হেজ সাহেবের উপরে এক খুনী মোকদ্দম। 
হইয়াছিল। ৮ এপ্রিল সোমবারে সুপ্রীমকোর্টে তাহার অদালত হইল। তাহাতে ফৈরাদীর 
সাক্ষিরা এইরূপ কহিল যে ত্রিপুরার এক জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসকে মোকাম কোমিল্লাতে 
থাকিবার কারণ জজ সাহেব আজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং সাহেব কম্ম ক্রমে গত জুলাই মাসে 
স্থানান্তরে গিয়াছিলেন এই অবকাশে এ জমীদার আপন পুত্রের অস্থস্থতা সম্বাদ শ্রবণ করিয়। 
বাটা গিয়াছিল। এবং সে পুত্র মরিল তথাপি জজ সাহেবের কোমিল্লাতে পহুছিবার দুই দিন 
অগ্রে এ জমীদার কোযিল্লাতে পহুছিল। পরে সাহেব শুনিলেন যে এ জমীদার আজ্ঞালজ্বন 
করিয়া বাটা গিয়াছিল ইহাতে জমীদারকে ধরিয়া আপন নিকটে আনিতে আজ্ঞ। করিলেন 
তাহাতে যে পেয়াদারা আনিতে গিফ়াছিল তাহার! জমীদারকে ঠাটাইয়া আনিতে স্থির করিল 
কিন্তু জমীদার এ পেয়াদারদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুস দিয়! সোবারিতে উঠিয়া কতক দূর আসিয়া 
নিকটহইতে হাটিয়া সাহেবের নিকটে আইল। সাহেব কোন তজবীজ না করিয়া আগতমাত্র 
হারামজাদ। গালি দিয়া ২০ বেত মারিতে আজ্ঞা করিলেন তাহাতে জমীদার কহিল যে আমি 
এমত দু্ম্শ করি নাই যে আমার অসন্্রম করেন যদি করেন তরে আমি বাচিব না বরং 
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জরিপানা যে করিতে চাহেন তাহা দিতে মজুত আছি। সাহেব তাহ! না শুনিয্) তাহাকে 
দশ বেত মারিলেন তাহাতে সে জমীদার মৃচ্ছণপন্ন হইগ্লা ভূমিতে পড়িল পুর্ববার উঠাইয়া 
আর দশ বেত মারিলেন পরে ছুই জন চাপরাসী তাহার হাত ধরিয়া! টানিয়া কারাগারের 
মধ্যে লইল এবং তাহার নিকটে তাহার চাকর কিনব! বন্ধু লোককে যাইতে দিলেন না 
তৎপ্রযুক্ত তে মারির চিকিৎসাও হইল ন|" আহারাদিও পাইল না তৃতীয় দিবসে তাহার মৃত্য 
হইল । পরে তাহার জ্ঞাতি কুটুণ্বেরা তাহাঁর উত্তর ক্রিয়া! করিবার নিমিত্ত মৃত শরীর লইতে 
চেষ্টা করিল তাহাতে সে সাহেব বারণ করিয়া বন্দুয়ান লোকের দ্বারা তাহার সৎকার 
করাইলেন। এই রূপ এক পক্ষীয় সাক্ষিরা প্রমাণ দিয়াছিল। পরে আসামীর সাক্ষির! শপথপূর্ববক 
পূর্বব সাক্ষিরদের কথার বিপরীত সাক্ষ্য দ্রিল যে প্রতাপনারা়ণ মফম্বলে কোম্পানির 
খাজানার বিষয় দাঙ্গা করিয়াছিল এই অপরাধে ও আজ্ঞা লঙ্ঘনাপরাধে দপ্ হইয়াছিল সে 
অতিবলবান ও তাহার বয়ক্রম ৪০1৪৫ বৎসর তাহাতে বেত্রাঘাতের পরও সবচ্ছন্দধে চীপরাসীরদের 
সাহত জেলখানায় গিয়্াছিল এবং যে বেত্রাথাত হইয়াছিল সেও সামান্য এবং বাঙ্গালি 
ডাক্তরের ছুই সন্ধ্যার চিকিৎসাতে দিনদিন উপশম বোধ হইয়। তৃতীয় দিনে এ ক্ষত শু 
হইল তাহাতে সে প্রতাপনারায়ণ জেলখানার বহিভাগে বেড়াইত ও সেইথানে আহারাদি 
করিত পরে আহার শধাঘ চিহ্দ্বারা বোধ হইল যে ওলাউগারোগ হওয়াতে তাহার মৃত্য 
হইয়াছে । পরে সে মুত শরীর তজবীজে সেই প্রকার প্রমাণ হইল অনন্তর জজ সাহেবের 
আজ্ঞানুনারে তাহার কুটুষ্বাদি দ্বারা দাহাদি হইয়াছে বনদায়ানেরা সত্কারের কারণ কেবল 
কাষ্ঠাহরণাথে গিয্াছিল সুতরাং সিফাহিরা চৌকি দিয়াছিল এইরূপ বিচার ঘার। শ্রাযুত হেজ 
সাহেব নিরপরাধ হইয়াছেন । 


(১৫ নভেম্বর ১৮২৩। ১ অগ্রহীস্বণ ১২৩০) 

দাঙ্গা ।--শুন! গেনণ যে ২ কাণ্তিক মোং চাকদহ গ্রামে ছুত জমিধারে কাজিয় হহয়াছিল 
তাহার বিবরণ । রাণাঘাটনিবাসি গ্রীযৃত উমেশ পাল চৌধুরী এ গ্রামের ছয় আনি জমিদার 
এবং উলানিবাসি শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র মুসতফি দশ আনি জম্দার উভয়ে আপন২ অভিমত স্থানে 
হাট বসাইবার কারণ বিবাদ হইয়া উভয় পক্ষের লোক আসিয়া! হাটের লোকেরদিগকে ধরিয়। 
আপন২ স্থানে লইয়! যাইতে উদাত হইল ইহাতে মহাগোলমাল হইল । অনন্তরে ছুই জমিদারের 
লোকেরদের মধ্যে প্রথম পরস্পর গালাগালি পরে চুলাচুলি তৎপরে হাতাহাতি অনন্তর কাটা- 
কাটি হইয়া এক পক্ষের তিন জন ও এক পক্ষের চারি জন লোকের হস্ত চ্ছেদন হইয়াছে । 
পরে হাকিম পক্ষীয় লোক আসিয়া এ ছিন্ন হস্ত কএকখান ও দাঙ্গাদার লোকেরদিগা,ক 
বন্ধন করিয়া মোং কুষ্ণনগরে রিচারকর্তী সাহেবের নিকট চালান করিয়াছে শেষ 
জানা যায় নাই। 


৮ ওন্াল পত্রে লেক্ফান্নেন্র কথা 


(২৫ ডিসেম্বর ১৮২৪ । ১২ পৌষ ১২৩১) 
মুরশেদাবাদের নবাব শ্রীশ্রীধুত মবার্ক আলী থা ষে সবে বাঙ্গলা ও বেহার ও উড়িস্তার 
স্থবেদারি পদপ্রাপ্ত হইয়াছেন তজ্জন্টের ২৩ দিসেম্বর তারিখে শ্রীশ্রীযুতের আঙ্জানুসারে শহর 
কলিকাতার গড়ে উনিশ তোপ হইয়াছে । 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮২৪1 ৫ পৌষ ১২৩১) 


শ্রীরামপুর ।--শুনা যাইতেছে যে আগামি জান্ুআরি মাস অবধি শহর শ্ররামপুরে 
ধারাম্থসারে টেক্স অর্থাৎ প্রতি পাকা ঘরের কারণ কিছু২ কর নিরূপিত হইবেক কিন্ত 
শহর কলিকাতা অপেক্ষা ন্যন। | 


(২২ জানুয়ারি ১৮২৫। ১১ মাঘ ১২৩১) 
অত্যাবশ্যক ইশতেহার ৮ জান্ুআরি তারিখে শ্রীশ্রীধুত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর 
বোডরিবিছগর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ১৮১৯ শালের ২৮ মে তারিখে কলিকাতার 
ভূমির রাজকরবিষয়ে শ্রীগ্রীযুতের যে আজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছিল তাহা এক্ষণে রহিত হইল 
এবং তাহার পরিবর্তে তছিষয়্ে এক্ষণে এই আজ্ঞ প্রকাশ হইল । 
যে কলিকাতা নগরস্থ যে প্রজারা স্ব ভূমির নিরূপিত বাষিক রাজস্ব দিয়া 
থাকেন তাহারা সেই ভূমি এইরূপে কতক দিবসের কারণ নি্ষর করিতে পারিবেন । 
যিনি সংপ্রতি একবারে সাড়ে সাত বৎসরের রাজন্ব দিবেন তিনি দশ বসরপযান্ত 
নিঞ্চরে তডুমি ভোগ দখল করিবেন। এতদ্রপে একেবারে সাড়ে দশ বৎসরের রাঁজিন্ব 
দিলে পোনর বৎসর ও সাড়ে বার বৎসরের কর দিলে বিংশতি বৎসর 'ও চতুদ্দশ 
বত্সরের কর দিলে পচিশ বৎসর ও সাড়ে পোঁনর বখ্সরের কর দিলে ত্রিশ বৎসরপধাস্ত 
নিফরে ভোগ দখল করিতে পারিবেন। যাহারা পঞ্চাউঙ্গুঙরূপে পাট্রা করিয়৷ জমী ভোগ 
করিতেছেন তাহারাও এইরূপে আপনারদের ভূষি নিষ্কর করিতে পারিবেক কিন্তু বিংশতি 
বখপরের অধিক নয়। যাহারা এতদ্রপে আপনারদের ভূমি নিষফষর করিতে বাসনা করেন 
তাহারা বোর্ডরিবিন্ুতে কিছ্। কলিকাতার কালেক্তরি দণ্চরে দরখান্ত করিলে নিয়মান্ুসারে 
নুতন পাটা পাইতে পারিবেন । 


(১৫ ডিসেম্বর ১৮২৭।১ পৌষ ১২৩৪) 
কলিকাতার ঘরের টাকঝ্স।-গত ১৬ নবেগ্ধর তারিখে শ্রীযুত ন্মৌলট সাহেব 
কলিকাঁতার ক্লার্ক আফ দি পিস সাহেব এই ইশতেহার দিস্নাছেন যে কলিকাতার 
ঘরওয়ালা লোকেরা বাটা খালি থাকা বলিয়৷ কোন২ সময় টাক্স দিতে ওজর করে এবং 
তাহাতে হিসাবের অনেক গোলমাল পড়ে অতএব সেই গোলমাল ন1 হইবার কারণ 
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কলিকাতার চিপ জুঠটিদি আফ দ্দি পিস সাহেব লোকের৷ এই হুকুম দিগ্সাছেন যে, যাহার 
ঘর যখন খালি হইবেক তথন পে ব্যক্তি আপন ঘর খালি হইলে এক সপ্তাহের মধ্ো 
টাক্সের কালেক্তর সাহেবের নিকট আসিয়া তাহার রিপোর্ট দিবে এবং কালেক্তর সাহেব 
তাহ| এক বহীর মধ্যে লিখিয়। রেজিষ্টরি করিবেন যে পরে তদ্বিষয়ে কোন ওজর না 
হয় কিন্তু বাটা খালি হইলে পর সাত দিনের মধ্যে সমাচার ন| দিলে তাহার কোন 
শ্ুজর শুন! ঘাইবে ন। পর্ব পুরা টাক্স লওয়! যাইবেক। 


(৩ জুন ১৮২৬। ২২ জ্যেষ্ঠ ১২৩৩) 
সমাচার পত্রবিষয়ে ॥-গত সপ্তাহে আমর! প্রকাশ করিয়াছি থে কোম্প।নির কথ্ম- 
সম্পকীয় কোন সাহেব লোক সমাচার পত্রের সহিত ঝোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন ন। কি 
গত বুধবারের বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্র ঘ্বার। অবগত হওয়। গেল যে এ 
আজ্ঞ! গব্ণমেণ্ট গেজেটনামক ইংরাজী সমাচারপত্রপ্রকাশক শ্রীুত উইলপন সাহেবঝাতিরেকে 
অন্ত সকলের ভ শব প্রবল থাকিবেক এবং ইহা শুনিলে সকলেরি আহ্লাদ জন্িবেক | 


(২৭ জান্গয়ারি ১৮২৭ । ১৫ মাঘ ১২৩৩) 

নৃতন ষ্টাম্পের আইন ।--১ মে অবধি কলিকাতার তাবৎ দেনা পাওনার কাগজ 
পজ্জ ও রসিদ « হত্তী ও খত খরিতকী প্রভৃতি মূল্ক্রমে ্রাম্প কাগজে লেখাপড়া 
হইবেক। অত্যক্প দিবসের মধ্যে শ্রীশ্রীুতের আজ্ঞা্গদারে তদ্দিষয়ক আইনও এই সমাচার 
পত্রদ্বার। প্রকাশিত হইবে। কলিকাতায় প্রায় এমত বিষয়ি লোক নাই যাহার উপর 
এই আইন না অশিবে অতএব সে আইন প্রকাশ হইবার চারি দিন পরে তাহা স্বতন্ত্র 
করিয়। মুদ্রক্কিত করিয়া প্রকাশ করা যাইবেক এবং যাহার এয করিবার বাসনা হয় 
তিনি কলিকাতার পটলডাঙ্গায় শ্ত্রীশ্রীধুত কোম্পানি বাহাদুরের সংগ্কত কালেজের উত্তর 
বড় রাস্তার পূর্বব ধারে কেতাবের গুদামে শ্রীরাম্তঙ্গ সরকারের নিকট গেলে অথব৷ 
গ্লীরামপুরের ছাপাখানায় আইলে পাইতে পারিবেন । 


(৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭1 ২২ মান ১২৩৩) 
সপ্রিমকোটের জুরিবিষয়ে ॥-_-বড় আদালতে এতদেশীয় লোকেদের জুরি হওন বিষয়ে 
অসন্থষ্টি দর্শাইয়। কোন বাক্তি বাঙ্গাল হরকরানামক ইংরাজী সমাচার পত্রে থাহা প্রকাশ করিয়।ছেন 
তাহার স্ুলমাজ্র আমরা নীচে প্রকাশ করিতেছি। 
সংপ্রতি এতদ্েশীয় লোক স্ুপ্রিমকোর্টে জুরির পদে নিযুক্ত হইবার বিষয়ে এ কোর্টের 
প্রধান বিচারকর্তী যে আইন অর্থাৎ নিয়ম করিয়াছেন তাহাতে অনেকেরি অসন্তষ্টি জন্মিয়াছে 
তাহার কারণ এই যে এ নিয়মে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ষে যে ব্যক্তির পাঁচ হত টাকার বিভব 


৮৮৮৯ সংন্বাদ পাত্রে লেকাব্েব্র কথা 


থাকে ও মে বাক্তি পঞ্চাশ টাকার কেরেক়ার যোগ্য বাটাতে বাস করে সেই ব্যক্তি জুরির যোগ্য 
হইবেক কিন্তু ইহা দেখা যাইতেছে যে যে ব্যক্তির & পূর্বোক্ত টাকার সম্ভাবনা ও এ প্রকার বাস 
স্থান নাই অথচ ততকন্মন সম্পাদনে সম্যকপ্রকারে যোগ্যতা আছে তাহার! এ নিয়ম্ঘারা তৎপদহইতে 
বহিষ্কৃত হইয়! যাহারা সামান্ত সরকারাপেক্ষা ইংরাজী বুঝিতে অযোগ্য তাহারা এ ধন 
ও বাস স্থান স্বত্বে তৎ্পদাভিষিক্ত হইতে পারেন | যাহা হউক বিচারসম্মত এই হয় যে ধন ও 
বাটার উপর লক্ষ না করিয়া দোষশূন্য ও বিশিষ্ট এবং ভাবাজ্ঞামাত্রেই জুরি হইবার যোগ্য হন এমত 
আজ্ঞ! হইলে ভাল হয়! বাঙ্গাল হরকরা ৭ জান্ুআরি। ৰ 

আমরা এই লেখকের অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহলাঁদিত হইয়াছি যেহেতুক বিচারকর্তার 
নিরূপিত আইনে যদ্যপিও এমত উল্লেখ আছে যে ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি জুরি হইবেক তত্রাপি সম্ভাবনার 
উপর নির্ভর আছে কিন্তু এ লেখকের অভিপ্রায় এই যে উপস্থিত কশ্মের উপযুক্ত হইলেই জুরি 
হইতে পারে ধনী হইলে পক্ষপাত শৃন্ত ও মাজিত বুদ্ধি হয় এমত নহে। ২৭ জানের। 


(১৩ জুন ১৮২৭। ৩ আষাঢ় ১২৩৪) 


বাঙ্গালী জুরি ।--এই কলিকাতাঞ্ন বিজ্ঞ বাঙ্গাপিরদিগকে এই উচ্চ জ্ুরিপদ অর্পণ করিবার 
মানসে বিশেষ অন্ুসন্ধীন করাতে এক্ষণে এই প্রকাশ পাইযফাছে যে এ ব্যক্তির! ধাহারা আইন 
মতে পিটি জুরি হইতে অন্যথা হইম়্াছেন এবং গ্রান্দজুরি হইবার অনুপযুক্ত হইয়াছেন তাহার! 
ইসপিপিএল অর্ণাৎ বিশেষ জুরি হইতে ইচ্ছুক হৃনকি না ইহার প্রশ্ন করাঁতে তাহারা অনেক 
অক্ষম স্বীকার করিয়াছেন এবং ধাহারদিগের কথনের ক্ষমতা আছে তীহারা এই আপত্তি 
করিয়৷ কহেন বে তাহারদিগের এমত ইংরাজীতে দখল নাই যে তাহারা কৌন্সলীরদিগকে তর্ক 
এবং জজেরদিগের প্রশ্ন বুঝিতে পারেন এবং আরে! কহেন থে এই জুরির কর্মেতে হাজির হইতে 
হইলে তীহারদিগের পরমার্থ ও জাতির বিষয়ে কিঞ্চিৎ লাঘবতা৷ হইবেক এবং জুরির আমনে 
নিয়মিত সময়্াবধি আটক থাকনে কঠিন এবং অস্ুসার বোধ হইবেক এবং তীহারা কহেন যে 
জুরির আসনে বিয়া এক ব্রাঙ্গণের বিষয়ের ক্ষতি কিন্বা তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে কদাচ 
প|রিবেন না । শীলন দেশে তদ্দেশীয় জরি স্থাপিত হইলে তাহারা এ কন্মে প্রবৃত্ত হওনে কোন 
আপাঁত্ত করেন নাই। এ শীলনদেশস্থ অনেকেই গ্রীস্টীয়ান এবং অবশিষ্ট লোকের! বৌছ্ধ। 
অতএব উভয়েই জাতির বন্ধন হইতে মুক্ত বাঙ্গালার লোকেরা হিন্দু ইহারা দবধি এই ব্যবস্থাতে 
থাকিবেক তদবধি ইংরাজী জুরির কশ্ম নিষ্পত্তি করিতে পারিবেক না এবং পারিলেও করিবেক 
ন। এইমত গবর্ণম্ণটে গেজিটিতে প্রকীশ পাইয়াছে। সং চং 


(১৩ ডিসে্ঘর ১৮২৮। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৫ ) 


জুরি ।__নৃতন রীতিমত স্থপ্রিমকোর্টের এই মিসিলে অন্য, গীটি জুরির মধ্যে ত্রজমোহন 
সেন এক জন পীটি জুরি হইয়াছেন" 


সমাজ ৮৯ 
(৩ নভেম্বর ১৮২৭ ১৯ কান্তিক ১২৩৪) 


সৈম্ত ।-_গত সোমবার তেলিকা নামে বাস্পের জাহাজ গোরা সৈন্য লইয়! শ্রীরামপুরের 
নীচের গঙ্গা নদী দিয় ট*চডায় গমন করিল। দেই সকল সৈশ্ট অনুমান আড়াই শত তাহার। 
ইংগ্রগুহইতে একট। জাহাজদ্বার। গত বৃহম্পতিবারে এখানে পহুছিল। গত ছুই বৎসরের মধো 
ইংগ্রগুহইতে যে সকল গোরা সৈন্ত এখানে পনুছিয়াছে তাহারদের বিষয়ে শ্ীশ্রযুত কোম্পানি 
বাহাছুর পূর্ব রীতির অপেক্ষা অনেক ব্যতিক্রম করিয়়াছেন। সকলেই অবগত আছেন যে 
বাঙ্গালার অন্তঃপাতি দেশে বিংশতি রেজিমেন্ট গোরা সৈন্তা আছে সেই সকল রেজিমেন্টের 
মধ্যে অনুমান বিশ হাজার গোরা সৈন্য হইবে তাহারদের মধো বৎসরে অনেক লোক গীড়া 
এবং কারণাষ্ঠরে মরে অতএব সেই দৈন্ত সম্পূর্ণরূপে ভর্তি রাখিবার জন্তে অনেক সেনাপতি 
ইংগ্গুদেশের নানাস্ানে নিযুক্ত আছে «বং তাহার! ইংগ্রগুদেশে নূতন গোরা টসন্য একত্র 
করি! এ দেশে প্রেরণ করে এতদেশে সেই সৈন্টের। প্রেরিত হইলে যে স্থানে সে রেজিমেন্ট 
থাকে সে স্থানে প্রেরিত হইয়া তাহাতে ভন্তি হয়। ইহার পূর্বে যখন নূতন শৈশ্ঠ এ দেশে 
পহুছিত তথন তাহারা কলিকাতার কিল্লাতে আসিয়া কিছু দিন থাকিত কিন্ত কলিকাতা! নগরহইতে 
কিল্লা অতিনিকট এপ্রযুক্ত তাহ। দেখিবার কারণ আগত নূতন সৈন্ের ছুটি লইয়া কলিকাত। 
নগরের মধ্ো যাইয়। রৌদ্রেতে ভ্রমণ এবং মদ্যপান ও লম্পটতার্দি এরূপে নানাপ্রকার অত্যাচার 
করিত তাহাতে অনেক সৈন্ভ আপনারদের রেজিমেন্টে পহুছিবার পূর্বেই কালপ্রাপ্ত হইত। 

ধখন হলপীয়ের! ট চড়া ঈগ্রপ্তীয়েরদের নিকটে বিক্রয় করিল তখন শ্রীন্রীফুত এই নিশ্চয় 
করিলেন যে সেই টুচড়াতে ইংগ্রগুহইতে নূতন আগত সৈন্ত সকল সংগ্রহ হইবে পরে সেখান- 
হইক্ষে আপনং রেজিমেণ্টেতে বিলি হইবেক ইহাতে এই উপকার দর্শিল যে নূতন সৈন্ত সকল 
কলিকাতার মধো প্রবেশ করিতে পারিল না তাহাতে তাহারা এ দকল লম্পটতাদি হইতে 
নিবৃত্ত রহিল। ীশ্রীুত এ বিষয়ে আরো! এই নিয়ম করিয়াছেন যে যখন ইংগ্রগুহইতে নূতন 
সৈন্ত এখানে পহুছে তখন জাহাজহইতে বাস্পের জাহাজদ্বারা তাহারদিগকে ও তাহারদের 
পরিবার লোককে ও লওয়াজিম। দ্রব্য সকল একেবারে চুঁচড়ায় পৃুছিয়া! দিবেক তাহাতে এ সৈন্য 
কলিকাতায় কোন লেটার মধ্যে যাইতে পারিবেক না। 

ইহাতে উভয়দিগে 'পকার দর্শিক্কাছে সৈন্েরদের উপকার এই যে তাহারা এখানে 
পী্ছিবামাত্র অধিক শাসনের নীচে থাকে। কোম্পানির উপকার এই যে পূর্ববাপেক্ষা অরপ 
লোক মরে। যেহেতুক যত গোরা সৈস্ত ইংগ্রগহইতে এতদেশে আইসে তাহারদিগের 
'গত্যেককে কেবল এ দেশে আনিবার কারণ হাজার টাকার কম লাগে না। 


(১১ অক্টোবর ১৮২৮। ২৭ আশ্বিন ১২৩৫) 


মহেশতলার জমীদার শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় তত্রস্থ শ্রীযুত বাবু অভগ্মচরণ 
১২ 


৯১০ সংবাদ পাত্রে সেক্কান্েত্র কথা 


বন্ট্যোপাধ্যায়ের সহিত দাঙ্গাকরণ অপরাধে কারাগারে কএদ হইয়াছে পরে বিচারে যাহা হয় 
বিশেষ অবগত হইয়া পমুদায় বিস্তারিত প্রকাশ করা ষাইবেক। 


(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫ শ্রাবণ ১২৩৬) 


সথপ্রিমকোর্ট।__গত বুধবার বাঙ্গাল হেরেন্ডনামক সমাচারপত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত মাগ্ডিন 
সাহেব ও শ্রুযুত বাবু ্ধারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নীলরত্ব হালদার ও শ্রীযুত বাবু রামমোহন 
রায়ের নামে স্থপ্রিমকোর্টের ওয়াইটনামক উকীল সাহেবের গ্লানিগ্রকাশকরণাপরাধবিষয়ে থে 
নালিশ হইয়াছিল তাহ গ্রান্দজুরীর সাহেবের গ্রাহা করিলেন। নালিশ ইহাতে জন্মিল যে 
বাঙ্গাল হেরেন্ডেতে ফরিয়াদী সাহেবের ওকালতী কম্মের বিষয়ে মাহা গ্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে 
তাহার মানহানি হয় । | 


স্বাস্থ্য 


(৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৫1 ২০ ভাদ্র ১২৩২) 

ওলাউঠা ॥- শহর কলিকাতার মধ্যে যেরূপ ওলাউঠা রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার 
বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থ ধাহারা মফঃসলে আছেন তাহারা প্রায় ইহাতে বিশ্বাস করিবেন 
ন৷ কিন্ত তাহারা ভাগ্য করিয়! মান্ধুন যে এ সময় তাহারা কলিকাতায় নহেন । কলিকাতায় যত 
লোক প্রতিদিন মরিতেছে তাহার সংখ্যা করা স্থৃকঠিন কিন্তু আমরা শুনিষ্কাছি যে এই সপ্তাহে গডে 
প্রতিদিন যদি চারি শত করিয়। ধর। যায় তবে প্রায় সমান হইতে পারিবে এবং কিছু কমি বা 
হয়। এই সপ্তাহে মুঘলমান অধিক মাঁরতেছে বিশেষতঃ আমরা শুনিয়াছি যে এক ধরনের মধ্যে 
৫৭১ পাঁচ শত একাত্তর জন লোক মরিয়াছে কিন্তু ইহাতে প্রায় বিশ্বাস হয় না ঘে হউক তাহার 
কারণ সকলেই কহিতেছে যে সম্প্রতি মুসলমানেরদের মহরমেতে একাদিক্রমে তিন চারি রাত্রি 
জাগরণ করিয়াছিল ও আর২ অত্যাচার করিয়াছিল এইহেতুক অধিক মুসলমান মরিতেছে। 
এবং যাহার! কদধ্য গলির মধ্যে বাস করে তাহারদের মধোও অধিক লোক মরিতেছে যেহেতুক 
কদধ্য স্থানের দুর্গদ্ধেতে ও মন্দ বায়ুতে এ রোগ জন্মে । যাহারা বড রাশ্তার ধারে উচ্চ স্থানে 
বাঁস করে তাহারদের মধ্যে এত লোক মরে নাই এবং আমরা শুনিয়াছি যে ভাগ্যবান লোকেরদের 
মধ্যে প্রায় এ রোগ হয় নাই। মুসলমানেরা এক হস্ত গভীর মৃত্তিকা খনন করিয়৷ কবর দেয় 
তাহাতে আরো মন্দ হয় যেহেতৃক রাত্রিকালে শুগালাদি আসিয়া মৃত্তিকার মধ্যহইতে শব বাহির 
করে পরে সেই সকল শব পচিয়া অতিশয় হূর্গন্ধ হয়। 

অনেকে ভয়েতে মরে ওলাউঠা রোগে ভয় অপেক্ষা প্রবল উপসর্গ আর নাই এবং অ.নকে 
এ ভয়েতে রোগগ্রন্ত হয় পরে হঠাৎ গঙ্গাতীরে লইবার উদে।গ হয় তাহাতে রোগির যত সাহস 


সমাজ ৯১ 


বুদ্ধি হয় তাহ। প্রায় সকলেই বিবেচনা করিতে পারেন । যখন রোগিকে কহ। যায় যে*তোমাকে 
গঙ্গাযাত্রা করিতে হইবে তখন সে.ভাবে যে এই আমার অগস্তযযাত্র। আরো আমরা দেখিতেছি 
যে রোগের প্রথমাবস্থাতে যাহারা সাহেবলৌকেরদের ওঁধধ সেবন করে তাহারদের ভেদ বমি 
তৎক্ষণা বন্দ হয় এবং অনেকে রক্ষা পায় কিন্তু খেদপূর্ববক লেখা যাইতেছে যে অনেক লোক 
রোগের প্রথমাবস্থাতে না৷ আসিয়া শেষাবস্থাতে আইসে তাহাতে উষধে কিছু করিতে পারে না 
কিন্তু রোগ হইবামাত্র যত লোক উষধ সেবন করিয়াছে ভাহারদের মধ্যে প্রায় অনেকে রঙ্গ! 
পাইয়াছে। 

সংপ্রতি মোং শালিখাতে এক জন ভাগ্যবান লোক এই রোগে পীড়িত হইয়া গঙ্গাতীরে 
আসিয়া কফাতিভূত হইলে সকলে তাহার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া চিত! প্রস্তুতা করিল ও মৃত ব্যক্তিকে 
চিতার উপর তুলিয়া অগ্নি দিল। কিঞ্চিংকাল পরে অগ্নির উত্তাপে সে উঠিয়া বসিল কিন্ত 
তাহার আত্মীয় অথবা! উত্তরাধিকারী কোন ব্যক্তি তাহার মন্তকে যষ্টাঘাত করিস্া তৎক্ষণাৎ 
খুন করিল এবং অগ্নির মধ্যে পুনর্বর নিক্ষেপ করিল। এই সমাচার অমূলক নয় যে সাহেব এই 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাহার প্রমুখাৎ শুনা গিয়াছে । 

শহর শ্রীরামপুরেও ওলাউঠ রোগ আগমন করিয়াছে কিন্তু বড় প্রবল হয় নাই চাতর। 
ও শ্রীরামপুর ছুই গ্রামের মধো প্রতিদিন তিন চারি জন করিস! মরিতেছে । 

কিন্তু রোগের প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ একবার কিদা দুইবার ভেদ হইলে যাহারদিগবে 
ওষধ দেওয়া যায় তাহারদের মধ্যে প্রায় কেহ মরে না। সম্প্রতি চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া গুঁঘধ 
দেওয়াতে অনেকের রক্ষ1 হইতেছে । গত বুধবারে শ্রীরামপুরের ঘুগল আঢ্যের বাদ্ধাঘাটেতে 
ওলাউঠ! রোগগ্রস্ত এক জন অনাথ বৈষ্ণবকে ফেলিয়! গিয়াছিল তাহার মুখে জল দিতে কোন 
লো ছিল না পরে আমারদের প্রেরিত চিকিৎসক সেখানে গিয়া তাহাকে ওঁধধ দিতে লাগিল 
ও তিন দিবসের মধ্যে সে ব্যক্তি স্বস্ত হইল। এ ঘাটে তৎকালে আর এক বেশ্টা অনেক 
পরিবারে পরিবৃতা হইয়া আসিয়াছিল এবং সেও ওঁধধ খাইস্বাছিল কিন্তু সে মৃতা! হইয়াছে । 


(২১ নভেঙ্গর ১৮১৮ । ৭ অগ্রহায়ণ ১২২৫) 


যশোহর ।--যশোহরে যে২ লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা হরিতাল ভস্ম 
উষধি সেবন করিয়া রক্ষ। পাইস্জাছে এবং ঘাহারদিগের নাঁড়ী ত্যাগ ও হিমাঙ্গ প্রভৃতি মৃত্যুচিহ 
হইয়াছিল তাহারাও এ হরিতাল ভম্ম দ্বারা রক্ষ! পাইয়াছে হিনুস্থানমধ্যে পূর্ব দক্ষিণ উত্তর 
পশ্চিম যত দেশ প্রদেশ আছে সম্তসরের মধ্যে ওলাউঠ। রোগ না হইয়াছে এমত দেশ ও প্রদেশ 
দেখিলাম না ও শুনিলাম না কিন্তু দেড় বংসর পধ্যস্ত এ রোগ হইতেছে তথাপি ইহার কারণ 
কেহ কোন স্থানে নিশ্চয় করিতে পারিল ন! ইহাতে অনুমান এই হয় যিনি মৃত্যু তিনি অন্ধকার 
হইতে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করিয়। লোক সংহার করিতেছেন। 


৭১ হই সওন্বাল পত়ে লেক্কালেব্ কথা 


(৬ মে ১৮২০ ৮ ২৫ বৈশাখ ১২২৭ ) 
ওলাউঠা ।-_-ওলাউঠা রোগ এতদ্দেশে কতক পরাক্রম সম্গরণ করিয়াছে যেহেতৃক যাহারদের২ 
এ দুজয় রোগ হইতেছে তাহারদের মধ্যে অনেকে রক্ষা পাইতেছে কিন্তু সমাচার পাওয়া গেল 
যে মোং যশোহর প্রদেশে তাহার পরাক্রম অতিশস্স। সেখানে কোন গ্রাম এ রোগে উচ্ছিন 
হইয়াছে তাহীতে মুসলমান লোক মরিলে লোকাভাবপ্রযুক্ত তাহারদের গোর হওয়া ভার এবং 
হিন্দুলোকের প্রায় সৎকার হয় না। একবার নামে একবার উঠে ইহাতেই নাড়ী বসিয়া গিয 
ক্ষণেক কাল পরে মরে। 


(১ মে ১৮২৪ । ২০ বৈশাখ ১২৩১) 


ওলাউঠ। রোগ ।-- শুনা গেল যে নবদ্বীপে রোজ২ ওলাউঠা আপন সৈন্ত সন্গিপাত 
পমভিব্যাহারে গমনানস্তর অবিরোধে রাজ্য শাসন করিয়া! অতিশয় প্রবল হইয়! বসি্কাছেন। 
এবং তাহার সহকারী হইয়া অনাবুষ্টি ও গ্রীষ্ম স্থখে কালক্ষেপণ করিতেছে । এঁ রোগরাজের 
আজ্ঞান্থুসারে সন্গিপাত সৈন্য মহোৎ্পাত করিয়! বহু লোককে কাতর করিয়াছে এবং করিতেছে । 
এক দিবস এ রোগরাজ নবন্ধীপে বহু জনতা দেখিয়া! কোপাবিষ্ট হইয়া! সন্নিপাতকে কহিলেন তুমি 
আমার কর্মে আলিন্ত করিতেছে তাহাতে সন্গিপাত আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া এক দিবসেই 
ছত্রিশ জন্ব প্রাণ নষ্ট করিয়াছে এবং অন্বাপিও এ রাগে প্রতিদিন দশ বারো জনকে নষ্ট 
করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না। উহা দেখিয়া ভয়ে ভীত হইস। 
বিদেশী যে সকল লোক নবদ্বীপে বাস করিতেছ্িল তাহার। পলায়নপর হইয়াছে ও প্রতিদিন ক্রন্দন 
ধ্বনিতে স্থস্থ লোকেরো ভয় জন্মিতেছে এবং শোকাবিষ্ট লোকেরো৷ শোকশাস্তি হইতেছে এবধপ 
যদ্যপি আর কিছু কাল নবদ্বীপ &ঁ সৈন্ত সমভিব্যাহারে ওলাউঠা প্রবল হইয় বসতি করেন তবে 
এ নবদ্বীপ দ্বীপমাত্র হইবেক। 


(১৭ এপ্রিল ১৮২৪ | ৬ বৈশাখ ১২৩১) 


মেদিনীপুর ।_-৫ এপ্রিল তারিখের পত্রদ্ধারা জানা গেল যে কএক মাসাবধি তত্প্রদেশে 
কিছুমাত্র বৃষ্টি হয় নাই এবং উত্তরীয় কিন্বা পশ্চিম। বাযুও প্রায্স বহে নাই তত্প্রযুক্ত অতিশয় গ্রীন্ম 
হইয়াছে এবং জরেতে অনেক লোক পীড়িত হইয়াছে । এবং ওলাউঠা রোগও এঁ প্রদেশে অতি 
প্রবল হইয়া এ জিলার দক্ষিথ অঞ্চলের অনেক লোককে সংহার করিতেছে । আরো! জান। গেল 
যে শ্রীক্ষেত্রের যাত্রিরদের ও মহাম্হাবারুণীযোগে গঙ্গান্নান করিয়া যাহারা ফিরিয়া যাইতেছিল 
তাহারদের এত লৌক মারা পড়িয়াছে যে মড়ার গন্ধেতে পথে চল! অতিকঠিন হইয়াছে । যে 
লোকের পথ প্রস্তুত করিতেছিল তাহারদের মধ্যে অনেকে এ রোগে মার পড়িয়াছে এবং প্রতিদিন 
তিন জন অবধি বার জনপধ্যস্ত মরিতেছে। | 


সঙ্গাজ ৯৩ 
( ১৭ সেপেনঙ্বর ১৮২৫ | ৩ আশ্বিন ১২৩২) 
ঢাঁকা ॥--ঢাকীর পত্রদ্থারা ওলাউঠ। রোগের বিষন্ন যেরূপ শুনা গেল তাহাতে প্রান্ত বিশ্বাস 
হয় না বিশেষতো৷ গত মাসের শেষ সপ্তাহে আট শত লোক পঞ্চত্ব পাইয্াছে এবং বর্তমান মাসের 
প্রথম সপ্তাহে সাত শত লোক মার৷ পর্ডিয়াছে। পত্রলেখক সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহাতে 
লোকেরদের মধ্যে অতিশ্নয় ভয় জন্মিয়াছে এবং হাহাকার রব উঠিয়াছে লোকের! স্থান ও 
কাগ্ঠের অভাবপ্রযুক্ত শব দাহ করিতে পারে না। এক্ষণে আদালত ও অন্য২ কাষ্যকম্ম সকল বন্দ 


হইয়াছে এবং লোকেরা পলায়ন করিতেছে । এই রোগে সকলেরি ভয় জন্মিতে পারে যেহেতুক 
কোঁন ওঁষধেতে কিছু উপকার দশে না। 


(২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৭ । ১৪ আশ্বিন ১২৩৭) 
ওলাউঠার ঘটা ।--পরম্পবা অবগত হয়| প্রকাশ করিতেছি থে সংপ্রতি শহর হুগলি 
সামিল ঢু চড়া ও কেকসিয়ালিপ্রভৃতি কএক গ্রামে ওলাউঠা রোগ অতিপ্রবল হইয়া বসিয়। তত্রসথ 
অনেক লোককে সংহার করিয়াছেন এবং অন্যাপিও এী রোগে প্রতি দিন দশ বার জন এমনসদনে 
গমন করিতেছে তাহাকে নিবারণ করে এমত কাহার ক্ষমতা হয় না উহ! দেখিয়া ভয়ে ভীত হইয়া 
বিদেশী থে সকল লোক এ সকল গ্রামে বাস করিতেছিল তাহারা পলায়নপর হইয়াছে এতাবন্নাতর 
শুনা গিয়াছে । তিং নাং 


(২২ ডিসেম্বর ১৮২৭। ৮ পৌষ ১২৩৪) 
ওলাউগ রোগ ।- শুনা গেল যে উলাগ্রামে প্রাণনাশক গুরণধাম এলাউঠা সংগ্রাতি তথায় 
অর্থ করিয়৷ অনেককে কাতর করিয়াছেন তাহাকে কাতর করিবার নিখিত্তে কবিরাজসকলে 
সঙ্গান করিতেছেন কিন্তু সে সন্ধান বলবান ন| হইবাতে এ ওলাউঠা এ চিকিৎসকদিগকে ঠাট্টা 
করিতেছে আর যাহার নিকটে এ রোগরাজ বিরাজ করিতেছেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ সন্গিপাত সঙ্গে 
দিয়! ধশ্মরাজের নিকটে পাঠাইতেছেন। গং চং | 


(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২২৮) 


জর।--মোকাম কলিকাতায় সাহেব লোকেরদের মধো অতিশয় জর হইতেছে তাহাতে 
এক দিন ছুই দিনের জরে অনেকে মরিয়াছেন গত রবিবারে দশ জন সাহেবের কবর হইয়াছে । 


(4 আগঙ্ট ১৮২৪ 1২৪ শ্রাবণ ১২৩১) 
জরাঁগমন ।--শহর কলিকাতায় জ্ররাজ রাজা করিবার বাঁসনায় সমাগমন করিয়াছেন কিন্তু 
তাহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য নাই কেবল প্রবল এক সৈন্য আছে দে শরীরমধ্ো প্রবেশ 
করিম স্বীয় ক্ষমতাতে অস্থি চূর্ণ করে তাহাতেই জররাজ অতিসন্তষ্ট আছেন অন্যান্য সৈন্যেরদিগকে 


৯০৪ সংন্বাদে পত্রে লেক্কান্েত্স ক্ষথা 


আহ্বান করেন না । এজ্ররাজ অরিদয়াশীল যেহেতুক প্রজারদিগের প্রাণরূপ করগ্রহণে ক্ষাস্ত 
আছেন ইহার আগমনের তাৎপধ্য এই বুঝা যাইতেছে যে. পূর্বের গুলাউঠা রোগরাঁজ এই 
রাজধানীতে স্বীয় সৈন্য সন্নিপাতাদি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন এবং রাজ্যও বিলক্ষণরূপে করিয়া- 
ছিলেন কিন্তু তাহার প্রবল প্রতাপে ভীত হইয়া অনেক প্রজা জীবনরূপ রা'জন্ব দিয়াছে তাহাতে 
তাহার নির্দয় প্রকাশ হইয়াছিল। এক্ষণে কালবলে তিনি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব জররাজ 
বিরাজমান হইয়া স্বীয় শীলতা প্রচারে রাজ্য করিতে আসিয়াছেন ইহার সংপ্রতি কিছু দিন স্থিতি 
হইবে তাহার কারণ এই যে এ নগরে অনেক দেশীয় অনেকের বসতি আছে সকলে এক্ষণপধ্য্ত 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন নাই ক্রমে২ সাক্ষাৎ করিতেছেন এবং করিবেন। , 


(৬ আগষ্ট ১৮২৫ । ২৩ শ্রাবণ ১২৩২ ) 


ঢাক1।-_এস্থানে সর্ব সাধারণ জরোৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু অদ্যাবধি কেবল দেশীয় লোক বিন। 
আন্তের উপর আক্রমণ করে নাই। প্রথমতঃ সর্ববাঙ্গ বেদনা ও অসহিষ্ণু শিরোবেদনার সহিত 
জরের গ্রারস্ত হয় কিন্তু তিন চারি দিনের অধিক থাকে না জরত্যাগ হইলেও রোগী অত্যত্ত ক্ষীণ 
থাকে। সং চং 


(২৭ ডিসেম্বর ১৮২৮ | ১৪ পৌষ ১২৩৫) 
কালের গতি ।--ওলাউঠার রাজ্য শাসনকালে জরাদি রোগ মহাশয়ের ফ্ুঠিত হইয়াছিলেন 
এক্ষণে তাহার কিঞ্ৎ আলম্ত দেখাতে এ জরাদি রাজ্য করিতে গার্রোখান করিয়াছেন ইনিও 
এক্ষণে বড় মন্দ নহেন শ্রুত হওয়া গেল যে অল্প দিনের মধ্যেই অনেককে কাতর করিঘা প্রাণরূঁপ 
কর গ্রহণ করিতে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাঁশ করিতেছেন যাহা হউক এ নিরাশ্রম্ধ প্রজারদিগ্নের উপরে 
শাসন করিতে কোন রাজাই কম করেন না। সং চং 


(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাব্র ১২৩৫ ) 
তমোলুক ।-_তমোলুকহইতে আগত পত্রদ্ধার জ্ঞাত হওয়৷ গেল যে তথায় জররোগ 
আসিয় প্রবেশ করণানন্তর বহু জনের কষ্টদায়ক হইয়াছে এবং তত্রস্থ রাজার ছোট রাণীর প্রাণ 
পক্ষিকে দেহ পিগরহইতে বাহির করিয়া লইয়াছে তাহাতে বৈদ্য মহাশয়ের! মহাঁভাবিত হইয়াছেন 
ও তাহার পরাক্রম খর্ব করিতে অশক্ত আছেন। 


(১৬ জানুয়ারি ১৮৩০ । ৪ মাঘ ১২৩৬ ) 
মুরশিদাবাদ ।-আমরা এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্রদ্বার অবগত হইলাম যে মুরশিদাবাদে এক- 
প্রকার সর্বসাধারণ জরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে অধিকস্ত এ জর অনেক ভাগ্যবস্ত লোককে আব্রয়ণ 
করিয়াছে তাহাতে তাহারদের পরিজনলোকেরা শোকসাগরে মগ্ন হইয়াছে । 


সমাজ ৯৫ 
(৩ এপ্রিল ১৮১৯1 ২২ চৈত্র ১২২৫ ) 

বসন্ত রোগ ।--এ দেশে এই বৎসর অতিশন্স বসন্ত রোগ বৃদ্ধি হইয়া অনেক লৌক মরিতেছে 
যে লোকের টাকা ন! হইয়াছে এমত অনেক লোক মরিতেছে সেই ভয়ে ঘেং €লাকের টাকা না 
ছিল তাহারদেরও টাক! দিতেছে । আমরা শুনিয়াছি যে গত বতসর ওলাউঠ. রোগনিবারণার্থ 
কলিকাতাস্থু ইত্গরণ্তীয়েরা নানাবিধ উধধ প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই মত বসন্ত রোগেরও উপান্ 
চেষ্টা করিতেছেন । এই,হিন্বস্থানের মধ্যে. আশী নব্বই বংসর বয়স্ক লোকেরদের হস্তে টাকার চিহ্‌ 
দেখ। যায় এবং চন্দ্রপত্তনে অর্থাৎ মান্দরাঙ্ছে হিন্দুদের মতাবলম্দী এক গ্রন্থ দেখা গিয়াছে তাহাতেও 
টাকার বিষয়ে চিকিৎসা লিখিয়াছে ইহাতে অন্রমান হয় যে এই চিকিৎসা অনেক কালপয্ন্ত এই 
হিন্দস্থানের মধ্যে চলিত আছে ॥ ইত্যগ্ত দেশে জেনর সাহেব প্রথম এই চিকিৎস। প্রকাশ 
করিলেন তাহাতে ইংগ্প্তীয় মহাসভা বুঝিলেন যে ইহাতে পৃথিবীর লোকের অতিশয় উপকার 

হইবেক এই কারণ তাহাকে দেড় লক্ষ টাক। পারিতোধিক দিলেন । 


(২১ আগষ্ট ১৮১৯ | ৬ভীব্্র ১২২৬) 


বসন্ত রোগ ।-_ মোকাম বর্ধমান জেলার মধ্যে হিজলন! গ্রামে এমত বখন্ত রোগের 
প্রাহুর্ভাব হইয়াছে যে প্রায় প্রতিদিন ছুই এক জন লোক এ রোগদ্বার! মরিতেছে ইহাতে গ্রামস্ত 
তাবৎ লোকেই শঙ্কিত হইয়াছে । 


(১৪ এপ্রিল ১৮২৭ | ২ বৈশাখ ১২৩৪) 


বসন্তে বসন্ত রোগের আগমন ।-পূর্বে যে সকল প্রবল রোগ ছিল সে সকলকে ছূর্ববল 
করিয়। মহাবলপবাক্রম ওলাউঠারোগ স্ববান্বলে পূর্ব রোগরাজেরদিগের রাঁজাটাত করপাস্তর 
সর্ঘদেশে সেনাসম্গিপাত সঙ্গে লইয়া কিয়ৎ প্রজাগণের স্থানে প্রাণরপ কর গ্রহণপূর্ধবক রাঁজ্য 
স্বহস্তগত হওয়াতে স্ুস্থচিত্ত ছিলেন সংগ্রতি এ অশান্ত বসন্ত রোগের আগমন হওয়াতে বোগাধিপ 
ওলাউঠ৷ তাহার চরিত্র দেখিয়। গাত্রোথান করিয়াছেন আর যে২ ভবনে বসন্ত বাস করিয়াছেন 
তাহাতে তাহার অত্যাচার দেখিয়া অরিবোধে পূর্ব রাজ| রোগাধীশ ওলাউঠাও স্বীয় প্রতাপ কোন২ 
স্থানে প্রকাশ করিতেছেন ইহাতে আমর! ভীত হইয়। লিখিতেছি থে যদ্যপি তাহারদিগের পরস্পর 
পরাক্রম প্রকাশের উদ্যোগ হয় তবে খা শক্র পরেং অর্থাৎ তাহারদের উভয়ের কোন হাঁনি 
হইবেক না| মধ্যে মাদারি মারা যায় অর্থতে! অন্মদাদির প্রাণপন্ষী তছুভয়ের একতরের পক্ষপাতে 
পলায়ন করিবেন অতএব এক্ষণে ইহার উপায় যদ্যপি পরমেশ্বর মধাস্থ হইয়।৷ করেন তবেই উভয়ের 
বিবাদ ভগ্ন হইতে পারিবেক নোচেৎ বড়ই বিপৎ্। সং চঈং 


(২৭ নভেম্বর ১৮২৪ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩১) 


চক্ষুরোগের চিকিৎসালয় ।__সর্বহিতাভিলাধি পরমকারুণিক শরীত্ীযুত কোম্পানি 


৯৬ সগবাদ পত্রে লেক্ান্লেশ্ ক্খা 


বাদর এতদ্দেশীয় চক্ষুরোগগ্রশ্ড লোকেরদের রোগশান্তির কারণ চক্ষুরোগ চিকিংসায় অতিবিজ্ঞ 
শ্রীযুত এজে্টন সাহেবকে এ দেশে পাঠাইয়াছেন। এবং শ্রীশ্রীধূত বড সাহেব ১৮ নবেশ্বর 
তারিখে তচ্চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে আজ্ঞ! দিয়াছেন । 

এ 1চকিসালয়ে যত ব্যয় হইবেক সে সকল কোম্পানি বহার দিবেন । চিকিৎসালফের 
কারণ ও চিকিৎসক সাহেবের বাসার কারণ কলিকাতা নগরের মধ্যে স্কান নিরূপণ করা 
যাইবেক। চিকিৎসক সাহেব স্বপদবৃত্তিব্যতিরেকে এই কন্মের কারণ পাঁচ শত টাঁক। করিয় 
মাসিক পাইবেন এবং ওধধি ও বস্ত্রাদির কারণ প্রতি মাদ এক শত পঁচিশ টাকা এত তিন 
স্বোদর পূরণে অক্ষম প্রত্যেক রোগির কারণ প্রতিদিন আড়াই আন। করিয়া পাইবেন । 

প্রধান চিকিৎসার কারণ সপ্তাহের মধ্যে ছুই দিবস নিরূপিত হইবেক। ইহার 
পর ইতগ্রণুহইতে যত চিকিৎসক সাহেবেরা এদেশে আসিবেন তাহার এ ছুই দ্রিন সে 
স্তানে যাইবেন। এবং এতদ্দেশে কোম্পানি বহাদরের সৈন্তের চিকিৎসক সাহেবের! 
তচ্চিকিৎসায় পারদর্শী হইবার কারণ অবকাশক্রমে এ ছুই দিন অবশ্ঠই এই চিকিৎসালয়ে 
গিয়া তৎকম্ম শিক্ষা করিবেন । 

(১১ জুন ১৮২৫ । ৩০ ্যেঙ্গ ১২৩২) 

হাসপাতাল ।-.শম ১৭৯২ শালে যে হাসপাতালের অনুষ্ঠান হইয়া! উত্গণ্তীয় মহাশয়ের- 
দিগের টাদাদ্বারা ও শ্রীশ্রীধত কোম্পানি বহাদরের সাহাধেতে মোং ধম্মতলাতে স্থাপিত 
হইয়া তাবৎ দীন ছু:খি লোকেরদিগের উপকার হইতেছে সেই হাসপাতালে ইস্তক ১৭৯১ শাল 
লাগাইদ সন ১৮২৩ শালপবাস্থ ঘত রোগির চিকিত্সা হইয্বাছে তাহার সংখ্যা । 
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নেটিব হাসপাতাল ।-নেটিব 
হইতে যে উপকার 


(১৮ জুন ১৮২৫ 1 ৬ আধাঢ় ১২৩২) 
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৭১৭ 


হাসপাতাল অর্থাৎ এদেশীয় লোকেরদের স্বাস্থ্যাগার- 
হইতেছে তাহার বৃদ্ধিকরণ অত্যাবশ্যক তদধাক্ষেরদিগের বিবেচনায় 


স্থির হইয়াছে যে এই শহরের মধ্যে ছুই ডিসপেনসরি অর্থাৎ ওুঁষধাগার সংস্থাপন হয় 
আর ওধধাগারদ্য়হইতে এতদ্েশী্ লোকেরদিগকে বিনা মূলে ও অনায়াসে উধধ দেওয়। 
যাইবেক ও তাহারদিগের চিকিৎসা করা যাইবেক। ও যাহারা এ স্থানে অথবা হাসপাতালে 
থাকিয়া ষধাদি সেবন করিতে ইচ্ছা করে তাহারদিগকে পথ্যও দেওয়া যাইবেক | 


১ ধে ছুই ডিসপেনসরি হইবেক তাহার 
শোভাবাজারে সংস্থাপিত হইবেক। 


সরতির বাগানে আর একটা 


২ পীড়িত লোকের গমনাগমন নিমিত্তে ছুইথান ডুলি অর্থাৎ পালকী দুই ডিসপেন- 


সরিতে প্রস্থত থাকিবেক আর প্রয়োজন মতে ঠিকা বেহারা! করা যাইবেক । 


১৩ 


০৯৮৮ »ওব্বাদ পাতে লেক্কান্লে কখা 


৩ বর্তমান নেটিব হাসপাতালহইতে পীড়িত লোকের নিমিতে ছয়খাঁন খাট মায় 
বিছানা দেওয়া যাইবেক । 

৪ এ হাঁসপাতালহইতে এই ছুই ডিসপেনসরির নিমিত্তে বিলাতি গুঁধধ সরবরাহ 
হইবেক । 

৫ নেটিব হাসপাতালের খরচে ডিসপেনসরির নিমিত্তে সংপ্রতি কতকপগ্তলিন বিলাঁতি 
৪ দেশী উষধ ও ওঁষধমাড়া খল্প ও অস্ত্রইত্যাদদি ক্রয় করিয়া দেওয়! যাইবেক পরে 
নেটিব হাসপাতালের সঞ্চিত ও সংগৃহীত যে বধ থাকে তাহাহইতে তন্ির্বাহক ডাক্তর 
পাহেবের দস্তখতি চিঠিতে মাস২ দেওয়া যাইবেক। | 

৬ নৃততন ডিসপেনসরিতে উধধ এ চিকিৎসার নিমিত্তে এ স্থানে বাপ করণেচ্ছু 
রোগিরদিগকে তদর্থে মংপ্রতি লয়া যাইবেক না কিন্ত আগত রোগির বিশেষ পীড়া 
হয় কিন্বী তাহাকে ডিনপেনসরিতে রাখিয়। চিকিৎসা করা আবশাক বুঝা যায় তবে গ্রাহ 
হইতে পারিবেক। 

৭ উঁধধ কিনা চিকিৎসার নিমিত্তে রোগিরা প্রাতে ইংরেজি ৮ ঘণ্টা লাং ১ ঘণ্ট।- 
পধ্যন্ত আসিতে পারিবেক আর বর্তমান হাসপাতালের ব্রীত্যন্নারে তাহারদিগকে খুঁধধ 
দেওয়া যাইবেক ও চিকিৎস! কর! যাইবেক। 





ব্যয়ের বরা । 
বাটিভাড়া ৬৩০ 
বৈদাক পাঠশালায় শিক্ষিত ছাত্রেরদিগের মধ্যে উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তর ১ জন ২০ 
মোসলমান ১ তু 
ষধবাটা ও দেওয়া হিন্দু ১ জন ৫ 
মুসলমান এক জন ৫ 
জল দেওয়া ভারি কিন্বা ভিস্তি এক জন ও 
মেহতর ৪ 
বাজে খরচ গড়া কাপড় দেশী ঁধধের মলা তৈল মাটির পাত্র ষধের পাত্র 
বটির ডিব! ইত্যাদি ১০০ হইতে ১৫০ 

মাসিক বায় 70 সী ২৬৮ 


এই কম্ম সম্পূর্ণ করা ঝায়পাধা বর্তমান হান্পাতালের যে সংস্থান আছে যে যথোপযুক্ত 
মাত্র সে ধনহইতে নৃতন কোন কর্মহইতে পারে না কিন্তু অধ্যক্ষ সাহেবেরদিগের দৃঢ় 
প্রত্যয় আছে যে এ সাধারণ উপকারক পুণ্যজনক বিষয়ে দাতা মহৎ বিশিষ্ট ও ধার্মিক 
লোকের নিকট নিবেদন করিলে বার্থ হইবেক না ও প্রত্যেক দয়াশীল শ্রে্চ মহাশয়েরা 
স্বং মৃহত্বেতে এই সাধন হিতজনক ব্যাপারে অনায়াসে ঁৎন্থুকাপূর্ধবক ইহার বুদ্ধি চেষ্টা 
করণে পরায্মথ হইবেন না এই অভিপ্রান্থ ও প্রত্যাশাতে এক টীদ্দার কাগজ প্রস্তত 


সমাজ ৯৯ 


হইয়াছে যাহার২ ইহাতে উপকাঁর ও সাহাধ্য করণে ইচ্ছ! হয় ভাহার। বেস্ক আপ বাঙ্গাল 
ও হিন্দুস্থান বেঙ্ক ও মিসিএরস. কালবিন এগু 'কোং সাহেবকে লিখিবেন এ সাহেব 
টাক! পাইয়। রসিদ দ্রিবেন ॥ গবর্ণমেণ্ট গেজেট ॥ 


(১৯ মে ১৮২১1৭ জাষ্ঠ ১২২৮) 

নৃতন হুকুম শহর কলিকাতাতে সংপ্রতি এই হুকুম প্রকাশ হইয়াছে যে 
দিবাভাগে শহরের মধ্যে হালালখোরেরা শ্তখানা পরিষ্কার করিতে পারিবে ন! 
তাহার কারণ এই যে দিবসে শহরের কি রাস্থা কি গলিতে সর্বত্রই অনবরত লোক 
গমনাগমন এক পল? বিরত হয় না ততকালে হালালখোরেরা বঝিষ্ঠার ভার লইয়া রাস্থা 
দিয়া যাইতে হইলে লোকেরদের সর্বদা কষ্ট জ্ঞান হয়। এবং মূলভার লইয়া নিশ্মল গঙ্গা 
জলে নিক্ষেপ করে তাহাতে লোকেরদের স্বানাদির ব্যাঘাতও হয় অতএব যাব 
পয্স্ত লোকেরদের গমনাগমন রাস্থাতে অধিক থাকে তাবৎ হাঁলালখোরেরা স্বব্যবপায় 
করিতে পারিবে না । 

অতএব হালালখোরের রাত্রিতে আপন২ কম্ম করিতেছে । 


সন্ত্রান্ত লোক 
(৩ জুলাই ১৮১৯। ২০ আধাঢ় ১২২৬) 

'ডক্ত€ু রবিসন সাহেবের মরণ ।--গত সপ্তাহে রবিসন সাহেব মোং কলিকাতায় মরিয়্াছেন 
তিনি কোম্পানির চিকিৎসক ও অতিবিজ্ঞ ছিলেন তিনি অনেক গরীব লোকের বিনামুল্যে 
রোগ প্রতীকার করিয়াছেন এবং গত বৎসরে কুষ্ঠি লোঁকেরদের বিনা মুল্যে চিকিৎসার কারণ 
খে এক চিকিৎ্পালয় হইয়াছে তাহার মুলীভূত ইনি ছিলেন। 


( ১৩ নভেম্বর ১৮১৯ । ২৯ কান্তিক ১২২৬) 


পোষাপুত্র | শুনা যাইতেছে যে নবছীপাধিপতি মহারাজ মহাশয় শীশ্রীযুত গিরীশচন্দ্র 
রায় বাহাদুর আপনার ওরস সন্তানানুৎপত্তি প্রযুক্ত পোষ্য পুক্র লইয়াছেন। 


(১৫ জন্ুয়ারি ১৮২০। ৩ মাঘ ১২২৬) 
মরণ 1২৪ পৌষ তারিখে মোকাম কলিকাতা নিমতলার ঘাটে কৃষ্ণগোবিন্দ সেন 
পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রীধুত গুরুপ্রসাদ সেন ও শ্রীধৃত শিবপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুত রাধামোহন 
সেন ও শ্রীযুত মদনমোহন সেন ও শ্রীধৃত ভূবনমোহন দেন ও শ্রীযুত লালমোহন সেন তাহার 


৬০০ বাদ পাত্রে লেক্ষান্লেক কষা 


এই ছয় 'পুল্র আছেন তিনি আপন মরণের পূর্বে আপন সম্পত্তির উয়িল করিয়৷ গিক়্াছেন 
তাহার টরণি শ্রীযূত লালমোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত রাঁধামোহন চৌধুরি ও শ্রীযুত শিবপ্রসাদ সেন। 
এবং শ্রীযুত বাবু লাড়লীমোহন ঠাকুরের সহিত যে তাহার জমীদারির যোকদ্দমা সদর দেওয়ানি 
অ্দালতে হইতেছিল সে মোকদ্দম। বিলাত আগীল হইয়া সেখানে হইতেছে সে মোকদ্দমারও 
মোক্তিয়ার এ তিন জন। | 


(২৯ এপ্রল ১৮২০ । ১৮ বৈশাখ ১২২৭) 


ওলাউঠ! রোগে কলিকাতার এই২ ভাগ্যবান লোক মরিয়াছেন। বাবু স্্যফুমীর গাকুর 
ও বাবু মোহিনীমোহন ঠাকুর ও কোম্পানির ত্রেজুরির খাজাঞ্চি জগন্নাথ বন্থু ও কলিকাতার 
একশ্চেঞ্ ঘরের কর্মকারী শিবচন্দ্র ব্থ। এবং ইংগ্রণ্তীয় সাত জন সাঁহেব মরিয়াছেন। 


( ২০ মে ১৮২০।৮ জোষ্ট ১২২৭ ) 


ইন্তাহার ।__...ইন্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে বাবু সুধ্যকুনার গাকুর লোকান্তর গমন 
কালে শ্রীধুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরকে আপনার তাবৎ বিষয় সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে 
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমীর ঠাকুর এ কম্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব স্যাকুমার গাকুরের সহিত 
যাহারদের দেনা পাওনা ছিল তাহারা এক্ষণে শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরের নিকট ঘাইবেন। 


( ১৭জুন ১৮২০ । ৫ আষাঁঢ ১২২৭) 


মরণ । -কলিকাতার মথুরামোহন সেন ধনী ও কোমলশ্বভাব ছিলেন এবং তাহার আব২ 
গুণ ছিল সংপ্রতি ৬ জুন মঙ্গলবার তিনি পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 


( ১৯ আগস্ট ১৮২০ । ৫ ভাদ্র ১২২৭ ) 


জেলা নদীয়্ার মধ্যে বীরনগর গ্রামে অর্থাৎ উলাগ্রামের শ্রঘুত গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায় 
বইজন মান্য ও কুলীন অতি সাত্বিক সদ্বংশজাত ও ধন সম্পত্তিতে ভাগ্যবস্ত-** 


(২৮ অক্টোবর ১৮২০ । ১৩ কান্তিক ১২২৭ ) 


ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে ২ নবেহর বৃহস্পতিবার ছুই প্রহরের সময় শহর কলিকাতার 
শ্রধূত হরলাল মিত্রের বাগবাজারের এক বাটা ও জায়গা সরিফ দর্তরে নিলামে বিক্রয় হইবেক। 


( ১১ নভেম্বর ১৮২০ | ২৭ কারিক ১২২৭ ) 


শ্রীযৃত কোঙর হরিনাথ রাক্স।-_কাশীম বাজারের শ্রীযুত কোঙর হরিনাথ রায় বাহাদুরের 
এলাগাদ নাবালগী প্রযুক্ত তাহার জমিদারি সরবরাহকারের জিদ্বাতে ছিল এই বৎসর তিনি 


সমাজ ২১০৯১ 
উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়। আপন জমিদারির খোদ বন্দোবস্ত করিতেছেন। ইহাতে তাহার 
সুখ্যাতি হইয়াছে। 


(১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ । ৩ ফাল্গুন ১২৩০ ) 


শ্রীশ্রযূত বড় সাহেব ।--৭ ফেব্রআরি শনিবার দিবা দশ ঘণ্টার সময় এহর কলিকাতার 
গবর্ণমে্ট ঘরে এতদ্দেশীয় ও অন্য২ দেশীয় প্রধান২ লোকের উপস্থিত হইয়াভিলেন। তাহার 
অদ্ধ ঘণ্ট1 পরে শ্রশ্রীত গবর্ণর জেনেরাল বহাদর রাজসভারোহণ করিয়। রীত্ন্সারে সকলের 
নজরানা ,অর্থাৎ উপটৌকন .স্পর্শ করিয়। যথাযোগা সম্তাষাপূর্বক এই২ লোকেবদিগকে বিশেষ 
মধাদা প্রদান করিয়াছেন । " 

মুত রাজা লোকনাথের পুত্র শযুত কমার হরিনাথ রায়কে পাঁচ পাচার এক খেলাৎ ও 
এক শিরপেচ দিয়াছেন । 

শ্ঘুত বাবু গোপীমোহন দেবের পুন্র শ্রাধুত বাবু রাধাকান্ত দেবকে পা) পাচার এক খেলাৎ 
ও এক শিরপেচ পিয়াছেন। 

বদ্ধমানের মহারাজের উকীল শ্রযুত বাঝু হরিনাথ মলিককে এক নিমান্ডিন ও এক 
যোড়া শাল ও এক গোসআরা ও এক শিরপেচ দিয়াছেন। 

কোচবেহারের রাজার উকীল শ্রমৃত দেবনাথ রায়কে এক ঘোড়া শাল ও এক গোস- 
আর দিয়াছেন 1--" 
ত্রিপুরার রাজার উব্ীল শ্াযুত রামধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক যোড়। শাল ও এক গোসআব। 
দিম্াহেন |... 

অপর আতর তাণ্ুল প্রদানপূর্বক সকলের সম্মান করিয়া বিদায় করিয়াছেন। 


(৫ মাচ ১৮২৫ | ২৫ ফাল্তন ১২৩১ ) 
শ্রশ্রযুতের দরবার ॥_-২৫ ফেব্রুআরি শুক্রধার কলিকাতার রাজগৃহে এক দরবার 
হইয়াছিল ।-*-তাহাতে শ্রীশ্রীযুত এই২ মহাশয়েরদিগকে খেলাৎ দিলেন ।***** 
শ্রীযুত কুঙর হুরিনাথ রায় রাজা ও বহাদূর খেতাব প্রাপ্তিহেতুক সাত পাচার খেলাৎ ও 
এক জিগা ও এক ছড়া মুক্তার মালা ও এক সরপেচ ও মুক্তার চৌকরা পাইলেন। 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ | ২৩ মাঘ ১২৩২) 


আগমন ।-ছয় সাত দ্িবব অতীত হইল শ্রীযুত মহারাজ হরিনাথ রায় বাহাছুর 
মুরশেদাবাদহইতে আগমন করিয়া মহাসমারোহপূর্ববক কবরডাঙ্গার বাসায় অবস্থিতি করিয়াছেন। 


১০২ সংক্বালে পাত্রে সেক্ষাবেনেত্ কথা 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ২৪ ভান ১২৩৪) 
নবফুমার ।-_ পত্রদ্ধারা! জানা গেল গত ১৫ ভাদ্র বৃহস্পতিবার মোকাম কাসীমবাঁজারের 
শ্রীযুত হরিনাথ রায় বাহাছুরের শুভ তৃতীয় রাজকুমার জন্সিক্জাছেন তছুপলক্ষে মহারাজ অনেক 
ব্রাঙ্ষণ বৈষ্ণব ও কাঙ্গালিদিগের বন্ত্রীলঙ্কার মিষ্টাননাদি প্রদান করিয়াছেন এবং নানাবিধ নাচগান 
হইয়াছিল এইক্ষণে স্কুল প্রকাশ কর। গেল বিশেষ জ্ঞাত হইলে বিস্তারিত প্রকাশ করা যাইবেক। 


( ২০ জানুয়ারি ১৮২১ । ৯ মাঘ ১২২৭) 


মহারাজ প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর ।__বর্দমানাধিপতি শ্রীপ্রীমন্সহারাজকুমার মহারাজ প্রতাপ- 
চ্দ্রায় বাহাদুর ৩ জানগুআরি ২১ পৌষ বুধবারে মোকাম কালনাতে গঙ্গাতীরে পাঞ্চভৌতিক 
শরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার এই সাংঘাতিক রোগ উপস্থিত হইলে বর্ধমান হইতে 
কালনাতে আসিয়াছিলেন এবং সেখানে আরোগ্যের কারণ অনেক স্বস্তায়ন প্রভৃতি করাইয়া- 
ছিলেন তাহাতে সদ্বায়ও অনেক হইয়াছে । তাহার কারণ খেদ সর্বলোক সাধারণ তাহার 
অনেক সৌজন্) সর্বত্র বিখ্যাত আছে । তীহার পিতা শ্রীশ্রীযুত মহারাজ তেজশন্দ্ররায় 
বাহাদুর কলিকাতার জরনলে সমাচার দিয়াছেন যে বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্ররায় বাহাদুর 
আপনার ছুর্তগা ছুই স্ত্রী ও ভাগ্যহীন পিতা! ও গোরা কুটুম্বাদি সকলকে শোকসাগরে মগ্ন 
কাঁওয়া ২৯ উনত্রিশ বসর ছুই মাস দশ দিনবয়ঙ্ক হইয়া ৩ জান্গআরি বুধবারে মোকাম কাঁলনাতে 
পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন । | 


( ৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০) 


বদ্ধমানাধিপের মোকদ্'ম|।-_শ্রীযুত মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বহাদরের প্রতিবূলা হইয়া 
তাহার মুত পুক্র মহারাজাধিরাঁজ প্রতীপচন্র ব্হাদরের রাণীর স্থপ্রীমকোটেযে নালিস 
করিয়াছিলেন ১০ নবেম্বর তাহার মোকদম! হইয়! যে রূপ হ্ইয়াছে তাহার স্কুল বিবরণ । মৃত 
রাজপুজ্রের স্ত্রী মহারাণী পেয়ারিকুমারী ও মহারাণী আনন্দকুমারী নিজ শ্বশুর শ্রীযুত মহারাজের 
নামে এই নালিস করিয়াছিলেন যে আমরা মৃত রাজার স্ত্রী আমারদিগের পতি বদ্ধমান চাকলার 
দেশাধিপতি ছিলেন ইহাতে তাহার বিজ্জোগে আমরা বর্তমান থাকিতে অধিকার কোন কারণে 
আমা রদিগের শ্বশুর আপন মাতা মহারাণী বিষ্ুকুমারীর নিকট রাজ্য বিক্রয় করিয়াছিলেন 
তদবধি মহারাণীই রাজ্যের অধিকারিণী ছিলেন পরে আমারদিগের শ্বশুর অনেক কৌশল 
করিয়া রাজ্যাধিকারোন্মুখ হইয়াছিলেন তাহাতে বিচারে পরাভূত হইয়া তাহাকে বদ্ধমান ত্যাগ 
করিয়। চুণ্চুড়ায় ছুই বংসরের কারণ বাদ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই বিষক্বের মোকদমা 
পূর্বে জেলা ও কোর্টে হওয়াতে মহারাজের পক্ষে ভাল হইয়াছিল এবং এইক্ষণও সেইরূপ থাকিল 
কারণ তাহার সম্পর্কীয় কোন মোকদমা সুপ্রীমকোর্টে গ্রাহা হইতে পারে না। এই সমাচার 
চক্দিকাহইতে . লওয়া গেল কিন্তু ইহার মধ্যগত কোন২ কথার তাৎপধ্য গ্রহ হইল না । 


সমাজ ১০১০ 


(১২ মে ১৮২১। ৩১ বৈশাখ ১২২৮, শনিবার ) 
মরণ।--শ্রীযুত করনল মেকিন্ত্ী সাহেব মহ জ্ঞানী ছিলেন তিনি এই ভারতবর্ষের কোন২ 
স্থানে কিং আছে এবং পূর্ব কালের কোনহ আশ্চর্য প্রস্তর পাওয়৷ যায় এই সকল সঞ্চয় ও 
তদারক কারণ শ্রীযৃত কোম্পানি বাহাদুরের তরফ নিযুক্ত ছিলেন গত বুধবারে তাহার মরণ 
হইয়াছে ।' 


(৪ আগষ্ট ১৮২১। ২১ শ্রাবণ ১২২৮) 


মৃত্যু ॥ - দিল্লীর বর্তমান শ্রীত্রীযুত বাদশাহের দ্বিতীয় পুল্র মীরজা জাহাঙ্গীর বাহাদুরের 
১৮ জুলাই তারিখে মোকাম এলাহাবাদে মৃত্যু হইয়াছে। তাহার বয়ক্রম বত্রিশ বসর 
হইয়াছিল এবং তিনি অতিশ্নন্দর পুরুষ ছিলেন তাহার অপন্মর রোগ অর্থাৎ মুগী রোগ ছিল। 
যে দিবস তাহার মৃত্যু হইল এঁ দ্রিবস বৈকালে তাহার কবর দিতে যখন লইয়া গেল তখন হাতী 
ও ঘোড়া ও গাড়ীপ্রভৃতি সঙ্গে গেল ও হিন্দু মুসলমান প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক সঙ্গে গেল 
তাহাকে উত্তম সিন্ধুকে সবুজ বর্ণ রেশমী বন্ধে আবৃত করিয়। ও রেশমী চাদর উপরে টানি 
জুম্ম। মসজিদে লইয়া গেল। তথাকার জজ ও কালেক্তর ও রেজেষ্টর ও সৈন্যাধ্যক্ষগ্রভৃতি 
সাহেবের! সে স্থানে পূর্বে গিয়াছিলেন সকলে থাকিয়! শাহাজাদাঁকে মসজিদে লইলেন পরে সে 
দেশের অতিপ্রাচীন নব্বই বসরবয়স্ক ও সকল মৌলবীর মধ্যে প্রধান শ্রীযৃত শাহ আজমল 
কোরাণপ্রভৃতি পাঠ করিলেন এবং পাঠ সাঙ্গ হইলে তাহার বয়ক্রম বসরের অনুসারে গড়ে 
বত্রিশ তোপ হইল এবং মাস্তলের নিশান অর্ধ মাস্তলপধ্যন্ত সকল দিন টানান ছিল। পরে 
মসজিদহইতে সিন্দুক সমেত পুনর্ববার চসকুর বাগানে লইল তাহার অগ্রে সন্ত চলিল ও শোক 
চিহ্ন বাদ্য চলিল পশ্চাৎ সাহেব লোকেরা ও ওমরা লোকেরা চলিলেন সেই বাগানে গিয়। 
তাহাকে কবর দ্িল। মোকাম কলিকাতাতেও প্রীখ্ীযুত বড় সাহেব হুকুম দিয়াছেন যে 
বাদশাহজাদার সংভ্রমার্থে গড়ে বত্রিশ তোপ হইবে ও অন্ধ মাস্তলপধ্ন্ত নিশান উঠান 
যাইবেক | 


(১৮ আগষ্ট ১৮২১ । ৪ ভাদ্র ১২২৮) 


মুরশেদবাদ ॥__স্থবে বাঙ্গালা ও স্থবে বেহার ও স্থবে উড়িস্তার সব্দোর মুরশেদাবাদের 
নবাব সুজাউল্মূলুক মুবারকদ্দৌল। আলীজাহ, জিনতদ্দীন আলীখা। বাহাদুর ফীরোজ জর্গ ৬ 
আগস্ত অর্থাৎ ২৩ শ্রাবণ মোমবারে পরলোকপ্রাপ্ধ হইয়াছেন তৎপর দিন ৭ তারিখে অতি- 
প্রাত্ঃকালে মোং বহরমপুরহইতে গোরা পল্টন ও মিফাহী পল.টন ছুই তোপ লইয়া নবাব 
বাটার চকে উপস্থিত হইল পরে নবাব সাহেবের অমাত্যের ও আত্মীয় লোকেরা এ মত শরীর 
ধৌত করিয়া সবুজবর্ণ বস্ত্র মণ্তিত অপূর্ব পাঁলঞ্ষোপরি তাহাকে উঠাইয়। কবর স্থানে লইয়া 
চলিল। তাহার অগ্রে২ এ সকল সৈন্য বন্দুক উলটাইয়া চলিতে লাগিল এবং বাদ্য যন্ত্র সকল 


১০৪ সংবাদ পাত্রে লেক্কাবেত্র কথা 


রুষ্ঃ বর্ণ সস্ত্াচ্ছাদদিত করিয়া শোকন্চক বাদ করিতে২ চলিল। এবং তাহার পশ্চান্তাগে 
সরকারী হাঁতী ও ঘোড়া ও সৈন্ত চলিল এবং শ্রীশ্রীূত বড় সাহেবের উকীল ও তত্রস্থ সকল 
সাহেবেরা সঙ্গে চলিলেন মুরশেদাবাদহইতে এক ক্রোশ নজীমেবদের কবরস্থান জাফরগঞ্জপধ্ন্ত 
সকল সমেত গেলেন সেখানে পনুছিয়া সিফাহীরা তিনবার বন্দুক ছাড়িল ও তাহার বয়ঃক্রম 
বৎসরানুসারে ২৯ তোপ হইল পরে তাহারদের বংশমর্য্যাদান্ুসারে তাহাকে সেইথানে 'কবর দিয়া 
সকলে স্ব২ স্থানে গমন করিলেন । 


(৫ জানুয়ারি ১৮২২। ২৩ পৌষ ১২২৮) 


প্রশংস৷ পত্র ॥_ স্থপ্রীমকোর্টের প্রধান জজ শ্রীযুত সর এছ“ হৈড ইষ্ট সাহেব ইংগ্ণ্ড 
যাইতেছেন তিনি এতদ্দেশীয্ম অনেক লোকের অনেক মৃত উপকার করিয়াছেন অতএব তাহার 
তুষ্টির বিবেচন! কারণ মোং কলিকাতার টোনহালে ২১ দিসেম্বর শুক্রবারে কলিকাতাস্থ ভাগ্যবান 
লোকের! এক হইস্বাছিলেন তাহাতে সেই সভার মধ্যে শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন 
যে অন্যকার সভার প্রধান শ্রীযুত রাজা গোপীযোহন দেব ইহাতে সভাস্থ সকলেই অন্গমতি 
করিলেন। পরে তাহারা চান্দা করিয়া টাকার বিলি করিল্নে যেসে টাকার দ্বারা শ্রীধুত 
সাহেবের প্রতিমৃত্তি স্থাপন হয়। এবং তাহাকে শুনাইবার কারণ তাহার এক 'প্রশংসাপত্র লিখিয়৷ 
তাহাতে শ্রধুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত রাজা 
গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযূত বাবু চন্্রকুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত 
বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রধূত বাবু বিঝুচরণ মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত 
বাবু রামছুলাল দে ও শ্রীযুত বাঁবু রামকমল সেন ও শ্রীঘত বাবু নবীনচন্র ঘোষ ও শ্রীযুত বানু 
তারিণীচরণ মিত্র দস্তধত করিলেন। 


( ১৯ জানুয়ারি ১৮২২। ৭ মাঘ ১২২৮) 


প্রশংসা পত্র ॥_কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোকের শ্রীধুত সর এছদ্ঁ হৈড ইষ্ট 
সাহেবকে পত্র শুনাইতে গত ম্ঙ্গলবারে সকলে একত্র হইয়াছিলেন। এবং ছুই প্রহর এক ঘণ্ট। 
বেলার কিঞ্চিৎ পরে সাহেবের নিকট সুখ্যাতি পত্র দিলেন সে পত্র চশ্মে লিখিত চতুিগে স্বর্ণ 
মগ্ডিত। পারসী ও বাঙ্গাল! ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতে লিখিত। শ্রযুত বাবু হরিমোহন 
ঠাকুর কহিলেন ষে পত্র পাঠ করিয় শুনান কর্তব্য । তাহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ক্রমে 
তিন ভাষাতে পাঠ করিয়। পত্র শুনাইলেন সে পত্রের বয়ান। 

আমরা সুনিলাম যে আপনি আট বতৎসরপর্যস্ত এ দেশের এই প্রধান কর্ন করিয়া অতি- 
শীঘ্র এ দেশ ত্যাগ করিবেন ইহাতে আমরা অতিশয় খিদ্যমান হইলাম ইহাতে আপনাকে স্তব 
করিতে আমরা সকলে একর আসিয়াছি। আপনার আমলে আমর! অনেক উপকার পাইয়াি 
এবং আপনার যথার্থ বিচারদ্বারা অতিশয় স্থখ্যাতি হইয়াছে এবং আপনি যে হিন্দু কালেজ 


সমাজ ১০৫ 


করিয়াছেন তন্বারা আমারদিগের বালকেরদের অনেক উপকার হ্ইয়াছে। এখন আমারদিগের 
এই প্রার্থনা যে আমারদিগের এ দেশের কারণ আপন্সি যে উপকার করিয়াছেন তাহার কাঁরণ 
এইখানে আপনকার প্রতিমৃস্ত স্থাপন করি। যখন আপনি অদৃষ্ত হইবেন তখন এই প্রতিমৃক্ত 
দর্শনে আপনাকে স্মরণ করিব | 

ইহার পরে হিন্দু কালেজের ছাত্রের! 'এক প্রশংস! পত্র আনিয়! দিল সে পত্র এক ছাত্র 
শ্রীযুত শিবচন্দ্র ঠাকুর পাঠ করিল ষে আপনার অন্ুগ্রহেতে আমারদিগের জ্ঞানোদয় হইতেছে 
এইক্ষণে আপনার গমনে আমারদিগের খেদের অনেক কারণ। যেহেতুক ভরসা করি যে 
আমারদিগের কালেজের বিশেষ ভাল বিবরণ ইংগ্নণ্ডে কহিবেন এবং এই প্রার্থনা যে এ কালেজের 
সৌষ্ঠব সাঁধ্যাচুবূপ চেষ্টা করিবেন । এবং ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে আপনি নির্বিি্ে স্বস্থানে 
পুছিয়। পরমূন্খে চিরকাল যাপন করুন। এই সকল শুনিয়া কহিলেন যে আমি তোমারদিগের 
প্রতি অতিসন্তষ্ট আছি এবং তোমারদিগের প্রত্যেক জন আমার স্মরণে থাকিল। এইরূপে 
বালকেরদিগকে সম্মান করিয়া আপনি উঠিয়া আতর ও পান লইয়৷ তাবৎ ভাগ্যবান লোকের 
হস্তে দিয়া বিদায় করিলেন । 

সমাচার দর্পণ প্রস্তুত হওন কালে এই প্রশংস! পত্রের বিবরণ পঁহুছিল অতএব অনবকাঁশ 
প্রযুক্ত ছাপান গেল না আগামী সপ্তাহে ছাপান যাইবে । 

পুনর্ববার সমাঁচার আইল যে শ্রীৃত সর এদ্দ” হৈদ ইষ্ট সাহেব ১৭ জানু আরি বৃহস্পতিবার 
চান্দপালের ঘাটে পীনাস আরোহণ করিয়াছেন গদ্দাসাগরে জাহাজে আরোহণ করিয়া 
ইংগ্রণ্ডে যাইবেন। 


( ২৬ জানুয়ারি ১৮২২ | ১৪ মাঘ ১২২৮) 


৩ মাঘ মঙ্গলবার. বেল! দ্বিতীয় প্রহরের সমগ্ন শ্রীল শ্রীচিফ জঙ্টিস প্রধান বিচারকের 
স্থখ্যাতিপত্র প্রদান কারণ কলিকাতাস্থ এবং তন্নিকটস্থ প্রায় সমুদয় ম্ধ্যাদাবন্ত প্রধান হিন্দু 
মুসলমান বড় অ্দালতনামক গৃহে একত্র হইলেন। সার্দৈক ঘণ্টার সময় শ্রশ্রযুত এ গৃহে 
শুভাগমন করিলেন তবনন্তর চতুরত্র স্বর্ণ চিত্রিত দৃতি নির্িত পটে স্বলিখিত ইংরাজী বাঙ্গাল 
পারসী ভাষ৷ ত্রয় স্বরচিত সংকীন্তি পত্র শ্রীযুত বাবু রাধাকান্তদেব কর্তৃক পাগনস্তর 
শ্রীহন্তে সমপিত হইল । তৎপশ্চাৎ হিন্দুকালেজসংজ্ঞক বিদ্যালয়ের প্রধান ছাত্রবর্গ আর 
এক স্থখ্যাতিপত্র প্রদান করিলেন তত্পরে ধশ্মীাবতার করুণাসাগর বামস্প গদগদস্বরে 
তাহার সছুত্তরামৃতাভিিক্ত করিয়া কল লোককে গন্ধ তাশ্বুল প্রদান দার। সম্মানপূর্ব্বক 
বিদায় করিলেন । 


শ্রীযুত চিপ জঙ্টিস সাহেবের সুখ্যাতি পত্র । 


মহাম্হিম করুণানাগরাসদিচার তিমিরহর মিহির নানাদিগ্দেশীয়।শেষশাস্্বেদক সকল 
১৪ 


১০৬ সংবাদ পত্রে লেক্কানেল্র কথা 


দয়াধিকরণ কূটনংশয়চ্ছেদক সঙ্জন মানস রঞ্জন দুষ্টাশিষ্ট দল দলন দীনগণাভিলাঁষপূরক শ্রীল শ্রীযুক্ত 
সর এছ” হৈড ইষ্ট নাইট প্রধান বিচারক দোর্বগাথণ্ড প্রবল প্রচণ্ড প্রতাপেষু। 

কলিকাতা নগর নিবাসি গণের নিবেদন। ধন্মাবতারের শ্রীযুক্ত কোম্পানী বাহাদুরের 
হিন্ুস্থান মধ্যগত শাসিত রাজ্যে ধশ্ম সংস্থাপকোচ্চপদ্াভিষেকাবধি অষ্ট বর্ষপধ্ন্ত সদ্বিচার 
বিস্তারানান্তর সংপ্রতি তদ্িরতি বাঞ্ছাকরণ নিদ।রুণধ্বনি শ্রবণ জন্যোতৎকন্তিত সুবিচার পালিত 
প্রজাগণের প্রত্যাশা এই যে শ্রীন্রীযুক্তের এতদ্রাঞ্জে দুষ্টদমন শিষ্টপালন পূর্বক ন্যায় বিতরণ 
প্রতৃতা সংক্রান্ত দুষ্কর ব্যাপার স্থগম সুধারাকরণ চমৎকার প্রকাশার্থ এবং উপকারপুগ্ত জনিত 
কৃতজ্ঞতাসুচক ধন্য ধন্তেতি গুণান্থবাদ করণীর্থ অনুমত্যন্ুলারে সমীপস্থ হই। 

বিবিধ ব্যবহারাবলঘ্বি ভিন্ন২ ভাষাভাষি নানাদিগ্দেশীঘ্প জনগণপ্রতি ন্যায় বিস্তরণে তথ 
হিন্দু মুদলমান সন্ধি বহুবিধ বিস্তৃত ধশ্মপ্রতিপাদক যে সকল গ্রন্থে ধর্মাবতারের বিচারাদনে 
পদার্পণ করণের পূর্বে কদাচ অবধান হয় নাই তত্তদ্গ্রশ্থের তথ্যান্ুসন্ধানপূর্ববক বৈষম্যবিধ্বংসন 
এবং সম্ধাখ্যাকরণ জন্য ক্লেশ বাহুল্য আজ্ঞান্ুবন্তি অস্মদ্বাদি সর্বজনের সম্যক স্ুবিদিত আছে । 
অপরাশ্চধ্য এই যে এতাদৃশ বৈষম্য সমূহ কদ্দাপি বিচারের প্রতিবন্ধক হইতে পারে নাই 
বরঞ্চ তাবঘক্রিম বিবাদ সংক্রান্ত বাদিপ্রতিবাদিগণ এবং ধর্মাধিকরণ প্রকরণ দর্শনার্থিবর্গ শ্রীপ্নীযুত 
সন্লিধানহইতে গমনকালে মহাশয়ের ধৈর্য গানীধ্যাতিশয় পূর্বক বিবেচনাক্রমে অক্ষোভে 
অকুতোভয়ে বিচার ধশ্ম নিম্মমাচরণে সকল বিবাদবিষক্প তদাদি তদন্ত স্থবোধিত সুনিশ্চিত 
ন্যাযারূপে নিষ্পত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং এ শুভানুধ্য।স্লিরদিগের মনোবাঞ্ধা এই ঘে এতদ্দেশীয় 
লোকের বালকেরদিগের বিদ্যান্ুশীলন বৃদ্ধিকরণে ধশ্মীবতারের সকরুণান্তঃকরণের নিরন্তর গ্রে 
অন্মদাদির এবং এতর্েশস্থ সমস্ত লোকের যাদূশোপকার হইয়াছে তাহা স্থগোচর করি। 
মহাশদ্ষের সদনুকম্পাতে হিন্দু বিদ্যালয়ের স্থষ্টি হয় তাহাতে ইউরোপদেশীস্ বিদ্বন্তমগণের সামুকুল্য 
সাহায্যে জ্ঞান তপন কিরণ সঞ্চার এ গ্রাদেশে হইয়া এই ক্ষণে এতদেশীয্ বালক শিক্ষার্থ সংস্থাপিত 
বহুতর পাঠশালার সহকারিতার উত্তরোত্তর সমুজ্জল হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে অচিরকালের 
বিদ্যানীতিজা সুখ প্রভ। দেদীপ্/মানা হইবে । পরমেশ্বর অস্মদ্দেশের এবং অল্মদীয় সন্তানেরদিগের 
বর্তমান ভবিষ্যতের মঙ্গলোন্নতিবিধায়ক মহাশয়কে এই কৃত হ্ধান্বিত লীলাম্পদহইতে গ্রস্থানা- 
নন্তর গম্যমানোত্তম স্থানে নিত্যারোগ্য সৌভাগাধুক্তে রতপরোপকার জনিতামোঘ ফলজন্য মহাস্থথ 
ভোগে রাখিবেন। এই ক্ষণে আমরা সকলে মহাশয়ের শ্রামুখ ম্মরণার্থ এক প্রতিমৃত্তি প্রস্তুত 
করাইয়া! ধশ্মীধিকরণোন্নত স্থানে সংস্থাপনের এবং তদধোভোগে স্থবিচারকারক করুণাসাগর 
ধন্মাবতারের নিকটে বিদায় সময়ে রুতোপকার স্মরণে অস্মদ।দি সর্বজন্স্তঃকরণে যাদৃশ 
ভাবোদয় হইল তাহার বিবরণ আমারদিগের বংশ পরম্পরার জ্ঞাপনার্থ অঙ্কিত করণের 
প্রার্থনা করি । 


শাকে রামান্ধি শৈলেন্দুমানে হমুংকীন্তি পত্রিকাং । 
প্রালিখন্‌ কলিকাতীস্থাস্তেঘাং স্মরণকারিকাং ॥ 


হৃরিমোহন ঠাকুর 
চন্দ্রকুমার ঠাকুর 
নবকুমার ঠাকুর 
দ্বারিকান্াথ ঠাকুর 
রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
কালীপ্রসাদ ঠাকুর 
কাশীকানস্ত ঘোষবাল 
হেরন্ধ মিশ্র 
শিবকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় 
মৃতিলাল বাবু 
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামতন্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 
তারাকিস্কর চট্টোপাধ্যায় 
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
জয্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
কালীশক্কর ঘোষবাঁল 
রাম্জয্ব তর্কালঙ্কার 
»রামদাস সিদ্ধান্ত পঞ্চানন 
বৈদানাথ পণ্ডিত 
লাঁভিলিমোহন ঠাঞ্চুর 
উমানন্দ ঠাকুর 
কালীকুমার ঠাকুর 
প্রস্নকুমার ঠাকুর 
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পার্ববতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
রামগোপাল বন্দোপাধ্যায় 
শভূচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিশ্বনাথ বাবু 
নীলরত্ব হালদার 
কাশীনাথ বন্দোপাধ্যায় 
ুর্গাচরণ চক্রবর্তী 


ক্খাতি পত্রে স্বাক্ষরকারী ॥ 


১০৭ 


কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় 
রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় 
রামকাস্ত চক্রবর্তা 
তারাপ্রসাদ ন্যায়ভূষণ 
কবিচন্দ্র তর্কচড়ামণি 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 
শিব রাও 

জগনাথ দাস বাবু 
রাজা গোপীমোহন দেব 
গোপীকৃষ্ণ দেব 
রাধাকাস্ত দেব 
সীতানাথ বসু 
তারিণীচরণ মিত্র 
মদনমোহন বন্ধ 
রামকমল সেন 
মহারাজ রাজকুষণ বাহাদুর 
ভূবনমোহন দেব 
মহেক্রনারাঁ়ণ দেব 
গঙ্গানারায়ণ দাস 
ভগবতীচরণ মিত্র 
রাধাকষ্ণ মিত্র 
জগমোহন বস্তু 
রামছুলাল দে 

রসময় দত্ত 

গুরুপ্রপাদ বন 

রামকৃষ্ণ দে 

তারাচাদ বস্থ 
চন্দ্রশেখর মিত্র 
ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র 

বিশ্বনাথ বায় 
লক্ষমীনারায়ণ দত্ত 


লাল। খোসালচন্দ্ 


প্রাণভূষণ দাস । ইত্যাদি মহাজনবর্গ 


১০৮৮ ওম্বাদে পত্রে লেক্কাতেব্ কথা 
চৈতন্তচরণ শেঠ ভোলানাথ মিত্র 
কষ্ঃপ্রসাদ শেঠ রামচন্দ্র ঘোষ 
মদনমোহন শেঠ নীলকমল মজুমদার 
প্রাণকৃষণ শেঠ বৈষ্ণব্দাস মল্লিক 
রামগোপাল মলিক কৃষচন্দ্র রায় 
মহারাজ রামচন্দ্র রাঁয় রাজনারায়ণ সেন 
রূপচরণ রায় স্বরূপচন্জ্র দে 
রঘুনাথ চন্দ্র মদনমোহন মল্লিক 
কৃষ্খমোহন দত্ত হলধর দে 
গোলকচন্দ্র দাস মৌলবি আবদোল হামিদ 
চন্দ্রশেখর দাস মৌলবি দৌরবেশালি 
বিষুলাল চৌবে সেখ আবদোল্লা 
৬উদয়করণ দাস শাহা সৈয়দ দেলেরআলি আলি আকবর 


মৌলবি মহম্মদ মোরাদ 
মৌলবি মহম্মদ রাশদ 


নবরৃষ্ণ সিংহ সেখ গোলাম হোসেন 
নীলমণি দত্ত মির বন্দেআলি খাঁ 
প্রাণরুষ্ণ বিশ্বাস শেরাজুদ্দীন আলী খা 
রামচন্দ্র বিশ্বাস এফ পরেরা 

নীলমণি দে জান হেন্রি 

গীতান্বর ঘোষ 


বহু স্বাক্ষর করণার্থী স্থানাভাবে স্বাক্ষর করিতে পারেন নাই। 


(১২ জানুয়ারি ১৮২২। ৩০ পৌষ ১২২৮) 
গত পরীক্ষা ॥--কলিকাতার শ্রীধৃত গোপীকুষ্* দেবের জামাতা শ্রীযুত হরিদাস বস্থর বিষয় 
২৯ দিসেম্রের সমাচার দর্পণে ছাপান গিয়াছে এই ক্ষণে জান! গেল যে সেই পরীক্ষার সুখ্যাতিদ্বারা 
শ্রীধুত মেকিন্টস্‌ ফুলপ্টন কোম্পানীর বাটাতে শ্রীধৃত কালডর সাহেব তাহাকে অস্গ্রহ করিয়া 
৫ জানুআরিতে কেরাণীগিরি কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন। 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ২১ মাঘ ১২২৮) 


মরণ ॥--২৫ পৌষ সোমবার ৭ জান্ুআরি মহিষার্দলের জমীদার জগন্নাথ গর্গ লোকান্তর 
গত হইয়াছেন তাহার শ্রাদ্ধ ৫ মাঘ বৃহস্পতিবার সমারোহ পূর্বক হইয়াছে । 


সমাজ ১০৯ 
(১১ মে ১৮২২। ৩০ বৈশাখ ১২২৯) 


মৃত্যু ॥--গত ২৩ বৈশাখ শনিবারে টাঁকী গ্রামের বাবু গোগীনাথ মুন্সীর মোং 
বরাহনগরে পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে ইহাতে ছোট বড় তাবৎ লোক খেদিত যেহেতুক ভাগ্যবানের 
সন্তান অল্পবয়সে অধিক গুণশালী হইয়াছিলেন বিশেষতে। মিষ্টভাষী ও উদ্দাম দাতা ও ধার্মিক ও 
বিষয় কর্মে নিপুণ এতাবান গুণ একাধারে ছিল। 


(১৫ জুন ১৮২২। ২ আধাঢ ১২২৯) 
প্রতিমৃত্তি ॥-_শ্রীধুত হারিভ্তন সাহেব অনেক কালাবধি মোং কলিকাতার সদরদেওয়ানি 
অদালতের প্রধান বিচারকর্তী ছিলেন এবং সে কম্মে তাহার সুখ্যাতি সর্বত্র আছে। সম্প্রতি 
সদরদেওয়ানি অদালতের উকাল শ্রীধুত মুন্সী আমিন উদ্দীন অহম্মদ ও শ্রীুত বাবু জগন্নাথ সিংহ 
ও অন্ত২ উকীলের! টাদ1 করিয়া পাচ হাজার টাকা জমা করিয়া শ্রীধুত চেনরি সাহেবের ঘ্বারা 
শ্রীযৃত হারিস্তন সাহেবের এক প্রতিমৃত্তি প্রস্তুত করিয়া সদরদেওয়ানি অদালতে রাখিয়াছে। 


( ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮। ৩০ ভাদ্র ১২৩৫) 


হারিণ্টন সাহেব ।- শেষজাহাজঘ্বারা সমাচার পাওয়া গেল যে ৯ এপ্রিল তারিখে 
হারিণ্টন সাহেব ইংগ্ন গুদেশে পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 

হারিপ্টন সাহেব ৪০ বৎসরের অধিক কাল কোম্পানির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। এ দেশে 
তাহার আগমনাবধি তিনি আদ।লতের কন্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং নান! ক্ষুত্রৎ পদ্দের কম্ম 
নির্বাহকরণ পূর্ববক শেষে সদরদেওয়ানী আদালতে নিযুক্ত হন সদর দেওয়ানী আদালত নিযুক্ত 
হইয়া কন্ম করণে এ দেশে যেরূপ স্থথ]াতিপ্রাপ্ত হন তাহা! প্রায় সকলেই অবগত আছেন এবং 
এমত কৌন লোক নাই যে হারিণ্টন সাহেবের নাম না শুনিয়াছেন ও তাহাকে না জানেন। 
তিনি কোম্পানির আইনের সারসংগ্রহ করিয়৷ ছুই কিশ্বা তিন পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন এবং মে 
পুস্তক অদ্যাপি অতিশয় চলিত আছে। 

অতিশয় শ্রমপূর্ব্বক দরকারী কণ্ধ নির্বাহ করণে তাহার এই পীড়া জন্মিয়াছিল এবং আট 
বৎসর হইল তিনি স্স্থহওনাথে ইংগ্নণ্ডে গমন করিয়াছিলেন আপন দেশের বাযুতে কিঞ্চিৎ সুস্থ 
হইয়া পুনর্ধার এ দেশে আইলেন এবং শ্রীযুত কোট আফ ভাইরেক্তর্স সাহেবের! তাহাকে 
কৌন্সেলে নিযুক্ত করিলেন যখন তিনি পুনর্বার এ দেশে পৃহুছিলেন তখন কৌন্সেলের কোন 
পদ শূন্য ছিল না এইপ্রযুক্ত তিনি সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান জজের পদে নিযুক্ত হইয়া 
কিছু কালপধ্যন্ত সেই কর্ম নির্বাহ করেন পরে কৌন্েলের পদ শুন্ত হইলে তিনি সেই পদে 
ভন্তি হইয়া! ছুই বৎসর পর্যন্ত সেই কম্ম উত্তমরূপে নির্বাহ করিলেন পরে তাঁহার পীড়ার বুদ্ধি 
হইতে লাগিল তাহাতে তিনি চীনদেশে গমন করিলেন এবং সে দেশহইতে ইংগ্নণ্ডে গমন 
করিলেন। কিন্তু আপন দেশে পঁহুছিবামাত্র লোকাস্তর গত হইয়াছেন । 


১৬০ লওব্বাদ পাত্রে লেক্কান্লের কথা 


(১৩ জুলাই ১৮২২। ৩০ আষাঢ় ১৯২৯) 
মরণ ॥_-৮ জুলাই সোমবার এগার ঘণ্টারাত্রি সময় ঘামস ফেনশ মিডিলটন্‌ কলিকাতার 
লার্দ বিসোপ সাহেব লৌকান্তরগত হইয়াছেন। তাহার বয়ংক্রম তিগ্নান্ন বসর ছয় মাস। 
তাহার মৃত শরীর বুহস্পতিবাঁর বৈকালে ছয় ঘণ্টার সময় তীহার নিবাসস্থান চৌরঙ্গীহইতে 
আনিয়া! টাকশালের সম্ুথস্থ গ্রধান গ্রিজাবাটাতে প্রধান স্থানে তাহার কবর হ্ইয়াছে। এবং 
শ্ীপ্রীধুত বড় সাহেব আজ্ঞ! দিয়াছিলেন যে তাহার সম্মার্থে কবরের সময় শ্রীশ্রধৃত কোম্পানী 
বাহাদুরের চাকর সম্পকীঁয় তাবৎ ইংগপ্তীয় লোক সেখানে হাজির হইবেন। 


(২০ জুলাই ১৮২২। ৬ শ্রাবণ ১২২৯) 

মরণ।_-গত সোমবার ১৫ জুলাই মোং বালিতে বাবু কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় পরলোকগামী 
হইয়াছেন তিনি শ্রীশ্রীধৃত কোম্পানি বাহাদুরের পারসী দপ্তরের প্রধান মুন্সী ছিলেন তিনি এই 
দপ্তরে সন ১৭৯3 শালে মকরর হন তদবধি শেষ দিনপয্যন্ত এ দপ্তরে অতিসম্মমরূপে ও 
অতিযথার্থরূপে কর্ম নির্বাহ করিতেন তাহার এই গুণে কেবল তাহার মুনীবের! সন্তষ্ট ছিলেন 
তাহ। নয় কিন্তু এ দপ্তরের তাবৎ লোকের সহিত সৌহদ্যপূর্বক এতকাল ক্ষেপ করিয়াছিলেন। 
এ দপ্তরের সকল লোক তাহার কারণ অত্যন্ত খেদ করিতেছে বিশেষতঃ তিনি ১৩ জুলাই শনিবার 
দপ্তরধানা হইতে মোং বালিতে আইলেন পরে সোমবারে তাহার পরলোক হইল। 


(৩ আগষ্ট ১৮২২। ২০ শ্রাবণ ১২২৯) 


মরণ ॥-_-১৮২২ সালের ৫ জুলাই তারিখে মৌকাম ঢাঁকার ঝড় নবাব নসরত্জঙ্গ বাহাছুরের 
উদরাময় সঞ্চার হইয়াছিল এবং ২২ জুলাই প্রাত্ঃকালে সাত ঘণ্টার সময়ে তিনি এ রোগে 
লোকান্তরগত হইয়াছেন। এ তারিখে বৈকাল বেলা তাহার কবর হইয়াছে তাহার কবর 
দেওনের কালে নৃনাতিরেক লক্ষ লোক সঙ্গে গিয়াছিল এবং কোম্পানি সম্পকীয় হইংগ্গ্ীয় 
সাহেব লোকেরা আপনারদের সৈন্ত লইয়া গিয়াছিলেন ও আর২ সাহেব লোকেরাও এ সঙ্গে 
গিয়াছিলেন এবং এ নবাব সাহেবের সন্ত্মার্থে কোম্পানির স্ফাহীরা তীহার কবরের নিকটে 
তিনবার ফএর করিল ।** 


(১৯ অক্টোবর ১৮২২। ৪ কার্তিক ১২২৯) 


মরণ ॥-দিনামার কোম্পানির দেন্যাধ্যক্ষ মেজর বিকেডী সাহেব শহর শ্রীরামপুরে ১২ 
আকৃটোবর শনিবার রাত্রিতে লোকান্তরগত হইয়াছেন। পর দিন ১৩ আকৃটোবর রবিবার 
বৈকালে পাঁচ ঘণ্টার সময়ে শ্রীরামপুরে তাহার কবর হইয়াছে ।...এই মেজর সাহেবের পরলোক 


হওয়াতে অনেক লোক শোকান্বিত হইয়াছে যেহেতুক ইনি অতিবড় বিদ্বান ও অত্যন্ত দয়ালু 
ও অতিশয় পরোপকারী ছিলেন। 


সমাজ ১১১ 
(২ নভেম্বর ১৮২২। ১৮ কার্তিক ১২২৯ ) 


মৃত্যু ॥--কলিকাতার পশ্চিম তাছুল গ্রাম নিবাসি রামসেবক মল্লিকের ভ্রাতৃ পুত্র কাশীনাথ 
মল্লিক কলিকাতার বাদাবাটীতে ওলাউঠা রোগে ১১ কার্তিক শনিবার পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন 
ইহার বয়ংক্রম প্রায় ৪৫19৬ বদর হইবেক। ইনি শ্রীধূত মহারাজ তেজশ্ন্দ্র রায় 
বাহাদুরের 'কলিকাতার বিষয় কর্মের মোক্তিয্ার ছিলেন। আর শুনিতে পাই যে ইনি বিষয় 
চতুর মনুষ্য ছিলেন) 


( ৩০ নভেগ্বর ১৮২২ । ১৬ অগ্রহাম্বণ ১২২৯ ) 


মরণ।_-১৬ নবেম্বর শনিবার মোং কলিকাতার ভবানীপুরের হরমোহন বাবুর পরলোক 
প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি নল দময়ন্তী যাত্রাতে নল রাজা সাজিতেন ততপ্রযুক্ত মকলেই তাহাকে নল 
রাজা করিয়া কহিত তাহার মত স্বন্দর পুরুষ অন্বেষণ করিলে অধিক পাওয়৷ যায় না তাহার 
মরণে অনেক লোক বিষার্দিত হইয়াছে। 


(২১ ডিসেম্বর ১৮২২ । ৭ পৌষ ১২২৯) 


শরীশ্রীুত মারকিস আফ হেষ্টিংদ।-_গত ১৬ দিসেঞ্ধর সোমবার কলিকাতার সাহেব লোক 
টৌনহালে নকলে একত্র হইয়াছিলেন তখন শ্রীযুত লেষ্টর সাহেব তাহারদের ম'ধ্য বন্দোবস্তকারক 
ঝরা গেলেন তিনি সে সমস্থ সাহেব লোকেরদিগকে বলিলেন যে শ্রীশ্রীযুতের অশ্বার প্রতিমূর্তি 
কবিতে [যে আমরা সচেষ্ট ছিলাম তাহাতে শ্রীশ্রীুত সম্মত হইলেন না। যেহেতুক তাহাতে 
লোকেরদের অধিক ব্যয় হইবেক। অতএব সে কথ৷ শুনিয়া সে সভাস্থ সাহেব লোক নিয়ম করিলেন 
যে শ্রীশ্রীযুতের এক ছবি ও টৌনহালস্থিত লর্ঘ কর্ণেলিয়সের প্রতিমুন্তির মত প্রস্তরময় প্রতিমূর্তি 
করিয়া টৌনহালে স্থাপিত করা যাউক | এবং আরে! নিরূপণ করিলেন যে আটার জন সাহেব 
লোক শ্রীপ্রীঘুতের নিকটে গিয়া! এই২ বিষয় তাহার আজ্ঞা লইবেন। অতএব এ সাহেব লোক 
সেখানে গিয়া সে বিষয়ে শ্রীশ্ীধূতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়াছেন । 

গবর্ণরমেন্ত গেজেট হইতে এই সমাচার লওয়া গেল যে শ্রীধুত ম্হাঁরাঁজ রাজ 
বহাদর ও শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত বাবু কষ্ণদখা 
ঘোষ ও শ্রীযুত বাবু রামরত্বু মল্লিক ও শ্রীযূত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণব দাস 
মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু লাডলী মোহন ঠাকুর ইহার! 
কলিকাতার দরীফ শ্রীযুত কালডর সাহেবকে পক্জ লিখিয়াছেন যে এতদ্দেশীয় লৌকের! কলিকাঁতার 
মধ্যে এক সভা করেন ও এ সভাতে শ্ীশ্রীধুতের প্রশংস! পত্র প্রস্তুত কর! যায় তাহাঁতে কালডর 
সাহেব হুকুম দিয়াছেন থে এ সভা ২১ দিসেম্বরে শনিবারে টৌনহালে হইবেক |... 


১১২ সগবাদ পত্রে লেক্কানেল্র কথা 


(২৮ ডিসেম্বর ১৮২২ | ১৪ পৌষ ১২২৯) 

প্রশংসাপত্র ॥_গত ২১ দিসেম্বর শনিবার শ্ীশ্রীযুত মারকিদ আফ হোষ্টিংদ বহাদরের 
বিদায় ও স্খ্যাতিপত্র বিবেচনা করিতে কলিকাতাবাসি বাঙ্গালি ভাগাবান্‌ একত্র হইয়াছিলেন। 

শ্রীূত সরীফ কাঁলডর সাহেব তৎ সভা হওনের কারণ সকলকে জ্ঞাত করিলেন। 

তাহাতে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে তীয় বাবু হরিমোহন ঠাকুর 
এই কন্ম সম্পাদনার্থ চৌকিতে বন্থন। 

পরে তিনি চৌকিতে বসিয়া ইংগ্রণ্তীয় ভাষাতে এঁ সভা সমক্ষে নিবেদন করিলেন যে 
শ্ীশ্ীধূতের বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করণার্থ ভা একত্র হইয়াছেন এবং আরো কহিলেন 
যে এতাদূৃশ দয়াশীল ও জ্ঞানী শ্রীশ্রীৃত আমারদের এখানহইতে প্রস্থানোন্মুখ হইয়াছেন এ 
অন্মবাদির অতিশয় খেদের বিষয় অতএব তাহার শুভ প্রস্থান কালে আমরা যে তাহার 
বিদায় ও প্রশংসাপত্র প্রস্তুত করি সে আমারদের অবশ্য কর্তব্য । ইহার পর শ্রীযুত বাবু 
হরিমোহন ঠাকুর পূর্ব প্রস্তুত ইংরেজী ও বাঙ্গালি ও পারদী ভাষাতে লিখিত প্রশংসাপত্র 
এ সভার সম্মুখে পাঠ করিলেন পরে তৎনভাসদ সকলে সে পত্রে স্বাক্ষর করিলেন । 

অনন্তর শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া কহিলেন যে এই পত্র অতত্যুত্ধম 
ও অত্যুপযুক্ত কিন্তু ইহার মধ্যে অন্ত ছুই এক কথা বিন্যাস করিলে আরো উত্তম হয় অতএব 
নিবেদন করি যে এই সভা এক সম্প্রদায়দূপে মিলিত হইয়া এই পত্রে যেখানে যে কথা 
বিন্তান করিলে উপযুক্ত হয় তাহা বিবেচনাপূর্ববক বিন্তা করেন ইহা কর্তব্য । তাহাতে 
শ্রীধত বাবু হরিমোহন ঠাকুর কহিলেন যে এই পত্রে এই সভ্যের! স্বাক্ষর করিয়াছেন 
অতএব আমরা যে সম্প্রদায় মিলিত হইয়া এই পত্র অন্য মত করি ইহা অকর্তৃব্য। 
শ্রমৃত বাবু গোপীকৃষ্ণ দেব কহিলেন যে শ্রীশ্রীযুত যে এতদ্দেশীয়েরদিগকে ছাপার প্রেষ 
করিতে অনুমতি করিয়াছেন ইহাতে এতর্দেশের মহোপকার জন্মিয়াছে এতদঘ্বিষয়ক কোন 
কথা এ পত্রে অর্পণ কর্তব্য। শ্রীধুত বাবু রাধাকাস্ত দেবও এ কথার অনুবাদ করিলেন 
ও এ পত্রের মধ্যে আর এই কথ| বিন্তাস করিতে চাহিলেন যে গ্রীশ্রীধুত অন্মদাদির ধর্ম 
দ্বেষ করিলেন না ও সহমরণের কোন বাধা জন্মাইলেন না এই বিষয়ে আমরা যে তাহার 
প্রশংসা করি সেও অবশ্য কর্তবা। শ্রীুত রামকমল সেনও সেই কথাতে সম্মতি প্রকাশ 
করিলেন এবং তৎ কথার প্রামাণ্যের জন্তে যখন সভার সম্মুখে কহা গেল তখন প্রায় 
সকলেই স্বন্থ সম্মতি জানাইলেন। 

শ্রীধূত বাবু রাঁধামাধব বন্দোপাধ্যায় পুনর্বার উঠিম্া! মভার প্রতি কহিতে লাগিলেন 
যে আমি বাসনা করি যে আমারদের প্রিম্ন শ্রীশ্রীধুত বড় দাহেবের প্রশংসার নিমিত্ত 
কোন বহু কালস্থায়ী নিদর্শন স্থাপিত করা যায় তাহাতে এই নিবেদন করি যে চান্দপালের 
ঘাটে অতিমনোহর এক খীলান গ্রস্থন হয় ও তাহার উপরে ্হীয়তের মুণ্তি থাকে ও 
দুই পার্খের থামে তাহার প্রশংসাপত্র খুদিয়। রাখা ষাঁয় 


সমাজ ১১৩ 


এই কথ। শুনিয়া! সভার মধ্যে কেহ অধিক সাধুবাদ করিলেন কিন্তু সকলের অভিপ্রেত 
না হওয়াতে সে বিষয় স্থির হইল না। 


শ্রীযৃত বাবু হরিমোহন ঠাকুর নিবেদন করিলেন যে এই সভা করণের কারণ উপকার 
স্বীকার শ্রীযুত লরীফ সাহেবের প্রতি হউক তাহা, হইল। 

শ্রযুত বাবু রামকমল সেন নিবেদন করিলেন যে এই সভাকর্সম্পাদনের উপকার 
স্বীকার শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতি হউক তাহ! হইল । 

এই সভাতে কলিকাতার মধ্যে সকলহঈতে ভাগাবান্‌ ত্রিশ চল্লিশ জন ছিলেন । 
এই সভার কর্মেতে সকলে সন্থষ্ট হ্ইয়! বিদায় হইলেন । 

এ সকল কথ|। ২০ দিসে্রের কলিকাতার জরনেলহইতে আমর। লইলাম কিন্তু 
পরদিনকার জরনেলে এ বিময় এম্ত ভাপিয়াছে যে কোন ভাগ্যবান বাঙ্গালিহইতে এই 
সমাচার পাওয়া গেল যে এতদেশীয়েরদের ছাপ! যন্ত্র করণে শ্রশ্বযুতের অন্মতিপ্রযুক্ত 
প্রশংসাপত্রে তীহার স্তব করার কল্প হইয়াছিল তাহাতে কাহারো! অনভিপ্রায়হেতৃুক সে 
কথা দ্েওমা যায় নাই। এবং শ্রীশ্রীৃত জীবৎ স্ত্রী দাহের বাধ! যে না জন্মাইয্বাছেন 
তদ্দিষয়ে তাহার সুখ্যাতি লিখন স্থির হইয়াছিল তাহাতে শ্রীযুত বাবু রসমস্ম দত্ত ও 
শ্রীযৃত বাবু রামকমল সেন কহিলেন যে এই ক্রিয়। আমারদের দেশের নিন্দনীয়! অতএব 
সে কথ! ইহাতে বিন্যাস কর! কর্তবা নহে এই নিমিত্তে এ সভা! শ্রীশ্রীবূতের প্রশংসা 
পত্রে এতাবন্মাত্র লিখিলেন যে শ্রিশ্রীধীত আমারদের ধন্মদ্বেষ করিলেন না এই সামান্ডতো 
লিখিলেন কিন্তু বিশেষ২ করিয়া! কিছু লিখিলেন না। এইরূপ কলিকাতার জরনেলে 
ছাপা 'গিয়াছে। 

আর. এক বিষয় তত্সময়ে স্থির হইল যে অন্ত এক সংপ্রদায় নিষুক্ত হইবেন ও 
তাহার গবর্ণরমেন্ত পারপীয় সেরুটারির নিকটে গিয়া নিশ্চয় করিবেন যে শ্রীশ্রযুত 
আমারদের এই পত্র কোন দিন শুনিতে ইচ্ছা করেন। সে সংপ্রদ্ধায় এই শ্রীযুত বাবু 
গোপীমোহন দেব ও শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও শ্ীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও শ্রীধুত বাবু রামরত্র মলিক ও শ্রীধৃত বাবু কাশীনাথ ঘোষাল। 


(১ মাচ ১৮২৩ । ১৯ ফান্তন ১২২৯) 


মরণ ॥--১৮ ফেব্রমারি মঙ্গলবার কলিকাতার বহুবাজারে বিবী জোহানা বটেলো 
এক শত বিশ বৎদরবয়স্ক। হইয়া পরলোকগামিনী হইয়াছেন যে কালে নবাব সিরাজদ্দৌলা 
ইংগ্রপ্তীয়েরদের উপরে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন তখন এই বিবী আপন সম্তানেরদিগকে 
লইয়। মোং বজবজিয়ায় কোম্পানির কিল্লাতে পশ্গাইয়াছিলেন এবং যাঁবৎপধ্যন্ত কলিকাতার 
পুরাণ। কুগিতে সাহেব লোক স্থির হইয়। ন! বসিলেন তাবৎ সেইখানে বাস করিয়াছিলেন। 
৯৫ 


১১৪ সংন্বাপ পত্রে লসেক্ষান্লেব্ ক্কথা 


(৭ জুন ১৮২৩। ২৬ জাষ্ট ১২৩০) 


মৃত্যু ॥-কলিকাতার জোড়াবাগানের বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৬ই টজাষ্ট বুধবারে 
পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রান্ম আশী বৎসর হইয়াছিল এবং ইনি একচনল্লিশ 
বৎসর একাদিক্রমে শ্রীধুত পামর কোম্পানির কুটীতে কন্ম করিয়াছেন । এবং যত দিন পয্ত্ত 
এ কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তাহার মধ্যে তাহার নাম ও সংভ্রম ও বিশ্বাসের হানি কখনও হয় নাই । 
এবং তিনি চালাক ও প্রজ্ঞ ও নম্শীল ছিলেন অতএব তাহার মরণে অনেকের খেদ হইয়াছে । 


(৭ জুন ১৮২৩ | ২৬ জ্যেঠ ১২৩০ ) 


বাগবাজারনিবাি হরিশ্ন্দ্র মির জমিদার মরিয়াছেন তাহার টনি বাগবাঁজারনিবাসি 
শ্রীধূত রাজচন্দ্র মিত্র হইয়াছেন । 


(১৩ (সপ্টেগ্র ১৮২৩ | ২৯ ভাদ্র ১২৩০ ) 


মরণ ॥--শহর কলিকাতার যোড়াবাগাননিবাসি মথুরাঁমোহন সেনের পুর বপনারায়ণ 
সেন অষ্টম দিবস বিকার প্রাঞ্চ জরভুক্ত হইয়া! সন ১২৩০ শালের ২১ ভাব শুক্রবার পরলোকগামী 
হইয়াছে তাহার বয়ংক্রম পঁ়ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল ইহার মরণে অনেকে থেদিত আছেন । 


(৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০ ) 


বড় খানা ।-_-বড় অদালতের কৌশিলি শ্রীযুত ফারগিসন সাহেব অতিত্বরায় বিলাত 
গমন করিবেন ততপ্রথুক্ত তাহার প্রীত্যর্থে শ্রীযূত বাবু কাশীনাথ মল্লিক আপন বাঁটাতে ফারাগদন 
সাহেবকে এবং উভয়ের আত্ীয় শ্রীযুত পেম্বরটন ও শ্রীঘত টরটন ও শ্রীধুত হুইটলি ও শ্রীপূত 
ওডৌড। সাহেব প্রভৃতি কএক জন বড় অদ্দালতের কৌশিলি এবং শ্রীঘৃত ইস্মণ্ট সাহেব প্রভৃতি 
কএক জন উকিল সাহেবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া অতি উপাদেয় চর্বর্য চৃষ্য লেহা ও 
নানাপ্রকার পেয় দ্রব্যের বড় খানা দিয়াছেন। সাহেব লোক খানা খাইয়া মহানন্দে আনন্দিত 
হইয়। গান এবং উত্সাহঞ্জন্ক ধ্বনি করিলেন এবং কএক বার করতালি দিলেন পরে মেং ফারগিসন 
সাহেব বাবুর গুণ বর্ণন করিয়া অনেক বক্তৃতা করিলেন পরে থানাঘরহইতে সাহেবের! 
নাচ ঘরে গিয়া! অপূর্ব্বং নর্তকীর নৃত্য গীতাদি দর্শন শ্রবণানস্তর সকলে স্বস্বস্থানে প্রস্থান 
করিলেন 1.” 

আমার বোধ হয় যে শ্রীযূত ফারগিসন সাহেবের গ্ীত্যর্থে অনেকেই খানা দিতে পারেন 
যেহেতু ইহার বিদ্য। বুদ্ধি বিবেচনা ধার্মিকতা দয়াশীলতা ক্ষমত! বক্তৃতা পরোপকারিতা অনেকে 
বিশেষরূপে বিদ্িত আছেন এবং অনেক দীন দরিদ্র লোক উপকারদ্বারা নিতীস্ত বাধিত 
আছে অতএব এমত লোকের যাহাতে গীতি জন্মে তাহা তাহার ভাগ্যবান আত্মীয়েরা 
অবশ্ত করিবেন । 


সাজ ১১৫ 


( ৩১ জানুয়ারি ১৮২৪ । ১৯ মাঘ ১২৩০) 
শ্রীযুৃত ফারগাসন সাহেবের ইউরোপ প্রস্থান ।__-২৪ জান্ছআরি ১২ মাঘ শ্রধুত 
ফারগীসন সাহেব অদালতের ঘরে গিয়৷ তসম্পকীয় সাহেব লোকের ও অন্য২ সাহেব লোকেরদের 


সহিত ও এতদ্বেশীয অনেক ভদ্র লোকের সহিত বহুবিধ শিষ্টাচার করিয়! প্রায় সন্ধ্যার সময়ে 
কলিকাতাহইতে প্রস্থান করিয়াছেন । 


( ২৯ নভেম্বর ১৮২৩ । ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৩০ ) 


শরীশ্রীযুত লা বিসাপ নাহেবের উদ্ভান দর্শন ॥--৮ আগ্রহায়ণ শনিবার শ্রীন্রীযুত লার্ড বিসাপ 
সাহেব শ্রীযুত বাবু হরিমোহন "ঠাকুরের গুপ্ত বুন্দাবননামক উদ্যান দেখিতে গিয়াছিলেন তাহার 
স্থল বিবরণ । 

দিবা ছুই প্রহর পাচ ঘণ্টার সময় সাহেব বিবি সাহেবের সহিত উদ্যানে উপস্থিত হইলেন 
তৎকালে বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধুত বাবু লাড়লিমোহন ঠাকুর পুল শৌন্র ভ্রাতপুন্র দৌহিত্র বন্ধ 
বান্ধব ভূতা বর্গে বেষ্টিত হ্ইয়া সাহেবের আগ বাড়ান হইলেন । লা সাহেব বাবুর সহিত এবং 
পার বিশেষের সহিত সেকহেও্ড অর্থাৎ হস্ত গ্রহণপূর্ববক সম্মান প্রদান করিলেন। পরে বিবি 
সাহেবকে এক তামজানের উপর আরোহণ করাইয় বাবুর উভম্ন পার্থ বেষ্টিত হইয়। উদ্যানের 
মধ্যে ভ্রমণ করত নানাশ্চ্ধা দর্শন করাইতে লাগিলেন । 

প্রথম মংস্ত ক্রীড়। তৎপরে জলের ফোয়ার! অনন্তর দোলনপ্রভূতি দেখিতে রাত্রি হইল 
ওথাচ বাবু ও সাহেব বিবির আনন্দ বুদ্ধি করণ হেতুক লথনের আলোকদ্বারা গোশালা ও 
অশ্রঃপুরের পুফরিণী এবং পরিবারেরদিগের বাস স্থানপ্রভৃতি ধেখাইলেন অপরঞ্চ তাহার গৃহে 
গমনোদাত হওন সময়ে আতর গোলা ও অতিউত্তম গোলাব পুপ্পের তোররা এক থু ভরিয়। 
বিবি সাহেবের সম্মুখে রাখিলেন সাহেবের বাবুর সন্তোষ হেতুক তাহ! গ্রহ্ণপূর্ববক মহা আহলাদিত 
হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


(৬ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০) 


ইশতেহার ।-_ শ্রীকাশীনাথ চট পাধ্যায় সকলকে জানাইতেছেন যে তিনি বহুকালাবধি মোং 
কলিকাতা পাণ্রিয়াঘাটানিবাসী ছিলেন সে বাটা কোন কাজিয়াতে ছাড়া হইক্সাছ্ে মোকদমা সুগ্রীম 
কোরে আছে সময়ান্ুসারে হইবেক | এইক্ষণে সন ১২২৭ শাল অবধি মোং কলিকাত! জোড়াসাকো 
চাসাধোপা পাড়ার ৩৬ নম্বরের বাটা খরিদ করিয়া সপরিবারে বসতি করিতেছেন ইহা সকলকে 
বিল্াপন কারণ জানাইতেছেন। আর কিঞ্চিৎ বাসনা এই যে বহুকাল অর্থাৎ সত্তর আটার 
বৎসর যশোহর জিলার হাজরাপুর মোতালকে নীলের কুঠীতে মেং ইণলাস এনকো সাহেবের 
সরকারে প্রসিদ্বরূপ কর্ম করিয়াছেন সে দেশ গঙ্গাহীন তংপ্রযুক্ত এই ক্ষণে বাসনা যে যদি শহরে 
কেহ উপযুক্ত উপলক্ষা দিয়া রাখেন তবে তাহার পুণ্য প্রতিষ্ঠার সীম! নাই ইতি। 


১১৬ ওন্াদ পত্ে লেক্যান্েলেব্ কথা 


র (৬ ভিসেম্বর ১৮২৩। ২২ অগ্রহায়ণ ১২৩০ ) 

শ্রীুত রাজা গৌরবল্লভ রামের মৌকদ্দমার জয় ॥__মহারাঁজ রাজবল্লভ রায়ের মৃত্যুর 
পূ্বেধ তাহার পুজ্রের পোষ্য পুত্র লইবার জন্য অশ্কুমতি ছিল। পরে সেই অন্ুমত্যনথসারে শ্রীযুত 
রাজা গৌরবল্লভ রায় রাজা মুকুন্দবন্নভ রামের রাণীর পোষ্য পুত্র হয়েন। তাহাতে এ মহারাজের 
ভাগিনে শ্রীযৃত জগন্নাথ প্রসাদ বাবু এ পোষ্য পুণ্রী অন্যথা করিবার মানসে অদালতে মোকদম। 
করিয়া শ্রীযুূত বিচারকর্তীরদিগের নিকট দুইবার মহারাজের অনুমতি ছিল না এমত সপ্রমাণ 
করাতে শ্রধুত বিচারকর্তার! শ্রীযুত জগন্নাথ প্রসাদ বাবুকে বিভবাধিকারী করিয়া এই আজ্ঞা 
করিয়াছিলেন যে ভবিষ্যৎ যদ্যপি কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইয়। নালিস করে তবে পুনর্বার 
তাহার নালিস গ্রাহ কর! যাইবেক। ইহাতে সংপ্রতি এ পোষ্য পুভ্র বিভবপ্রাপ্ডি জন্য স্ুগ্রীম- 
কোর্টে নালিস করিয়াছিলেন তাহাতে ত্রাঙ্গণ পণ্ডতিতপ্রভৃতি অনেকের প্রমাণ এবং অন্ঠান্ত নিদর্শন 
পাওয়াতে তিনি যথার্থ পোষ্য পুভ্র ও মৃত রাজার উত্তরাধিকারী এমত বোধ হ্ইয়াছে। 


( ২০ ডিসেম্বর ১৮২৩। ৬ পৌষ ১২৩০) 


মেং ফ্যারনট সাহেবের ইউরোপ প্রেরণ ।_-২২ দিসেম্গর তারিখের হরকরা পত্রদ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে কলিকাত| জরনেল কাগজের এক অংশী বা লেগক মেং ফ্যারনট সাহেব কলিকাতা" 
হইতে মোং চন্দননগরে গিয়! তাহার আত্মীয় কাঁং কামনর সাহেবের সহিত কিছুকাল ছিলেন গত 
১০ দিসেম্বর বুধবারে প্রবল আজ্ঞার দ্বারা পুলিসের এক ধিজ্ঞ মাজিন্িট শ্রীযুত পাটন সাহেব 
পুলিসের তরফ হামরাও লোক সঙ্গে লইয্ব! তথায় মেং ফ্যারনট সাহেবকে গ্রেঞ্ধার করিয়া 
কলিকাতা আনিয়৷ এ দিবসেই শ্রীযুত অনরবল কোম্পানির ফেমনামক জাহাজদ্বার। শ্বজন্মূমি 
প্রেরণ করিয়াছেন। 


(৬ মাচ ১৮২৪ | ২৪ ফাল্গুন ১২৩০) 
মৃত্যু ।--সংপ্রতি বেলগড়ে মালিপোতানিবাসি জিলা ঢাকার আপিলের পণ্ডিত রাজচন্জর 
তর্কালঙ্কার মহাশয় সাংঘাতিক জর উপসর্গে কর্মস্থলে থাকিয়৷ পরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছেন । এই 
মহাশয় অনেক বিষয়ে অতিনিপুণ ছিলেন এবং বহু দিবসাবধি এই প্রধান কম্ম নির্বাহ করিয়াছেন 
তাহাতে কখন কোন অংশে ত্রুটি পাওয়া যায় নাই। 


(২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩৭ ) 


খানা ।--১৮ মার্চ বৃহস্পতিবার বৈকালে শ্রীধুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক কলিকাতার বড়- 
বাজারের বাটাতে অনেক সাহেব লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া! নানাপ্রকার উত্তম দ্রব্য ভোজন পান 
করাইয়্াছেন ও ভোজনাস্তে উত্তম বাইয়ের নাঁচ দেখাইয়। বাদশাহী ইংগ্ণ্তীয় বাদ্য শ্রবণ করাইয়া 
নকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন । 


সমাজ ৪৭ 


(১ থে ১৮২৪। ২০ বৈশাখ ১২৩১) 

সভা ।--২১ এপ্রিল পুধবার রাত্রিতে শ্রধুত লার্ড বিসোপ নাহেবের বাটিতে সভা হইয়।- 
ছিল। তাহাতে শ্রীুত গবর্ণর জেনেরাল ও শ্রীমতী লেডি আমহাষ্ট ও শ্রীনতী লেডি পুলর ও 
শ্রীধুত চিপজুষ্টীস সাহেব প্রভৃতি কলিকাতাস্থ প্রায় যাবদীয় উচ্চপদ্দাভিষিক্ত সাহেবলোক এবং 
মৃহামহিমামিতা বিবি লোক গিয়াছিলেন সকলের আগমনানস্তর অপূর্ব গান বাদ্যোদ্যম হইতে 
লাগিল ও অনেক সাহেব ৫লাক ও বিবি লৌক এ বাদ্যোদ্যমে নুত্য করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুত বাবু 
হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীধৃত বাবু উমানন্দন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু শ্তামলাল ঠাকুর ও শ্রীণত বাবু 
রাধাকান্ত দেব ও শ্রীধুত বাবু লালটাদ বন্থ ও শ্রীমৃত কাশীনাথ মল্লিক ও শ্রীুত বাবু গুরুচরণ মল্লিক 
ও শ্রীযুত বিশ্বস্তর পানি প্রভৃতিও এ সভারোহণে নিমন্ত্রিত হইয়া নিণীত সমফ্বে গিয়্াছিলেন। 
শ্রীধৃত লার্ড বিসোপ সাহেব এবং তাহার লেডি বাবুরদিগের আগমন সময়ে মহাহষে অভাথন। 
করিলেন বাবুরা সাহেবের বিশেষ সমাদরে বাধিত হইয়া ব্থকালপধ্যন্ত সে স্থানে থাকিয়। নৃত্য 
দর্শন শুবণ করিলেন অনন্তর ইহারদিগের বিদায়কালীন শ্রীধুত লার্ড বিসোপ এবং লেডি উভয়ে 
আসিয়া বাবুরদিগের প্রত্যেকে আতর ও গোলাপ ও পানের খিলি প্রদানপূর্বক মধ্যাদা করিয়া 
বিদায় করিলেন। 


এ অক্টোবর ১৮২৪ | ১৮ আশ্বিন ১২৩১ ) 


মৃত্যু ।--২৫ সেপুম্বর শনিবার প্রাতে জোজেফ বেরাটে! সাহেব পরলোকগত হইয়াছেন 
তাহাতে ২৬ সেপ্তগর রবিবার প্রাতে রোমাণকাতোলিক চচ অর্থাৎ পোর্তুগীশীয় গিজণয় 
উহার গোর হইছে । তৎকালে সমারোহ হইয়াছিল যেহেতুক অনেক ইতগ্প্তীয় সাহেব 
লেটক ও,নানাদেশীম্স খৃীয়ানেরদিগের সহিত তাহার আত্মীয়তা ছিল ততপ্রপুক্ত তাহার অস্ত্ো্টি- 
ক্রিয়ার সময়ে অনেকের সমাগম হইয়াছিল। 

এই সাহেবের মৃত্যুতে কলিকাতানিবাদি যে সকল লোক তাহাকে জ্ঞাত আছেন 
তাহারা সকলেই মহাখেদিত হইয়াছেন এবং আমর| মনে করি যে এই সমাচার সর্বত্র প্রচার 
হইলে অনেকেই খেদ্দিত হইবেন যেহেতুক ইনি অতিধনাঢ্য এবং পরোপকারী ও সুশীল ও 
নিরহস্কার মনুষ্য ছিলেন। 


( ২৩ অক্টোবর ১৮২৪ | ৮ কার্তিক ১২৩১) 


টর্ণি।--...যোড়াসাকোনিবানি প্রাণকৃষ্ণ সিংহ মরিয়াছেন তাহার টর্ণি এ স্থাননিবাঁসি 
শ্রীযুত রাজকুষণ সিংহ হইয়াছেন । 


(২৮ মে ১৮২৫ | ১৬ জোষ্ঠ ১২৩২) 


আশ্পর্ধ্য মৃত্যু-_-ভাজনঘাটনিবাসি জনমেজয় রাক্নামক এক জন বৈদ্য শ্রীরামপুরের 


১১৮ ওমরা পত্রে ল্েক্ষান্লেক্ব কথা 


ছাপাখানায়্,অনেক দিবসাবধি প্রধানপদে নিযুক্ত ছিলেন।-"*গত রবিবার'*'প্রাণবাযু শরীর ত্যাগ 
করিল। ইহার বয়ঃক্রম অনুমান আটাইশ বৎসর হ্ইয়াছিল। 


( ১৮ জুলাই ১৮২৫ | ২ শ্রাবণ ১২৩২) 
শ্রীযুত মহারাজ কালীশঙ্কর বহাদর ॥-__কাশীতে শ্রীস্রীযুতের প্রতিনিধি শ্রীযুত ক্রক সাহেব 
ইংঘণ্তীয় রাজান্ুমতনুসারে গত ১১ মাচ তারিখে কাশীধামে রাজদরবারে বসিয়া শ্রীযুত বাবু 
কালীশঙ্কর ঘোষালকে রাজা ও বহাদর আখ্যা দিয়াছেন এবং সাত পাচ্চার খেলাৎ ও এক 
জিগা ও এক শিরপেচ ও এক ছড়া মুক্তার হার ও ঝালর দেওয়া একখান পালকী দিয়াছেন। 


( ২৭ জানুয়ারি ১৮২৭ | ১৫ মাঘ ১২৩৩ ) 

দরবার ।--১৮ জানুআরি বৃহস্পতিবার দিবা এগার ঘণ্টার সময় শ্রাশ্রীুত লাউ ক্ধরমীর 
কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট ঘরে এক দরবার করিয়াছিলেন তাহাতে এই২ লোকেরা আপিয়া খেলাৎ 
পাইয়াছেন ।****. 

দেওয়ান গোবদ্ধন মিত্র ত্রিপুরার রাজা কাশীচন্দ্রের রাজ্য প্রাপ্তিহেতুক এক যোড় শাল ও 
এক গোনবার! পাইয়াছেন। 

ত্রিপুরার মৃত রাজার উকীল রামধন বন্দোপাধ্যায় আপন প্রভুর মরণহেতুক এক যোড়৷ 
শাল পাইয়াছেন। 

রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের পুত্র সীতাচরণ ঘোষাল গ্শ্রীযুতের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করণ- 
হেতৃক পাঁচ পাচার খেলাৎ ও এক সরপেচ পাইয়াছেন।+*. 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫ | ১৮ পৌষ ১২৩২ ) 


দরবার ॥--গত ২ ডিসেম্বর ১৮২৫ শাল বাঙ্গালা সন ১২৩২ শাল ১১ পৌষ শনিবার 
বেলা দশ ঘণ্টার সময় গবর্ণরমেণ্ট হৌসে অর্থাৎ বড়সাহেবের বাটাতে দরবার হইয়াছিল তাহাতে 
এপ্রদেশস্থ অর্থাৎ স্থবেবাঙ্গালা বেহার উড়িস্তার প্রায় যাবদীয় সন্তরান্তলোক বিশেষতঃ শ্রীশ্রীধুত 
মহারাজরাজচক্রবন্তি ইংগ্নগ্তীয় বাহাদুরের অধীন ধাহার! তাহারদিগের মধ্যে কেহ২ স্বয়ং কাহার 
বা প্রতিনিধি অর্থাৎ উকীল শ্রীশ্রীযুত নবাব গবর্ণবু জেনেরাল বাহাছুরের নিকট হাঞ্জির হইয়া 
ছিলেন তন্মধ্যে যাহারদিগকে খেলা হইম্াছে তাহারদিগের'নাম এবং কি খেলাৎ হইয়াছে তাহা 
সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে । 

কলিিকাতাস্থ মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুরের তৃতীয় পুত্র শ্রীযুত রাজ! বৈদ্যনাথ রায় 
বাহাছুরকে সাত পারচার খেলাৎ মুক্তার মালা ও সরপেচ ও কলগ! সেপরসমসের দিয়াছেন । 
এতত্ডিন্ শ্রীযৃত কোম্পানি বাহাদুরের স্বব্ণমুদ্রা দিয়া বিশেষ সম্ভরম করিয়াছেন যেহেতুক তিনি 
লোকোপকারার্ে অনেক দানাদি করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি যে মহারাজ সংগ্রতি এইবূপে 


সমাজ ১১৯ 


এক লক্ষ টাক! ব্যয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা িদ্যাপ্রচারক 
কমিটিকে দান করিয়াছেন এবং ত্রিশ হাজার টাঁকা নেটিৰ হাসপাতালের বায়ের কারণ দান 
করিয়াছেন ।**" 

পূর্ব্বোক্ত মহারাজের পৌন্র রাজা রামচন্্র রায়ের পুল্র গ্রীমূত কুঙর রাঁজনারায়ণ 
রায় ৬ পারচার খেলাৎ সরপেচ কলগা মুক্তার মালা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

কলিকাতার শ্যামধাঞ্জারনিবাসি শ্রীযুত বাবু গুকুপ্রসাদ বন্গ ৬ ছয় পারচার থেলাৎ 
এক সরপেচ সহিত সম্মানিত হইয়াছেন । | 

শ্রীূত বাবু রূপলাল মল্লিক ৬ ছয় পারচার খেলা সরপেচ কলগায় সমাদূত হন। 


(৩০ জানুয়ারি ১৮৩০ ! ১৮ মাপ ১২৩৩) 


রাজা! বৈদ্যনাথ রায় ।--গত সপ্তাহে আমরা অতিশয় আহলাদপূর্ববক পাঠকবশঁকে 
জানাইয়াছি ে গত ফেব্রআরি মাসে বিংশতি হাজার টাকার এক কোম্পানির নোট কিমকরণ 
এবং কৃত্রিম জানিনা তাহা চালায়নের বিষয়ে ঘে নালিশ হইয়াছিল সেই নালিশেতে জবীর 
সাহেবের1 রাজাকে নির্দোষী করিয়াছেন । 


(২৭ মে ১৮২১। ১৫ জাষ্ঠ ১২৩৩) 


দরবার ।-__গবর্ণমেন্ট গেজেটদ্বার। অবগত হওয়া গেল যেইং ১৯ মে বাং ৭ জোট 
শুক্রবার প্রাতে সাত ঘন্টার সময় কলিকাতায় শ্রীলশ্রীনক্ত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের ঘরে 
ধরবারে নে লৌক উপস্থিত হইফ্াছিলেন তাহারদিগের নাম এবং শ্রীশীযুতকতৃক কে কি প্রাপ্প 
হইয়্াছেন্ন তাহাও প্রকাশ কর। যাইতেছে *** | 
ইহারদের মধ্যে ভ্রী্ীুত গবর্ণর জেনরল বাহাছুরকতৃক ধিনি থাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তাহা লিখা ঘাইতেছে**' 
রাজা শিবচন্দ্র রায় রাজাবাহীছুর খেতাব পাওয়াতে এই২ পাইয়াছেন। 
সাত পাচার খেলাৎ 
এক জিগার ও সরপেচ। 
একছড়া মুক্তার মালা । 
এবং ঢাল তলবার। 
রাজা নৃসিংচচন্দ্র রায় রাজাবাহাছুর খেতাব পাওয়াতে এইং পাইয়াচেন। 
সাত পার্চার খেলাৎ। 
এক জিগ ও সরপেচ। 
একছড়া মুক্তার মালা । 
এবং ঢাল তলবার। 


১২০ সওল্রাদ পত্রে সেক্কানেল্র ক্তথা 


(৬ আগষ্ট ১৮২৫। ২৩ শ্রাবণ ১২৩২ ১ 
মৃত্যু ॥-_কাচড়াপাড়ানিবাসি রামস্ুন্দর ঘটক মহাশয় যিনি নবলভ্য ব্রহ্মদেশীয় রাজ্যান্ত- 
পাঁন্তি আরাকাণ প্রদেশে বর্তমান নিয়োজিত পেমেষ্টর অর্থাৎ বক্ষি সাহেবের তহবিলদারী 
কর্মে নিযুক্ত ছিলেন তিনি জররোগে পীড়িত হইয়া পঞ্চত্বপরা্চ হইস্াছেন। সং কৌং। 


( ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৬ । ৮ ফাল্গুন ১২৩২ ) 


...মেছোবাজারে শ্রীবুত বাবু রামগোপাল মল্লিকের যে নৃতন অট্রালিকা। প্রস্ততা 
হইতেছে.-- | 


(১৩ মে ১৮২৬। ১ জোর ১২৩৩) 


সমাচার দেওয়া যাইতেছে ঘে আগামি ১ জুন বৃহস্পতিবার বেলা ঠিক ছুই প্রহরের 
সম স্তপ্রিমকোর্ট ঘরের নীচের বারান্দায় সরিফের দপ্তরখানায় প্রবেশ দ্বারের নিকট কলিকাতার 
সরিফ সাহেব মধুস্থদন সান্যালের বিরুদ্ধে ফাইরাই ফেসিয়াস নামে পরওয়ানার ক্ষমতাতে পবলিক 
সেলে অর্থাৎ নিলামে এইং বিক্রয় করিবেন। 

বিশেষত: জিলা নবদ্বীপে যে তালুক সর্বত্র গোয়াঁড়ী কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত তাহার ছয় 
আনার হিশ্তাতে ও হিশ্ার মধ্যে ও হিস্টার উপরে আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক 
আছে তাহ! উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিক্বমানুসারে বিক্রয় হইবে। 

এবং জিলা জলালপুরের পরগণে নসিবশইতে বারবাকপুরের সামিল ও তন্মধ্যস্থিত থে 
তালুক সর্বত্র নদিবশই নামে খ্যাত তাহাতে ছুই শত বাষটি মৌজা সেই তালুকেতে ও তালুকের 
মধ্যে ও তালুকের উপরে এ পূর্বোক্ত আনামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা 
উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুসাঁরে বিক্রয় হইবেক। | | 

এবং & উপরে লিখিত জিলাতে ব৷ টাঙ্গার সামিল ও ভন্মধ্যস্থিত যে এক নীলের কুগী 
আছে ও তাহার সঙ্গে যে খণ্ড ও অংশ ভূমি অনুমান বিশ বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক বা কমী 
হউক এবং তাহার সঙ্গে নীল প্রস্তত করিবার বে সকল দ্রব্যাদি আছে সে সকলেতে ও সে 
নকলের মধ্যে ও সে সকলের উপর পূর্বোক্ত আসামীর থে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক আছে তাহা 
উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মানুদারে বিক্রয় হইবেক। 

এবং পূর্ব লিখিত জিলাতে মহবৎপুর পরগণায় ছাব্বিশ মৌজায় যে এক তালুক আছে 
তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক 
আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মান্ুারে বিক্রয় হইবেক। 

এবং কলিকাতা নগরের মধ্যে ঘৌড়ানশকোতে সৃতালুটির সামিল ও ততধ্যস্থিত যে 
ইষ্টকনির্িদ্ত দৌতাল। গৃহ বাটা বসতি অনুমান দুই বিঘা তাহা কিছু বেশী হউক ঝ| কমি হউক 


সমাজ ১২১ 


তাহাতে ও তাহার মধ্যে ও তাহার উপর পূর্বোক্ত আসামীর যে স্বত্ব ও অধিকার ও সম্পর্ক 
আছে তাহা উপরে লিখিত কাল ও স্থান ও নিয়মান্ুসারে বিক্রয় হইবেক। 


(১৭ জুন ১৮২৬। ৪ আষাঢ় ১২৩৩) 


মিত্রের প্রতি ।--১২২৪ শালে জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীগ্িচন্দ্র দত্তের পরলোকপ্রাপ্ি 
হইলে তাঁহার প্রথম পুত্র প্রীযুত বাবু মহানন্দ দত্ত অপ্রাপ্বব্যবহারপ্রযুক্ত তৎকালে তীহার তাবৎ 
বিষয় ও জমীদারী কোর্ট আঁফ ওয়ার্ডসের তাবে ছিল এক্ষণে ১২৩৩ শালের প্রথম বৈশাখ অবধি 
বাবু মৌস্থফ বয়ংপ্রা্থহওয়াতে শ্রীযুত সাহেবান্‌ আলিসানের হুকুমানুসারে আপন টতৃক তাবৎ 
বিষয়ের অর্ধিকারী হইয়া ২৮ জৈষ্ঠ শুক্রবার আপন পৈতৃক মসলন্দে বসিয়াছেন এবং তছুপলক্ষে 
বাবুজী নান! দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্তিতেরদিগকে অনেক ধনদান করিয়াছেন ও দীন দুঃখিরদিগকেও 
আপ্যাফ়িত করিয়াছেন। আরো শুনা যাইতেছে যে এই আনন্দোৎসবে মাসাবধি মজলিস ও 
নুতাগীতাদীর বাহুল্য হইয়াছিল । 


( ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮২৭। ২৯ মাঘ ১২৩৩ ) 


খেদজনক সমাচার ।_-শ্রীযুত বদ্দমানের বড় মহারাজের শেম বিবাহিতা স্ত্রীর দুই পুন 
হইয়া মৃত হইবার সমাচার পূর্ে প্রকাশিত হইয়াছে এক্ষণে শুনা গেল যে সংগ্রতি ঈ মহারাণীর 
গর্ভহতে পূর্ণ অষ্টম মাসে এক পুল্র নির্গত হইয়। মৃত হইয়াছে এৰং তদুপসর্গে মহাঁরাণী৪ 
পীড়িতা হইয়া! বর্তমান ১৩ মাথ পঞ্চত্বপ্রাপ্তা হইফ্জাছেন। সং কৌং। 


(২১ জান্গয়ারি ১৮২৬। ৯ মাঘ ১২৩২) 


খেদজনক সমাচার ॥-_সমাচারদ্বারা প্রচার হইল যে শীত বদ্ধমানের মহারাজের পূর্বে 
যেস্ত্রীর সন্ত।ন হইয়া! হত হইয়াছিল সেই মহাবাণীর গর্ভহইতে পুনরায় ১৩ পৌষ এক সন্তান 
হইয়াছিল সে সন্তানও সেই দিবস পঞ্চত্রপ্রাপূ হইয়াছে ইহাতে গতিকের উপর কি কহা ঘায়। 
সং কৌং। 


(৭ এপ্রিল ১৮২৭1 ২৬ চৈত্র ১২৩৩) 


মরণ।__-আমরা অতিশয় খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে দৌলৎ রাও সিন্ধিয়া বাহাদুর 
৪৮ বৎ্সরবয়প্ক হইয়া সংপ্রাতি কালপ্রাপ্ত হইয়াছেন সেইহেতুক গত সপ্তাহে কলিকাতার গড়ে 
৪৮ তোপ হইয়াছে । তাহার উত্তরাধিকারির বিষয়ে যে কোন বিভ্রাট ঘটিবেক এমত সম্ভাবনা নাই । 


(১১ আগষ্ট ১৮২৭ ২৭ শ্রাবণ ১২৩৪) 


বাবু কানাই মল্লিকের লোকাস্তর গমন ।__-আঁমরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি 
১৬ 


১২২ সংব্লাল সত্রে সেক্ষান্লেন কথা 


যে ১৮ শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আড়াই প্রহরের মধ্যে বাবু নিমাইচরণ মল্লিকের চতুর্থ পুভ্র বাবু 
রামকানাই মল্লিক লোকান্তর গমন করিয়াছেন তদ্িবরণ এই শুনা গিয়াছে কোন পীড়| হয় নাই এ 
দিবস প্রাতে গাজোখান করণান্তর যে নিয়মিতম্ত প্রতি দিবস স্বকাধ্য সাধন করিয়া থাকেন তাহ। 
করিয়া পুজ্ের বিবাহ নির্বাহের নান! পরামর্শ ও অন্ত বাবুদিগের সহিত তদ্বিষয়ের বহুবিধ 
কথোপকথন করিলেন এপধ্যন্ত কোন ব্যামোভ বোধ হয় নাই তৎপরে প্রায় বেলা এগার ঘণ্টার 
সময়ে বহিদেশে গমন করিয়া সেখানহইতে আসিয়া কহিলেন আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে 
এইপ্রকার ছুই চারি বাকা বায়ের পরেই শ্বাশাদি মৃত্যু লক্ষণ হইবাঁতে এঁ বাটীর মধো সহোদরাদি 
পরিবার ধাহারা ছিলেন তাহারদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও কথা হইয়াছিলমাত্র ইহার এই মৃত্যু সংবাদে 
বহুজনের খেদ হইয়াছে এবং হইবেক যেহেতুক ইনি অতি শিষ্ট সাম্প্রদায়িক মধ্যাদক পরোপকারক 
সহাশীল মনুষ্য ছিলেন তাহার সহিত ধাহার আলাপ হইয়াছে তিনিই বিশেষ জানেন। সং টং 


( ১৯ এপ্রিল ১৮২৮। ৮ বৈশাখ ১২৩৫ ) 

জেনরল ঈয়ার্টের মৃত্যু ।__জেনরল টয়া এই বাঙ্গালার পন্টনতূক্ত ছিলেন তিনি প্রাচীন 
হইয়া কম্মচাত হইয়াছিলেন সংপ্রতি তিনি কোন পীড়ার উপলক্ষে পঞ্চত্ব পাইয়াছেন এই ট্টয়াট 
সাহেব এই বঙগদেশীক্ ভাষার ধারার রীতি এমত অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং এমত বাঙ্গালিপ্রিয় 
ছিলেন যে সকলে ইঠাকে হিন্দু ষ্টয়াট কহিত সুতরাং ইনি বাঙ্গালিদিগের সহিত সতত আলাপন 
করাতে ও শান্ত শ্রবণ করাতে বাঙ্গালিদিগের তাবৎ বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ইষ্ঠার এমত 
সচ্চরিত্র এবং দয়া ছিল যে ইনি সদাসর্বদা লোকের উপকার করিতেন এবং শত২ অনাখ 
ইহাহইতে প্রতিপালিত হইত গত ছুই বৎসরাবধি জেনরল ্টম্ার্ট সাহেব চৌরঙ্গির নিজ বাটাত 
বাস করিতেন ইহাতে এই বাঙ্গালার নান? প্রকার পুরাতন চমংকার দ্রব্য সকল অথাৎ উত্তম২ 
প্রতিমা ও অভরণ ও অস্্রপ্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং যে কেহ ইহা দেখিতে ইচ্ছুক 
হইতেন তাহাকে স্বম্ং আপনি কিন্বা লোক দ্বারা এ সব চমত্রুত দ্রব্য দেখাইতেন। জেনরল 
্্ার্ট সাহেব এই সকল দ্রব্য আগামি শীতকালে বিলাতে লইয়। যাইতে মনস্ক করিয়াছিলেন কিন্ু 
মৃত্যুতে তাহার এ আশা নিরাশ হইয়াছে । 


(২০ এপ্রিল ১৮২৮1 ১৫ বৈশাখ ১২৩৫) 


মতা ।--কলিকাতার মধ্যে প্রায় এমন লোক নাই যে সরকীঙ সাহেবকে না জানেন দশ 
পোনর বৎসর হইল তিনি পরলোকগত হ্ইয়াছেন কিন্তু সমাচারে আমরা দেগিতেছি যে তাহার 
স্ত্রী গত সপ্তাহে ৭৬ বৎ্সরবয়স্কা হইয়া পরলোকপ্রাপ্তা হইয়াছেন । 


(২১ মার্চ ১৮২৯। ৯ চৈত্র ১২৩৫) 


আসিয়াটিক সোসৈটি।__আসিয়াটিক সোসৈটির শেষ বৈঠকেতে শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমার 
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ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস 
ও শ্রীযুত বাবু হরময় দত্ত এ সোসৈটির অন্তঃপাতী হইয়াছিলেন । 


(১৫ আগষ্ট ১৮২৯। ৩২ শ্রাবণ ১২৩৬) 


বাবু হরিনাথ মল্লিকের পরলোকগমন।_আমর খেদিত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে 
আন্দুলনিবাসি বাবু হরিনাথ মল্লিক কোন বিশেষ গীড়ায় গীড়িত হইয়া গত ২৫ শ্রাবণ শনিবার 
রাত্রি দশ দণ্ডের পর পরলোক গমন করিয়াছেন তাহার বয়ঃক্রম অনুমান ৪০ উল্লিশ বৎসরের 
অধিক নহে এই অশুভ, সম্াদে আমর অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যেহেতুক এশ্বযশীলি লোক তত্োগ 
ন! করি! অল্পকালে কালপ্রাপ্ত হঈলে তাবতেরি মনে খেদ জন্মে । 


(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০1 ১০ ফাল্গুন ১২৩৬) 
শ্ীধুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল চৌধুরী ।--গবর্ণমেন্ট গেজেটের এক ইশ্তেহার দ্বারা অবগত হওয়া 
গেল থে রাণাঘাটের ও সংপ্রতি দিনামারের বসতি গ্রারামপুরনিবাসি শ্রীমুত ঈশ্বরচন্দ্র পাল 
চৌধুরি শ্রীধুত উম্বেশচন্দ্র পাল চৌধুরির দরখাস্ত করাতে গত শনিবার ১৩ ফেব্রআরি তারিখে 
যোত্রহীন সম্পকীঁয় কাধা যে করিয়াছেন তাহ! এ আদালতে স্বীক্ুত হইয়। ইনশালবেন্ট অর্থাৎ 
যোত্রহীনের ব্যবস্থার উপকারে উপরুতহওনের যোগ্য হইয়াছেন । 


( ১৩ মাচ ১৮৩০ | ১ চৈত্র ১২৩৩ ) 
বিজ্ঞাপন। বহুমূল্যের তালুক নীলামে বিক্রয় হইবেক।--সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে 
খে ,জিলা, হুগলি এবং চব্বিশ পরগনার মধ শ্রীযুত বাবু প্রাণরুষ্ণ হাপদারের দরুন তালুক 
আগামি ১৮৩০ সালের ১৮ মাচ নুহস্পতিবার শ্রীযুত মিসোর্স টাল! এণ্ড কোম্পানি সাহেবেরা 
তাহারদিগের নীলাম ঘরে নীলামে বিক্রম করিবেন ইহার বিশেষ নীলামঘরে অথবা ইঙ্গরেজী 
সমাদে পাইতে পারিবেন । 


( ১৩ মার্চ ১৮৩০ | ১ চৈত্র ১২৩৬ ) 


উপকার স্বীকার।__হিন্দু রাজ! রাজব্রষ্ট হওনাবধি ত্রমে সংস্কৃত শান্ধের চর্চা অত্্প 
হইয়াছিল যেহেতু প্রায় ভদ্র লোকের সন্তানসকল পারসী ও ইন্গরেজী বিদ্যাভ্যাসে রত ছিলেন 
এবং পুকুষানুক্রমে ধাহারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কেবল শাস্তব্যবসায় করিতেন তীহারদিগের বালকগণের 
বিদ্যা হওয়া দৃষ্ষর ছিল এবং কোন উপায় ছিল না । পরে শ্রীযুত উইলসন সাহেব প্রধান উপায় 
হইলেন যেহেতু তিনি এতদেশীয় বিদ্যোপার্জনার্৫ঘে বহুকাল শ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে সংস্কৃত শাস্তে 
বিলক্ষণ সংস্কারবান হইফ়্াছেন তত্ভুলা ইউরোপীয় কোন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না। 

সংস্কৃত শাস্ত্র অতি প্রাচীন ও বহু ভাষার মূল এতদ্বিষ়্ে অন্য২ দেশম্লেরদিগের ভ্রান্তি 
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ছিল ইনি স্পষ্টরূপে সে ভ্রান্তির শান্তি করিয়াছেন এই মহান্থুভব মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টার দ্বার! 
এ শাস্ত্রক্ষা ও প্রতিপালনার্থে রাজার মনোযোগ ও সাহায্য হইয়াছে। 

অপর উইলসন সাহেব আপন চেষ্টা ও সাহায্যের দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের 
বিদ্যাভ্য সার্থে অনেক পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন। 

এবং হিন্দুর ধণ্ম বিষয়ে তাহার বিশেষ সংস্কার আছে তত্প্রযুত্ত ও স্ুশীলতা নিমিত্ত 
হিন্দুরদিগের প্রতি ঝা শাস্ত্রের প্রতি ছেষ নাই। তৎ্প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে যেহেতু শাস্ত্রের 
প্রাচধযাথ বালকের বিদ্যাভ্যাসাথ ও বিদ্যার্থির প্রতিপালনে ও কৃতবিদ্য ছাত্রের ভারি উপপত্তি 
নিমিত্ত তিনি বিশেষ মনোযোগী । অপর সংস্কৃত গ্রস্থকল' প্রকাশ হইলে ও রচনা করিলে 
লোকোপকার আছে তজ্জন্ত তছ্িষয়ে সর্বদা সচেষ্ট তাহাও সফল করিয়াছেন তাহার বিশেষ বর্ণনের 
প্রয়োজনাভাব তাহার মনোযোগ ও পরিশ্রমের দৃষ্টান্তের স্থল হিন্দুদিগের কালেজ। অতএব 
এম্ত উপকারকের উপকার স্বীকার করা উচিত। ইনি ধনবান প্রধান পাস্থ ও রাজকর্খে 
নিযুক্ত ইহার পরিশ্রমাদি জন্য উপকারের প্রত্যুপকার সম্ভাবনা নাই এবং আমরা উপকার স্বীকার 
করি এমতও তাহার আকাজ নহে যেহেতুক কোন প্রকারে অভিমান বোধ হয় না বরঞ্চ আমরা 
বলিতে পারি তাহার এতাবৎ চেষ্টা! নিঃস্বার্থ । 

কিন্তু কাহারোকতৃক উপকৃত হইলে মনুষ্যের সেই উপকার ক্বীকার করা অবশ্যকর্তব্য 
ন1 করিলে ইহার পরে আমারদিগের সর্বসাধারণের মঙ্গল চেষ্টা কেহ করিবেন না অতএব 
কতিপয় প্রধান বিজ্ঞ ব্যক্তিকতৃ ক এই পরামর্শ স্থির হইস্সাছে যে মেং উইলসন সাহেবের সম্বমার্থ 
ও তাহার তুষ্টযর্থ এবং উপকার ম্মরণার্থ তাহার এক প্রতিমুত্তি অর্থাৎ একখানি ছবি প্রস্তত 
করিয়। বিদা| বিষয়ক কমিটির অন্ুুমতিক্রমে কালেজ ঘরে স্থাপিত করা যায় এ জন্টে তাব্থকে 
জ্ঞাত করাইতেছি যে এ ছৰি প্রস্তত করণের ব্যয়ার্থে নকলে অর্থাৎ ধাহারা উক্তোপকার স্বীকার 
করেন এবং ধাহারদিগের বালকের! কালেজে পড়েন কিন্বা বিদ্যান্ুরাগী হয়েন তীহারা যণ্যপি 
কিঞ্চিৎ চাদ! দেন তবে চাদার বহী শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলালের নিকট এবং শ্রীযুত লক্ষ্মীনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে তীহারদিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইবেন পশ্চাৎ তাহারদিগের নাম 
সমাচারপত্রে প্রচার হইবেক। চৌরঙ্গীতে বিচি সাহেব ছবি লিখিতেছেন ত্বরায় প্রস্তত 
হইবেক ইহার টাদাতে যিনি যাহা দিয়াছেন তাহারদিগের নাম প্রকাশ করিতেছি । 


শ্রীধুত বাবু ঘ্বারকানাথ ঠাকুর। ননী 
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর ও 

শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর। ট বি 
শ্রীযুত বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল। ২০৩ 
শ্রীযুত বাবু রাধাকাস্ত দেব। ২৪০ 
শ্রীযৃত বাবু রামকমল সেন। ১, ২০০ 


শ্রীযূত বাবু রামনাথ বসাক। '** ১০৭ 
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শ্রীযুত বাবু রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় । নি ৫০ 
শীযুত বাবু রসময় দত্ত । নু ৫০ 
শ্রীযুত বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। রা 
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ বসাক। রঃ ৫5 
শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ দত্ত । রঃ ৫০ 
সং ৮২। ১৫০০ 


(৯ জানুয়ারি, ১৮৩০ | ২৭ পৌব ১২৩৬) 

শ্ীত্রীযুত ইত্্ণ্ডের বাদশাহের বর্ষবৃদ্ধি উপলক্ষে আনন্দোৎ্সব। 

গত ১ জানুআরি শুক্রবার রজনীযোগে গবর্ণমেপ্ট হোসে শ্রীযুত গবরুনর্‌ জেনরল 
বাহাছুর এবং শ্রীমতী লেডি উলিয়ম বেটিস্ক সাহেব গ্রীলশ্রীযুত ইংগ্নগ্ডীধিপের বদবৃদ্ধিনিমিতক 
এতন্নগরস্থ ও ইতস্তত:স্থানস্থ যাবদীয় রাজবশ্মসংক্রান্ত সাহেবলোককে নাচ ও খানানিমিত্ত 
আহ্বান করিয়াছিলেন ।...গবর্ণমেন্টহৌসে এপ্রকার আমোদপ্রমোদ প্রায় সর্বদা হইয়া থাকে 
কিন্তু এই কালপধ্স্ত এতদেশীয়দিগকে দর্শনার্থ কোন গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের আমলে 
আহ্বান হয় নাই শ্রীত্রীযুত এতদেশীয়দিগকে লইস্জা এতাদৃশ আমৌদপ্রমোদ করাতে তাবতেই 
মহান্থখী হইয়াছেন। 

এঁ সভায় এতদ্দেশীস্ব ধিনি২ উপস্থিত ছিলেন তাহারদিগের নাম লিখিতেছি। 

শ্রীযুত নবাব হোসেন জঙ্গ বাহাছুর ও নবাব জাফর জঙ্গ বাহাদুর ও নবাব তলবার জর্গ 
বাহাদুর ও আগা কারবেলাই মহম্মদ সেরাজি ও আকবর আলি খ। ও রায় গিরিধারীলাল 
উকীল ও উমাকান্ত উপাধ্যায় উকীল ও রাও জিতন লাল উকীল ও রাজা নুসিংহচন্দ্র রাস 
বাহাছুর ও বাবু গোপীমোহন দেব ও বাবু রাধাকান্ত দেব ও রাজা শিবরুষ্* বাহাদুর ও রাজা 
কালীরুষ্ণ বাহাদুর ও বাবু রামগোপাল মল্লিক ও বাবু কালা্টাদ বন্থ ও বাবু গুরুচরণ মল্লিক ও 
বাবু রপলাল মল্লিক ও বাবু হরিমোহন ঠাকুর ও বাবু নন্দলাল ঠাকুর এবং তাহার ছুই পুত্র বাবু 
সত্যকিষ্কর ঘোষাল ও বাবু স্ত্চরণ ঘোষাল ও দেওয়ান শিবচন্দ্র মরকার ও বাবু বৈষ্ণবদাস 
মল্লিক ও দেওয়ান দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দেওয়ান প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দেওয়ান লাডলিমোহন 
ঠাকুর ও বাবু রাজকৃষ্ণ চৌধুরী ও বাবু কালীনাথ রায় ও বাবু গোপীরুষ দেব ও বাবু রাধামাধৰ 
বন্যোপাধ্যায় ও বাবু রামগোপাল বন্যোপাধ্যায় ও বাবু ভবানীচরণ বন্ৰোপাধ্যায় ও বাবু 
রামকমল সেন। 


ধন্মকৃত্য 
(২০ নভেম্বর ১৮১৯ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬) 
,. মোকাম বলাগড়ের নিকটবস্তি শ্রীপুর গ্রামে প্রতিবতসর কান্তিকী পূর্ণিমাতে বারোএয়ারি 


পূজা হইয়া থাকে। তাহাতে অনেক২ সমারোহ্‌ হয়। এবং বাঙ্তী পোড়ানের অনেক বাহুলা 
হইয়। থাকে |." 


(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জোষ্ঠ ১২৩৬) 


শান্তিপুরের পূজা ।--গত বৃহস্পতিবারের গবণমেপ্ট গেজেটে শান্তিপুরে অতিসমারোহপূর্বক 
যে বারওয়ারী মহাপুজা হইয়াছে তাহার বিষয় লিখিত আছে অনেকে কহিয়াছেন এ শাস্তিপুরের 
বারওয়ারী পূজা যেপ্রকার ঘটাপূর্বক হইয়াছে ইহার পর্ধের এ পূজা আর কখন এপ্রকার 
হয় নাই কিন্তু সে কল্পনামাত্র যেহেতুক পূজা! সমারোহপূর্ধরক না হইয়া বরং তাহার বিপরীত 
হইয়াছে কেনন! এমত কথিত ছিল যে এ প্রতিম। ৪৫ হাত উচ্চ কিন্তু তাহা ১৫ হাতের 
অধিক উচ্চ হয় নাই এবং পিশ কি ত্রিশ হাজার রাজমজুর আসিয়া এ গৃহ গ্রন্থন করিল ইহা'ও 
কল্পনামান্র । 


(৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ | ২৪ মাঘ ১২২৬ ) 


হরিদ্বারের যাত্রা ।--হরিদ্বারে কুস্তকামেল! নামে এক যাত্রা আগামি কুস্তসংক্রান্তিতে 
হইবেক। সেযাত্র। বার ব্থসর অন্তরে একবার হয় তাহার কারণ এই যে যে বৎসর সুধ্য ও 
বৃহস্পতি কুস্তরাশিগত হন সেই বংপর কুন্তযাত্র। সেখানে হয় যেহেতুক বৃহস্পতি বার বৎসর 
অন্তরে কুন্তরাশিতে গমন করেন সেই যাত্রাতে হিন্দুস্থানের অনেক লোক সেখানে একত্র হয় 
অনুমান হয় যে দশ লক্ষ লোকের অধিক লোক সেখানে জম। হইয়! থাকে কিন্তু ১৮০৮ সালের 
যাত্রার মত যদি লোক সমাগম হয় তবে নিঃসন্দেহ আমরা বুঝিতে পারি যে সেখানে বিশ লক্ষ লোক 
এইবার জম| হইবেক। এইবার যে এত লোক হইবে তাহার কারণ এই যে শ্রীশ্রযুত বড় সাহেব 
সিংহল দ্বীপ হইতে কাশ্মীরের পর্ববতপ্ধান্ত এবং সিন্ধু নদীর তীরহইতে চীন দেশপরাস্ত তাবৎ দা 
প্রভৃতির ভয় দূর করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয় যে যাহারা অন্ত২ বখ্সরে আইদে নাই 
তাহার৷ অবশ্ঠ এই বৎসর আসিবে। 


ধন্গ ১২৭ 


এই যাত্রাতে ছুই প্রয়োজনের নিমিত্ত লোকের! ঘায় প্রথম বাণিজাদ্বার ধন লাভ দ্বিতীয় 
তীর্থ দর্শন। তাহার মধ্যে অধিক লোক বাণিজোর জন্তে অনেক দূর দেশহইতে আইসে । গত 
যাত্রাতে উত্তর দিকস্থ রুবিয়া দেশহইতে মহাজনেরা আসিয়াছিল ও চীন ও তাতার দেশের 
মহাজনেরা হিমালয় পর্বত দিঘ্বা চাঁ প্রভৃতি বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আসিয়াছিল। 
অধিক কি লিখিব এমন কোন দ্রব্য নাই যে *সেই যাত্রাতে বিক্রয় না হয় যেহেতুক এ স্থান 
আসিয়ার মধ্যবর্তি সেখানে হাজার দেড় হাজীর মহাজনের সকল দেশহইতে আসিয়। মহাবাজাবের 
মত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে। 


(২৭ এপ্রিল ১৮২১ | ১৬ বৈশাখ ১২২৯) 


'**চৈত্র মাসে গয়া মোকামে মধুগণা উপলক্ষে যেমত থানিক লোক উপস্থিত হইয়।ছিল 
সেইরূপ ওলাউ॥| বুদ্ধি হইয়া অনুমান ব্রিশ চল্লিশ জন প্রতিদিন মবিয়াছে । বাঙ্গীলি খাত্রিক 
চল্লিশ হাজার ও ম্হারাগ্রীয় ত্রিশ হাজার ও অন্২ দেশীয় তিশ হাঁজার একুনে কম বেশ লক্ষ 
যাত্রিক হইয়াছিল। 


( ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১৫ স্াজ্তন ১২২৬) 

প্রয়াগ।-বৎসর২ নানা দেশহইতে যাত্রিকেরা প্রয্াগ তীথে মাঘমাসে গমন করে সে 
সময় এখন গত হ্ইদ্বাছে । অন্য২ বৎসর হইতে এই বৎসরে প্রয়্াগে অল্প লোক তীর্থ করিতে 
গিয়াছিল এবং পূর্ব্ং বংসর অপেক্ষায় এই বৎসরে সেখানে গঙ্গা থমুন। সঙ্গমে অল্প লোক প্রাণত্যাগ 
করিয়াছে । এবং সেখানে কোন২ লোক আপনারদের শরীর কাটিয়া ধনবান লোকের নিকটে 
গেলে তাহার! তাহীরদিগকে কিছু২ ধন দেয় এমত ব্যবহার আছে এই বৎসর এঁ রূপ ছুই জন লোক 
পরস্পর কাটা কাটি করিয়। উভয়ের হাতে উভয় মারা পড়িয়াছে । এবং এই বৎসর মহারাষ্ট্রদেশীয় 
এক জন রাজ! প্রয্বাগে তীর্থ করিতে আসিয়াছিল তাহার সহিত অনেক লোক আসিয়াছিল পে 
অনেক ধন দান করিয়াছে । 


(৭ এপ্রিল ১৮২১ 1 ২৬ চৈত্র ১২২৭) 


ম্হামহাবারুণী।- গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা! স্সানে অনেক২ দেশীয় লোক 
আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটীতে উতৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহীর। 
অধিক পথ গমনেতে দুর্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া 
ওল।উঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটীতে মরিয্কাছে। এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা 
অতিশয় নির্ঘয় এ বৈদ্যধাটাতে যে লোকের ওলাউঠ! রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে 
তাহার সঙ্গী লোকের! ত্যাগ করিয়া পলাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে অবসন্ন লোক ছিল 
তাহার মধো অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা! পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে 


১২৮ ওম্ালে পত্রে লেবাননে কথা 


উঠাইয়া ,ঘোল ও দধিপ্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল তাহার মধ্যেও অনেক মরিল কচি কেহ২ 
বাচিয়াছে। | 

মোং ত্রিবেণীতে মহামহাবারুণীতে ছেষাটট লোক মরে ইহার মধ্যে ওলাউঠা রোগে 
৩০ ত্রিশ জন ও লোকের চাপাচাপিতে ছত্রিশ জন মরে ইহার মধ্যে বুদ্ধ ৪ চারি জন ও বালক 
৭ সাত জন অবশিষ্ট মকলি যুবা। এই সকল লোক প্রায় উড়িষ্য প্রদেশীয় অন্য২ দেশীয় অল্প। 
এ মোকামে দারোগারা অনেকে আসিয়া তদারক করিয়াছিল কিন্তু কিছুই হইল না৷ কারণ 
লোকের হঙ্গামে লোক মারা পড়িয়াছে। 


(৩ এপ্রিল ১৮২৪ । ২৩ চেত্র ১২৩০) 
মহামহাবারুণী ।--মোং অগ্রদ্বীপে এই বৎসর ষে প্রকার লোকসমারোহ্‌ হইয়াছিল এমত 
প্রায় কখন হয্ম নাই যেহেতুক পুর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চতুদ্দিগের লোক দশ দিবসের পথহইতে 
আসিয়াছিল। ও চাকদাহ ও ত্রিবেণী ও ব্দোবাটীতেও অনেক লোক আসিয়াছিল কিন্তু ইহার 
মধ্যে বৈদ্যবাটাতে ওলাউঠারোগে অধিক লোক মারা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় যে ওলাউগাও 
বুঝি যৌগেতে বৈদ্যবাটাতে গঙ্গান্নান করিতে আসিয়াছিল এবং সেখানে তাহার শাসক কেহ না 
থাকাতে অবাধিতরূপে এ সকল বিদেশীয় যাত্রিকেরদের উপর আপন পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে । 


(১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ৬ ফাল্গুন ১২২৮) 


বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ।--মোকাম কলিকাতার শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ মল্লিক ২৯ মাথ রবিবার 
সংক্রান্তি দিবসে আপন বাটাতে শ্রশ্রীগকুরাণী সহিত শ্রীশ্রীরাঁধাগোবিন্দদেব ঠাকুরের মুক্তি প্রকাশ 
করিয়াছেন। 


(২৪ জুন ১৮২৬ । ১১ আধষাঁট ১২৩৩) 

্রীমুত্তি স্থাপন ।--গত বৃহস্পতিবার দশহরার দিবস শ্রীযুত বাবু মতিলাল মল্লিক পাথুরীয়া 
ঘাটার আপন নূতন বাটাতে বিগ্রহ স্থাপনোপলক্ষে স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ সকলকে এক২ যোড়া শাল 
ও স্বণের বাজু এবং নিত্যানন্দ বহশ্য ৪৫ ঘর গোম্বামিরদিগকে এক২ ফোড়া গঙ্গাজলী শাল হীরক 
অন্থুরীয়ক ছুই নর মুক্তার মাল! রূপার চন্দনের বাটা খিরদের যোড় ও আসন দিয়া বরণ 
করিয়াছেন তন্তিন্ন গঙ্গাবশ্ প্রভৃতি অনেকে ছিলেন তাহারাও প্রায় তাদুক সমাদৃত হইয়াছেন এবং 
আপনার গুরু ঠাকুরকে আড়াই হাজার টাকার বাটী এবং এ পরিমাণে হীরকের অশ্ুরীয়ক ও 
শাল এবং চারি নর মুক্তার মালা এবং নগদ আড়াই হাজার টাক! দিয়াছেন এবং শুনা যাইতেছে 
যে পূর্ণিমার দিবস সকলকে জলযোগ করাইয়া যথোচিতরূপ নগদ দিয়া বিদায় করিয়াছেন অপর গত 
দিবস ব্রাঙ্ষণকে ছুই টাকা ও অন্ত জাতীয়কে এক টাকা দরিয়া কাঙ্গালি বিদায় করিয়াছেন প্রায় 
পঞ্চাশ সহম্্র লোক হইয়াছিল। সং কৌং | 


ধন্ম ১২৯ 


( ২৫ নভেম্বর ১৮২০ | ১১ অগ্রহায়ণ ১২২৭) 
জিলা জঙগলমহলের শহর বীফুড়াহইতে পূর্ব দিকে অনুমান দেড় ক্রোশ অন্তরে দারুকেশ্বর 
নদ্দী তীরে তপোবন নামে এক স্থান প্রসিদ্ধ আছে সেখানে প্রতিবৎসর বিজয়া দশমীর দিনে 
রঘুনাথ দেবের রথ হইয়া থাকে তাহাতে অনেক লোক যাত্রা হয়্। এবং নানা দেশহইতে অনেক 
দৌকানী পন্দরীর। গিয়া নানা প্রকার ত্রব্য ক্রয় "বিক্রয় করে ।:-. 


(৯ মাচ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮) 


দৌলযাত্রা ॥_মোমক শ্রীরামপুরের গোস্বামিদিগের স্থাপিত শ্রীশ্রীধৃত রাঁধামাধব ঠাঁকুর 
আছেন পরে এই মত দোল যাত্রাতে শ্রীঘুত বাবু রাঘবরাম গোসম্বামির পালা হইয়া দোল যাত্রাতে 
রোপনাই ও মঙ্জলিন ও গান বাদ্য ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ত্রাঙ্গণ পণ্ডিতেরদিগের পুরক্কার আশ্চধ্য বূপ 
করিয়াছেন ইহাতে অতিশক্ সুখ্যাতি হইয়াছে । 


(২৯ অক্টোবর ১৮২৫ 1 ১৪ কার্তিক ১২৩২) 


কীর্তির্যস্ত স জীবতি ॥--পরম্পর! শুনা গেল যে সংপ্রতি মোঁকাম টু*চড়া শহরের মধ্যে 
শ্রীূত বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার মহাশয়ের বাটাতে দুর্গোৎসব অতিবাহুল্যরূপে হইয়াছিল তাহার 
শৃংখলা এবং ব্যয় দেখিয়া সকলেরি চমত্কার বোধ হইমাছে ন্বর্ণ ও রৌপ্য নিশ্মিত থাল 
গাড়ু ঘটি বাটা ইত্যাদি সামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছিল এবং গীত বাদ্য রোশনাই ও বাটার সজ্জা যেখানে 
যাহ। সাজে সেই স্থানে তাহী অনায়াসে দিয়াছিলেন তাহা সর্বত্র এক দৃষ্টান্ত স্থলের ন্যায় হইস়্াছে। 
শুন] যাইতেছে যে এমত বৃহদ্যাপারে যে কোন অংশে ক্রি হয় নাই ইহাতে বাবু মহাশয়েরা ও 
অধ্াক্ষ সকলে অবশ্য ধন্বাদের ভাগী হয়েন। কলিকাতা ভবানীপুর চুচড়া পাড়া চন্দননগর রে 
নানা দিগেনীয় ব্রাহ্মণ ও কায়েস্থাদি এবং ইংরাজপ্রভৃতির নিকট নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইয়াছিল*** 
তিং নাং 


(২০ জানুয়ারি ১৮২১। ৯ মাঘ ১২২৭) 


কানপুর ।--আমরা শুনিয্াছি যে এতদ্দেশহইতে এক জন এতদ্দেশীয় লৌক মোং কানপুরে 
কিঞ্চিৎ যোত্রাপন্ন রূপে আছে সে এতদ্ধেনীক্ যত পৃজা ও পর্ধব ও উৎসব সেই দেশে প্রচার 
করিয়াছে তাহাতে সে দেশে যেং পুজা ও পর্ঝাদি কর! ব্যবহার ছিল না তাহাও সে দেশীয়ের। 
করিতেছে সম্প্রতি আগামি চৈত্র মাসে সংক্রান্তিতে এই দেশের মত সেখানেও চড়ক হইবেক এমত 
উদ্যোগ হইতেছে । 


(২১ এপ্রিল ১৮২৭ । ৯ বৈশাখ ১২৩৪) 


চড়ক পূজা ।-__চড়ক পৃজার সময় সন্গযাসিরদের মধ্যে কেহ মত্ত হইয়া পথেতে এমত 
৯৭ 


১৩০৩, সংব্বাদে পাত্রে লেক্কাতেেন্র কথা 


কদধ্যরূপে, নৃত্যাদি করে যে তাহা দর্শন করিতে ভন্রুলোকেরদের অতিশয় লজ্জা হ্য় অতএব তাহার 
নিবারণ করিতে কলিকাতাস্থ মাঁজিন্ত্রিট সাহেব লোকেরা নিশ্চয় করিয়াছেন এবং গত চড়কপুজার 
সময় এইরূপ অতিনিলজ্জ তিন চারি জন সন্্যাসিকে পুলিসে ধরিয়৷ লইয়া! গিয়াছেন ইহার পর 
এমত কন্ম থে তাহার! কিনব অন্ত লোক শহরের মধ্যে আর না করে এই নিমিত্তে তাহারদের শাস্তি 
হইবেক..। 


(২৬ এপ্রিল ১৮২৮। ১৫ বৈশাখ ১২৩৫ ) 


অনেক সন্াসিতে গাজন নষ্ট ।-_বহুকালাবধি রাষ্ী কথা অজ্ঞ বিজ্ঞ সর্ব সাধারণে 
দৃষ্টান্ত নিমিত্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন অনেক সন্যাসিতে গাজন নষ্ট সংপ্রতি তাহী সপ্রমাণ 
হইয়াছে অর্থাৎ গত ৩০ চেত্র নীলের উপবানের দিবস এ নগরস্থ ষত গাজন আছে সে 
সকল গাজনের সন্াসির প্রথমতঃ প্রতি বৎসর যে প্রকার সং সাজিয়া বাণ ফুড়িয়া 
কালীঘাটহইতে আসিম্া থাকে সেই মত অনেকানেক গাজনে নানাবিধ সং সাজিয়। আসিয়াছিল 
তন্মধ্যে শুনা গেল যে শ্রীধুত বাবু আশুতোষ সরকারের গাজনে অনেক সন্াসী হইয়াছিল 
সেই গোলযোগে বাবুদিগের বিনা অনুমতিতে ছুই জন কপট বেণা ভণ্ড সন্াসী হইয়া অতি- 
কুৎমিত সং সাজিয়া এঁ দল সবল জানিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহ! দেখিয়া! গুলিসের 
আজ্ঞা শাসকের! এঁ ছুই ব্যক্তিকে বন্ধন করত শ্রীধুত মাজিস্্েট সাহেবদ্দিগের নিকট লইয়া 
যাইবাতে তাহারা তৎ্কন্মের উচিৎ ফল প্রর্দান করিয়াছেন অর্থাৎ শুনিলাঁম তাহারা দুই 
মঞ্চাহ মেয়াদে হরিণবাটীতে প্রেরিত হইয়াছে । ইহাতে বিশ্ষানভিজ্ঞ অজ্ঞ লোক কহিতেছে 
অমুক বাবুর গাজনের সন্যাসী সাজা পাইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহারা ও গাঁজনের সম্াসী ;হে 
কুৎসিত সং বেশী ভণ্ড সন্যাসিরা অন্ত গাজনে প্রবেশ করিতে অশক্ত হইয়া অনেক সম্যাসির 
&ঁ গাজন জানিয়! প্রবিষ্ট হইঘাছিল অতএব বলি অনেক সম্যাসিতে গাজন নষ্ট তাহা 
এতকালের পর প্রমাণ পাওয়া গেল ইতি। 


(২১ এপ্রিল ১৮২৭। ৯ বৈশাখ ১২৩৪) 
কালীর স্থানে জিহ্বাবলি।--শুন। গিয়াছে যে গত ৮ চৈত্র ম্ঙগলবারে পশ্চিমদেশীয় 
এক ব্যক্তি কালীঘাটে শ্রীশ্রীঞ কালী ঠাকুরাণীর সম্মুখে আপন জিহবা ছুরিকাদ্ারা ছেদন- 
পূর্বক বলিদান করিল তাহাতে রক্তনির্গত হইয়া ভূমিপধ্যস্ত পতিত হইল এবং সে ব্যক্তি 
রক্তাক্তকলেবর হইয়া একেবারে মুচ্ছপন্ন হইল। এ ব্যক্তির অসমসাহসি কর্্দ দেখিয়া ও 
শ্রবণ করিয়া ধাহার। কনিষ্টাস্চুলির এক দেশ ছেদনপূর্ববক ভগবতীকে কিঞ্চিৎ রক্ত দর্শন 
করাইয়াছিলেন বা করাইবেন তাহারা অবাক হইয়াছেন ও হইবেন । 
এই সম্থাদ এত বিলম্বে প্রকাশ কর! গেল তাহার কারণ অগ্রে বিশ্বাস হয় নাই 
তৎপরে বিশেষান্সসন্ধানে নিশ্চয় জানিয়া প্রকাশ করিলাম। সংচং 


ধন্্ ১৩১ 


(১৬ জানুষারি ১৮১৯। ৪ মাঘ ১২২৫) 
বিবাহ।-আমর! শুন্য়াছি যে এই মীসের মধ্যে শ্রীযুত বাবু গোপাল মল্লিকের 
পুত্রের বিবাহ হইবেক তাহাতে যেমতং আড়ম্বর শুনা যাইতেছে ইহাতে অন্ভব হয় যে 
এমত বিবাহ কলিকাতায় কখন হয় নাই কিন্তু সম্পন্ন হইলে বুঝা যাইবেক। এবং তাহার 
বিশেষং বিবরণ ছাপান যাইবেক। 


(৩০ জানুয়ারি ১৮১৯ । ১৮ মাঘ ১২২৫) 


বিঝাহই।--কএক দিব হইল কলিকাতার মধ্যে এক বড় বিবাহ হইয়াছে তাহার 
বিষয় আমরা শুনিয়াছি যে সে অতিসমারোহ ও অনেক প্রকার রৌশনাই হইয়াছিল এবং 
কলিকাত্তাস্থ ও তাহার চতুদ্দিকস্থ তামসিক লোকের! দেখিয়া আপন২ মনোরথ পূর্ণ করিমাছে। 
ও তাহাতে মজলিস নাচপ্রভৃতি অতিন্থন্দর হইয়াছিল। এ বিবাহের পূর্বের শুনা গিয়াছিল 
যে বরকর্তীর কোনহ অন্তরঙ্গ লোক পরামর্শ দিয়াছিলেন যে রৌশনাইপ্রভৃতিতে ব্যয় অল্প 
করা যায় এবং যে ছুঃখি ত্রাঙ্গণেরা অধিক ধনব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না ধনব্যয় 
করিয়া তাহারদের বিবহি দিলে অতিভালো হয্ব। বরকর্তা তাহা করিলেন না। যদি এই 
ত করিষ্। আপন পুত্রের বিবাহ দিতেন তবে অতিক্ুন্দর হইত যেহেতুক অনেক লোকের 
উপকার হইত যাহারা বহু ধন ব্যতিরেকে বিবাহ করিতে পারে না তাহারদের এত 
ধনোপার্জন কোথা হয় এইপ্রযুক্ত অনেকের বিবাহ হয় ন। যদ্/পি কাহারো হয় তথাপি তাহারো 
অতিকষ্টে ভূম্যাদি বন্ধক দিয়া খণ দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় পরে এ খণদার৷ অশেষ 
ক্লে হয়। যদ্যপি এমন দুই তন শত লোককে ডাকিয়া! তাহারদের বিবাহ দেওয়া যাইত 
তবে*এ দ্রেশের অনেক উপকার হইত। যদি বরকর্তী সুখ্যাতি চাহিতেন তবে এমত 
কশ্ম করিলে তাহার নাম ও এ বিবাহের নাম অক্ষয় হইত যেহেতুক রৌশনাইর গন্ধ 
যেমন আকাশে বিস্তরক্ষণ থাকে না তেমন লোকেরদের মনেও বিস্তরক্ষণ থাকে না যর্দি 
এমত ছুঃখি ত্রাঙ্গণেরদের বিবাহ দেওয়া যাইত তবে তাহারদের বংশ যাবৎ থাকিত তাবৎ 
এ কর্শের সুগন্ধ থাকিত। 

এই কথা লিখিবার পরে সমাচার পাওয়া গেল যে এ বিবাহে কলিকাতার ছোট 
অদালত জেলের কএঞদি অনেক ছুঃখি লোকেরদিগকে আপন ধন দানঘ্বারা মুক্ত করিয়াছেন 
এ অতি উত্তম কন্ম এই কম্মের ফল উত্তম ও বহু কালপর্যস্ত থাকিবে । 


(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ২৫ মাঘ ১২২৫) 


শ্রীযীত রামগোপাল মন্লিকের পুজ্রের বিবাহ ।--এঁ বিবাহেতে অনেক কাঙ্গালি লোক 


জমায়ত হইয়াছিল তাহারদের বিদায়ের সমম্নে এক বাঁটাতে তাহারদিগকে পুরিতে ছুই জন 
কাঙ্গালি মরিয়াছে আর এক জন আঘাতী হইয়াছে। 


১৩২ সংবাদে পত্রে লেকালেক্স কথা 
(১২ ফেব্রুয়ারি ১৮২০ । ১ ফান্তুন ১২২৬) 


বিবাহ।--গত শুক্রবার ৩০ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীযুত বাবু রামরত্ব মল্লিক 
আপন পুত্রের বিবাহ যেরূপ দিয়াছেন এমন বিবাহ শহর কলিকাতায় কেহ কখনও দেন 
নাই। এই বিবাহে যেং রূপ সমারোহ হইয়াছে ইহাতে অনুমান হয় যে সাত আট 
লক্ষ টাকার ব্য ব্যতিরেকে এমত মহাঘটা হইতে পারে না। ইহার বিশেষ বিবরণ 
পরে ছাপান যাইবেক । 

সন ১৮১২ সালে মোং দিল্লীতে এই প্রকার শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মহলাররাও হোলকারের 
বকী ভবানীক্কররাও নামে এক জন মহারাষ্ট্রের বিবাহ হইয়াছিল তাহাতে এগার লক্ষ 
টাকা খরচ হইগ্নাছিল সে বিবাহের অধ্যক্ষ প্রধান২ ইংগ্লণ্তীয় সাহেবের! ছিলেন । এই বিবাহও 
তাহাহইতে নুন বড় নহে যেহেতুক সকল লোকেই এ বিবাহের প্রশংসা করিতেছে ও 
কহিতেছে যে এমন বিবাহ আমরা দেখি নাই। 


( ১০ নভেম্বর ১৮২১ 1 ২৬ কাত্তিক ১২২৮) 


আশ্চর্য বিবাহ ॥--মৌকাম বদ্ধমানের নিকট এক গ্রামে এক ত্রাঙ্ষণ আপন কন্তার বিবাহ 
দ্রিতে এই পণ করিল যে যেব্যক্তি চারি শত টাকা পণ দিয়া আর২ খরচ করিতে পারিবেক 
তাহার মহিত এই কন্তার বিবাহ দিব ইহাতে ঘে অপারক হইবেক তাহার সহিত কথা কহিব না এই 
পণে কতক দিন গত হইলে কন্যা প্রায় যোড়শবধ বয়স্কা হইল কিন্তু তিনি তাহাতে পরপর পণের 
বাহুল্য ব্যতিরেকে ন্যুন করিতে স্বীকার করেন না স্থৃতরাং কন্ারও বিবাহ হয় না। পরে তাহার 
গ্রামের তিন চারি ক্রোশ অন্তরবর্তি এক সান্ন চাকুরিয়া ব্রাহ্মণের স্ত্রী বিয়োগ হইলে সে বাক্তি ঘটক 
আনাইয়। কহিল যে আমি বিবাহ করিব উপযুক্ত কন্তা একটী অন্বেষণ করিয়া শীঘ্র আনার বিবাহ 
দেও টাক! দিতে আমি কাতর নই। পরে ঘটক কহিলেন যদি চারি শত টাঁকা দিতে পার তবে 
অমুক গ্রামে অমুকের কন্তার সহিত বিবাহ হইতে পারে আর সে কন্তা৪ উপযুক্তা 
বটে। তাহাতে এ ত্রাঙ্ণ ও ঘটক উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে সেই ব্রাঙ্গণের 
বাটাতে গিয়া উপস্থিত হইল। এবং বিবাহের বিষয় পণাপণ স্থির হইয়া কন্যাকর্তা 
কহিলেন আমি বর দেখিব তাহাতে পাত্র কহিল যে আমি বর এই দেখ। বর দেখিয়া 
তিনি তুষ্ট হইলে বর কহিলেন তোমার কন্যা কোথায় আমিও কন্যা! দেখিব। পরে 
ব্রাহ্মণ কন্য। দেখাইলে এ কন্যা ও বর উভয় সন্দর্শনে স্ৃতরাং উভয়ের মনোমিলন হইল। পরে 
কন্যাকর্তী কহিলেন তোমরা অদ্য থাকহ রাত্রিতে আত্মীয় লোক ডাকাইয়! পত্রার্দি করিব। ইহা 
কহিয়। তিনি কর্াস্তরে গেলেন। বরপাত্র স্বানার্থ তাহার বাটার থিড়কির পুষ্করিণীতে গেলেন। 
ইহা দেখিয়া কন্যাও এ ঘাটে গিয়া বরকে কহিল থে তুমি ওঘাটে চল আমি তোমাকে কিছু কথা 
কহিব তাহাতে সে ব্যক্তি এ বাক্যে অমৃতাভিষিক্ত হইয়া সেই ঘাটে গেল। এবং কন্যাও মানের 
চ্ছলে সেখানে গিয়া তাহাকে কহিল যে আমি কন্য। কিন্তু নিল'জ্জ হইয়া কহিতে হইল ইহাতে 


ধর্ম ১৩৩ 


তুমি আমাকে বিরূপ ভাবিও না! যেহেতুক আমার পিতার ধর্মজ্ঞান নাই কেবল টাকা লইতে অতি 

তৎপর অতএব যদি তুমি পঁচিশ টাঁকা খরচ করিতে পার তবে গোপনে আমার মাসীর বাটাতে 

অদ্য রাত্রিতেই তোমার সহিত আমার বিবাহ হইতে পারে অতএব তুমি কৌন ছল করিয়া উপবাসী 

থাক আমিও আপন মাসীর বাটীতে গিয। বিবাহের উদ্যোগ করি । ইহ| কহিয়া কন্য। সেখানে 

গেলে বর সন করিয়া আসিয়া ঘটককে কহিলেন তুমি শীত্ব আমার বাটাহইতে ৫* পঞ্চাশ টাকা 

আনিয়া দেহ অদ্যই আমার বিবাহ হইতে পাঁরে। ঘটক টাকা আনিয়া দিয়া প্রান করিল। 

এখানে বর গীড়া ছল করিয়া বাহিরের ঘরে অভুক্ত শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিঞ্চিংকাল পরে 

কন্যার নিকটহইতে এক স্ত্রী লোক আসিয়া বরের নিকটহইতে পচিশ টাকা লইয়া গেল। এ 

টাকা পাইয়া কন্যা আপন মাসীকে কহিল যে আমি এইরূপে বিবাহ করিতে বাসনা করিয়াছি 

ইহাতে তোমার পরামর্শ কি। তাহাতে তাহার মাসী মহাআনন্দিতা হইল যেহেতুক কন্যার 

পিতার এই দুষ্শ্ম হেতুক শকল লোকই তাহার বিপক্ষ ছিল। পরে কনা। পুরোহিত ও 

নাপিত ও চৌকিদার প্রভৃতিকে ডাকাইয়। যাহার যে পাওনা তাহাকে তাহার দিপ্ত২ দিয় সকলকে 

বশ করিল। পরে শংখ বস্ত্র ও বৃদ্ধিব সামগ্রী প্রভৃতি তাবৎ গুপ্তরূপে আয়োজন করিয়া এ 

রাত্রেই শুভ বিবাহ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যা আপন স্বামীকে কহিল যে আমারদের 

বাটাতে গিয়া আমার পিতাকে প্রণাম কর যখন তিনি তোমার উপর ক্রোধ করিবেন তখন তাহার 

উত্তর আমি করিব তুমি কিছু কহিও না। প্রাতঃকালে কন্যাকর্তা উঠিয়া তামাকু খাইতেছেন এমন 
সময়ে এ ত্রাঙ্গণ নৃতন বস্ত্র পরিধান ও হাতে সুতা! বান্ধা ও দর্পণ শুদ্ধা গিয়! তাহাকে প্রণাম করিল। 
তাহাকে দেখিয়া! কন্যাকর্ত। কহিলেন তুমি কে। সে কহিল আমি মহাশয়ের জামাতা গত রাতে 
তোৌঁমার কন্যার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে ইহা শুনিয়া ব্রাঙ্মণ জলিয়া উঠিয়া কহিল ওরে বেটা 

চোর ততই কাহার কনা। কাহার হুকুমে বিবাহ করিলি কেহ এখানে আছ হে এই জুয়/চোর বেটাকে 

বান্ধ এখনি উহাকে থানায় দিতে হইবেক এবেটা হারামজাদা লোকের জাতি ম্জাইতে 

আসিয়াছে এইবূপ কটু কহিতেছে এমত সময়ে এ কন্য। আসিফ! কহিল দে শুন পিতা আমি 

বিবাহ করিয়াছি উহাকে অনুযোগ করা অনুচিত | *ন্যার এই কথা শুনিয়া তাহাকেও যথেষ্ট কটু 
কহিতে লাগিল। তাহাতে কন্যা কহিল যে শুন যদি আমি অকুলে কিবা অজাঁতিতে বিবাহ 
করিতাম তবে তুমি অনুযোগ করিতে পারিতা কিন্তু দিবসে তুমি এই পাত্রের সহিত পণাঁপণ ও 
জাতিকুল সকল স্থির করিয়াছিল! কেবল টাঁকা লইতে বাকী ইহাতে আমি বিবাহ করিয়াছি 
মহাশয় আর ক্রোধ করিবেন না ক্ষান্ত হউন প্রজাপতির নির্বন্ধ যাহ? হবার তাহা হইয়াছে এখন 
আর অনুযোগ করিলে কি হইবে। তাহাতে ত্রাঙ্গণ ক্ষান্ত না হইস্বা গ্রামের থানাতে নালিশ 
করিলে থানাদার কতক বৃত্তান্ত পূর্ব জ্ঞাত হইয়াছিল তথাচ তাঁহার অনুরোধে এক জন পেয়াদ। 
দিল। পেয়াদা বাটীতে আইলে কন্যা কহিল শুন পেয়াদা পিতা জাতিষ্ুল স্থির করিয়া সম্বন্ধ 
করিয়াছেন আমি বিবাহ করিয়াছি ইহাতে দারোগার কোনো এলেক নাই তবে তুমি পেয়াদা 
আসিয়াছ এক টাকা রোজ লইয়া গিয়। দারোগাকে এই সকল বৃত্তাস্ত কহ। 


১৩৪ ওন্বাপ পত্রে স্েক্ষানেপেন্ কথা 


পেয়াদা গেলে পর কন্া আপন স্বামীকে কহিল যে তোমাকে দেখিলেই পিতার রাগ বুদ্ধি 
হয় অতএব তুমি বাটা যাও য্দি পোনের দিনের মধ্যে তোমাকে আদরপূর্বক পিত| আনেন তবে 
এক শত টাকা এহাকে দিবা কিন্তু যদি না আনেন তবে যোল দিনের প্রাতঃকালে ডুলি পাঠাইব! 
আমি যাইব। এইবূপ কহিয়। তাহাকে বিদ্রায় করিল। পরে ব্রা্ষণ আরং স্থানে ও ভদ্রলোকের 
নিকট অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কেহই তাহার পক্ষ হইল না। তাহাতে ত্রাক্ষণ নিরূপায় দেখিয়া 
ভাবিল যদি জামাই না আনি তবে কিছু পাই না। স্থুতরাং চৌদ্দ দিবসের প্রাতঃঝালে জামাই 
আনিতে গেলেন। জামাই শ্বশ্তরকে দেখিয়া মহাসমাদরপূর্বক এক শত টাকা শুদ্ধ শ্বশুর 
বাটীতে গিক্কা শ্বশুরকে এ টাক! দিয়! আপন স্ত্রীকে সঙ্গে করিয়া বাটা আনিল। এমত আশ্চধ্য 
বিবাহ কখনও প্রায় শুনা যায় নাই। 


(১ মে ১৮২৪ | ২০ বৈশাখ ১২৩১) 


বিবাহ নির্বাহ ।- পূর্বে ছাপান গিয়াছে যে কাশীপুর মোকামের শ্রীধৃত বাবু রামনারায়ণ 
রায়ের ভ্রাতৃষ্পুভ্রের শুভ বিবাহ ৩ বৈশ।খ বুধবার হইবেক কিন্তু এক্ষণে শুন! গেল যে সে বিবাহ 
৯ বৈশাখ মঙ্গলবারে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্রীর সহিত সভাবাজারের মহারাজের 
পুরাতিন বাঁটাতে হইয়াছে! কাশীপুরে বিবাহের পূর্ে পাঁচ দিবস মজলিস হইয়াছিল তাহার 
গ্রথম তিন দিবস কেবল ইঙ্গরাজের মজলিস হইয়াছিল এঁ মজলিসে শহরস্থ অনেক ভাগ্যবান সাহেব 
লোক ও বিবি লোক আগমন করিয়াছিলেন এবং শহরস্থ তাবৎ নর্তক নর্তকী আসিয়াছিল 
তাহারদিগের নৃত্য ও গীত দর্শন শ্রবণ করিয়া সকলে তুষ্ট হইয়াছেন এবং বাবুর শিষ্টতা সভ্যতাতে 
যথাযোগ্য সম্বদ্ধিত হইয়! সকলে সন্তষ্ট হইয়াছেন। শেষ ছুই দিবদ বাঙ্গালি মজলিস হইয়াছিল 
তাহাতে শহরস্থ আনেক ভাগ্যবান লোক ও দেশ বিদেশস্থ নিমন্ত্রিত ঘটক কুলীন ব্রাহ্মণ পশ্ডতিত- 
প্রভৃতির আগমন হইয়াছিল এ দুই রাত্রিতে উত্তমরূপ নীচ গানেতে অতিশয় আমোদ 
হইয়াছিল বিদেশস্থেরদিগের এমত সুন্দর বাসা ও পসিধার পারিপাট্য করিয়া দিয়াছিলেন যে 
তাহারা নিবাসাপেক্ষ। সুখ বোধ করিয়াছিলেন । শহরস্থ ও চিতপুর ও কাশীপুর ও বরাহনগরের 
দলস্থ তাঁবৎ ব্রাঙ্গণের বাটীতে বন্ত্রালঙ্কার ও শংখ তৈল হরিদ্রাদি পাঁঠাইয়া দিয়াছেন । আরো 
শুনা গেল যে নয় দণ্ড রাত্রির পর লগ্ন স্থির হইয়া সন্ধ্যা সময়ে বর ও বরধাত্র যাত্রা ফরিলে কৃত্রিম 
পাহাড় কৌটা বাগান নৌকাপ্রভতি নানাবিধ ছবি সঙ্গে গিঘ়্াছিল ও ইন্তক কাশীপুর লাগাঁদ 
মহারাজের বাটা আন্দাজ দুই ক্রোশ পথ সমান রোশনাই হইয়াছিল । কিন্তু যখন মহারাজের 
বাটার মধ্যে সকল লোক প্রবিষ্ট হইল তখন নীচে উপরে স্থানে এমত বিছানা ও রোশনাই 
ও মজলিস হইয়াছিল যে তাহা দেখিয়া অনেকে বিম্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। এবং মহারাজের 
বংশেরদিগের ধের্য) গা্ভীধ্য বিদ্যা বিনয়ার্দি গুণে সমাগত তাবৎ লোক তৃপ্ত হইয়াছেন। 
ও নিরূপিত লগ্নে নিবিষ্বে শুভবিবাহ নির্বাহ হইল। সভাতে কুলজ্ঞের কুলজ্ঞতার চন্দন 
ব্বস্থার্দি জন্য কোলাহল ধ্বনি ও ব্রাহ্মণ প্ডিতের স্বস্বাধীত শান্তর প্রসঙ্গ কোলাহল 


ধন্গ ১৩৫ 


ধ্বনিতে উদ্বেলমিবসাগরং। পরে সমাগত বরঘাত্র কন্ঠাযাত্র মহাশয্বেরদিগকে বাক্যামত- 
দানে ও নানাবিধ জলপানীয় ভোজনে পরমাপ্যাযিত করিলেন। পর দিবস বৈকালে পূর্ববম্ত 
সমারোহপূর্ববক কাশীপুরের বাচীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন ঘটক কুলীন ত্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের বিদায়ের 
বিষয় বিশেষ জান। যায় নাই অনুমান হয় যে তাহাও উত্তমরূপ হইয়! স্থখ্যাতি হইবেক । 


(২৯ এপ্রিল ১৮২৩1 ১৮ বৈশাখ ১২৩৩) 


বিবাহ ।-মোং বড়বাজার নিবাসি শ্রীযুত বাবু জগন্মোহন মূজিক ম্হাঁশয়ের পুভ্রের বিবাহ 
গত বুধবার তারিখে হ্ইয়াছে তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বাহুল্য প্রযুক্ত প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম 
নাচ গান দান প্রভৃতি বাহুল্যরপ্রে হইয়াছিল। 


(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যেষ্ঠ ১২৩৩) 


বিবাহ ॥--১১ জ্যেষ্ঠ মঙ্গলবার শহর শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীযুত বাবু রাঁঘবরাম গোম্বামির 
দ্বিতীষ্ধ পুত্র শ্রীযুত বাবু রাজমোহন গোসম্বামির বিবাহ হইয়াছে । বাবু রঘুরাম গোস্বামি মহাশয় 
তদুপলক্ষে সামাজিক ব্রাঙ্মণেরদিগকে বন্তীভরণদ্বার৷ সমাদৃত করিয়াছেন এবং নান। দিগ্দেশাদাগত 
স্বশ্রেণী ঘটক কুলীনেরদিগকেও যথোপবুক্ত বিদ।য়ু দিয়াছেন তাহাতে কোনপ্রকারে ত্রুটি হয় নাই । 
বিবাহের রাত্রিতে বরের সমভিব্যাহারে কৃত্রিম পর্বত ও ময়ুরপংক্ষী এবং তদঙ্গীভূত আশ। 
শোটা প্রভৃতি নানাপ্রকার সঙ্জ| গিয়াছিল ও অনেক লোকের দমারোহও হই়্াছিল। পথের 
উভন্ন পার্খে শ্রেণীক্রমে উত্তম রোশনাই ও মধ্যে অগ্রিক্রীড়। অর্থাৎ নানাবিধ বাজি হইয়াছিল। 
কলিকাতা শহরে বাজী পোড়াইতে হুকুম নাই যদি তাহা থাকিত তবে এ নগরপ্থ ধনি লোকের। 
বিবাহোপলক্ষে ঈর্ঝ। করিয়। বাজী পোড়াইতে ক্রুটি করিতেন না অর্থাৎ আড়াআড়িতে কলিকাতা 
নগরের অধিক ভাগ পুড়িত। আমারদের শ্রীরামপুর উত্তম স্থান এখানে কোন লেঠা নাই এবং এই 
বিবাহেতে যেমন স্থান তছুপধুক্ত বাজী হইয়াছে । তৎ্পর দিবস প্রাতঃকালে দশ ঘণ্টার সমস্ন বর 
অতি সমারোহ্‌পূর্বক নিজ বাটাতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন তাহার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব 
যেহেতৃক বিবাহের রাত্রির সমারোহের অনুসারে সকলেই অন্গমান করিতে পারিবেন। 


(২৭ মে ১৮২৬1 ১৫ জ্যেষ্ঠ ১২৩৩) 


মৈথিলির বিবাহ ।-_মিখিলাদেশে আষাঢ় মাসে বসর আরম হয় এ মাসে চন্দ্রকধ্যা্ি 
নক্ষত্রে বিবাহের লক্ষণ হইলে তাহাকে শুদ্ধা বলে তদ্দেশে শুরাট নামে এক গ্রাম আছে যাহারং 
বিবাহ দেওন বা করণ প্রয়োজন হয় তাহার! এ শুদ্ধাতে এ গ্রামে যায় এমতে এ স্থানে বৎসর২ 
এক বড় মেলা হইয়। থাকে ইহাতে প্রায় দেশের তাবৎ ব্রাঙ্গষণের আগমন হয় কেহব৷ পুত্রের 
বিবাহার্থী কেহবা কন্তার বিবাহার্থী কেহবা তামাস। দেখিতে আইসেন ইহাতে কন্তাপধ্যস্ত পঞ্চাশ 
হাজার লোক একত্র হইয়া প্রায় এক মাঁস তথায় বাস করে। 


১৩৬ গওব্াদ পাত্রে লেক্াহেলে কথা 


ইহারদিগের বিবাহের সঙ্ধন্ধের নিয়ম বা তদ্ধিষয়ক কোন প্রসঙ্গ অন্ত প্রকারে হয় না এ 
স্থানে ভাট যাহাকে পাঁজিয়ার1 কহে তন্ব্ারা “তৎপণাপণ কোটি দিন ও লগ্ন ইত্যাদি নির্ধাধ্য হয় 
আর যত দিন অবধারিত না হয় তত দিন উভ্ন পক্ষ এ স্থানে বাস করে বিবাহের কাল উপস্থিত 
হইলে বরপাত্র ধেমত বড় ব৷ ক্ষুদ্র লোক হউক সমারোহের নৃনাতিরিক্ত নাই তাহার সহিত একটা 
চাকরমাত্র যায় তাহাকে খাওয়ান কহে বরের ভূষণ এক ধৃতি সাদ পাগড়ি আর একখানি 
দোপাটামাত্র আর বিবাহের সজ্জা জলের থালি একটী আর পাঁনবান্টা এক যোড়া বরযাত্র খাওয়াস- 
মাত্র বিবাহেতে বরের খরচ কেবল ছুই ব! চারি পয়শার সিন্দুর আর গুবাক এ তাবৎ দ্রব্যের 
বাহক এ খাওয়াস অথবা বরযাত্র হইয়া থাকে । 

বর আপন বাটীহইতে কন্তার বাটাতে এমত সময়ে যাত্রা” করেন যে এক প্রহর ব। সার্ঘ 
প্রহর দিন থাকিতে তদ্গ্রামের প্রান্তে পুছিতে পারেন তথায় উপস্থিত হইয়া কোন প্রকারে 
আপন শুভাগমনের সংবাদ কন্ঠার বাটাতে পাঠাইয়া আর পূর্বোক্ত উত্তীর্ণ দে(পাটা মস্তকোপরি 
নিংক্ষেপপূর্ববক নবকুলবধূর ন্যায় ঘোম্টা দিয়া গ্রামের ভিতর অতি ধীরে প্রবিষ্ট হয়েন ও 
পিগীলিকার ন্যায় চরণ নিঃক্ষেপ করেন বর এমত আস্তে চলেন ধে তাহার পদনিঃক্ষেপ বোধ হয় না 
অর্থাৎ এমত ধীরে চলে যে ছুই প্রহর কালে প্রায় ২,০।৩০০ হাত গমন করিতে পারেন ইহাতে 
যদি দ্রুত চলে তবে কন্যার দেশের লোক নিন্দা করে ও অসভ্য মূর্ কহে কিন্তু যত ধীরে চলেন 
ততই প্রশংস। এই প্রশংসেচ্ছুক হইয়। কতবার দৌপাট্টাদ্বারা দৃষ্টির অবরোধ থাকাতে পাদনিঃস্ত 
হইয়া মৃত্তিকাতে পতিত হয়েন ॥ কন্যার বাটাতে বিবাহের বেদী প্রস্তত হইয়া থাকে তাহাতে 
আলিপনাপ্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের অবস্থান করে বরজী আসনোপবিষ্ট হইলে কতকগুলিন মুচি 
বাদ্যকর আসিয়! বাদ্য করে তাহারদিগকে এক প্রকার পণ্ডিত বল! যায় কারণ তাহারা নান্দী পাঠ 
করে অর্থাৎ নানাবিধ নাটক গ্রন্থ পড়ে ও বর কন্]ার বংশের উপাখ্যান বর্ণনা করে লেখানে ,অস্থ 
কোন পুরুষ যাইতে বা থাকিতে পায় না কেবল কন্যাকর্তা মাত্র তেঁহ অত্যক্প বাচনিক মন্তরদ্ধার 
কন্যা সংপ্রদান করিয়া স্থানান্তরে যান স্ত্রী লোকেরা আসিয়া বাদ্য গীত করত বর কন্যাকে বাসর 
থরে লইয়া যায় তাহারা যে ঘরকে কোবর কহে তথাতে স্ত্রী লোকের! ধূন! জালায় পর দিন 
গ্রামস্থ আত্মীয় স্বজন ব্যক্তিরা বরকে কুতৃহল স্থলে দেখিতে আইসেন আর যৌতুক দানের পরিবর্তে 
কিঞ্চিৎ ধুনা জালাইয়। সম্মুখে এক প্রকার আরতি করে কেহবা পান স্বপারি দেয় স্ত্রী লোকেরা 
হরগৌরীর বিবাহের প্রসঙ্গ বিষয়ক ভরকুননামক গীত গায় ও বাদ্য বাজায় এ প্রকারে বর কুতুহল 
গৃহে ৭৯।২১ বা ২৭ দিন বাস করিয়া আপনি পদব্রজে আর স্ত্রীকে এক ডুলিতে করিয়া নিজীলয়ে 
গমন করেন। 


(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১* ফাল্তুন ১২৩০) 


চুড়াকরণ।-_-নবহ্ীপাধিপতি গ্রীলপ্রীধুত গিরীশচন্দ্র রায় বহাদরের পোষ্য পুত্র শ্রীধুত 
শ্রীশচন্দ্র রায়ের শুভ চুড়াকরণ ২৪ মাঘ ৫ ফেব্রুআারি বৃহস্পতিবার হইস্সাছে এই কর্দেতে 


ধন্ ১৩৭ 


না| দিগেশীয় ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া যথোপযুক্ত সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়াছেন তাহাতে 
কিছু ত্রুটি হয় নাই আরো শুন! গেল যে ইহাতে চল্লিশ হাজার টাকা বায় হইয়াছে । 


(১ জুলাই ১৮২৬ । ১৮ আষাঢ় ১২৩৩ ) 

***শাবদাহবিষয়ে চন্দ্রিকা ও আর২ বাঙ্ঈলা কাগজে এত পত্র প্রকাশ হইয়াছে যে তদ্ঘিষয়ে 
ক্লেশের বর্ণনা বা তন্গিবারণার্থে কোন উপায় দেখান প্রায় বাকী নাই কিন্তু সকলের মৃত্যু এককালে 
হয় না প্রতিদিন কেহ না কেহ মরে থে মরে তাভারি পরিবার বা যে এ শব লইয়! দাহ করিতে যায় 
তাহার! তত্তংকালে ক্লেশের বিবেচনা করে কিন্তু পরে বিশ্বৃত হইয়া থাকে এই প্রকারে এ শহরবাসি 
হিন্দুলোক সকলেই এক২ বার দায় গ্রস্ত হইয়া থাকেন ও হইতেছেন বা হইবেন বিশেষতো ধাহার 
বর্ধাকালে মরেন তাহারদিগের পরিবারের! বিশেষরূপে ক্লেশ বোধ করিতে পারেন এ শহরে হিন্দু 
লোক দুই লক্ষ হইতে পারে প্রতি মাসে আন্দাজ তিন শত লোক মরিয়! থাকে কাশি মিতের ঘাটে 
গড়ে ১০ দশ জনের দাহ হয় কোন২ সমঙ্গে প্রতিদিন ২০ কুড়ি ২৫ পঁচিশ জন মরে আর ওলাউগা 
হইলে ইহার দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুগুণ মরিষ্বা থাকে শবদাহ স্থানের পরিমাণ আন্দাজ লম্বা ৪* হাত 
চৌড়া ১৬ হাত জোয়ার হইলে ইহারে! অল্পত৷ হয় গঙ্গার জল বুদ্ধি হইতেছে কিছু দিনের মধ্যে 
ইহাও জলমগ্র হইবে ভাটা ন। পড়িলে দাহকম্মম হইবেক না জোয়ার কালে মৃত শরীর আসিয় 
জম| হইবেক ভাটার অপেক্ষায় সে স্থলে অনাবৃত স্থানে কেহ ৬ কেহ বা ১২১৮ ঘড়ী বসিমা 
থাকিবে ভাটা! পড্ডিলে উন্নত বড় ধনি মরারা এ অল্ন স্থানে রাজা হইবেন অথাৎ তাহারা অগ্রেই 
স্থান পাইবেন অভাগায় অভাগার। অপেক্ষা করিবেক। 

যে বাটার কেহ মরে তাহার পূর্বে তৎপরিবারেরা তাহার সেবার্থে রাত্রি জাগরণ ও 
মনোদঃখেতে মহাক্রিষ্ট হইয়া থাকে মরিলে ধাহারা কখন পদব্রজে চলেন না তাহারা এ শবন্ষন্ধে 
করিয়া এক বা ছুই ক্রোশ বহন করিয়। মিত্রঙ্গার ঘাটে আসিয়া পূর্ববোক্ত মতে বাস করেন কোন 
লোক এ কেশ পায় না কারণ তাহার! র্লেশ লয় না পিতা৷ কিন্বা মাতা মরিলে দাহ করিতে হয় 
কোঁন প্রকারে দাহ করায় তাহার নিমিত্তে তাহারদিগের লোক আছে তাহারদিগের প্রতি এ উক্তি 
নহে কিন্তু সর্বদেশে সকল জাতি আপন২ মধ্যে কেহ মরিলে তাহার শব শেষ করণীর্থে সঙ্গে যায় 
এমত প্রথা আছে। 

ভাগ্যবান লোকের অনেক বিষয়ে কেশ হয় না ধনসত্বে নানা উপায় আছে 
কিন্ত ধনী কত আর ধনহীন বা কত ইহার বিবেচনা করা কর্তব্য যাহা হউক এ বিষয় 
সকলেরি নিশ্চিত আছে এনিমিত্ত অন্যান্য দেশে রাজকতক নিশ্চিত বা তদ্দত্ত স্থান 
নিকূপিত হইয়া থাকে কাঁরণ এবিষয় সাধারণ রাজা মর্ত্যলোকে ভগবানের প্রতিমূর্তিম্বরূপ 
হইস্। প্রজাদিগের প্রতিপালন করেন তেহ জীবদ্দশায় রক্ষা করেন অন্তকালে 
বাবহারাচুসারে প্রজারদিগের শব বিষয়ে নিয়ম প্রতিপালন করান যেখানে রাঁজাইইতে এবিয় 
নির্বাহ না হয় তবে তত্তব্দেশের ধনি লোক অস্তোষ্টি ক্রিয়ার নির্ব্বাহ করে এই শহরে রাজদঘ্ড 

৯৫ 


১৩৮. মংল্বাদ পাত্রে চ্েক্ষাব্েল্র কথা 
ুষটিয়ানেরদিগের নিমিত্ত বরিষেল প্লেষ আছে মুসলমীনেরদিগের কেশেবাগান ও মানিকতল! 
নিশ্চিত আছে আরমানিরদিগের আরমাঁনি "গোরস্থান তৃত্জ্জাতির বায়ে ক্রীতা ভূমি আছে 
এসকল স্থানের পরিমাণ বড় কিন্তু লোকসংখ্যা অতাল্প হিন্দুরদিগের শব যদ্যপি ভম্ম করিয়া 
থাকে আর এতো অধিক স্থানে প্রয়োজন নাই কিন্ত ক্ষুদ্র মৃত্তিকাতে অর্পণ করিতে ও ছুই লক্ষ 
লোকের মর! দাহ করিতে দুই বিঘা স্থানের প্রয়োর্জন বটে।, | : 
আমর! জানি না €ে এবিষয়ে রাজপরকারে নিয়মিতরূপে "দরখাস্ত অগাপি হইয়াছে 

কিনা যদি না হইয়! থাকে তবে: ্রার্থন। পত্র দিলে ইহাঁর উপায় হইতে পারে নতুবা অন্য 
গ্রীকার চেষ্টা উচিত এ শহরে প্রায় ষাটি হাজার 'বাটী আছে ইহার .ছুইভাগ হিন্দু হইবেক ইহার] 
বৎসরে যে টেক্স দেন তাহার, চতুরাংশের একাংশ এক বৎসরের নিমিত্ত মাজিস্েট বা! লারটিবি 
কমিটি সাহেবেরদিগকে দেন কিম্বা সকল যোত্রাপন্ন হিন্দুরা চাঁদা করিয়া অর্থ সঙ্গতি করেন কিনা 
ধত লোক মরে রা যত শব কলিকাতার ঘাটে জালায় তাছার উপর. নিশ্চিত কর স্থাপন করিয়া 
তনুৎপঞ্জ অর্থ সংগ্রহ করিস গঙ্কাতীরে রাস্তার ধারে জলের ভিতর ভিত্তি উঠাইয়া তিন দিগে 
দেওয়াল দেওয়াইয়া দুইটি চত্বর নির্মিত করা যায় তাহাতে পশ্চিম দিগ খোলা থাকে পোতা 
মৃত্তিকাতে ভরাট হয় তাহাতে এ শব্দাহ কাধ্য হয় । 

ধদ্দি পাঠকবচেঁরি মধ্যে কেহ এ বিষয়ে পৌষ্টিকড করেন তবে ইহার নকৃলা ও ব্যয়ের সংখ্যা 
ইত্যাদি জীন নিকট ও গ্রস্ত সন প্রকাশ করিব।  কষাঞ্চিদদ্যোগিনাং | সং চং 


(২৪ নিব ১৮১৮1 ৯ কার্তিক ১২২৫) 

গোপীমোহন বাবুর শ্রাদ্ধ ।- সন ১২২৫ শালে ১১ আশ্বিন শনিবার এই শাদ্ধে তাহ 
গুভ্রেরা অনেক দান করিয়াছেন ছয় স্বর্ণ ষোড়শ ও ছেয়ানব্বই রূপার ষোড়শ ও এক. আটচালা 
পরিপূর্ণ পিত্তলের বাসন উৎসর্গ করিয়াছেন আর এক পাকা বাড়ি মায়সরঞ্জাম ও এক গৃহস্থের 
সম্ধংসরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য শুদ্ধা দান করিগ্জাছেন। এবং মহাঁদানে এক হাতি ও ঘোড়া ও 
পালকী-ও নৌকা প্রভৃতি অনেক দিয়াছেন। . ব্রাক্মণ পণ্ডিতের অনেকে নিমন্ত্রণপত্র, ও সিধা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন 1 . তাহার প্রধান বিদায় এক শত টাকা ও এক রূপার ঘড়া দিয়াছেন এবং 
কাঙ্গালি ও অনাহুত লোক সকলে অনুমান ছুই লক্ষ হইবেক এক শত ছয়টা বাড়ি পূর্ণ হইয়াছিল 
তাহারদের প্রত্যেক জমকে আপনারা থাকিয়া আট আন! করিয়া দিয়াছেন তাহাতে কেহ বঞ্চিৎ 
হয় নাই এত সমারোহেতে থে কহ বঞ্চিৎ না. হইয়া সকলেই: -পাইয়াছে ইহাতে করিয়া যথেষ্ট 
ুধ্যাতি হইয়াছে । এই শ্রাদ্ধে অন্ুগান সর্ধুদ্ধা তিন লক্ষ টাকা বায় হইয়াছে। 


(৫ জুলাই ১৮২০1 1.১ শ্রাবণ, ১২২৭ ) 


| আদ _-কলিকাতার, শ্রীযুত মারা গোপীমোহন - দেবের মাতৃ শ্রা্ছ ২৮ আধাঢ 
সোমবার ইইয়াছে তাহাতে যেমত বিধিবোধিভজপ- অরুত্রিম . সমস্ত সাঁমগ্রী- সমবধান লমারোহ 


এ 


ধন্ম ১৩৯ 


পূর্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে এমত অন্যান সম্ভব প্রায় হয় না। . পূর্বের নান দেশীয় ত্রার্ষণ 
পণ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ পত্র লোকছার! ও অতিদুর দেখে ডারদ্বারা প্রেরণ করাইক্কাছিলেন তাহাতে 
এত দূর দেশে নিমন্ত্রণপত্র 'পাঠাইয়াছেন যে তাহার! অদ্যাপি.আপিয়া পছছিতে পারেন নাই। 
এবং দেশ দেশাস্তরীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভাগ্যবস্ত লোক পহুছিলে মনোহর বাস৷ ও উত্তম খাদ্য 
সামগ্রী এমত দিয়াছেন যে তাহারা মাসাবধি থাকিলেও তাহার শেষ করিতে পারেন না। এবং 
তাবৎ সামাজিকেরদের সিধা উপধুক্ত মত দিয়াছেন। 

সভার সৌষ্টব অত্যা্চধ্য পূর্ব ভাগে উপরে নান। দেশীয় নিমস্ত্রিত সঙ্ছাত্র অধ্যাপকগণ 
এবং উত্তর ভাগে নানা দেশীয় বিষয়ী ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণগণ। পশ্চিম ভাগে উপরে সামাজিক তাবৎ 
্রাঙ্মণবর্গ নীচে পশ্চিম ভাগে তাবৎ ভাগ্যবন্ত বিশিষ্ট শৃদ্রসমূহ । সভার মধ্য ভাগে স্ুবর্ণময় 
দান সাগরের সামিগী। তাহার উত্তরে রাশীকত বূপ)ময় গাড়ু। ঈশান কোণে পিশুলের 
এক রাশি গাড়ু। দান সাগরের দক্ষিণে রাশীক্ত রূপার ঘড়া ও অগ্রিকোণে পিত্তলের ঘড়। এক 
রাশি সভার পূর্বব ভাগে রূপার খষ্ট। ১৭ খান তাহার আসনাদি সমুদয় শাঠীন বস্্েতে সোনা 
রূপার বুটা ও ঝালর দেওয়া। তাহার পূর্ব ভাগে সবৎস! ও সুপ্ধা যোঁড়শ ধেন্ু। এই রূপ 
সভা হইয়া ফোড়শ দানীয় ত্রব্য প্রত্যেকে উৎসর্গ করিয়া প্রত্যেক দানের দক্ষিণা এক২ স্বর্ণ 
মুদ্রা সমেত সাক্ষাতকারে অপূর্বব বেদাধ্যায়ি পশ্চিম দেশস্থ ব্রাহ্মণ হস্তে দান করিস্মাহেন। পরে 
উত্তম যোল যোড়া শাল ও ছুই বাস্তা উৎকুষ্ট বনাৎ ও নগৎ দশ হাজার টাকা রূপার থালে 
করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন এবং বিলক্ষণা দন কারণ দ্বিজদম্পতী পশ্চিম দেশহইতে 
আনাইয়৷ ছুই হাজার টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রেতে ভূষিত করিয়৷ অপূর্ব শয্যাদি ও দক্ষিণা 
স্বর্ণ মোহর দিয়াছেন। পরে সুন্দর সুসজ্জ 'ঘোটক ও বৃহৎ হস্তী ও বজরা ও উৎকৃষ্ট 

ঘোটকঘর়ফুদ্ত গাড়ী ও উত্তম মহাপা প্রভৃতি ৪ করিয়া সাক্ষাৎ ত্রাঙ্গণগণকে আরোহণ 

করাইয়াছেন। 

এবং রবাহৃত ব্রাক্ষণ ও কাঙ্গালিপ্রভৃতি অন্থমান এক লক্ষ আসিয়াছিল তাহারদিগকে 
যথাযোগ্য দানদ্বার সন্তষ্ট করিস্া বিদায় করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ পগ্ডিতেরদের বিদায়ের যে হার 
করিয়াছেন শুন! যাইতেছে সেও উত্তম বিবেচনাপূর্ধক হইয়াছে । আর২ বিষয় লিখিতে হইলে 
অতিবাছল্য হয় তৎ্প্রযুক্ত স্থুল২ বিবরণমাত্র সকলকে জানাইবার কারণ লিখা গেল। 


(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১ সান্তন ১২৩০) 
শ্রাদ্ধ।_-১১ ফেব্রআরি ৩০ মাঘ বুধবার মোং পানিহাটানিবামি € দেওয়ান ভোলানাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়াছে তাহাতে এক বপাময়, দানদাগর ও: তুপযুক্ত 
আরং২ দ্রব্য সকল অকৃত্রিম হইয়াছিল। এবং ব্রাহ্মণ ভোজন ও কাঙ্ষালি বিদা্া্দি 
অতিন্ন্দর মত হইম়্াছে। এবং শ্তনা যাইতেছে যে এই কর্মে প্রায় পঞ্চাশ হাজার .টাক! 
ব্যয় হইয়াছে। 


১৪০ সওব্বাদ পাত্রে সেক্কাবেলব্র ক্কথা 


(১৪ জুলাই ১৮২১। ৩২ আধাঢ় ১২২৮) 


একোর্িষ্ট শ্রাদ্ধ ।-_শ্ীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাথবরাম গোস্বামির ৬ পিতার একোদিষ্ট 
শ্রাদ্ধ ২৯ আষাঢ বুধবার হইয়াছে সাম্ছৎসরিক শ্রাছ্ধে এই রূপ ব্যয় বাহুল্য প্রায় অন্থত্র দেখা 
যায় না। নবদ্বীপ অবধি এতদ্দেশ সাধারণ ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতের সমাগম হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ 
ভোজনের পরিপাটী অতিশয়। 


(২৩ আগষ্ট ১৮২৩। ৮ ভান্র ১২৩০) 


আদ্ধ ॥_-৩২ শ্রাবণ শুক্রবার শ্রীরামপুরের রামচন্দ্র দের শ্রাছ্ধ হইস্কাছে তাহাতে রূপার 
দানসাগর ও কাঙ্গালি বিদায় প্রভৃতি কর্মেতে সুখ্যাতি হইয়াছে ইহাতে ত্রুটি হয় নাই। 


(৪ অক্টোবর ১৮২৩। ১৯ আশ্বিন ১২৩০ ) 


আাদ্ধ ॥--১১ আশ্বিন ২৬ সেপ্ুত্বর শুক্রবার মোং শ্রীরামপুরের শ্রীযুত বাবু রাঘবরাম 
গোন্বামির মাতৃশ্রাদ্ধ হইফ্কাছে তাহাতে রজতমন্ত দ্বানসাগরদ্বয় হইয়াছিল তাহ|র প্রত্যেক দ্রব্য 
উত্তম ও উপাদেয় তছ্যতিক্রিক্ত রাশীকৃত পিত্তলময় ঘড় ও গাড়ু ও থাল ও বহুগুণ] প্রভৃতি 
এবং শাল ও বনাতের প্রাচধ্য ও বস্ত্র কলি গরদ এবং হস্তী ও ঘোটক ও নৌকা ও পালকী 
দান করিয়া পাত্রসাৎ করিয়াছেন। এবং নানাস্থানীয় ব্রাহ্মণ পগ্ডিতেরদের নিমন্ত্রণ হইয়াছিল 
তাহারদের বিবেচনাপুরঃসর সন্তপ্িপূর্ববক বিদায় করিয়াছেন এবং অনাহৃত ও রবাহৃত ও ভাট 
ও রাঘব প্রভৃতি যঙ্ঞোপবীতধারী ও ফকীর ও বৈষ্ণব যত আসিয়াছিল তাহারদের সকলেরি 
উপযুক্ত বিদায় করিয়াছেন তাহাতে কেহই বঞ্চিত হয় নাই এবং ব্রাঙ্গণ ভোজুন ও 
কাঙ্গালিবিদায় ও আরং ক্রিয়া হন্দররূপ সমাপ্ত করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক বিবরণ লিখিতে 
হইলে পত্র বাহুল্য হয়। 


(২ জুলাই ১৮২৫। ২০ আধাঢ় ১২৩২ ) 

আদ্যশ্রাদ্ধ। -গত বৃহস্পতিবার মৃত মহারাজ রামচন্দ্র রায় বহাদরের পুত্র শ্রীধুত মহারাজ 
রাজনারায়ণ রায় বাহাছুর শ্থিরভাবে বিনয়ান্বিত হইয়া যথোপযুক্ত ব্যকপূর্বক আপন পিতৃশ্রাদ 
করিয়াছেন এবং অনেক কাঙ্গালি বিদায়ও হইয়াছে তাহার বিশেষ জানিলে বিস্তারিত প্রকাশ 
করা যাইবেক। ধাহ। হউক জনরবদ্বার1 এক্ষণে আমারদের এই প্রকাশ করা আবশ্তক হইয়াছে 
যে এ দিবস কোন নিমন্ত্রিত গোম্বামির নামে নয় শত টাকার ওয়ারেণ হওয়াতে তিনি পথিমধ্যে 
সরিপের পেয়।দাকতৃ'ক ধৃত হইয়াছিলেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ টাকা দিয়া মুক্ত করিয়াছেন। 
ইহাতে বিস্তর পুরুষত্ব ও ধার্িকত্ব প্রকাশ, হইয়াছে এ কীন্তি চিরস্মরণীয়া থাফুক কিন্তু এ শ্রান্ধ 
অত্যন্ত থেদের বিষয় হইয়াছে যেহেতুক মৃত রাজার মাতা ও পিতামহী বর্তমান আছেন 


ধন্ম ১৪১ 


এপ্রযুক্ত শ্রাদ্ধ কর্তারদিগের এ শ্রাদ্ধে এতত্বায়েও মনঃ সন্তুষ্ট হয় নাই কারণ শোকজন্য স্থির মনে 
ইচ্ছামত আফ্জোজন করিতে পারেন নাই। 


(১৪ মে ১৮২৫ ।২ জোষ্ট ১২৩২) 

শ্রাঙ্থোপলক্ষে দান ।-_বাবু রাম্ছুলাল সরকারের শ্রাদ্ধে যে সকল দানাদি উৎসর্গ হইয়াছিল 
তাহা পূর্বের প্রকাশ করা গিয়াছে । আদ্ধ দিবসে দানাদির সহিত স্থসজ্জিত সভার শোভার বিষয় 
বিশেষ বর্ণন করিয়৷ প্রকাশ করিতে আমারদের মানস ছিল কিন্তু অনুসন্ধান করা গেল ষে সকল 
লোক সভারোহণ করিয়াছিলেন তাহারা কেহ বিশেষ লিখিয়। প্রেরণ করেন নাই সুতরাং তদ্িষয় 
বনে ক্ষান্ত হইলাম। এক্ষণে সকল দান দ্রব্যাদি এবং মুদ্রাদিদ্বারা অধ্যাপক ভ্ট্রাচাধ্য নিমন্ত্রণাহ্ত 
রবাহৃত উপস্থিত ত্রাঙ্মণ পণ্ডিতেরদিগের যাহা বিদায় করিয়াছেন এবং কাঙ্গালি বিদায়ের বিশেষ 
যাহা! জনশ্রুতি তাহা প্রকাশ করিতেছি । 

নবদীপাদি নানাদেশবাসি প্রধান২ অধ্যাপকেরদিগকে নগদ ১০১ মুদ্্। ও রূপার ঘড়া এক। 
দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি অধাপকেরদিগের নগদে ও রূপার তৈজসে ৭০1৬৩০1৫১1৪ ০।৩২।২৫ টাক । 
উপস্থিতপত্র ধাহারা প্রাঞ্চ হইয়াছিলেন তাহারদিগের বিদায় নগদ € টাকা এক পিতলের ঘড়। 
কাহার বা গাড়ু এবং সিধার ১ কিন্বা ২ টাকা । 

স্থপারিসপত্রের নগদ ৮ টাক। এক পিতলের কলসী কাহার বা ৬ টাকা এক ঘড়া কাহার বা 
৫ টাকা এক গাড়ু। 

টিকিট পত্রের বিদায় ১॥ কাহার ১ টাকা ১ থাল কাহাঁর ১ টাক! কেহব! এক থাল ইত্যাদি । 

কাঙ্গালি আপামর সাধারণ ১ টাকা । কার্গালি অন্নুমান লক্ষ লোক হইয়াছিল ইহাতে এই 
আশ্চধ্য যে তাবতেই পাইয়া! অন্গরাগ করিয়াছে । এবং কাহার ক্লেশমাতর হয় নাই সকলেই 
সন্তোষ পাইয়া গিয়াছে । 

জনশর্দত সভার চমৎকার শোভা হইয়াছিল এবং ধাহারা অধ্যক্ষ ছিলেন তাহার! স্বীয় বিদ্য। 
বুদ্ধির দ্বারা এ কর্ম নির্বাহের অপূর্ব ধার! করিয়াছিলেন তাহার যদি বিশেষ বৃত্তান্ত কেহ লিখিষা 
পাঠান তাহাও আমর! উৎসাহপূর্ধবক আগামিতে প্রকাশ করিব। সং চং 


(২২ এপ্রিল ১৮২৬ । ১১ বৈশাখ ১২৩৩ ). 


কাশীধামে গমন।--৬ রামছুলাল সরকারের জোট পুত্র বাবু আশ্ততোষ সরকার সংপ্রতি 
কলিকাতাহইতে কাশীধামে যাত্রা করিয়াছেন শুন! যাইতেছে যে গয়াধামে পিতার সপিগুনাদি 
কশ্ম করণানভ্তর কাশীধামে' গমন করিবেন তথায় গিমা পিতার অনুষ্ঠিত: ইষ্টকনির্িত শিবীলয়ে 
শিব স্থাপন করিয়া! পুনরাগমন করিবেন। জনশ্রুতি হইয়াছে যে তদেশে সপিগন ও শিবস্থাপন 
সমারোহপূর্বক সম্পন্ন করিবেন এ বড় আশ্চর্যা নহে যেহেতুক শ্রীপ্রী, প্রসাদে অতুল এ্বধ্যশালী ও 
নৎসভারান্বিত বটেন এবং দৈবকন্খ ও পিতৃকর্মে বায় করিতে কোনমতে কাতর নহেন তাহা 


১৪২ চবওবাদ গপত্রে মেক্কান্নেল কথা 


পিতার আদ্যকৃত্য করণেই তাবতে বিদিত আছেন সেখানকার কর্ম সম্পন্ন হইলে তাহার 
বিশেষাবগত হইস্কা প্রকাশ করিব । সং কৌং 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪) 


প্রেরিত পত্র ॥ বাবু কুষ্চন্দ্র সেটের শ্রাদ্ধ।_-গত ২৮ ভাদ্র বুধবার বাবু কষ্চন্্র সেটের 
আদ্য শ্াছ্ধ হইয়াছে তদ্বিবরণ স্কুল বর্ণন করিয়া কএক পংক্তি প্রেরণ করি সম্ঘাদপত্রের এক দেশে 
স্থান দিবেন শ্রাদ্ধ অতিসমারোহপূর্বক হইয়াছে রজত নিমিতাষ্ট ষোড়শ এবং কাঠ নিম্মিত 
তদমুরূপ পধ্যস্ক দৃধফেণান্টকৃকৃত চিত্র বিচিত্রিত বন্ধে কিবা আশ্চধ্য শব্যায় সুসজ্জিত হইয়াছিল এবং 
রৌপ্যদানাদির মধ্যবন্তি মকমলনিশ্মিত চমতকুত মছলন্দ বিস্তৃত তদুভয় পার্খে পিত্ুল কলমে এবং 
থারি ঝারি সারিসারি শ্রেণীপূর্ব্বক রাখিয়া এই সকল দানাদির তিনদিগে উপবেশাসন প্রদান কর! 
গিয়াছিল তদুপরি এক পার্থে গোম্বামিবর্গ এবং তছুণ্ঁরে মহামহোপাধ্যায়াধ্যাপক ভট্টাচাধ্য এবং 
সামাজিক ব্রাহ্মণ কুলীন ও কুল শ্রীস্ত শ্রোত্রীয় বংশজ ঠাকুর মহাশয়ের গোষ্ীপতি বেষ্টিত হইয়া 
ধারামত বসিয়া কিবা সভার শোভা করিয়াছিলেন এবং দানসমূহের সম্মুখবপ্তি দলপতি ও তাহার 
দলস্থ সমস্ত কায়স্থ এবং কণ্মকর্তীর শ্বজাতি জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধববর্গ বসিয়াছিলেন অন্যান্য দিগে গায়ক 
বাদক সংকীর্তনাদি করিতেছে স্ততি পাঠক ভাট বাকৌশলাদি করিতেছে সভার মধ্যে এক২ স্থানে 
দানাদি রক্ষার্থে শান্তি দণ্ডায়মান আছে এবং কর্মকর্তা মন্ত্রি সমভিব্যাহারে বসিয়া দানোত্সগ 
করিতেছেন ইহাতে সভার শোভার সীমা হইয়াছিল । | 

এমত সময়ে সমাচার পাওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্ স্থানস্থ কতকগুলিন ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদিগের আগমনাভাব হইল তাহার কারণ দলাদলি প্রতিবন্ধক ইহাতে দলপতি দুঃখিব্ত 
হইলেন না কেননা আপন২ দলের গণেরদিগের এইপ্রকার আটক করিতে হয় নচেৎ দলের তি 
থাকে না কিন্তু ইহাতে কর্মকর্তার মনে খেদ জন্গিয়া থাকিবেক যেহেতু সকল দলের অধ্যাপক- 
দিগকে দান দ্বারা সন্তোষ করিবেন মানস ছিল তাহ সম্পন্ন হইল না এক্ষণে শুনিতে পাই যে 
অধ্যাপকদিগের বিদায় আরম্ত হইয়াছে একশত টাকা প্রধান দান এই নিয়ম হইয়া ধারাধাহিক 
বিদায় করিতেছেন ইহার বিশেষ অবগত হইয়। আগামিতে লিখিয়া পাঠাইব কাঙালিদিগকে ।০ ॥* 
আন! করিয়া দীন করিয়াছেন অপর শুনিলাম যে যে দকল অধ্যাপক এ শ্রাছের দান গ্রহণ 
করিয়াছেন তাহাদিগকে মাসিক শ্রাচ্ধেও নিমন্ত্রণ করিবেন। সংচং। 


(২০ মার্চ ১৮৩০1 ৮ চেত্র ১২৩৬) 


গয়াক়্ শ্রাদ্ধের ঘট! ।-_গয়াধামের গত ২০ ফাল্গুণের পত্রের দ্বারা অবগত হইলাম হে 
“মহারাজ অমৃতরাও পেশোয়ার পুত্র শ্রীধৃত মহারাজা . বিনায্কক রাও পেশোয়া সংপ্রতি 
্ীপইরৃত « গয়াধামে পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদ্ধিশেষ লেখ। অত্যন্ত বাছুল্যপ্রযুক্ত স্থুল লিখিতেছি 
প্র, গদাধরের পাদপত্মে ১০০ স্বর্ণ পুত্তলিকা ওজন ৬* তোলা স্বর্ণ তুলসীপন্ জর এবং তুলপীমঞ্জরী 


ধন্ম ১৪৩ 


আয়. হীরার ঝলিকা! ১০ জরির হামিয়! পাল্লাদার দোশাল! ৩ এই সকল দ্রব্য দিয়া পুজাপূর্ববক 
পিশুদান করিয় দক্ষিণ! এক লক্ষ ছেষট্রি হাজার টাক! দিলেন পরে অক্ষয়বটমূলে শ্রাদ্ধ সাঙ্গ করিয়া 
পুনর্ববার পাঁচ হাজার টাকা দক্ষিণ দিলেন আর২ ব্রব্য ও ব্রাঙ্ষণাভাজনের পরিপাটার কি লিখিব 
দক্ষিণার সংখ্যা বিবেচনায় বিবেচনা করিবেন তথাকার গয়ালির কহেন যে এতাদৃশ ঘটাপূর্ব্বক 
শ্রান্ধ দুই শত বৎসরের মধ্যে কেহ করেন নাই যাহা হউক এক ব্রাঙ্গণকে একেবারে অদৈন্ত ও 
অযাচক করিয়া দিম্বাছেন। *সং চং 


( ১১ জুলাই ১৮১৮ | ২৮ আষাঢ ১২২৫) 


সহমরণ।--কএক দিব হইল ছুই জন ইংগ্রত্তীয়্ কলিকাতাহইতে পশ্চিম যাইতেছিল 
কোননগর পধ্যন্ত আসিয়! সেইখানে অনেক লোক একত্র দেখিয়া নৌকাহইতে নামিয়া দেখিল 
যে এক জন যোগীর স্ত্রী সহমরণ যাইবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে । পরে দেখিল একটা গর্ত 
করিয়! তাহার মধ্যে মৃত পুরুষকে রাখিল পরে এঁস্ত্রী সেই গর্তমধ্যে দাড়াইল তাহার উনিশ 
বংসরবয়ন্ক পুজ্র সেই গর্ভে তিন বার মুত্তিকা দিল পরে অন্ত লোকে মৃত্তিক! দিয়া 
ডুবাইল পরে সেই বালক পিতৃমাতি বিয়োগে কাতর না হইয়া কুটুম্বেরদিগের সহিত 
এ সাহেবেরদিগের নিকট আসিয়া আপন বিবরণ কহিল ও কুটুণ্বেরদিগের পরিচয় দিল। 
পূর্ব্বে চন্দন নগরের নিকটে এমত একটা হইয়াছিল তখন জানিস্থাছিলাম দৈবাৎ একটা হইল আর 
এমত হবে না কিন্তু এখন অন্য ও দেখা যায়। 
(৮ জানুয়ারি ১৮২০ । ২৫ পৌষ ১২২৬) 


৪ 

, সহমরণ।-_.**হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রধান কুলীন তিনি মাতামহ সম্পর্কে শ্রীরামপুরের 
নিকটবর্তি মোং বল্পভপুরে বাস করিতেন তাহার বিবাহ অনেক ছিল সংপ্রতি ৬ জানুআরি 
২৩ পৌষ বুহস্পতিবারে তাহার পর লোকগ্রাপ্তি হইয়াছে পরে তাহার ছুই পত্রী সহ্গমন করিয়াছেন 
তাহারদের মধ্যে একজনের বয্ক্রম 'অন্থমান পঞ্মত্রিশ বংসর আর এক জনের বয়ঃক্রম সাই ত্রিশ 
বৎসর ছিল। | 


(৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২২৭) 
সহমরণ।-_গত মহাবার্ণী যোগে উড়িষা গ্রদেশের অনেক লোক গঙ্গান্নীনে আসিয়াছিঙ্গ 
তাহার মধ্যে মোং বাশবাড়িযা! গ্রামে এক ব্যক্তি আপন স্ত্রী প্রভৃতি পরিজন সমেত বহিয়াছিল 
দৈবাৎ শনিবারে গঙ্গান্সান করিয়া সেই রাক্রিতে তাহার পীড়া হইয়া! প্রাণ ত্যাগ হইল। পর 
দিন রবিবার তাহার স্ত্রী সহমরণে যাইতে নিশ্চয় করিয়া এ মোকামে গঙ্গাতীরে চারি দিকে 
চারি হস্ত প্রমাণে এক কুণ্ড কাটাইল। ও এ কু কাষ্ঠ ও চন্দন কাঠ ও ধুন। ও আর২ সুগন্ধি 
মসালাতে পূর্ণ করিয়া তাহাতে অগ্নি যোগ করিল। পরে এ কুণ্ডের অগ্নি অত্যন্ত প্রজলিত 


১৪৪ সলওবাদ পাত্রে লেক্কান্লে কথা 


হইল দেখিয়! আপন মৃত স্বামির শরীর এ&ঁ প্রজলিত কুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর এ স্ত্রী 
গঙ্গান্নান করিয়। ও স্ুধ্যার্ধ্য দিয়া এক হাড়ী ঘ্ৃত কক্ষদেশে করিয়া এ অগ্রিকুণ্ডে ঝম্প দিয়া 
পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ ভম্মসাৎ হইল তাহার আত্মীয় লোকেরা হরিধ্বনি করিতে লাগিল। 

এতাদুশ সহমরণ ব্যবহার এতদ্েশে নাই ততপ্রযুক্ত বিশেষ করিয়া লিখা গেল। 


(৭ জুলাই ১৮২১1 ২৪ আষাঢ় ১২২৮3 


সহমরণ ॥-_ছুই সঞ্চাহ হইল জিলা বর্দমানের পূর্বস্থলী গ্রামের শ্যামশস্কর ভট্টাচার্য 
অনুমান পঞ্চাশ বংসর বয়স্ক হইয়! পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন তীহার স্ত্রী চল্লিশ বসর বয়ুন্ধ। 
তাহার সহিত মৌকাম গোপীপুবের গঙ্গার তীরে চিতারোহণ করিয়া অংত্ব শরীর পরিত্যাগ 
করিয়াছে। তীহারদের দুই পুত্র ও ছুই কন্যা বর্তমান আছে। 


(১৮ আগষ্ট ১৮২১ । ৪ ভাদ্র ১২২৮) 


সহমরণ ॥-_.এই সহমরণবিবরণ এক সাহেবের পত্র প্রমাণে মোং কলিকাঁতার ইংরেজী 
সমাচারপত্রে ছাঁপা হইয়াছে তদ্ুষ্টে আমরাও ছাপ। করিতেছি কিন্তু কোন মোকামে ও কোন 
লোকের মধ্যে তাহা লিখিত নাই । কোন স্থানে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর তাহার ত্রিশ 
বৎসরবয়ক্কা স্ী মহগমন করণার্ে আজ্ঞাপেক্ষ। করিয়। তথাঁকার জজ সাহেবের নিকটে 
আসিয়।ছিল পরে বৈকাল বেলাতে শ্রীধুৃত জজ সাহেব ও যে সাভেব এই পত্র লিখিয়াছেন এই 
ঢই জন একত্র হইয়। তাহার বাটাতে গেলেন যে বাটীতে তাহার মৃত প্রাণপতি ছিল সে বাটাতে 
সে সতী ছিল না যেহেতুক চারি বৎসর পরাস্ত এ স্ত্রী পুরুষের পার্থকা হইয়াছিল। সাহেবের! 
সেখানে দেখিলেন যে এ স্ত্রী হরিজ্রা মাথিয়া আত্রশাথা হস্তে করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিয়া 
আছে। জজ সাহেব এ স্ত্রীকে কহিলেন ঘে আমি তোমার সহিত কিঞ্চিৎ কথ! কহিতে বাসনা 
করি। তাহা শুনিষ্কা এ তরী আপনি জজ সাহেবের নিকটে আইল । 

সাহেব বিনয় পূর্বক তাহাকে কহিলেন যে তুমি দগ্ধা হইয়া মরিলে আত্মঘাতিনী হইব 
অতএব দগ্ধা হইয়। মরণে ক্ষাম্তা হও তোমার বংশ্ঠেরা তোমাকে অনাদর করিবে ইহা মনে করিয়া 
চিন্ত করিও না আমি তোমার স্বতন্ত্র ঘর করিয়। দিব ও যাবজ্জীবন তোমার ভক্ষ্য পরিচ্ছদ 
দিব। ইহা শুনিয়া এ স্ত্রী স্থিররূপে সবিনয় কহিল যে হে কোম্পানি আমি যাহাতে অন্তে স্থথ 
পাই সেরূপ অনুমতি কর আমি তিন জন্ম এই স্বামির সহিত সহগমন করিয়াছি । এই কথোপকথন 
ইইতে২ স্ধ্যান্ত হইল তখন জজ সাহেব কহিলেন যে এখন কি করিবা। তাহাতে সেম্ত্রী 
কহিল যে অন্য রাত্রি হইল অব্য হইবে না কল্য স্ধ্যোদয় হইলে সহগমন করিব। তখন সাহেব 
স্ত্রীর নিকটে নেগাহবান লোক রাখিয়া স্বস্থানে গেলেন। কারণ সে স্ত্রী কোহন মাদক দ্রব্য 
ভক্ষণ নাকরে। পরে তাহার আত্মীয় বর্গের! সে মৃত শরীর সেই স্থানে আনিল এবং আপনি 
হৃত স্বামির সহিত বসিয়া পূর্ব জাগরণে সে কামিনী যামিনী প্রভাত করিল। 


ধন্য ১৪৫ 


অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে তাহার বন্ধু লোকেরা সহ্মরণোন্যোগ করিতে লাগিল 
ও এক খ্র। আনিয়া তাহাতে এ শব রাখিল এবং এ্র্জী সে খাটে এব সন্গিকটে বপিল। পরে 
'মাত্ীয়াবগের। এ খট। স্বন্ধে করিয়া শ্মাদানে লইয়। গেল। সেখানে আর কোন ্রাঙ্মণ ছিল না 
কেবল চতুর্দশ বধবন্বগ্গ এক ব্রাঙ্ণবালক ছিল সেই মন্ত্রাদি পাঠ করাইল। পরে স্ত্রী হরিধবনি 
করিয়৷ স্থিরভাবে চিতারোহণ করিল তখনও দ্বিতীয় সাহেব তাহাকে টাকা ও পর ও পালকী 
দিতে চাহিলেন তাহাতে সেনা উত্তর করিল যে আমি এই পালকীতে আরোহণ করিলাম হহা। 
কহিয়! এ মৃতত্বামিকে কোলে করিয়া চিতাতে শয়ন করিল তাহাকে কেহ ধরিল ন। ও বান্ধিল 
না ও চতুর্দিকে অগ্নি প্রজলিত হইল তাহাতে তাহার অগস্পন্দও হল ন। অবলীলাক্রমে সহগমন 
করিল। এ সাহেব আশ্চধ্য বোধ করিয়া আপন স্থানে গেলেন। 


(২৭ এপ্রিল ১৮২২1 ১৬ বৈশাখ ১২২৪) 
সহগমন ॥--ওলাউঠ! রোগে অনেক বাঙ্গালি মরিয়াছে তাহার মধ্যে এ | গয়্া| মোকামে 
এক ত্রাঙ্গণ মরিলে তাহার স্ত্রী সহগমনে উদাতা হইল তাহাতে গয়্ার জজ শ্রীধুত মেং কিরিষ্টফর 
শ্মিথ সাহেব গিয়! তাহাকে অনেক নিষেধ করিলেন তাহাতে সে ব্রাঙ্মণী আপন অঙ্গুলি আগতে 
দ্ধ করিয়৷ পরীক্ষা দেখাইল তাহ। দেখিয়। জজ সাহেব আঙ্ঞ। দিলেন যে তোমার যে ইচ্ছা তাহা 
করহ। পরে সেম্ত্রী সহগমন করিল । | 


(২ আগষ্ট ১৮২৩। ১৯ শ্রাবণ ১২৩০ ) 
সহমরণ ।-_১9 শ্রাবণ সোমবার চাতরা গ্রামনিবাসি ষট পঞ্চাশদ্বংসরবয়স্ক রামধন 
বাচস্পতি 'নাথে এক ব্রাহ্মণ মরিয়াছেন তাহার পঁয়ত্রিশ বংসরবয়ন্কা স্ত্রী তৎসহগামিনী হইতে 
উদ্যতা হইলে তাহার আত্মীয়বর্গের| ও রাজসম্পকীয় লোকেরা নান! প্রকার নিবারণ করিল 
কিন্তু এ স্ত্রী সে নকল কথ! কোন মতে গ্রাহ করিল না। পর দিন প্রাতঃকালে মোং চাতরার 
ঘাটে সহ্মুতা হইলেন। 


(১৫ নভেম্বর ১৮২৩ । ১ অগ্রহায়ণ ১২৩০) 
সহমরণ ॥--মোং কোননগর গ্রামের কমলাকাস্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন 
ব্রাহ্মণ সর্বন্দ্ধা৷ বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদবস্থাতে দশ স্ত্রী 
লোকান্তরগত। হইয়াছিল বাইশ স্ত্রী বর্তমানা ছিল। তাহারদের মধ্যে কেবল ছুই স্ত্রী তাহার 
নিজ বাটা.ত ছিল আর সকলে স্ব২ পিত্রালয্ে ছিল। ২১ কান্তিক বুধবার এ চট্টোপাধ্যায় 
পরলোক প্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু স্ধাদ পাঠান গেল 


তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাপবাড়ীয়্ার এক স্ত্রীও নিকটস্থা ছুই স্ত্রী এই চারি জন 
১৯ 


১৪৬ সগব্বাদে পত্রে লেক্ষান্লেত কথা 


সহমরণোদ্যত! হইল । পরে সেখানকার দারোগ! এই বিষয় সদর রিপোর্ট করিয়া সদরহইতে 
হুকুম আনাইতে ছুই দিবস গত হইল পরে ২৩ কান্তিক শুক্রবার তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্ছকালে 
হুকুম আইলে এ চারি জন পতিব্রতী সহমরণ করিয়াছে । এই জ্্রীরদের বযক্রম ত্রিশ বৎসর 
অবধি পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত হইবেক। 


(১০ এপ্প্রিল ১৮২৪ । ৩০ চৈত্র ১২৩০ ) 


সহগমন।--শুনা গেল যে বংশবাটীনিবাসি পঞ্চানন বন্থুনামক এক বাক্তি বদ্দিষু 
প্রাচীন কায়স্থ জরবিকারে অস্থস্থ হইয়া ৩ চৈত্র পরলোকগামী হওয়াতে তীহার ছুই স্ত্রী 
তৎসহগ!মিনী হইয়াছেন । 


(২৯ মে ১৮২৪ । ১৭ জ্যোষ্ঠ ১২৩১) 


সহমরণ ॥--শুনা গেল যে বংশবাটিনিবাসি গণেশ ভ্যায়বাগীশ ভট্টাচাধ্য জরবিকারে 
পীড়িত হইয়। ৩ জাষ্ঠ শনিবার পরলোকগামী হইয়াছেন তাহার স্ত্রী তৎসহগমন করিয়াছেন । 
ব্রাহ্মণের বয়:ক্রম পয়ষটি বৎসর হঈবেক ইনি ন্যায় শাঞ্জেতে উত্তম পণ্ডিত ছিলেন। 


(২৪ জুলাই ১৮২৪। ১০ আঁবণ ১২৩১ ) 


্রীক্ষেত।- পত্রদ্ধারা অবগত হওয়| গেল যে পুরীতে এক স্ত্রী সহগামিনী হইয়াছে কিন্ত 
এ স্ত্রী তিনবার প্রদর্সিণ না করিয়া একবারমাত্র প্রদক্গিণ করিয়। অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছে । 
তাহার স্বামী এক সম্বাস্তি তালুকদার এবং এ জিলার মধ্যে তাহার অনেক ভূমিও আছে তাহার 
বয়ঃক্রম অনুমান সত্তরি বখসর হুইবেক। ছুই বৎসরাবধি এই ব্যক্তি পক্ষাঘাত রোগেতে পীড়িত 
থাকিয়। মরণের দুই তিন মাস পূর্বে আপন মৃত্যুকাল নিকট জানিযা পুরীতে আসিয়াছিল। 
তাহার ক্লীর বয়ংক্রম অন্তমান ষাঁটি ব২সর হইবেক | 

বঙ্গদেশে যেরপে স্্রী লোকেরা সহগমন করে সে স্থানে সেরূপ নয় তাহার! প্রথম মৃত্তিকার 
মধ্যে এক কুণ্ড খনন করিয়া! তাহাতে কতক কাষ্ঠ সাজায় ও তছুপরি এঁ শব শোয়াইয়া বিধ্যন্গুসারে 
অগ্নি দেয় এবং যথন অগ্রি অতিপ্রজলিত হইয়া উঠে তখন স্তী সেই অগ্নিকুগ্ প্রদক্ষিণ করিয়া 
অগ্নিগ্রবেশ করে তাহার কিঞ্কিংকাল পরে অর্থাৎ তাহার প্রাণবিয়োগ হইলে লোকের এ কুণ্ডের 
আগ্নি নির্বাণ করিয়! স্ত্ীপুরুষকে কুগ্ডহইতে বাহির করে এবং এ কুগ্ডের নিকট ছুই চিতা করিয়া 
ছুই শরীর পুথক করিয়া দাহ করে। কুগুহইতে উঠাইয়। পৃথক২ দাহ করিবার কারণ এই যে 
অস্ত্োতরিক্রিয়ার পরে পুত্রের! অস্থি লইয়৷ গিয়া গঙ্গাতে সমর্পণ করে যদি কুগুহইতে না উঠায় 
তবে অস্থি পাওয়া যায় না এইগ্রাযুক্ত এরূপ করে। এই ব্যবহার কেবল পুরীর মধ্যে আছে 
অন্যত্র কোথাও নাই । 


ধন্ ১৪৭ 
(১৩ নভেম্বর ১৮২৪ । ২৯ কাণ্তিক ১২৩১) 


সহগমন।--লখিপুরনিবাসি আননদচন্দ্র বছন্্যাপাধ্যায়নামক এক জন প্রধান লোক 
রোগবিশেষে আপন আয়ুঃশেষ জানিয়া! কালীঘাটে আগমনপূর্ববক স্থরধুনী তীরে তিন দিবস 
বাস করিয়৷ সাময়িক বিহিত ক্রিয়ায় কালক্ষেপণানন্তর ১৭ কা্তিক সোমবার রাত্রিকালে প্রাণ ত্যাগ 
করিয়াছেন। ' এহার বয়ঃক্রম ৬৭ বৎসর হইয়াছিল তীহার সাধবী স্ত্রী স্বামির মরণে মৃত্যু শ্রেয় 
জানিয়৷ তৎসহগামিনী হইয়াছেন। সং কৌং" 


(২৭ আগ ১৮২৫1 ১৩ ভাদ্র ১২৩২) 


সহগমন ॥-_সিমল্যানিবাসি ফকিরচন্্র বস্থু ১ ভান্র সোমবার ওলাউঠারোগে পঞ্চতপ্রাপ্ত 
হইয়াছেন। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৬ বৎসর হহয়াছিল তাহার সাধ্বী স্ত্রী শ্যামবাজারনিবাসি 
শ্রীমদনমোহন সেনের কন্তা তাহার বয়ংক্রম ন্যনাতিরেক ২২ বংসর হইবেক এবং সন্তান হয় 
নাই। এ পতিব্রতা স্ত্রী রাজাজ্ঞান্থরোধে ছুই দিবস অপেক্ষা করিয়া বুধবার প্রাতে সবরের 
বাজারের নিকট স্থুরধুনী তীরে স্বামিশবসহ জলচ্চিতারোহণপূর্বক ইহলোক পরিত্যাগ পুরঃসর 
পরলোক গমন করিয়াছে । 


( € মে ১৮২৭1 ২১ বৈশাখ ১২৩৪) 

শ্রঘুত সমাচার দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েষু।-পৃব্বে সহমরণ ও অন্ুমরণের বিষয়ে অনেক 
বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোকদ্বার! বহুবিধ বিচার ও উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়াছে এক্ষণে য্দ্যপি তাবতেহ 
এককাপ ক্ষান্ত হইয়াছেন ( পুনর্ববার তত্তদ্বিষয়ে কোন বাক্যব্যয় করণ এ পণ্ডিত বিচক্ষণগণকে 
সুপ্তদশাহইতে জাগ্রৎ করণ ) তথাপি অদ্ভুত সমাচার অপ্রকা রাখ। এবং ধৃহৎ আড়গর দেখাইয়। 
এককালে নিরস্ত হওন উচিতবক্তার অনুচিত এ কারণ মহাশয়ের স্থুবিব্চেক পাঠকদিগের 
নিমিত্তে এই আশ্চধ্য সমাচাররূপ ডালি পাঠাইতেছি-**। 

হালিশহর পরগণার গরিফা গ্রামে ২২ বৈশাখে এক ত্রাঙ্ধণের কন্যা ২২ বৎসরবযস্থা 
নিজপতির শবের ক্রোড়ে সতী হইয়াছে তাহার পূর্ববৃত্তান্ত আমি অজ্ঞাত কিন্তু তাহার তৎকালের 
ঢুরবস্থ। অবলোকন করিয়। চিত্ত আদ্র হইল। নরবলি গঙ্গাজলে মনুষ্যবালক জীবদ্দান করণ 
ও রথের চাকার নীচে গাত্র ঢালন পূর্ববে ছিল তাহাহইতে ভয়ানক সহমরণ অনুমরণ ভন্রলোকের 
দর্শনে বোধ হয় কারণ অবলা অনভিজ্ঞা স্ত্রীলোককে শান্ত্রোপদেশদ্বারা ভুম জন্মাইয়। এক্সপ উতৎকট 
কন্মে প্রবৃত্ত করাণ সাক্ষাৎ ষমদূতের ন্যাক্স হস্তধারণপূর্ধবক ঘূর্ণপাকে ৭ সাতবার ঘুরাইয়া শীন্র 
চিতারোহণ করাইয়া শবের সহিত দৃঢ় বন্ধন পুরঃনরে জলদুগ্রিতে দগ্ধ করণ ও বংশঘয় দ্বারা শবের 
সহিত তাহার শরীর দাবিয়া রাখন ও তাহার কথা কেহ না শুনিতে পায় এ নিমিতে গোলমাল 
ধ্বনি করণ অতি ছুরাচার নির্মীয়িক মন্থৃষ্যের কর এমত বিষয়ে তাহার পাহায্যকারি ও সঙ্গি 


১৪৮" ওাদ পত্রে স্েক্কান্েত্র ক্রথা 


লোক সঝলেই দোষী হইত্েছেন শাস্ত্রের ভাল মন্দ পরমেশ্বর জানেন আপাতত শাস্ত্র দেখাইয়া 
এম্ত কম্মে প্রবৃত্ত হওন কি করাণ বিশিষ্ট (লাকের অনুচিত ইতি। টাকাকারকন্য । 


( ২৩ জান্তয়ারি ১৮৩০। ১১ মাঘ ১২৩৬) 


মহামহিম শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিএম কেবে্ডিশ বেটিঙ্ক গবরনর জনরেল রাহাদুর ইন 
কৌনসেল মহামহিমেযু ফোর” উলিএম। 

পরের নাম লিখিত কলিকাতা নগরস্থায়ি এবং তন্নিকটস্থ গ্রামনিবাসিরা শ্রলশ্রীযুতের 
মহোপকারে প্রফুল্ল অন্তঃকরণ সহিত এবং প্রচুর সম্ভম পূর্বক প্রার্থনা করিতেছে 'ষে শ্রীলশ্রীধুতের 
অম্থুমতিক্রমে সমীপস্থ হইয়া হিন্দু প্রজাদের স্ত্রী পরম্পরার জীবন রক্ষার নিমিত্ত মহামহিম 
ইদ্দানীস্তন থে উপাদেয় নিয়ম করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাপূর্কক স্ত্রীধকলঙ্ক আর আত্মঘাতের অতিশয় 
উৎসাহকারী রূপ ছুন্ণাম হইতে চিরকালজন্য এ শরণাগত প্রজারদিগ্গে মোচন করিতে যে করুণাযুক্ত 
হইয়। যে স্থপিছ যব করিয়াছেন সেই পরমোপকারের পুনঃ২ ত্বীকার নম্রতাপূর্বক শ্রীলগ্রীযুতের 
সাক্ষাতে করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হয় । হিন্দু প্রধানের আঁপন২ স্ত্রী পরম্পরার প্রতি অতিশয় 
সন্দিগ্ধচিতত হইয়! পরস্পর নির্বাহের সাধারণ সেতুকে উল্লজ্ঘন এবং অবলা জাতির রক্ষণ! বেক্ষণ 
যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম তাহাকে অবজ্ঞ! করিয়া বিধবার উত্তরকালে কোনক্রমে অন্ঠাসক্ত না 
হইতে পান তন্নিমিন্ত আপনাদের অবাধিত ক্ষমতার উপর নির্ভরপূর্ববক ধর্মছলে সজীব বিধবার! 
ষে স্বামির মরণের পরেই শোকের ও নৈরাশ্ের প্রথম উন্মুখে আপন২ শরীর দগ্ধ করেন এই 
রীতি চলিত করিলেন । ওই স্ত্রী পরম্পরা দাহের রীতি স্বার্থপর এবং পরান্গামি ইতর লোকের 
ও অত্যন্ত মনোনীত হইবাতে তাহারা ও তদন্তরূপ ব্যবহারে ঝটিতি প্রবর্ত হইয়া আপনারদের 
অতান্ত মানত শাস্ত্র উপনিষৎ ও ভগবগ্দীতাকে অবহেলন করিয়া এবং ভগবান মন্ত যিনি প্রথম ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মবত্ত1 হন তাহার যে আজ্ঞ! অর্থাৎ ক্ষমাঅবলম্বন তপোবূপ ধর্মযাজন আর আপনাকে 
কায়িক সুখ হইতে রহিত করণইত্যাদি ধশ্দ আমরণান্ত বিধবা করিতে থাকিবেন ৫ অধ্যায় ১৫৮ 
শ্লোক, তাহাকে ও তুচ্ছ করিলেন। বাস্তবিক ইহারা স্ত্রী পরম্পরার প্রতি আপন২ 
সন্দিপ্ধীস্তঃকরণের সাস্বনার নিমিত্ত এইরূপ ব্যবহারে উদ্যত হইলেন কিস্ত লৌকেতে এমত গহিত 
কর্ম হইতে আপনাদিগ্গে নির্দোষ করিবার মিথ্যা বাসনায় সাক্ষাৎ ছুর্ববল শাস্ত্রের কতিপয় বচন 
বাহাতে শ্বেচ্ছাপূর্বক বিধবাকে স্বামির জলচ্চিতারোহণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা পাঠ 
করিতেন যেন তাহারা একপ স্ত্রীদাহ বাবহারকে শাস্ত্রের আজ্ঞানুসারে করিতেছিলেন কিন্তু 
স্্ীলোকের প্রতি সন্দেহে মুগ হইয়া করেন নাই ॥ বস্তৃত ইহা অতিশয় সৌভাগ্য যে শ্রীলগ্রীযুত 
ইংলগ্ীয় এতদ্দেশাধিপতির! ধাহাদের আশ্রয়ে ঈশ্বরপ্রসাদাৎ এদেশীয় স্ত্রী পুরুষ তাবৎ প্রজাদের 
জীবন সমর হইয়াছে তাহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিশ্চয় রূপ জানিলেন যে ওই সকল দুর্ববল 
শাস্ত্রের বচন যাহাতে বিধবাদিগ্‌গে ইচ্ছাপূর্বক জলচ্চিতারোহণের অনুমতি আছে তাহাকে কারোর 
দ্বারা অমান্ত করিতেছিলেন এবং ওই সকল বচনের শব্দের ও তাৎপর্যের সম্পূর্ণ মতে অন্তথ 


ধন্থমা ১৪৯ 


করিয়া পতিবিহীনাদ্দের আত্ম অন্তরঙ্গেরা ওই বিহবলাদের দাহকালীন তাহাদিগ্‌গে প্রায় বন্ধন 
করিতেন এবং তাহারা চিত| হইতে পলাইতে পা পারেন এ নিমিত্ত তদোগ্য রাশীরুত 
তৃণ কাষ্টাদি দ্বার! তাহাদের গাত্র আচ্ছন্ন করিতেন মনুষ্য স্বভাবের ও করুণার সর্বথা বিরুদ্ধ এই 
ব্যাপার ভূরি স্বানে পুলিসের সংক্রান্ত আমল! যাহার। প্রাণির রক্ষার ও লৌকের শাস্তি ও 
স্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে বার্থ নিধুক্ত হইয়াছেন তাহাদের অস্পষ্ট অন্রমতিক্রমে সম্পন্ন 
হইতেছিল। 

অনেকস্থলে যেখানে সক্ষম মাজিষ্টরেট সাহেবের আশঙ্কায় পুলিসের এতদেশীয় আমলার। 
আপন২ ইচ্ছান্তরূপ আচরণে নিবারিত ছিল কেহ২ বিধব| কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইগ্আা চিতাহইতে 
পলায়নপূর্বক আপন প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন কেহ২ ব| ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া চিতার নিকট হইতে 
নিবর্ত হইলেন থাহার দ্বার৷ তাহারদের প্রবর্তকদের মরণ তুল্য নৈরাশ জন্মিল। কোন স্থানে 
বিধবাদিগগে এরূপ মরণ উচিত নহে ইহা বিশেষ মতে বোধগমা করাতে এবং তাহাদের রক্ষার 
9 যাবজ্জীবন প্রতিপাল্নের অঙ্গীকার করিবাতে তাভারা আপনারদের জ্ঞাতি ও আত্মীয়কতৃ ক 
ভতপন রাশিকে আপনাদের উপর শ্ীকার করিয়া সহমরণ হইন্তে নিবর্তী হইম্বাছেন। তাবৎ 
সহমরণ ঘটিত ব্যাপার যাহা স্বয়ং অতিদারণ ও কুত্সিৎ এবং ইংলপ্রীক অধিকারের নীতির অতি 
বিরুদ্ধ তাহার প্রণিধানপূর্ববক শ্রীলশ্রধূত কৌন্সলে বিচার ও করুণ। উভয় প্রদর্শিত নীতির 
বিশেষানুষ্টানে উদ্বাক্ত হইয়। ইংলগীয় নামের মহিন! স্চনার্থ আবশ্তক কর্তব্য বোধ এই২ নিম্মকে 
নিদ্ধারিত করিলেন যে শ্রীলত্রীযুতের হিন্দপ্রজাদের স্ত্রীলোকের প্রাণরক্ষা অধিক যন্র পূর্বক 
করিতে হইবেক এবং স্ত্রীলোক প্রতি নিষ্টর ব্যবহার অতিশর পাতক পুনর্বার আর হইতে 
ন।ৎপায় এবং হিন্্দের অতি প্রাচীন পরম পবির ধর্মকে তীহারা নিজে যেন তৃচ্ছ ন৷ 
করেণু। মীন্প্রতিক এ অধীনদের জ্ঞাতসার হইল থে ওই আাজ্ঞান্তসাররে মেজেস্ট্রেট সাহেবদের 
প্রতি বিশেষরূপে লিপি গ্রস্থাপিত হইয়াছে যে সর্ধবোপায়ের দ্বারা শ্রীলশ্রাযৃতের আজ্ঞাকে 
প্রতিপালন করেণ। 

শ্রীলশ্রীবুূতের মহৌচ্চপদের নিয়মের বিবেচনা করিয়া এ শরণাগত প্রজারা আপনাদের 
অণ্তঃকরণের ভাবকে কোন প্রকাশিত সম্মানের চিন্ল যাহা এমত স্থানে ব্যবহাধ্য হয় তন্দার! 
দর্শাইতে নিবারিত হইয়াছে কিন্তু এ অধীনদের অন্তঃকরণ ও ধশ্ম বারম্বার আজ্ঞ। দিতেছেন 
যে এ শরণাগতরা অন্তঃকরণের ভাব যাহা তাবত হিন্দুর প্রতি পরমানুগ্রাহক শ্রুল শ্বযুতের 
এই চিরস্থায্ে মহোপকার কর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছে তাহ! পর্ধমাধারণ বিজ্ঞপ্তি করা যায় ; যদি 
এ সময এ শরণাগতরা তাচ্ছলাপূর্বক মৌনাবলগ্ধন করে তবে সর্বথা কুতত্ন ও প্রবঞ্চক বূপে 
গণিত হইতে হইবেক এ নিমিত্ত এ অধীনের। এ নিবেদন পত্রীকে এই প্রার্থন। দ্বারা সমাপ্চি 
করিতেছে যে এ অধীনদের সর্ধান্তঃকরণ সহিত শ্রুলশ্রীতূতের মহোৌপকারের অঙ্গীকার রূপ উপহার, 
যাহা যগ্যপি ও শ্রুলশ্রীধুতের মহোচ্চপদের যোগা হয় না তাহা রুপাপূর্ববক গ্রাহ করেন। ও 
ধাহার! শ্রীলশ্রীযুতের এই পরম অন্ুগ্রহকে এ অধীনদের সহিত তুল্য বপে প্রাপ্ত হইয়াছেন 


১৫০ সগব্া” শত স্লেক্ষাতেলন না 


অথচ এই সর্বধদাধারণ কর্ণ অজ্ঞতা অথবা অসস্থার প্রযুক্ত অধীনদের সহিত এক্য হইলেন 
নাই তাহাদের এই ওদাস্তকে কৃপ। পূর্ববক ক্ষম। করেণ সবিনয় নিবেদন মিতি। 


কালীনাথ রায় চৌধুরী 
রামমোহন বায় 
দ্বারকানাথ ঠাকুর 
প্রস্গকুমার ঠাকুর 
ইত্]াদি 


ল্ড উইলিয়াম বেটিঙ্ক আইন দ্বার! সহমরণ রহিত করিলে তাহাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দিবার 

জন্ঠ ১৮৩, সনের ১ই জানুয়ারি তারিখে রাজা রামমোহন রায়, কাঁলীনাথ রায় চৌধুরী প্রস্তুতি গবন্মেন্ট হাউসে 

উপস্থিত হন। তথায় খালীনাথ রায় চৌধুরা প্রথমে অভিনন্দনগত্রথানি বাংল! ভাষায় পাঠ করেন) পরে 

উহান্ন ইংরেজী তজমাও পঠিত হয়। দুইখানি অভিনন্দনপত্রই ১৮৩০, ১৮ই জানুয়ারি তারিখের 0০০৫/%71271 

0১৫০০// পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয় । এই অভিনন্দনপত্র রামমোহন রায়ের রচন। বলিয়। অনেকে মনে করেন । 

রঃ জং অংশ রামমোহন বায়ের গ্রন্থীবলীতে স্থান পাইয়ছে। কিন্তু বাংল! অংশ উতিপূর্বেব কৌখাও 
ত হয়নাই । 


( ১৮ জুলাই ১৮২৯ ৪ শ্রাবণ ১২৩৬ ) 

মহরমের উৎসব ।__মহরমের উৎসব সংপ্রতি সমাঁধ হইয়াছে । হিন্দু পাঠকব্গের মধ্যে 
হইতে পারে বে কেহ ইহার মূল সুজ্ঞাত না হইয়া থাকিবেন অতএব গত সোমবারের 
গবরনরমেন্ট গ্েজেটহইতে তাঁহার চুম্বক লইয়া আমরা প্রকাশ করিতেছি। 

এই উত্সব মহম্মদের পৌল্র কালিফালীর ফতেম। নামী স্ত্রীজাত পুত্র হাসন হোসেনের 
মরণের স্মরণার্থে স্থাপিত হইয়াছে । পৈগম্থরের পৌন্রেরা পৈগম্বরের সগোত্রজ প্রবুক্ত এবং 
তাহার ক্রোড়ে দোলিত হওয়াপ্রযুক্ত সর্ব লোককতৃক বিশেষ সম্মান ও আদরের পাত্র ছিলেন। 
৬৮* সালে দমাসকপের নির্দয় রাজ! ফ্েজীদের প্রতিকুলে আপনার দাওয়া সংস্থাপনের উদ্যোগে 
হোসেন মারা! পড়িলেন। এই বধে মুসলমান মতাঁবলঘ্বিরদের এক বিচ্ছেদ হইল এবং তৎকালাবধি 
মুসলমান মতাঁবলব্বিরা দুই দলেতে বিভক্ত হইয়াছে প্রথমত; সনি তাহার! আপনারদ্দিগকে 
মুলমানেরদের মধ্যে দক্ষিণাচারী জ্ঞান করে দ্বিতীয়ত: সীয় অর্থাৎ আলী ও তাহার ছুই 
পুত্র হাসেন হোসেনের মতান্থ্যায়ী হোসেন আপনার স্ত্রীকতৃ্কি হত হন তিনি যেজীদের 
পরামশে তাহাকে বিষ প্রধান করেন। 

দুই ভ্রাতার যে উৎদব তাহ প্রায় দশ দিন ব্যাপিয়া থাকে প্রত্যেক দিবসের স্বতন্ত্র 
পদ্ধতি আছে তাহা উত্তম ভাষায় রচিত এবং তাহাতে উভয় ভাতার য্ত্রণা অতিকোমলরূপে 
বর্নিত আছে। পারসীদেশেতে এ উৎসবে যেরূপ ব্যবহার আছে তাহার বিপরীত এই 
উৎসবের রীতি বঙ্গ দেশের সর্বত্র প্রচার হয়। তদ্দেশে তাহা দেশঘটিত শোকস্চক উৎসবের 
টায় দুষ্ট হয়। কলিকাতায় তামাসার ন্যায় দেখা যায় এতদ্দেশে মুসলমানেরা আপনারদের সামান্ত 


ধম ১৫১ 
পরিচ্ছদেতে পরিচ্ছন্ন হইয়া ইতস্তত! বাদ্য ও ধবজা লইয়া ভ্রমণ করে পারসীদেশে প্রত্যেক 
ব্যক্তি ধনবান হউক কি নাই ব৷ হউক শোকম্চক বস্ত্র পরিধান করে । 

এই উৎসবের শেষ সমারোহ কলিকাতাস্থ আগাকরবুল[ই মহম্মদ প্রতিরাত্রিতে ধর্মান্ুষ্ঠান 
গৃহে উভয় ভ্রাতার সাম্ংসরিক উৎসব করণার্থে কতক পারসী দেশস্থ লোকেরদিগকে সংগ্রহ 
ফরিয়াছিলেন। তদ্গৃহের গন্তব্য পথ মশালেতে স্থশোভিত হইস়্াছিল এবং যে সাহেব ও বিবি 
লোক সেই উৎসব দর্শনার্থে গমন করিয়াছিলেন তাহারদের গাড়িতে পরিপূর্ণ ছিল। 

ইউরোপ জাতীয্বের! এই উত্সবে উপস্থিত হইতে যে অনুমতি পান তাহার এই কারণ 
জনশ্রুতিতে আছে থে য়েজীদ মৎসময়ে উভয় ভ্রাতাকে বধকরণের মনস্ত করিয়াছিলেন তৎ 
সময়ে তাহার দরবারে দৈবাৎ উপস্থিত এক গ্রীষ্টীয়ান উকীল তাহারদের প্রাণ বক্গণীর বিষয়ে 
বিস্তর মিনতি করিলেন । 


(৯ অক্টোবর ১৮১৯ 1 ২৪ আশ্বিন ১২২৬ ) 


মুরশেদাবাদ ।--১০ সেপ্তত্ধর বৃহস্পতিবার বাঙ্গালার নবাব ভেলাভাসান পরবের সময় 
তাবৎ ইংগ্নণ্তীয়েরদিগকে আপন ঘরে নিমন্ত্রণ করিক্।। অনেক আমোদ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। 
দশ দণ্ড রাত্রির সময় তাহার রাজগৃহে এক তোপ ছোড়া গেল এবং অন্য২ স্থানে ষে পাচ 
তোপ ছিল তাহাও এক কালে ছোড়া গেল তোপ ছাড়িবামাজ্র গঙ্গার ওপারে রৌশনী বাগ 
নামে স্থানেতে যে সকল রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহা একেবারে জালাইল এবং জলের 
উপর যে সকল ছোট২ ভেলাতে রোশনাই প্রস্তুত ছিল তাহাও এ সমঘ্ব জালাইল শেষে 
প্রধান ভেলাতে অগ্নি দিল। সে প্রধান ভেলা এই মনত নিশ্মিত প্রথম জলের উপর মাড়বাদ্ধা 
তাহ্রর উপর ঘর সে ঘরের চতুর্দিকে দেওয়াল ও চারি দিগে চারি দ্বার এবং চারি কোণে চারিটা 
চুড়া এই সকল কেবল বাতিতে নিশ্মিত। এবং কোন২ স্থানে নানা প্রকার রঙ্গের অভ্রেতে 
বিচিত্র তাহার চারি দ্বারে চারি জন লোক গন্ধক জালাইবার কারণ নিযুক্ত ছিল যখন এই 
সকল বাতি জালাইয়৷ এ ভেলা ভাদাইয়া দিল তথন অত্যন্ত শোভা করিয়া গঙ্গার উপরে গমন 
করিতে লাগিল এবং নবাবের ঘরের নিকট পনুছিলে তাহীর। ঘত পটক। ইত্যাদি আয়োজন 
করিয়া রাখিয়ছিল সে সকল এককালে ছাড়িল। এই সকল হইলে পর নবাব আপন ঘরে 
অনেক লোকের সহিত একত্র খান! খাইলেন। 


ধন্মব্যবস্থ' 
( ৫ সেপেম্বর ১৮২৯ । ২১ ভাপ্রর ১২৩৬) 


শ্ীধুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।-_মহাশয়ের ৪০৮ সংখ্যক চক্দ্রিকায় গ্রকাশিত 
যথার্থবাদিন ইতি স্বাক্ষরিত এক প্রেরিত পত্রে দেখিলাম যে কোন মহীশক় শ্রীশ্রীধৃত জগন্নাথ 


১৫২ সংবাদ পাত্রে লেক্তাবেনর কথা 


দেবের এদেশীয় প্রতিমার সেবাতি অজ্ঞাতকুল বাস দেবল ব্রান্ষণদ্ধারা নিবেদিত ও তৎস্পুষ্ 
ভক্ত ভক্তিভাবে ভোজন করিয়াছিলেন ত্র তৎপ্রতি কোন ব্যক্তি কোন উক্তি করাতে এ 
ভ৪. ভোক্তা ভক্ত রাঁগ।সন্ত হইয়! যাহা শিষ্টেরদিগের সর্ব্রথা অনুক্ত তাহাই তাহার উপর উক্ত 
করিয়াছেন ইহাতে আমার বক্তব্য এই যে.."শাস্ত্ে লিখিয়াছেন যে দেবল ব্রাঙ্গণ উপপাতকী 
তদন্নভোজী প্রায়শ্চিন্তার্হ হয় য্দাপি নিবেদিতে দোষাভাব কহেন তথাপি অন্নাতিরিক্ত দ্রবে 
তাহা কহিতে হইবেক কেননা নিবেদিত নিবেদিত সাধারণ তদন্নভোজনেই প্রায়শ্চিত্ত বিধি 
দৃষ্ট হইতেছে অতএব দেবসেবোপজীবি ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কর্তব্য কি অকর্তব্য ইয় তাহা 
সভের বিবেচনাতেই বিবেচিত হইবেক । 


ধন্মস্থান 
( ২৪.জুলাই ১৮১ন। ১০ শ্রাবণ ১২২৬ ) 
কাশীর প্রাচীন কথা ।--কাশী নগরে অনুমান আট লক্ষ লোক আছে। দশ বৎসর হইল 
কাশীতে হিন্দু ও মুসলমানের বড় বিরোধ হইয়াছিল মুসলমানেরা হিন্দুরদের দেধালয়ে 
গোহত্যা করিল তাহাতে হিন্দুরা কোপাবিষ্ট হইয়া মুসলমানেরদের এক প্রধান মদজিদ্‌ ইদগ! 
সেখানে এক শুকরকে মারিয়৷ ফেলিল তাহারদের মিথ্বর ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও তাহারদের 
কোরাঁণ ছি'ডিয়। আপন২ পায়ের নীচে রাখিল। মুসলমানেরা ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়। 
হিন্দুরদের প্রধান মন্দির ভাঙ্গিয়। ফেলিল ও কালভৈরবের জশাত। ভাঙ্গিয়া ফেলিল ও পুনর্বার 
সেখানে আর একটা গোহত্য। করিল ও তাহার রক্ত সর্বত্র ছিটাইল ও সে মৃত গো 
এক পবিভ্র পুষ্করিণীতে ফেলিল। পরে হিন্দুর! অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনারদের শক্তিপ্ধান্ত 
মুসলমানেরদিগকে মারিল তাহাতে ইংগ্রপ্তীয় মেনাপতির। অন্য কোন উপায়” *ন। হদখিয়। 
আপনারদের সৈন্যদ্বারা উভয় পক্ষে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। 


(৮ এপ্রিল ১৮২০। ২৮ ত্র ১২২৬) 

গঙ্গাসাগর 1--গঙ্গানাগর উপদ্ধীপের বন প্রতিদিন কাটা! যাইতেছে এবং দিনেই লোক 
বসতির আশা বাঁড়িতেছে । 

আমরা তিন চারি মাস হইল এই বিষয় কোন সমাচার দেই নাই কিন্তু ইহারি 
মধ্যে অনেক ইংগ্রপ্ীয় ও এতদ্দেশীয় ভাগাবান লোকেরা সেখানে অনেক ভূমি ক্রয় 
করিয়াছেন। যে সাহেব লোকের! এ কন্মের অধ্যক্ষ আছেন তাহারদের নিকটে কতক দিন 
হইল শ্রীঘুত বাবু রামমোহন মল্লিক এই যাদ্র। করিয়াছেন যে তাহার৷ গঞ্গাসাগর মোকামে 
কপিলদেবের আশ্রমের চতুর্দিকে পাঁচ শত বিঘা! ভূমি তাহাকে দেন। এবং এ মল্লিক 
সে স্থানে এক মন্দির ও সে স্থানের ঘাট বান্ধা ও ব্রাহ্মণেরদের বেতন এই২ সকল খবচের 
কারণ লক্ষ টাকা দিতে কল্প করিয়াছেন। এবং এ অধাক্ষ সাহেবেরদিগকে তিনি কহিয়াছেন 


ধন্্া ১৫৩ 


যে এই২ ব্যয়ের কারণ লক্ষ টাকা আমি তোমারদের নিকটে অর্পিত করি, তোমর! 
এই সকল খরচ করহ কেবল আমি ব্রা্গণেরদিগকে নিযুক্ত করিব তাহারদের বেতন তোমরা 
দিবা। এবং যদি এই খরচপত্র করিয়া লক্ষ টাকার কিপিং উদ্ধত হয় তবে কলাগ্ী 
অবধি গঙ্গাসাগরপধান্ত এক বড় রান্ত। কর! যাইবেক। 

ইহার কারণ এই যে এ অধ্যক্ষ সাহেঁবেরা না বুঝেন থে মল্লিক আম্মলাভের নিমিত্ত 
এই রূপ ব্যয় কণিতে গ্ররান্ত হইয়াছেন । এই রূপ হইলে গর্গাসাগর ক্রমেই শহর হইতে 
পারিবেক যেহ্তুক ক্রেত। ও বিক্রেতা লোৌকেরদের দ্বারা শহর জন্মে । প্রথম ক্রেত। 
লোক বসতি করিলে সুতরাং বিক্রেতা শোকের! সেখানে আপনারা যায় । 

নগ্যপি এ সাহেব লে!কেরা পাচ শত বিঘা ভূমি বিনা মূল্যে না দেন তবে মল্লিক 
অস্থতে। উপধুক্ত মূল্য দিয়াও তাহা লইবেন। তিনি এ সাহেবেরদের নিকটে এমত 
প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন থে এ স্থানে তীর্থ করিবার নিমিত্ত থে যান্ধিকেরা ধাইবেক তাহারদের 
স্থানে আপনি কিছু লাভ করিবেন ন।। 


(৩০ ডিসেম্গর ১৮২৯ ১৭ পৌষ ১২২৭) 


দ্বারক| ।--এই সপ্রাহে মৌকাম কলিকাঁতাতে সমাচার আসিয়াছে যে ওকা মণ্ডলের 
অন্তঃপাতী মহাতীর্ঘ স্থান দ্বারকাঁপুরী ইতগ্রপ্তীয়েরদের হস্তগত! হইয়াছে ।.*, 


(২৮ জুলাই ১৮২১। ১৪ আবণ ১২২৮) 
জগন্নাথক্ষেত্র ॥--জগন্নাথক্ষেত্রে পূর্বব বত্সর যাত্িক লোক অতিন্যুন গিগ্লাছিল তাহাতে 
সেখানকার" অপিকারিরা ও আর২ লোকেরা জ্ঞান করিয়াছিল খে আগামি বঙ্সর লোক 
অধিক হইবেক। কিন্তু এইক্ষণে সমাচার পাওয়া গেল থে পূর্ব বত্সরহইতে এই বৎসর 
গতিনান লোক হইয়াছিল। এবং দুর্ভিক্ষ ও ওলাউঠ! রোগের দ্বারা সেখানকার লোক 
বিদপ্ত হইয়াছে এই বখ্পর সেখানকার কোন লোক জগন্নাথ দেবের রথ টানে নাই ও 
'সথানকার ব্রা্ণ পণ্ডিতের। অন্য কোন উপায়দ্ধার। রখযাখা সমাপু করিয়াছেন । 


(৮ মে ১৮২৪।২৭ বৈশাখ ১২৩১) 


গ্রীক্ষেত্র ।--১৮ মার্ট তারিখের এক সাহেবের পত্রদ্বারা অবগত হওয়া! গেল যে 
গত দোলযাত্রার সমস্ধ বন্দেলখগ্ডের রাজ! অনেক লোক সমভিব্যাহারে জগন্নাথ দেব দর্শনার্ণ 
শ্রীক্ষেত্রে আপিঘ়্াছিলেন এবং জগন্নাথজীকে দর্শন করিয়া আট হাজার টাক! মুলোর 
এক হার দিয়াছেন এবং ভোগের কারণ ও আরং২ দেবতারদের পূজার কারণ পাগ্ডারদ্দিগকে 


পোঁনর হাজার টাক! দিয়াছেন ও ছুংখিরদিগকে কতক টাক! বিতরণ করিয়াছেন |. 
ও 


১৫৪ লওআাদে পাত্রে লেক্যান্নে কথা 
(১৮ মে ১৮২২ 1৬ জোট ১২২৯) 


এ [কাটোয়ার ] পত্রেতে আরো সমাচার জান। গেল যে অগ্রদ্বীপে শ্রীল্লীগোপীনাথ 
ঠাঞ্চুরের বাটা ভাগীরধীর কুলভঙ্গেতে ভগ্ন'প্রায়া হইয়াছিল তৎপ্রযুক্ত পূর্বববাটার দক্ষিণ 
পূর্বদিকে পূর্বব মত বাসি প্রস্ততা হইতেছে। 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ । ২০ মাঘ ১২২৯) 


অনিণাত বলি ॥-_-মৌকাম কলিকাতার ঠনঠনিষার বাজারের উত্তবে কালীবাগীর 
নিজ পূর্ব তেমাঁথা পথে ১৪ মাঘ রবিবার ২৬ জানুআরি গ্রহণ দিবসে রান্রিরালে ১ 
রাঙ্গা বাছুর ও ১ বানর ও ১ কাল বিড়াল ও ১ শ্ুগাল ও ১ শুকর এই পাচ পশু 
কাটিয়াছে পর দিন প্রাতঃকালে সকলে দেখিল যে এই পাঁচ জন্তর শরীরমাত্র আছে কিন্তু 
মুণ্ড নাই ইহাতে অন্রমান হয় যে মুণ্ড কাটিয়া লইয়া গিয়াছে! উহার কারণ কিছু 
জীনা। যায় নাই । 


( ১৩ ডিসেম্বর ১৮২৩। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩০ ) 

বক্রেশ্বর তীর্থ ॥__-২৩৬ নবেণর তারিখে মেরকিউরি কাগজে বক্রেশ্বর তীথের বৃত্তান্ত 
বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে তাহার স্থূল আমরা জমা করিয়া প্রকাশ করিতেছি ।__ 

মোং বীরভূমির নিকট সিউড়ির পশ্চিম কএক ক্রোশ অন্তর বক্রেশ্বর শিবের এক 
মন্দির আছে সেই মন্দিরের নিকট চারি কুণ্ড আছে তাহাহইতে অনবরত উঞোদক 
ফুটিয়া উঠিতেছে। এ কুণ্ড সকল চতুর্দিগে পাকা গজগিরি করিয়া বান্ধা এবং চারি দিগে 
ঘাট আছে। এ কুগুহইতে সর্বদ। জল নির্গত হইয়া তাহার নিকট এক নদীতে, পড়িতেছে 
কিন্তু তাহাতে কুগ্ডের জল কথন ন্যনাধিক হয় না। কুগড প্রায় চারি হস্ত পরিমাণ 
গভীর হইবেক তাহার জল এমত উষ্ণ যে লোক হাতে স্পর্শ ভিন্ন অবগাহন করিতে 
পারে না কিন্ত কোন শন্ত দ্রিলে সিদ্ধ হয়না উহাতে আশ্চধ্য এই যে তাহার অতিনিকটে 
আর কএকট। কুণ্ড আছে তাহার জল অতিশীতল। 


(২৭ মার্চ ১৮২৪ । ১৬ চৈত্র ১২৩০) 
তারকেশ্বরের মহন্তের পুণ্য প্রকাশ ।--শুনা গেল যে তারকেশ্বরনিবাসি শ্রীমশ্তগিরি 
সন্গ্যাসী স্বীয় ধন্ম কম্ম সংস্থাপনার্থ এক বেশ্ঠ। রাখিয়াছিল তাহাতে জগন্নাথপুরনিবাসি রামস্থন্দর- 
নামক এক ব্যক্তি গোপের ব্রাহ্মণ এ বেশ্তার সহিত কি প্রকারে প্রসক্তি করিয়া! ছদ্মভাবে গমনী- 
গমন করিত। পরে সন্গ্যাসী তাহ।৷ জানিতে পারিস্বা ২ চৈত্র শনিবার রাব্রিযোগে সন্ধান- 
পূর্বক হঠাৎ যাইয়! বেশ্তাকে কহিল যে একটু পানীয় জল আন আমার বড় পিপাসা 
হইয়াছে তাহাতে বেশ্তা জল আনিতে গেলে সন্তাসী সময় পাইয়া এ ব্রাঙ্গণের বক্ষ-স্থলের 


ধন্ম ১৫৫ 


উপর উঠিয়া তাহার উদরে এমত এক ছোরার আঘাত করিল যে তাহাতে তাহার 
মঙ্জলবারে প্রাণ বিষ্বোগ হইল পরে তথাকার শ্দারোগা! এই সমাচার শুনিয়। এ সন্যাসীকে 
গ্রেপ্তার করিয়াছে এইমাত্র শুনা গিয়াছে । 


(১১ সেপ্টেম্বর ১৮২৪ । ২৮ ভাত্র ১২৩১) 
কাসী।__পৃক্দে প্রকাশ কর গিয়াছিল যে তারকেশ্বরের মস্তরাম গিরি এক 
বেশ্তার উপপতিকে খুন করিয। ধরা পড়িয়াছিলেন তাহাতে জিল। হুগলির বিচারকর্তারা 
তাহাকে বিচারস্থলে আনাইয়। বারম্বার জিজ্ঞাসা করাতে প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তিনবার 
অস্বীকার করিলেন কিন্ত ধর্মগ্ত সুম্্া গতিপ্রযুক্ত চতুথবারে স্বীকার করাতে শ্রীমুক্তের 
বহুতর আপেক্ষপূর্বক ফলাসী হুকুম দিলেন তাহাতে ১৩ ভাদ্র তারিখে রীত্যনুসারে তাহার 
ফাসী হইয়। কম্মোপযুক্ত ফল প্রাপ্তি হইয়াছে । 


(২৭ নভেম্বর ১৮১৯ । ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২১) 
কলিকাতা ।--কলিকাভার বহুবাজারের কোম্পানির ম্দরসার নিকটে কোম্পানির এক 
গ্রিজ৷ ঘর হইবেক তাহার আয্মোজন হইতেছে এবং সে প্রপ্তত হইলে তাহাতে এক জন 
উপদেশক থাকিবে ও তাহার নিকটে এক ইংগ্রতীয় পাগশালা হইবেক সেখানে অনেক 
বালক বিনামূল্যে বিদ্যা পাইবেক । 


(১ জুন ১৮২২। ২০ জ্যৈয্ ১২২৯) 
গ্রিজাঘর ॥-সমাচার জান| গেল যে ক্িকাতার গড়ের মধ্যে চৌরাস্থাতে এক নৃতন 
গ্রিজ৷ খর হইবে এবং চৌরাস্থার চতুর্দিগে বুক্ষ আছে তাহার ছায়াতে লোকেরা অনায়াসে 
ধাতায়াত করিবেক এবং গ্রিজাতে সহস্র লোক বসিতে পারিবেক । 


( ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪1 ৪ আশ্বিন ১২৩১) 


দিল্লী ।-_ পত্রদধারা অবগত হওয়া গেল যে কর্ণল ক্ষিনর সাহেব দ্িলী শহরে এক 
গিরিজাঘর নিশ্বাণ করাইবার কারণ বিশ হাজার টাকা দিয়াছেন । 


(৮ জুন ১৮২২।২৭ জ্যেষ্ঠ ১২২৯) 


জীসাহেব ॥-মোং বন্দেলখণ্ডুহইতে সম্প্রতি এক সাহেব মোং কলিকাতাতে আসিয়াছেন 
তিনি এক প্রকার লোকের বিবরণ কহিলেন। এ সাহেব ১৮১৪ শালের মে মাসে 
মোং পান্নাতে গিয়াছিলেন সেখানে হীরার মহান্গনেরদের প্রমুখাৎ জ্ঞাত হইলেন যে এ 
পান্নাতে জীসাহেবের মন্দির আছে। বৈকাল বেল! এ সাহেব আর২ সাহেবেরদিগকে সঙ্গে 


৯৫৬ সংবাদ পত্ে লেক্কালেব্র কথা 


করিয়া! এ মন্দির দর্শনার্থ গেলেন কিন্তু সেখানকার অধিকারির! জুতা পায়ে দিয়া মন্দিরের মধ্যে 
যাইতে দিল ন।। পরে সাহেবের জুতা খুলিয়া মন্দিরের মধো প্রবিষ্ট হইলেন ও দেখিলেন 
যে তাহারদের পুজাদি ব্যবহার সকল নানকপনস্থিরদের মত। 
এবং তাহারদের নিকটে এঁ জীসাহেবের বিবরণ শুনিলেন যে এক শত বসর পূর্বে 
কোন এক বাদশাহ আপন উজ্জীরকে এক দিন কহিলেন যে হিন্দু লোক কথনও মুপলমান 
হয় না। তাহাতে উজজীর কহিল যে ভাল আমি হিন্দুকে মুসলমানের মধ্যে আনিতে 
পারি। ইহা কহিয়া কিঞ্চিৎ ধন লইয়া এক ছোকরা চেলাকে সঙ্গে করিয়৷ মোকাম পান্নাতে 
পিল এবং এ চেলাদারা আপনার বুজুরুকী প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে তাহার 
বুঙ্গরকী কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইলে কন্য। ভারাক্রান্ত এক ত্রাঙ্গণ আসিয়া কহিল যে হে সশাই 
সাহেব আমি শুনিয়াছি যে আপনি যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন অতএব 
আমি দাকগ্রস্ত আমি যেরপে কিছু টাকা পাই তাহা করুন। ইহা শুনিয়। এ বুজরুক 
কহিল যে ভাল তুমি এখন যাও বৈকালে আদিও | ইহা কহিয়া এ ব্রাহ্মণকে বিদায় 
করিয়া আপন চেলাদ্বার। এক বৃক্ষের নীচে গুপ্ত রূপে এক শত টাকা রাখিল। বৈকালে 
ব্রাহ্মণ আইলে কিঞ্চিৎ কাল ভ্রকুটা করিয়া কহিল যে অমুক বৃক্ষের নীচে তোমার কারণ 
ঈশ্বর টাকা রাখিয়াছেন। ত্রাক্ষণ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তথা গিয়া এ এক শত টাকা পাইল। 
ইহাতে এ বুজুরুকের প্রতি এ ত্রাক্ষণের নিতান্ত বিশ্বাস জন্মিল ও সে ক্রমে আপন 
মত ত্যাগ করিয়া এ মতাবলঙ্গী হইল। কিন্তু এ বুজুরুক অতিশয় জ্ঞানী সে মৃত্তিকা 
বিণেচন করিয়। মৃত্তিকার নীচস্থ বস্তর বিষয় নিশ্চয় কহিতে পারিত তাহাতে এক স্থানের 
মুত্তিকা পরীক্ষা করিয়া চতুঃখাল নামে এক রাজাকে কহিয়াছিল যে এ স্থানে হীরা আছে। 
এ রাজা সে স্থান খনন করিয়া হীর! পাইয়াছিল তাহাতে এ রাজা অতিশয় ভক্তি রিয়া 
আপন রাজা সমেত তন্মতাবলম্ী হইল। তদবধি এ বুজুরুক মুগলমানেরদের নিকটে জীসাহেব 
নামে ও হিন্দুর নিকটে প্রাণনাথ নামে মান্য হইয়াছিল এবং কতক হিন্দু "৪ মুসলমানকে 
আপন মতে আনিয়াছিল। পরে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার কবর হইয়াছিল এবং সে 
কবরের উপরে এখন প্রস্তরময় এক মস্তক ও তাহার কপালে ত্রিশূলের আকুতি আছে 
এবং মস্তকের উপরে এক ত্রিশূল আছে। 
এ সাহেবের এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া ও দেখিয়া অনুমান করিলেন যে আওরঙ্গজেব 
ধাদশাহের অধিকার কালে তীহার উজীরের এই কীত্তি হইতে পারে থেহেতুক এক শত বৎসর 
পুর্ন আওরঙ্গজেব বাদশাহ হইয়াছিলেন এবং এতাদৃশ বিষয়ে তাহার অনেক২ কথা শুনা যায়। 


(৩* জানুয়ারি ১৮৩০ । ১৮ মাঘ ১২৩৬) 


ধর্মসভার আনুফুল্যে যে সকল টাকা চাদায় সহী হইতেছে তাহার বেওরা চন্দ্রিকায় 
প্রকাশ হইতেছে গত বৃহস্পতিবারের চক্দ্রিকায় নীচে লিখিত টাকা'র সহী দেখিতেছি। 
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শযুত বাবু প্রাণনাথ চৌধুরী! ৫০০ 
ভুত বাবু রাজনারায়ণ রায়*বাহাদুর | ৫০০ 
শ্রীযুত বাবু মধুস্থদন সাণ্যাল। ৩০০ 
-- উদয়চাদ দর্ত। ২০০ 
-- জন্বনারাযণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০৩ 
--* নবীনচন্দ্র বন্থ 1 ৫০ 
-- ওবানীপ্রসাদ ঘোষ। ৫০ 
- শিবচজ্জ বস্থ। ৩৫ 


এতদ্ধ।তিরেকে এগারো জনে অষ্টআশী টাকার মহী করেন। 


(৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ | ২৫ মাথ ১২৩১) 
চন্দ্রিকায় কহে যে শ্রীযত বাঁবু ভবানীচরণ বন্যোপাধ্যায় ভবানীপুরে গত সপ্তাহে এব 
ধম্মসভা করিয়াছেন তাহা কলিকাতায় স্থাপিত ধন্মভার অনুগ্তণ এ সভাতে তত্রস্থ লোকেরদের 
ঢুই হাজার দুই শত নিরালব্বই টাকা স্বাক্ষর হইয়াছে । 


( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০ । ৩ ফান্ধন ১২৩০) 

ধম্মসঙা ।--গত ২৬ মাথ রবিবার কলিকাতার উত্তর কাশীপুরে শ্রাধুত বাবু প্রাণনাথ 
স্টৌধুরির বাটিতে মতা হইয়াছিল এঁ সভায় কলিকাতাস্থ কএক জন এবং কাশীপুর বরাহ- 
নগর আরিয়াদহ দক্ষিণেশ্বর বেলঘরিয়া পানিহাটি কুমারহাটি টাকি নুননগরপ্রভৃতি গ্রামবাসি 
বিশিষ্ট শিষ্টপমৃহ লোক সভা সম্পাদক শ্রযুত ভবানীচরণ বন্োপাধ্যায়ের আহ্বানপত্রের 
দ্বারা আগমন করিয়াছিলেন পরে ধশ্মনভার কারণাবগত হইয়া চাদার বহিতে আপন২ 
স্বেচ্ছাপূর্ধবক স্বাক্ষরাঞ্কিত করিলেন তাহাপধিগের নাম ধনদাতার শ্রেণীতে লিখিত হইল 
এবং এ সভায় ইহাও ধাধ্য হইল যাহার! হিন্দকুলোডব কিন্তু সতীর ছেষী তাহারদিগের সহিত 
কাহার আহার ব্যবহার থাকিবেক না। 

অপর সভাধ্যক্ষ বারজনকে এঁ সভারোহণের সম্বাদ কর! গিয়াছিল তন্মধ্যে শ্রীধৃত বাবু 
আশুতোষ দে শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং শ্রীযুত 
বাবু হরিমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধি শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন ইহারদিগের 
সাক্ষাতে সম্পাদককর্তৃক উক্ত হইল যে বার জন সভাধ্যক্ষ হইয়াছেন আর কএক জন অধিক 
এবং সম্পাদকের সহকারী এক জন হইলে ভাল হয় তীহীরদিগের দ্বারা সমাজের কারণের 
অনেক উপকার হইতে পারিবেক তাহাতে অধ্যক্ষেরা উত্তর করিলেন ধন্দাঁতারদিগের মধ্যে 
তুমি ধাহাকে২ বিবেচনা! করিয়াছ তাহা ব্যক্ত কর পরে কথিত হইল । 


১৫৮- সংন্রাদ পাত্রে সেক্তাবেনত্র ক্রথা 


শ্রধূত মহারাজা বনয়ারিগোবিন্দ বাহাদুর । 
শ্রীধৃত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
_- প্রাণনাথ চৌধুরী । 
-- শতৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । 
- ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় । 
__ রাজকুষ্ণ চৌধুরী । 
-- উদয়টাদ দত্ত 
_- রামরত্ু রায়। 
- নবকুষ্ণ সিংহ । 
_- উমানন্দ ঠাকুর । 
_ শিবনারায়ণ ঘোষ । 
ইহারদিগকে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা ধর্মসভার অধাক্ষতাপদদে অভিষিক্ত করিলেন 
সম্পাদকের সহকারিতাজন্য শ্রীধুত বাবু আশুতোষ দে কহিলেন যে শ্রীযুত বাবু কুষ্ণজীবন 
বন্দ্যোপাধ্যায় হইলে ভ'ল হয় তাহাতে অধাক্ষেরা সম্মত হইয়া কহিলেন ধশ্মসভার লিখিত 
পত্রাদিতে থাহা সম্পাদকের স্বাক্ষরের আবশ্তক হয় যদ্যপি সম্পাদক কোন কারণপ্রযুক্ত 
স্বাক্ষর করিতে অক্ষম হন সহকারিসম্পাদক তাহা স্বাক্ষর করিলে গ্রান্থ হইবেক এবং 
সম্পাদক তাহাকে ঘে কর্মের ভারার্পণ করিবেন তাহ! তিনি করিবেন । 
অপর অধ্যক্ষের কহিলেন অদ্য যে কএক জন মনোনীত হইলেন তীাহারদিগকে পত্রের দ্বারা 
অবগত করাইয়| তাহার দিগের স্বীরূত উত্তর সকল অধ্যক্ষেরদিগকে ভাত করাইবেন। সংঘ্ং 


৭৩ মাচ ১৮৩০ 1 ২৪ ফাল্গুন ১২৩৬) 


ধন্মনভাধ্যক্ষেরদিগের বৈঠক ।--গত ১১ ফালগুণ রবিবার পটলডাঙ্গার শ্রুত বাবু বৈদ্যনাথ 
দাসের দরুন ২৮ নগ্বরের বাটাতে সভাধ্যক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল এ বৈঠকে সভার নানা কম্ম 
সমাপনানন্তর শ্রীযুত বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক ধনরক্ষক পদ পরিত্যাগের ষে পত্র প্রেরণ করিয়া- 
ছিলেন তাহা সম্পাদককতক পঠিত ভইবাতে উপস্থিত অধ্যক্ষেরা তাহার প্রার্থনা গ্রাহথ 
করিলেন অনন্তর সম্পাদক প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি ধনী শিষ্ট ধর্শিষ্ঠ কর্ম্োপযুক্ত বিবেচনা 
করিয়া ধনরক্ষক পদে নিযুক্ত করুন তাহাতে শ্তীধুত বাবু রাঁমগোপাল মল্লিক কহিলেন 
বাবু রামছুলাল দেবের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেব নিযুক্ত হইলে ভাল হয় 
শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব এ কথার পোষকতা করিবাতে সভাস্থ সকলেই তাহাতে সম্মত 
হইলেন পরে সম্পাদকের প্রশ্নমতে শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস ও শ্রীযুত বাবু জয়নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় 
সভার অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন অনন্তর পানা মালদহাঁদি নানা স্থানহইতে ধর্দসভাসম্পকাঁয় 
যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহার সদুত্তর লিখিতে সম্পাদককে অনুমতি তইল। সং চং 


ধ্ল্গ ১৫১১ 
বিবিধ 


(২৯ ডিসেম্বর ১৮২১ । ১৬ পৌষ ১২২৮) 


সন্ঠাসিরদের দৌরাম্মা ॥-_মুসলমানেরদের অপ্নিকার কালে পশ্চিমদেশ হইতে উলঙ্গ নাগ! ও 
সন্তাসির। মধ্যে২ এই দুর্বল দেশে আপিন লুঠ ও গৃহাদিদাহরূপ অনেক দৌরা স্া করিত ইশা বৃদ্ধ 
পরম্পর৷ প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত শুন। যায় ইহার 'এই এক কারণ অন্মানে আইসে। 

পর্ধরবে এক প্রকার সন্তাপির। ছিল তাহারা দিগম্বর ও ভিক্ষীদ্বারা কালক্ষেপ করিত কিন্ত 
উপযুক্ত সময় পাউলে চৌর্ধা ও দস্থাবুত্তি ও বধপর্যান্তও ছাড়িত না। তৎকালে মাড়বার কিন 
যোধপুরে ব্‌ সম্পত্তিমতী এক স্ত্রী ছিল সে ভিক্ষুকেরদিগকে বিস্তর ধনদান করিতে লাগিল 
তাহাতে তাহার চত্র্দিকস্থ প্রদেশহইতে সহম্বং ভিক্ষুকের! এ স্ত্রীর নিকটে আসিতে লাগিল 
এবং এ ধনদাত্রীর ধনদাঁনে তৃপ্প ন! হওয়াতে চতুর্দিকের দেশ লুঠ করিয়া আনি। এ স্ত্রীর বাটার 
মধ্যে আশ্রয় করিঘা মদ্দিরাপান ৪ গণিকা সঙ্গ রঙ্গে থাকিতে লাগিল। তত্রত্য লোকের। ইহাতে 
বিরক্ত হইয়। এ স্বরংখ্যাত ধার্মিকেরদের প্রাতিকল্যাচরণ আরম করিল। কিন্তু মহাসংগ্রাম হইলে 
পর সন্তাসির। জয়ী হইল । ইহাতে সকলে এ দ্িগন্থরেরদিগকে ও এ স্বীকে জাদুগর জ্ঞান করিল 
এবং সর্দত্র এমত রটিল ষে এ স্ী এক প্রকার খিচড়ী পাঁক করিয়। সন্তাসিরদিগকে ভোজন করায় 
ততপ্রপৃক্ত তাহারদের শরীরে মনুষোর অন্ত্র লাগিতে পায় না অতএব তাহার। অগ্গেয়। বাস্তবিক 
জাদুগরিদ্বার| তাহারা অঙগেক্স হইল না কিন্ধ এ মিথা! জনববে বিশ্বাস করিয়া সমর্প ব্যক্তি 
ভয়প্রযুক্ত তাগারদের সহিত যুছ্ে প্রবৃত্ত হইত না স্থতরাং তাহারা অজেয় হইল । 

* পরে তাহার ই স্ত্রীর আশ্রয়ে থাকাতে অধিক প্রবল হইয়া চতুধিকে লুঠ করিল ও 
মাডব্লার দ্রেশ লুঠ করিতে গিয়৷ সেখানকার রাজসৈন্যের সহিত সমর করিয়! সৈন্য ও রাজাকে 
বধ করিল। রাজার অমাত্যেরা সসৈম্ধ তাহারদের উপর আক্রমণ করিলে তাহারাও রাঙ্জার 
তলা দুর্দশাতে পড়িল। এই অনপেক্ষিত জয়প্রাঞ্ণ হইয়া এ ভিক্ষুকেরা স্ফীত হইল ও 
মহারাজধানী দিলী পথ্যন্ত আক্রমণ করিতে উপক্রম করিল । পরে বিশ হাঙ্গার সৈন্য সহিত 
গ্রন্ত্রী আপনি দিল্লী প্রস্থান করিল। আগরা পহুছিবার পচ দিন পূর্বব তত্রস্থ বাদশাহের 
অমাত্যেরা সৈন্য তাহারদের উপর পড়িল কিন্তু তাহাতেও দিগন্ধরেরা জয়ী হইল অপর তাহার! 
মনেং হিন্দস্থানের তাবৎ পরাক্রম ওধন গ্রহণ করিয়া এ বৃদ্ধাকে আপনারদের বাদশাহ নামে 
খ্যাত করিল। 

তৎকালীন দিল্লীর সিংহাসনাধিষ্টায়ী মহাপরাক্রমী আওরঙ্গজেব বাদশাহ এই বৃত্তান্ত শুনিয়া 
সংকটজ্ঞান করিলেন যেহেতুক তিনি ভাবিলেন যে অন্থ২ লোকেরদের মত আমার সৈনে;র 
লোকেরাও এ সন্যাপিরদের জাছুগরিতে বিশ্বাদ করে অতএব কিজানি সন্যাসিরদের সহিত 
যুদ্ধে আমার শৈন্যেরা কি করে। সেইহেতুক এঁ ভিক্ষুকেরদের জাছুগরি বিষয়ে আপন সৈন্তের 
বিশ্বাস নষ্ট করা তিনি তাহার প্রথম উপায় জ্ঞান করিলেন। আগুরঙ্গজেবের ধাশ্মিকতা এঁ স্ত্রীর 


১৬০ সংন্বাদ পত্রে মেক্সান্েল্র ভ্তথা 


ধার্টিকতার তুল্যরপে লোকঃ প্রচাব ডিল অতএব তিনি এই ঘোঁধণা করিলেন যে অন্য 
জাছুগরিদ্বারা সন্যাসিরদের জাদুগণ্ির নষ্ট করবার এক উপাক় পাইয়াছি। উহা কহিয়া আপনি 
কতক দুর্বোধ্য মন্ত্র সট্ি কবিয়। লিখিলেন ও কহিলেন যে এই পত্র নিশানের উপর লট কাইয়। 
সৈন্ের অগ্রে২ লইয়। গেলে তাহা রদের গুণ জ্ঞান বিফল হইবে। শেষে এই উপায় ফলবান 
হইল যেহেতুক এ সন্তাসির। অভ্ন্ত যুদ্ধ করিয়া! পশ্চাৎ বদশাহের সৈন্ঠের পরাক্রমে 
তাহার] কাটা গেল এবং তাঠারদের মধ্যে কতক সন্তাসিরা সেনাগতিরদের আনুকুল্য রক্ষা 
পাইল । 

অতএব বোঁধ হয় যেএঁ সন্যাসিরদের অন্তঃপাতি কতক নাগ| এ প্রদেশেও আপিম্া নান! 
দৌরাত্ম্য করিত। 


(১৮ অক্টোবর ১৮২৩। ৩ কার্তিক ১২৩০ ) 


স্তভাগমন ॥ -শ্রীযুত রাইট রিবরেও রিজিনাল্‌ঙ হেবর সাহেব কলিকাতার লার্ড বিসোপ 
অর্থাৎ প্রধান ধন্মাধ্যক্ষ হইয়। ইং গ্ুহইতে গত শুক্রবার বৈকালে কলিকাতা পহ্ছিয়াছেন। 
তাহার সংভ্রমার্থে শনিবার গড়েতে তোপ হইয়াছে এবং গত রবিবাঁরে শহর কলিকাতার প্রধান 
গীজ! ঘরে তিনি ধম্মোপদেশ করিয়াছেন তাহাতে শহর নিবাপি সাহেব লোকেরা 
অনেকে আসমিয়াছিলেন। তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়! সকল বিজ্ঞ ব্যক্তির তাহার প্রশংসা 
করিয়াছেন। 


ন্নিন্নিচ্ 


লটারি 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ | ৬ ফাঁক্ষুন ১২২৮ ) 


কলকাতার ২৬ লাটরী |--৮০৯ নম্র টিকীটে ১০০০০ এক লক্ষ টাকা চুচ্ডার 
শীত প্রাণরুষঃ লাহা ও গ্রিমূত লালমোহন পাস্লর নামে উঠিষ়্াছে এ টাকা তাহারা তৃলাংশ- 
ক্রুমে লঈয়।ছে এতদ্দে্ধ অন্য২ ঘে১ টিকীট উঠিয়াছে তাহ। নীচেব তপশীলে জান! যাইবে । 

১১ ফিরুয়ারি সোমবার 1 ৫৪৫৯ নঙ্গর ১০০০ টাক! ২৯৩৮ ও ৪৮৮০ নম্বর প্রত্যেক 
৫০০ টাঁকাঁ। এতগ্টিন গ্রতোক টিকীটে ২৫০ ঢু শত পঞ্চশ টাঁক। করিয়। তের টিকীট 
উঠিয়াছে। 

১২ কিত্রআরি মঙ্গলবার । ৩৪৭৭ নম্বর ২০০০০ টাকাঁ। ১৮৭৫ নণ্বর ১০০০০ টাঁক|। 
৯০ নম্বর ১০০০ টাকাঁ। ১৮৬৭ নম্বর ৫০* টাক! । ২৮৪৩ নঙ্গব ৫০০ টাকা। ১৫ নঙ্গর ৫০০ 
টাকা । ৫৯০ নম্বর ৫০০ টাঁকা। এতত্ডিম্ প্রত্যেক টিকীটে ছুই শত পঞ্চাশ টাকা করিয়। 
১৭ সতের টিকীট উঠিয়াছে। 


( ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮২২ । ১৩ ফাল্ধন ১২২৮) 

ইস্তাহার।_-মোকাম কলিকাতার ২৭ বারের লাটরি যে হইবেক তাহাতে যে লাভ 
হইবেক তদ্দার। কলিকাতা শহরের পরিপাটী হয় এমত শ্রীযৃত কোম্পানী বাহাদুর নির্ধাধা 
করিয়াছেন। লাটরিতে ৬০০০ ছয় হাজার টিকীট হইবেক ইহার মধ্যে ১৪৫৭ চৌদ্দ শত 
সাতান্ন টিকীট মাল ততিম্ন ৪৫৪৩ চারি হাজার পাচ শত তেতাল্লিশ টিকীট ফরস।। এই 
টিকীট কলিকাতার টোৌনহালে ১৫ মাচ মঙ্গলবারে ছুই প্রহর বেলার সময়ে নিলামে বিক্রম 
হইবেক তাহ'তে ৬০০০০০ ছয় লক্ষ টাকার নান ডাকিলে পাইবেক না ইহার অধিক ঘিনি 
ডাঁকিবেন তিনি পাইবেন । 


রাস্তাঘাট 
( ১৪ নভেঙ্গর ১৮১৮ ৩০ কাত্তিক ১২২৫) 
নৃতন খাল।__ফুলপীর নীচে এক খাল সমুদ্রপর্যান্ত যায় সেই খালের গোড়। অবধি 


কলিকাঁতাপধ্যন্ত একট। নূতন খাল কাটিবার নিমিত্ত পরামর্শ হইতেছে যদি এই মৃত খাল কাটা 
১ 


১৬২ গওল্বাদ পাত্রে সেকালের কথা 


যায় তবে তাহাতে এই উপকার হইবে যে সমুদ্রহইতে যে সকল দ্রব্য কলিকাতাতে আমদানি 
রপ্তানি হয় তাহ! নির্ভয়ে অনায়াসে এ খাল দিয়! কলিকাতায় আমিতে ও যাইতে পারে। 

অন্ত এক খালও কাটিবার কারণ কথা হইতেছে অবর্ষয সময় উত্তর ও পশ্চিমহইতে 
যত দ্রব্য কলিকাতায় আইপে তাহার! ইচাঁমতী নদী দিয়া শিবনিবাস পধ্যন্ত আইসে ও সেখান- 
হইতে হরধামের খাল দিয়া গঙ্গায় আইসে কিন্তু গঙ্গায় আসিবার সময় নিত্য দক্ষিণে বাতাস 
পাঁয়। এবং গঙ্গায় পনুছলে জোয়ার ভাট পায় ইহাতে অনেক গহঁরি হয় ও অনেক নৌকার 
ক্ষতি হয় যদি হরধাঁমের খাল অবধি কলিকাঁতার পূর্ববপধ্যস্ত একটা খাল কাটা যায় তবে 
এতদশীয়্ বাণিজ্য অবিলম্বে নির্বিিঙ্গে রাজধানীতে পনুছে | হরধাম অবধি কলিকাতার পূর্বব- 
পথ্যন্ত পচিশ ক্রোশ হইবে এবং যদি যমুনা নদীর সহিত সম্মিলিত করা যায় তবে কেবল কুড়ি 
ক্রোশ কাটিতে হয় যদি ইছামতীহইতে কাট! যায় তবে পোনর ক্রেংশ কাটিতে হয়। 

এই খাল কাটিলে কলিকাতার লোকেরা অনায়াদে ভাল জল পাইবে ও জাহাজের 
লোকের! যে জল লইবার কারণ নৌকা পাঠাইত তাহারাও এ খালহইতে ভাল জল পাইবে। 

অনুমান হয় যে এই খাল কাটিতে এই ব্যয় হইবে যদি খাল কুড়ি ক্রোশ লম্বা হয় এবং 
যদি খালের গোড়া ষাটি হাত চৌড়া ও খালের মুখ কুড়ি হাত চৌড়। করে ও পৌনে পোনের 
হাত গহেরা হয় তবে গাল কাটিবার খরচ পাচ লক্ষ আট চন্লিশ হাজার টাকা লাঁগিবে। 
জমীর মুল্য এই যদ্দি চৌড়াতে এক শত চল্িশ হাত জমী লওয়া যায় তবে তাহার সকল 
জমীর মুল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় এই হিসাবে ফি বিঘা জমীর মূলা দশ টাকা 
করিয়া ধরা গিয়াছে এবং কলিকাতার নিকটে যে জমী তাহার কারণ কুড়ি হাজার টাকা 
ধর। গিয়াছে । তৈনতীর এই খরচ যদি তিন বসর লাগে ও পাঁচ শত টাকা কিয়া মাসে 
ধরা যায় তবে আটার হাজার টাকা হয় সর্ব শুদ্ধা ছয় লক্ষ আঠার হাজার টাকী। : যদি 
ইহার উপর বাজেধরচের নিমিত্ত আর কিছু ধরিয়া দেয় তবে সাড়ে ছয় লক্ষ টাক! হয় যদি 
থালের উপর নৌকার হাসিল লওয়৷ যায় তবে অনুমান প্রতিবৎসর পয়ষটি হাজার টাকা 
উৎপন্ন হইতে পারে ইহাতে আগল ব্যয় টাকার সকল নু পোষাইতে পারে । কলিকাতার 
পর্বে টালির খাল দিয়া যে নৌক! যায় তাহার হ্াসিলে প্রতিবৎসর পয়ষটি হাজার টাকা 
উৎপন্ন হয় অতএব এই খাল হইলে অবশ্ত ইহার অধিক হাসিল হইতে পারিবেক এবং টালির 
খালে যে উপকার হইতেছে তাহাহইতে দশ গুণ উপকার এই খালে হইবেক। 


( ৫ আগষ্ট ১৮২০1 ২২ আাবণ ১২২৭ ) 
কলিকাতার নূতন রাস্থা।_ মোং কলিকাতাতে ধর্মতলাহইতে বহুবাজারে শীন্র গমনা- 
গমনের কারণ নূতন রাস্থ। হইতেছে এই বাস্থা হইলে যেমন লোৌকেরদের উপকার হইবেক 
তেমন অন্য রাম্থাতে উপকার হয় না যেহেতুক পূর্বে ধর্মতলাহইতে বহুবাজার পর্যন্ত গাড়ী- 
প্রভৃতি গমনাগমন করিবার নিকট প্রশস্ত রাস্থা ছিল না পূর্বে আলিতে হইলে ঘুরিয়া আসিতে 


বিবিধ ১৬৩ 


হইত। এবং তাহাতে আরো উপকার এই যে মেরাস্থার মধ্যে লালদিঘীর মত এক উত্তম 
পু্ধরিণী কাটা যাইতেছে এবং তাহার চতুর্দিকে পরাস্থা হইবেক শ্রীশ্রীযুতের নামান্গসারে এ 
রাস্থার নাম হোষ্টিংস রাস্থ। খ্যাত হইবেক। 

অপর আরে! শুনিতে পাই থে মোং চৌরঙ্গিতে এই ম্ত পুগ্ধরিণী ও তাহার চতুর্দিকে 
উৎকষ্ট রাস্থা কর! যাইবেক। 


( ৩ মাচ ১৮২১। ২১ ফাল্তন ১২২৭ ) 


শৃতন রাস্থা ।মোং কলিকাঁতার গঙ্গার ধারে প্রবল রাস্থ। নাই এইক্ষণে শুনা যাইতেছে 
শ্ীশ্রযুত কোম্পানী বাহাদুর সেই বাস্থা করিতে হুকুম দিয়াছেন। এই রাস্থা হইলে শহরের 
শোভা উত্তম হইবেক। কিন্তু সেখানকার থে ভাগ্যবান লোকেরদিগের জমী ও বাঁটা গঙ্জার ধারে 
আছে তাহারদিগের অনেক অপচয় হইতে পারে এবং বাহির রাস্থ। ও বড রাস্থার মধ্যে খে 
রাস্থা৷ আরম্ত ইসা বহুবাজার পধ্যন্ত আসিয়াছিল সে রাস্থা এইক্ষণে মৃহকুপ হইয়াছে। 


( ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩। ৫ ফাস্তন ১২২৯ ) 


নৃতন রাস্থা ॥--গত শুক্রবারে কলিকাতার জরনেলেতে এক পত্র ছাপা হইয়াছে যে এমত 
পরামর্শ হইতেছে থে খিদিরপুরে জাহাজের ফ্যাডি অবধি গঙ্গাতীরে গার্ডিনরিচ পয্যস্ত এক নূতন 
রাস্থা হইবে এবং টালির খালের উপরে এক নৃতন সাকো হইবে এই বাস্থা প্রস্তত হইলে কলিকাতা 
অবধি গার্ডিনরিচপধ্যন্ত সাবেক রাস্থা দিয়া! যত দূর হয় এই নতন রাস্থা হইলে তাহাহইতে 
এক ক্রোশ কম হইবে কিন্তু এই পত্রলেখক কহে যে এই রাস্থা প্রস্তুত হইলে মল্লিকেরদের 
ও দেঁওয়াম গোফুল ঘোষালের ও শ্রীযুত বাবু তারাচান্দ ঘোষ ইত্যাদির অনেক উপকার 
আছে যেহেতুক ইহাতে তাহারদের সেখানকার স্থান অধিক মূল্যবান হইবেক অতএব লেখক 
এই পরামর্শ কহে যে এই রাস্থা প্রস্তুত করিবার কারণ শ্রীযুত বড় সাহেব সাইত্রিশ হাজার 
পাচ শত টাকা দেউন ও মল্লিকগ্রতৃতিরা নয় হাজার তিন শত পচহত্তরি টাকা দেউন ও থেং 
সাহেব লোকেরদিগের ঘর গাঙিনরিচেতে আছে তাহার। তিন হাজার এক শত পচিশ টাকা 
দেউন ইহাতে সর্বন্ুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার টাকা হইলে রাস্থা তৈয়ার হইতে পারে। 


( ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। ১৭ ফাল্গুন ১২৩০ ) 


নৃতন রাস্থ। ।-শুনা যাইতেছে যে গঙ্গাতীরের নূতন বাস্থা গারডিনরিচপধ্যম্ত হইবেক 
আর এ রাস্থার উভক্ণ পার্খে বৃক্ষ রোপণ হইবেক এ প্রকার প্রস্তুত হইলে বৃক্ষাদির ছাঁয়াতে 
লোকেরদিগের যানবাহনাদিঘ্বারা এবং পদ্রব্রজে গমনাগমনের ন্হান্খ জন্মিবেক এবং গঙ্গা- 
তীরের শোভা দেখিয়া দেশাধিপের স্থির রাজলম্ষীর প্রার্থনা কে না করিবেন। 


১৬৪ শওক্রাদে পাত্রে লেক্ফান্েশ্ খা 


( ২৭ অক্টোবর ১৮২৭। ১২ কার্তিক ১২৩৪ ) 


নৃতন রাস্তা ।__জন্রবে শ্রত হওয়া গেল যে গঙ্গাতীরের নৃত্বন পথ কিল্লার সম্মথবর্তি 
ময়দান দিয়া যাইবার বিবেচনা হইয়াছে এবং ইহা ত্বরাতেই আরম্ভ হইবেক এমতও শুনা 
যাইতেছে ইহা প্রস্তত হইলে এদেশের অতুযুত্ম শোভা হইবেক ও এতদেেশস্থ লোকের শ্বকালে 
বিকালে ভ্রমণের অতিমুবিদা হইবেক। 


( ২২ মার্চ ১৮২৮। ১১ চৈত্র ১২৩৪) 


নৃতন রাস্তা ।-শুনা গেল যে গঙ্গাতীরের নৃতন রাস্তা শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের 
বাগানপধ্যন্ত লইয়া যাইতে শ্রীবৃত গবর্ণমেণ্টের অনুমতি হইয়াছে ।  তিংনাং 


(১২ এপ্রিল ১৮২৮ । ১ বৈশাখ ১২৩৫) 


গঙ্গাতীরের নৃতন রাস্তা ।_শহর কলিকাতার গঙ্গাতীরে যে নৃতন রাস্তা হইয়াছে সেই 
রাস্ত! কলিকাতাহইতে কোম্পানির বাগানপধ্যন্ত লইয়া যাওনের বিষয়ে গত শনিবার রাত্রিতে 
যে সভা হইয়াছিল সেই সভাতে এই স্থির হইল ঘেষে সাহেবেরা তাহার এক অংশে স্বাক্ষর 
করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকে বিনামুল্যে দুই টিকিট পাইবেন এবং মেং কালবিন কোম্পানি এই 
চান্দার টাক সংগ্রহ করিবার কারণ খাজাঞ্চি হইলেন এবং মেং টরটন সাহেব ও উড সাহ্বে 
ও কিড সাহেব ও কালবিন সাহেব ও সম্মৌলট সাহেব ও আলেগজান্দর সাহেব ও হরিমোহন 
ঠাকুর ও প্রিন্সপপ সাহেব ও গার্ডন সাহেব ও রাজা বৈদ্যনাথ রায় কমিটী হইয়। এ বিষয়ের 
সাহায্য করিবেন। আমরা সর্বতোভাবে এই কর্মের মঙ্গল প্রার্থনা করি যেহেতৃক এ 
অত্যুপকারক কম্ম এবং গঙ্গাতীরস্থ রাস্তার শেষ ভাগ যাহা পকলেই কহে যে. কলিকাতার 
মধ্যে যে কর্ম হইয়াছে তাহার মধ্যে এ এক প্রধান কম্ম। 


(২ আগষ্ট ১৮২৮। ১৯ আবণ ১২৩৫) 
কলিকাতার নৃতন রাস্তা ।--টাদ্পালের ঘাটহইতে দক্ষিণমুখে গঙ্গাতীরে কোম্পানির 
বাগানের আড়পাড়পধ্যত্ত যে নৃতন রাস্তা হইবেক তাহা আরম্ হইয়! কিয়ৎ দরপর্য্ত প্রস্তত 
হইয়াছে এবং তাহাতে তাহার অধ্যক্ষ সাহেবলোকের! এম্ত মনোযোগ করিতেছেন যে এবৎসর 
পূর্ণ ন! হইতে তাহা সমাণ্ড হইবেক | 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮২২ । ৬ আশ্বিন ১২২৯) 
নৃতন সাকো।।-__পূর্বেব ছাপান গিয়াছে যে কালীঘাটে টালির খালের উপরে এক সাকো 


প্রস্তুত করা যাইবে । এ সাঁকোর লোহার কম্ম তাবৎ প্রস্তত হইয়াছে কেবল একক্র করিয়া 
দিলেই প্রস্তত হয় এবং এ সাকোতে পাঁক1 গাথনির যে আবশ্ক তাহাও প্রায় প্রস্তুত হইয়্াছে। 


বিবিধ ১৬৫ 


তাহার প্রস্থ অন্রমান ছয় হাত হইবে এবং আলীপুরে ওখিদিরপুরে যে সাকে। আছে 
তাহাহইতে এহ সাকো কিছু উচ্চ হইবেক। কথক দিবসের মধো সণকে। প্রস্তুত হইলে পর 
সমাচার দেওয়া যাইবেক। 


( ১৬ নভেম্বর ১৮২২ । ২ অগ্ুহায়ণ ১২২৯) 
নৃতন দ্বার ॥--কলিকীতার ফোটউলিয়ম কিল্লার প্লাপি নামে থে দ্ধারের নৃতন রাস্থ 
হইয়াছে ১ নবেন্বর শাপবার রীতান্ুসারে এ দ্বার খোল! গিয়াছে এখন কলিকাতার লোকেরদের 
কিল্লাতে গমনাগমনের অতিগ্গম হইয়াছে । 


( ১৫ মা ১৮২৩। ৩ চৈত্র ১২২৯) 

রজ্জমর পুল ॥-মোং কলিকাতার ডাকঘরের সম্মথে শ্রীযুত কোম্পানি বহাদবের ডাক 
ঘরের অধ্যক্ষ সাহেবের কতৃক এক নূতন রজ্জমম় পুল প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে উপকার এই যে 
যেখানে২ বড়২ খালপ্রভৃতিপ্রধুক্ত কোম্পানির ভাক যাওনের বাধা জন্মে সেখানে এই পুলদ্বার। 
অনায়াসে পার হওয়া যাইবেক | অঙ্গমান হয় বে ইহাতে গাড়ী ও হাতীপ্রভৃতি পার হইতে 
পারিবে এই পুল লঙ্গে তি্সানন হাত ও চৌড়া! ছয় হাত এই পুল কেবল নমুনামাতর প্রস্তত 
হইয়াছে আর একটা এক শত ছয় হাত লা রঙ্দরময় পুল প্রস্তুত হইতেছে ইহ! হইলে তাহার গুণ 
প্রকাঁশ করা যাইবে। 


( ১৮ আগষ্ট ১৮২৭ । ৩ ভাদ্র ১২৩৪) 
রাস্তা ও খাল।--আমরা শুনিতেছি যে কলিকাতাইইতে বজবজিয়াপয্যন্ত যে নতন রাশ 
হইয়াছে সে রাস্তা আরে! কতক দৃরপথান্ত অর্থাৎ মায়াপুর পধান্ত গিয়াছে। আমরা আরে 
শুনিতেছি যে দামোদর ন্দী তীরে আমত। শ্ানের নিকট একটা খাল কাটা গিয়াছে এবং 
এক্ষণে বদ্ধমানহইতে নওয়াসরাইপয্যন্ত একটা নৃতন খাল কাটাইবার কঞ্প হইয়াছে যে বদ্ধমীন- 
হইতে কয়লাপ্রভৃতি নৌকাদ্ারা অতিশীত্র কলিকাতায় পহুছিতে পারে। 


(২১ ফেব্রুয়ারি ১৮২৯। ১১ ফাল্তুন ১২৩৫ ) 
নৃতন খাল ।-- অনেক কালাবধি কলিকাতায় যে খালকাটনের কল্পনা হইয়াছিল এক্ষণে 
তাহার আরম্ত হইয়াছে সেই খাল চিতপুরের উত্তর ভাগহইতে ঝালিয়াথাটার খালপয্য্ত যাইবে 
তাহা আটার হস্ত গভীর ও আশী হাত চৌড়া এবং তাহার উভয়দিগে চল্লিশ হাত চৌড়া 
রাস্তা হইবে রাজা রামলোচনের রাস্তার নিকটে ছুই তিন হাজার লোক সেই খাল কাটিতে 
আরম্ভ করিয়াছে এবং অনুমান হয় যে এ বতসরে তাহার অদ্দেক কাটা যাইবে এবং তাহার 
উপরে ছুই অথবা তিন লৌহের সীকে। বসান যাইবে ইহাতে সেই অঞ্চলের অতিশয় উপকার 


১৬৬ সংবাদ পত্রে সেক্ান্পের ক্ষথা 


হইবে তাহাতে মৃত্যুজনক ষে ক্ষুদ্র বন ও বৃক্ষ আছে তাহ! একেবারে পরিষ্কৃত হইবে ও এ 
স্থানহইতে সকল মাল একেবারে নদীতে পহুছিতে পারিবে। 
এই খাল কাটনের কল্প ইহার পূর্বে তেরিটি সাহেবকর্তৃক হইয়াছিল তিনি সেই বর্ষের 

পরামর্শ শ্রীযুত লার্ড উএল্লেসলি সাহেবকে দিগ্নাছিলেন কিন্তু সে সময়ে তাহা! দিদ্ধ হইল না তাহার 
পর মেজর সক সাহেব এ খালের এক নক্সা করেন কিন্তু তিনি সেই কন্ম সিদ্ধ না করিতে 
্রদ্ধদেশের যুদ্ধে একটা গোলার দ্বারা মার! পড়িলেন। এ মেজর 'সক সাহেব এই সকল বিষয়ে 
যেমন বিজ্ঞ ছিলেন তত্ত,ল্য অন্ত কোন সাহেব নাই কলিকাতা শহরের থে নক্মা এখন কলিকাতায় 
সকল লোকের ঘরে দেখা যায় তাহ! মেজর সক সাহেব করেন তিনি কলিকাতা নগরের উপকার- 
করণে অনেক উদ্যোগ করিস্াছিলেন কিন্তু তাহার সাঙ্জগকরণের পুর্বে অকালে তিনি লোকান্তর 
গত হইলেন। 

আমরা আরো শুনিতেছি যে ইটালি ও শিয়ালদহু ও বালিগঞ্জের নিকটে অনেক 
বড়ং পুফরিণী কাটাইয়া মৃত্যুজজনক অনেক ক্ষুদ্র ডোবা পূর্ণ করিতে শ্রীধুত লা বেচিস্ব 
সাহেব নিশ্চয় করিয়াছেন এবং সেই কশ্মের নিমিত্তে নিকটস্থ জিলাহইতে বন্দুয়ানেরদিগকে 
আনিতে হুকুম করিয়াছেন সেই অঞ্চল যেমত সাজ্ঘাত্তিক তেমন কলিকাতার অন্ত কোন 
অঞ্চল নয় বিশেষতঃ ওলাউঠা কলিকাতার মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই স্থানে অবস্থিতি 
করে। ১৮২৫ সালে অধিক লোক আপনারদের পরিজন লইয়া সেখানে আইল এবং 
সেখানে আপনারদের কুটার তৃলিল কিন্তু সেখানে এমত ওলাউঠার প্রাবল্য হইল যে মৃত 
বক্তিবাহক গাড়ি সেখানে গিয়া পূর্ণ হইয়া প্রতিদিন ফিরিয়া আমিত এই সকল উপকারের 
উদ্যোগ যখন সিদ্ধ হইবে তখন সকলেই অনুমান করিবেন যে সেই অঞ্চলের অস্বাস্থ্যত। 
নিবৃত্ত হইয়াছে যেহেতুক অতিনিবিড় বন ও পাতাপচা জলপ্রভৃতিতে লৌকেরদের' গীড়া 
জন্মে কিন্তু এইমত সাজ্ঘাতিক স্থান যদি একবার খোলাস। হয় তবে তাহাতে গীড়ার 
নামও থাকে না। 


(৩০ মে ১৮২৯। ১৮ জ্োষ্ঠ ১২৩৬) 


নৃতন খাল।-__-সংপ্রতি অবগত হওয়া গেল যে শ্রীশ্রীৃত কোম্পানি বাহাদুরের রাজ- 
পথের শোভ| করিবার জন্ত মোকাম পূর্ব অঞ্চলহইতে এক বৃহৎ খাল আসিয়া পুরাতন 
বেল্যাঘাটাপধ্যন্ত যাইয়া মিলিবে শুনিতে পাই যে এঁ খাল নৃতন বেল্যাঘাট৷ দিয়া অনায়াসে 
যাইতে পারিবেক যাহা হউক বাণিজ্য ব্যবসায়ি লৌকেরদের অনেক উপকার জন্মিতে 
পারিবেক যেহেতক অতিশীদ্র এক স্থানহইতে অন্ত স্থানে পহুছিবে এবং পূর্ব অঞ্চলে নৌকা- 
রোহণে অতিম্থখে যাতায়াত করিতে পারিবেক কিন্তু কোনং স্থানে ইহার আজ্ঞা হইবেক 
এ বিষয় নিশ্চয় হয় নাই কেবল খাল প্রস্তুত হইয়া এক্ষণে ছুই পার্থে রাস্তা আরম্ত হই্নাছে 
এতাবন্মাত্র শুন! গিয়াছে। 


বিবিধ ১৬৭ 
(২ জানুয়ারি ১৮৩০ 1 ২০ পৌষ ১২৩৬) 


নৃততন খাল।-_আমবা অতিসস্তোষপূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি ঘে কলিকাত্তার পূর্ববদিগে 
যে সকল উপকারক কম্ম হ্ইতেছিল তাহ! অনেক প্রস্তুত হইয়াছে বিশেষতঃ এ খাল 
ভাগীরথী নদীঅবধি সরকিউলর রোড বুরিয়৷ লোৌণ! জলের যে স্থানে নৌকার গমনাগমন 
হইতে পারে সেই স্থানে মিলিবে। গত বৎসরের এমত সময়ে তাহার কিছু অনুষ্ঠানও 
হয় নাই কিন্তু এখন তাহা প্রাঃ ইটালিপরঘ্ত কাট। হইয়াছে এবং ছুই সাঁকো প্রায় প্রস্থৃত 
হইয়াছে ও তাহার লৌহের কিঞ্চিৎ ভাগ গাঁথ। গিয়াছে লোণীজলের অন্তরে খালের ১৫ 
ক্রোখপর্যান্ণ পরিষ্কার করা গিয়াছে এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও পরোপকারক সরকারী কর্ধকারক 
মৃত মেজর সক সাহেব এই থে সকল কম্মের নক্সা করিয়াছিলেন তাহ। সমাপুকরণের 
মতাল্ল বাকী আছে । এই খাল কাটনের তাৎ্পধ্য এই যে উত্তরদেশজাত দ্রব্যাদি পূর্বববৎ 
ঘৃরিয়। না আসিয়া! সহজ ও স্থগম পথ দিয়া কলিকাতায় আইসে প্রাচীন পথ দিয়া আগমনে 
অনেক সঙ্গট ছিল এবং অনেক ক্ষতি হইতত। এই খাল পূর্ববদিগে হাসিনাবাদের অভিমুখে 
যাইতেছে এবং সেই স্থানপর্যান্ত প্রস্তুত হইয়াছে উত্তরকালে জলপথগন্তারা বক্র ও 
পীড়াজনক সুন্দরবন দিয়। কএক দিবসপর্যান্ত গমন না করিয়া উত্তম ক্ুষিযুক্ত দেশ দিয় 
আগমন করিতে পারিবেন । 


(২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫) 


অকস্মাৎ গোলদীঘি ভগ্ন ।-_গত বুধবার বেলা ছুই প্রহরের সময় মোং পটলডাঙ্গাতে 
শীত শ্রযূত রাজ রাঁজাধিপ কোম্পানি বাহাছুরের বিদ্যা মন্দিরের দক্ষিণে গোল দীঘিকার 
উত্তর* অস্তরীপ অবধি পূর্ব্ব অন্তবীপ পোপানপধ্ন্ত এমত ধস ভাঙ্গিয়। পতিত হইতেছে ষে 
কি পখ্ন্ত নিম্ম গত হইয়া] স্থির হইবে তাহার অনুমান বিজ্ঞতম মহাশক্েরা সকলেই 
কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই এবং ইহার কারণ কি তাহাও জান| যায় নাই। তিং নাং 


(১৯ সেপ্টেম্বর ১৮১৮ 1৪ আশ্বিন ১২২৫) 


গঙ্গাসাগর ।-_গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের বন কাটিয়া বসতি করাইলে উপকার এই | প্রথম 
সেখানে অত্যুত্থম প্রকার তুল! জন্মিতে পারে । 

দ্বিতীয়। জাহাজের কারণ যে২ বস্তু প্রয়োজনযোগ্য হয় সে বস্তু সেখানে থাকে 
ও যে জাহাজ সমুত্রের মধ্যে ভগ্মাি হইয়। থাকে ভাহা সেখানে মেরামত হয় কলিকাতা 
অতিদূর অতএব সেখানে ন। আইসে। 

তৃতীয়। যে সকল জীবজন্ত ইংগ্রণ্ডে লইয়। যাইতে হয় তাহা কলিকাতাহইতে লইয়। 


গেলে পথে অনেক অপচয় হম অতএব সেখানে ত্রমে২ সঞ্চয় করিয়া প্রয়োজনাচসারে 
জাহাজে উঠাইতে হইলে এত অপচন্ব হয় না । 


১৬৮ সংবাদ পত্রে লেক্কাব্লেল্র থা 


চতর্থ। সেখানে এক চিকিৎসালম় হয় এশানকাঁর লোকেরা অনুস্থ হইলে তথ! গিয়া 
রোগমুক্ধ হয় ঘেহেতক সেখানকার সমুদ্রের বায়ু জুখদায়ক। এতদ্দেশীয় লৌফকেরদের রোগ 
হইলে জাহাজে অন্তত গিয়। অরেগী হইতে পারেন না যেহেতৃক তাহারদের এত ধন 
নাই ও এত অবকাঁশ নাই। 


( ১০৭ নভেম্বর ১৮১৮ | ৩০ কান্তিক ১২২৫) 


গঙ্গাসাগর টপদ্বীপ |_যাহার! গঙ্গাপাগর উপদ্বীপে বদতি করাইবার উদ্যোগ করিতেছে 
তাহারা কলিকাত'র এগ্ুচেঞ্জে অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয়ের ঘরে গত বুধবারে একত্র হইল এবং 
দশ জন সাহেব ও ছুই এতদেনদ্ব লোককে সেই কম্ম সম্পন্ন কবিবার নিমিত্ত নিযুক্ত 
করিল সেই সাহেব লোকেরদের নাম এই | 
হ্বাযুত কমদোর £হএস সাহেব | 
শ্যূত চার্গন তৌএর সাহেব । 
শ্বীঘূত জন ফুলাতন সাহেব | 
শ্বীুত জেম্স কিদ্‌ সাহেবে। 
শ্রীমূত উলিএম রিচার্দসন সাঁভেব। 
৪ শ্রীধূত এল এ দ্েবিদ্সন সাহেব । 
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ও শ্রীূত জন হন্মের সাভেব। 

ও প্রীযূত জোসেফ বারেট্রো সাহেব । 
ও শ্রীধুত রবট ম'ক্লিন্তক সাহেব। 
শ্রীূত হরিমোহন ঠাকুর । 

ও শ্রীযুত রামছুলাল দে। 


ঞ 


(২৭ মে ১৮২০1 ১৫ জোষ্ঠ ১২২৭) 


গঙ্গানাগর ।-অনেক লোক জ্ঞাত নহেন যে শ্রীশীধূত আবাদ করিবার কারণ গঙ্গাসাগর 
উপদ্বীপ ভাগ করিয়। এতদ্েশীয়েরদিগকে দিয়াছিলেন তাহাতে তাহারা গঙ্গাসাগরের 
বন্‌ কাটাইয়া আবাদ করিতে উদ্যোগ না করিলে শ্রীশ্রীুত তাহারদের সে দানপত্র অন্তথ। 
করিয়াছেন এবং এখন গঙ্গাসাগরের বন ক1টাইতে যে এতদ্দেশীয় ও ইংগ্নন্তীয় লোকেরদের 
মিলিত সংপ্রদায় স্থির হ্ইয়াছে তাহারা এখন এ বন কাটাইতেছেন। 

যে ভমি বন কাটায়! পরিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে গত বতসর ধান্য বীজ রোপণ 
করা গিয়াছিল। এখন সেং ভমিতে তামাকু ও তুলা ও গাছ মরিচ ও বার্তীকু ও 
তরমুজ ও রাম্তরাইপ্রভৃতি স্ন্দর জন্বিতেছে । এবং নারিকেল বুক্ষও অনেক উৎপন্ন 
হইতেছে। সেখানে লবণান্ধু ব্যতিরেকে মিষ্ট জল ছুলভি ছিল তৎপ্রযুক্ত সেখানে অনেক 


বিবিধ ১৬৯ 


পুফষরিণী কাটান গিয়াছে তাহাতে এই বর্ষ। প্রভতে মিষ্ট জলের অভাব থাকিবে না। 
এতদ্দেশীয় এক বাক্তি সেখানে বন কাটাইয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়াছে এবং তাহাতে মঘ 
দেশীষেরদিগকে বদতি করাইয়াছে যেহেতুক মঘেরা অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ও 
তাহারদের জাতি বিবেচনা নাই অতএব তাহ্বারদেরহইতে অধিক ত্ুক্ষর কম্ম হইতে পারে। 

সর্ধন্থদ্ধ গঙ্গাসাগরে, এক লক্ষ আলী হাজার বিঘ। ভূমি আছে তাহার মধ্যে 
নয় হাজার বিঘা ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে অর্থাত বিংশতি অংশের এক অংশ । যাহারা 
স্বতন্ত্র ভূমি লইয়া বন কাটাইতেছে তাহারদের কর্ন শীঘ্র চলিতেছে । 


(৪ সেপ্টেম্বর ১৮১৯ । ২০ ভাব্দ্র ১২২৬) 


গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ।--গত বুধবারে ১ সেঞ্ডষ্বর গঙ্গাসাগর উপদ্বীপের সম্প্রদদাস্জ একত্র 
হইলেন ও গত বংসরের সকল বিবরণ শুনিলেন ও এ সম্প্রদায়ের অন্তঃপাতী যে চারি 
জন কম্মকর্তা ছিলেন সে চারি জনের ব্দলিতে অন্ত চারি জন প্রবৃত্ত হইলেন সে 
চারি জনের মধ্যে তিন জন ইংগ্রণ্ীয় এক জন এতদেশীয় তিনি শ্রীযুত রাজা গোগী- 
মোহন দেব তাহার ব্দলে তাহার পুক্র শ্রীধুত বাবু রাধাকান্ত দেব তাহার এক কর্মকর্ত। 
হইয়াছেন । 

গঙ্গাসাগর উপদ্ধীপের বন কাটিয়া সে স্থান হ্বন্দর প্রস্তত হইতেছে শ্রীযুত জন 
পামর সাহেব এ উপদ্বীপের দক্ষিণ ভাগ সমুদয় বিশ বৎসরের কারণ বিন! করে ইজার! 
করিয়া লইয়াছেন ও এই করার করিয়াছেন যে এই বিশ বৎসরের মধ্যে গঙ্গাসাগরে 
লোকবসতি করাইব ও নানা ক্ষেত্রে শশ্যাদি উৎপন্ন করাইব। এবং শ্রীযুত রাজা গোপী- 
মোহন দেব ৪ শ্রীধুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর এই ছুই জনে মিলিয়া এ করারে সেখানকার 
উত্তর পশ্চিম কোণে গঙ্গার তীরে আড়াই ক্রোশপর্যাস্ত ভূমি লইয়াছেন । 

এই২ সকল কারণ দেখি আমারদের এমত ভরসা হয় যে গঙ্গাসাগর উপদ্ধীপ 
অতিশীত্ব পুনর্ধার মনুষোরদের অধিকারে আসিবে। 


(১৩ এপ্রিল ১৮২২ । ২ বৈশাখ ১২২৭) 


নৃতন রাস্থা ।--মোং কলাগাছীহইতে গঙ্গাসাগর পর্যান্ত এক নৃতন রাস্থা হইতেছে অন্মান 
হয় যে বর্যারস্ত না হইতে২ সে রাস্থা প্রস্তুত হইবেক। খাজুরিহইতে যে ডাকের রাস্থ 
ছিল তাহাতে সাড়ে ত্রিশ ক্রোশ ঠাটিতে হইত এবং গঙ্গা পার হইবার কারণ ৫ পাঁচ ক্রোশ 
নৌকায় যাইতে হইত যে পাঁচ ক্রোশ নৌকায় গমন করিতে হইত সেও অতিসঙ্কট এবং কলাগাছীর 
নিকটে যাইত ন! ইহাতে সাগরের জাহাজস্থ লোকের কলিকাতা গমনাগমন অতিদুষ্কর ছিল এবং 
ইং্পণ্ডে পত্র প্রেরণার্থে সাগরে জাহাজে যাইতে হইলে অতিুষ্ধর ও অধিক কালবিলম্ব হইত, 
তৎপ্রযুক্ত জাহাজ খুলিয়া গেলে পঙ্জ ফিরিয়া প্রেরকের নিকটে আপিত কিন্তু এই নৃতন রাস্থা 

২ 


১৭০ সংবাদ পত্রে লেক্যানেব্র কথা 


হইলে কোন দুক্ধর থাঁকিবেক না যেহেতৃক গঙ্গ। পার হইতে হইবে না এবং কলাগাছীর মধ্য দিয়া 

তরঁয়ে গমনাগমন হইবেক ও সাড়ে ত্রিশ ক্রোশের অধিক চলিতে হইবে না ও সকল কালেই 
সমানভাবে যাতায়াত হইবে । অনুমান হয় যে এই নবীন রাস্থাতে শকটদ্বার] গমনাগমন হইবেক | 
এই রাস্থা কলাগাছীহইতে কল্লির মধা দিয়া বাঙ্গাফলার যে তিন ক্রোশ জঙ্গল ছিল তাহ 
কাটাইয়া রাস্থা হইস্কাছে ভাহীর মধ্য দিয়া এক কালে গঙ্গা সাগরের দক্ষিণ ভাগে উঠিবেক। ইহাতে 
গঙ্গা সাগরের যাত্রিকেরদের যাতায়াতের কোন ভয় ও ছুঃখ থাকিবেক না। ইহাতে শ্রীশ্রীযূত 
কোম্পানি বহাছুরের যে স্খ্যাতি হইবে দে লিপি বাহুল্য যেহেতুক নানা ভয়প্রযুক্ত লোক যাইত 
ম! যদ্যপি কেহ২ যাইত তাহার! নানাবিধ কষ্ট পাইত। 


(১৬ জুন ১৮২১ । ৪ আষাঢ় ১২২৮) 


নৃতন রাস্থা।_মোং চানকের আরদালীবাজারহইতে এক নূতন রাস্থা করিতে আরস্ত 
হইয়াছে সে রাস্থা! মোং ঢাকাপধ্যন্ত যাইবেক তাহার আড়ের মাঁপ তের কাঠা। 


(৪ মে ১৮২২1 ২৩ বৈশাখ ১২২৯) 


নৃতন রাস্থা।__মেদিনীপুরহইতে নাগপুর ও তথাহইতে কানপুর পধ্স্ত এক রাস্থা 
হইতেছে । এবং আগরাহইতে মালোয়। রাজপূতান পর্য্যন্ত আর এক রাস্থা হইতেছে এই সকল 
রাস্থা হইলে লৌকেরদিগের অনেক উপকার হইবে । 


(৩০ আগষ্ট ১৮২৩। ১৫ ভাদ্র ১২৩০) 


রজ্জ্মক্স সাকো |-_শুনা গেল যে শ্রীধত রাজা শিবচন্দ্র রায় পরোপকারার্থে কর্মনাশা 
নদীতে এক রজ্জুমন় সাঁকে। নিশ্মাণ করিতে শ্রীযুত সেল্সপিয়র্প সাহেবকে অনুমতি দিয়াছেন 
তাহাতে কাশীর উত্তর পশ্চিম বিশ পঁচিশ ক্রোদুশরস্থ লোকেরদের কাশী আগমনের অতিস্থগম 
হইবেক। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্ত সন্ধষ্ট হইয়া এ রাজার সুখ্যাতি করিয়াছেন যেহেতুক তিনি 
খ্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থে এ সাকো নির্মাণের তাবং ব্যয় আপনি দিতে স্বীকার করিয়াছেন। 
আর এ সাহেব ভোজপুরের নিকটে ভেড়ের খালেতে যেমন রজ্দ্মঘ্ব সাকো করিয়াছেন সেই মত 
সাকো কর্মনাশা নদীতে করিতে গবর্ণমেন্ত আজ্ঞা করিয়াছেন । 


(১৮ সেপ্টেম্বর ১৮২৪ । ৪ আশ্বিন ১২৩১) 


রজ্ছময় পুল ॥--উইকলি মেসেঞ্জর পত্রত্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতা অবধি 
কাশীপধান্ত সৈন্ত গমনাগমনের নিমিত্ত পথিমধ্যে তিন নদীর উপর তিনটা রজ্ছময় পুল গ্রস্তত 
হইয়াছে তাহাতে অন্য লোক সকলও শ্বচ্ছন্দে গমনীগমন করিতেছে। : 


বিবিধ ১৭১ 


প্রথম। কলিকাতাহইতে ন্যনাতিরেক ৪* ক্রোশ বাঙ্কুড়ার নিকট যে নদী আছে তাহার 
উপর এক সাঁকো দীর্ঘ ১১০ হাত ও প্রস্ত ৬ হাত ৬ ইঞ্চি । 

দ্বিতীয়। হাজির! বাগানের পশ্চিম যে নদী তাহার উপর এক সাকে। হইয়াছে তাহার 
দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্তার ৬ হাত। 

তৃতীয়। কম্মনাশা নদীর উপর যে মাকো হইয়াছে তাহার দৈধ্য ২২১ হাত ও প্রস্তার 
৬ হাত। এই সাঁকো শ্রীশ্রীুত মহারাজ শিবচন্দ্র রায় বহাদরের অর্থদ্বার। প্রস্তুত 
হইয়াছে । ৃ্‌ 

এ সকল .সাকোর রজ্জব অতিশয় শক্ত যেহেতৃক কায়েব অর্থাৎ নারিকেলের ছোপড়ার 
রজ্জুতে সকলু প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহাতে তার শ্রন্মণ করা গিয়াছে ইহাতে বোধ হয় এ কল 
রজ্জুময় পুল বহুকালস্থায়ী হইবেক। 

অপর আরো অবগত হওয়া গেল যে তৎপ্রকাশকেরা অনুমান করিতেছেন যে ক্রমে২ 
ত্র রূপ পুল হিমালয় পর্ববতপয্যন্ত হইবেক। এ সকল পুল ব্যস্ববাছুল্যবিন৷ অনায়াসে প্রস্তুত 
হইতে পারিবেক । যেহেতৃক যে ষে স্থানে পুল প্রস্তুত হইবেক সেই২ স্থানে তছুপযোগি দ্রব্যাদির 
প্রাণ্থির সম্ভাবনা আছে। এ সকল হওয়াতে নানাপ্রকার উপকার দেখ! যাইতেছে । 

আদৌ । যে সকল নদীর নিকট পুল প্রস্তত হইয়াছে সে সকল স্থানে অনেক লোক দস্থ্য- 
হস্তে মার৷ পড়িয়াছিল সংপ্রতি সে সকল দস্্যভীতি নাই যেহেতুক পুলরক্ষকের। সে স্থানে সর্বদা 
থাকে । 

দ্বিতীয় । যেসকল লোক উষ্ বলদ ও মহিযাদিদ্বারা সওদাগারি করিত তাহারদিগের এ 
নদী নকল পার হওনে অত্যন্ত ক্লেশ ছিল এক্ষণে সে সকল ক্লেশ দূর হওয়াতে তাহার৷ অনায়াসে 
তৎকন্ম নির্বাহ করিতেছে । 

: তৃতীয়। নানাদেশী তীর্ঘাভিলাধী সন্ন্যাসী এবং তত্বৎ স্থাননিবাসির! স্বচ্ছন্দপূর্ববক পার 

হইতেছেন তাহাতে কোনক্রমে ক্লেশের লেশও নাই। 


(২৫ মে ১৮২২। ১৩ জোষ্ঠ ১২২৯) 


নৃতন ঘাট ॥-শ্রীযুত লেপ্তেনস্ত ডিবিউন সাহেব শ্রীশ্রীযুতের আজ্ঞাপ্রমাণে মোং হরিদ্বারে 
এক অতভিস্থন্দর ঘাট প্রস্তুত করিতেছেন এবং সেখানে বড় রাস্থার ধারে এক পুষ্করিণী সাবেক 
আছে তাহারও পঙ্কোদ্ধার করিতেছেন এবং অনেক খরচ করিয়। সেখানে অনেক প্রকার স্থান 
প্রস্তুত করিতেছেন। 


(১ জুন ১৮২২। ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১২২৯) 


খাল বন্ধ ॥-__জিলা যশোহরের মধ্যে ভৈরব নদীর ধারে কচুয়ার থানার নিকটে ভেওটা 
নামে এক খাল ছিল সে খালদ্বারা ঢাকাপ্রভৃতি অঞ্চলে নৌকাপথে অনায়াসে যাতায়াত হইত। 


১৭২ হলওবাদ পাত্রে গেক্কাজেক্র ক্কথা 


সে খাল খেলারাম মুখোপাধ্যান্ম নামে এক জমীদার বদ্ধ করিয়াছে ইহাতে নৌকা যাতায়াতে ছয় 
ক্রোশের পথের ফের পড়িয়াছে। 


(২৭ মে ১৮২৬। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৩) 


নৃতন দীপগৃহ ।-_আমরা শুনিতেছি যে জগন্নাথ ক্ষেত্রের নিকট পাইন্ট পালমক়বরাস নামে 
যে অন্তরীপ আছে তছুপরি শ্রীশ্রযুত কোম্পানি বাহাছুর একটা দীপগৃহগ্রস্থন করাইয়াছেন এবং 
অতিশীত্র তাহাতে দীপ দেওয়া যাইবেক ইহা হইলে হঠাৎ জাহাজ এ চড়ায় পড়িয়া মারা 
যাইবেক না। | 

এ স্থানে এত ঘর হওয়াতে জাহাজ আগমনের অতিশয় সুগম হইবেক যেহ্েতুক ইংগ্রগ্- 
দেশহইতে যে সকল জাহাজ বাঙ্গলায় আইসে সে সকল জাহাজ চারি মাস কিন্বা সাড়ে চারি মাস- 
পধ্যন্ত অকুল সমুদ্রের মধ্যে থাকে পথিমধ্যে কোন স্থান বা কোন চিহ্ন দেখিতে পায় না। এই 
সাড়ে চাঁরি মাসের মধ্যে তাহারদের ঘড়ি যদি পাঁচ মিনিট এদিগ ওদিগ হয় তবে সমুদ্রহইতে 
মোহনাম্ম আসিবার স্থানের দশ ক্রোশের ব্যত্যয় হইতে পারে ইহাতে সুতরাং চড়ায় পড়িয়। জাহাজ 
মারা যাইবার আটক নাই এইপ্রযুক্ত সেই স্থানে সতত শঙ্কা আছে কিন্তু এক্ষণে যদি সেখানে 
সর্বদা দীপ জলে তবে দূরহইতে লোকেরা এ আলোক দেখিয়। অনায়াদে আপনারদের পথের 
অনুসন্ধান করিতে পারিবেক। 


( ২৬ জুলাই ১৮২৮। ১২ শ্রাবণ ১২৩৫ ) 


শহর মুরশিদাবাদের পারিপাট্য ।-_মুরশিদাবাদের পত্রদ্ধার| জ্ঞাত হইলাম যে এ শহরের 
গঙ্জাতীরের রাস্তা উৎকৃষ্টরূপ গ্রস্ত হইতেছে.যে প্রকার কলিকাতায় হইয়াছে শুনা গিয়াছে যে এ 
রাস্তা বহরমপুরঅবধি লালবাগপধ্যন্ত হইবেক এক্ষণে খাগড়াপধ্যন্ত রাস্ত৷ প্রস্তুত হইয়াছে এ 
রাস্তার ধারে চানকের রাস্তার মত বৃক্ষ রোপণ হইয়াছে ইহাতে শহর অতিআশ্যধ্য শোভাকর 
দেখা যাইতেছে শহর মুরশিদাবাদ পূর্বে অতিমনোহর স্থান ছিল পরে ক্রমেং ভগ্ন হওয়াতে 
মরুভূমিতুল্য হইয়াছে বহরমপুরে হঠ্টেসিয়ান অর্থাৎ ছাউনি হওয়াতে এপধ্যস্ত শহর আছে এক্ষণে 
শ্ীশ্রধৃত কোম্পানি বাহাদুরের যে প্রকার মনোযোগ দেখা যাইতেছে ইহাতে অনুমান হয় যে এ 
শহরের পুনরুন্নতি হইতে পারিবেক। তিং নাং 


(৪ অক্টোবর ১৮২৮। ২০ আশ্বিন ১২৩৫) 


নৃতন পথ।--ভাগীরথীর পূর্বব অংশে টিটেগড় গ্রামে এক ক্ষুদ্র পথ আছে টিটেগড়হইতে 
স্থখচর যাইতে অত্যন্প দূরেই এই রাস্তা পাওয়। যায় ইহার পরিসর বিস্তর নহে কিন্তু পদব্রজে 
অথবা শকট আগোহণে যাইতে লোকেরদের বিস্তর ক্লেশ হয় বিশেষতঃ বর্ষার সময়ে কর্দিমজন্য 
তাবতে অত্যন্ত দুর্গম বোধ করেন এমত বিজ্ঞ গ্রীযৃত ত্রবর এবং সিঝিপিয়র সাহেবপ্রভৃতি সেই 


বিবিধ ১৭৩ 


রাস্ত। ভাঙ্গিয়া কৃপাপুর্ধক বৃহৎ ব্াস্তা করিবেন কল্প করিয়া কতকগুলিন বন্দুয়ান চোর আনিয়া 
উদ্যোগ করিয়াছেন ইহা শীন্্ হইবেক শুনা যাইতেছে আমর। মহাহ্যপূর্ববক লিখিতেছি যে শ্রীযুত 
সাহেবেরা একূপ লোকেরদের প্রতি দয়াপ্রকাশে তাহারদের প্রতিষ্ঠার সীমা নাই এবং তত্রস্থ 
লোকেরাও এরূপ ব্যাপার দেখিস! বহুতর প্রশংসা করিতেছে । 


২০ জুন ১৮২৯।৮ আধাঢ ১২৩৬) 

লৌহ্‌ময় সেতু ।-_-পরম্পরা শ্তনা গেল যে জিলা হুগলির জজ শ্রীধুত শ্মিথ সাহেব হুগলি 
শহরের শোভার. সীমা করিয়াছেন অর্থাৎ নানাদিগে রাস্তা করাতে অতি ্থদৃশ্ত হইয়াছে অপর 
সরন্বতী নদ্টুর উপর এক পাক পুল করিয়! দিয়াছেন লোকের গমনাগমনের মহান হইয়াছে 
এক্ষণে শুনা যাইতেছে এ জজ সাহেব হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিম মপ্তগ্রাম নামে যে গ্রাম আছে তাহার 
নিকট এ দরম্বতী নদীতে এক লৌহময়্ সেতু প্রস্তুত করাইতেছেন ইহাতে লৌকেরদিগের কিপর্স্ত 
উপকার হইবেক তাহ! বল। যায় ন! পরমেশ্বরেচ্ছায্জ এ জেলায় শ্রী জজসাহেব আর কিছু কাল স্থায়ী 
হইলে তত্রস্থ তাবৎ গ্রামস্থদিগের অধিক মঙ্গল হইবেক যেহেতুক প্রজাপালক সদিচারক 
লোকোপকারক এমত সাহেব অল্প দেখা যায় যেহেতৃক নিরন্তর মঙ্গলাকাজ্জী হইয়। টাদাদারা টাকা 
সংগ্রহ করত উক্ত কর্মকল সম্পন্ন করাইতেছেন। 


(৪ জুলাই ১৮২৯। ২২ আষাঢ় ১২৩৬) 


করস্থাপন ।_-কলিকাতা এবং তৎ উত্তরোত্রাঞ্চলহইতে জলপথে তমলক ক্ষীরপাই 
ঘাটাল রাধানগর এবং মেদিনীপুরপ্রভৃতি স্থানসকলে যাইতে হইলে উলুবেড়িয়ার বাসপাতির খাল 
অর্থবা তেমোয়ানিপ্রভৃতি দুর্গম স্থান হইয়া যাইতে হইত কিন্তু বাসপাতির থালে বর্ষা ভিন্ন অন্য 
কএক মাস*বারির সমূহ অপ্রতুল হইত মুতরাং অগ্রহায়ণাবধি প্রায় আবাঢপর্যান্ত দ্বিতীয় পথ হইয়া 
যাইবার ঘটনা হইত কিন্তু তত্ঘটনাঁয় লোকসকলে অত্যন্ত ভীত হইতেন যেহেতুক তাহাতে বিষম 
সাহসাপেক্ষা করে তত্তিন্ন বিলদ্বেরও স্গ্তাবনা এই নকল অন্থুসারে নিবারণকরণে শ্রীলশ্রীযুত 
কোম্পানি বাহাদুর উলুবেড়েহইতে মহেশভার্গাপধ্যস্ত এক খাল খনন করিয়াছেন প্রায় বৎসরাবধি 
নৌকাদি তাহাতে গমনাগমন করিতেছে সংপ্রতি রাজকর্ম্ম সম্পাদককতৃকি এই নিয়ম স্থাপন 
হইয়াছে যে সেই খাল হইক্জা নৌকাদি গমনাঁগমন করিলে নৌকাতে দাড় থাকিবেক প্রত্যেক দণ্ডে 
দুইআনা৷ পরিমাণে কর লইবেন এই কর্মনির্কবাহ জন্ত তথায় কএকজন আমলা নিযুক্ত হইয়াছে এবং 
পূর্বোক্ত নিয়মে করগ্রহণ করিতেছে । 


১৭৪ সওব্বাদ পত্রে লেক্কান্লেন্র ভ্ুথা 


বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত 
(২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮। ১৩ পৌষ ১২২৫) 


প্রাচীন কথা ।--চাকদহের উত্তর পূর্ব অনুমান চারি ক্রোশ অন্তরে দেবগ্রাম নামে এক 
গ্রাম আছে সেখানে একটা! লুপ্তপ্রায় বাটী আছে তাহার আফ্কতন অতিবড় প্রায় এক ক্রোশ 
তাহার চারি কোণে মালিয়াদহ ইত্যাদি নামে চারিট| পর্বতাকার মৃত্তিকার বুরুজ ও বাটার মধ্যে 
চারি পাচ প্রকোষ্ঠ তাহার প্রতিপ্রকোষ্ঠেতেই ছুই সজল বৃহৎ পুম্করিণী আছে এবং স্থানে২ 
মুত্তিকার মধ ইষ্টক ও প্রস্তর আছে । এই বাটার বিষয়ে লোক কহে যে এখানে পূর্বে দেবপাল- 
নামে এক রাজা ছিল। তাহার রাজ! হওয়ার বৃত্তান্ত এই । 

এ দেবগ্রামে দেবপাল নামে এক কুস্তকার ছিল এক দিন এক সন্যাসী তাহার বাটাতে 
অতিথি হইল পরে এ সম্মানী আপন ঝুলী চালের বাতায় টাঙ্গাইয়া ক্সানার্থে গেল এই সময়ে বৃষ্টি 
হওয়াতে সেই ঝুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃষ্টির জল নীচে পড়িতে লাগিল ঝুলীর মধ্যে স্পর্শমণি 
ছিল তাহার জল নীচে কোদালিতে পড়িলে কোদালি স্বর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া কুস্তকারের স্ত্রী 
আপন স্বামীকে কহিল। কুম্তকার সেই মণি হরণ করিল। সন্তাসী এ মণি না পাইয়া কুস্তকারকে 
অভিসম্পাত করিল যে তুই যেমন আমার মণিহরণ করিলি এঁ ধন তোর কিন্বা তোর বংশের 
ভোগার্থ না হউক ও তুই ও তোর বংশ শীঘ্র উচ্ছিন্ন হবি। ইহ! কহিয়৷ সন্তানী গেল। কুস্তকার 
ঈম্পর্শমণি প্রসাদে ভাগ্যবান রাজ৷ হইয়া অসংখ্য ধন সঞ্চয় করিল পরে বাটার চারি কোণে 
চারিট! হুদ করিয়! ধনেতে পূর্ণ করিয়া চারি স্থানে চারি জাতির চারি বালক বধ করিয়া এ 
ধনরক্ষার্থে হ্রদমধ্যে রাধিয্। তাহার উপরে সৃত্তিকাদ্বারা চারি বুরুজ নিশ্মাণ করিল তাহাতে 'যে 
স্থানে মালির বালক রাবিয়াছিল তাহার নাম মালিয়াদহ রাখিল এই রূপ চারি-জাতিতে চারি 
বুকজের নাম রাখিল। কিছুদিন পরে এই সকল বৃত্তীস্ত শুনিক্বা দিল্লীর বাদশাহ তু হইয়া 
তাহ!কে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইতে সৈন্য পাঠাইলেন সে যখন কয়েদ হইয়া দিল্লী যায় তখন আত্ম 
পরিজনেরদিগকে কহিল যে যদ্দি দরবারে আমার অমঙ্গল হয় তবে এই ছুই কপোত অগ্রে এখানে 
আসিবে ইহারা আসিবামাত্র তোমরা সকলে প্রাণত্যাগ করিবা যদি মঙ্গল হয় তবে এই দুই 
কপোত আমার সঙ্গেই আসিবে । এই কহিয়া আপনি কযেদ হইয়া দিল্লীতে গেল। সেখানে 
গিয়া অনেক ধন ব্যয়দ্বারা বাদশাহকে তুষ্ট করিয়া মঙ্গলপূর্ববক বাটী আমিতেছে দৈবাৎ এ দুই 
কপোত উড়িয়া বাটা আগিবামান্ত্র তাহার সকল গোষ্ঠী বাটার পুফরিণীতে ডূবিয়া প্রাণত্যাগ করিল। 
দেবপাঁলও কপোত উড়িয়া! যাইবামাত্র এক উত্তম ঘোড়াতে আরোহণ করিয়া বাটা আসিয়া! দেখে যে 
সকল পরিজন ডুবি মরিয়াছে। পরে বিবেচনা করিল ষে একেলা! আমার জীবন নিক্ষল আমি 
প্রাণত্যাগ করি। ইহা ভাবিয়া আপনিও এ পুষ্করিণীতে ডূবিয়া মরিল। এই রূপ কথা অনেকে 
কহেন কিন্তু এ অমূলক কথায় প্রামাণ্য হয় না কিন্তু সে স্থানে যেমতং বাটীর সংস্থান আছে তাহাতে 
জানা যাঁয় যে এ রাটা যাহার ছিল সে অতিবড় লোক ও অনুমান হয় যে অতিবিষ্তর দিনেরও লয় 


বিবিধ ১৭৫ 
এবং লোকের প্রায় কথায় এ দেবপাঁল রাজার দৃষ্টান্ত দেয় অতএব ইহার মূল জানার অত্যাবশ্তক 


যদি ইহার মূল কেহ জানেন তবে অনুগ্রহ করিয়! শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে পাগাইলে তাহার 
মূল জানা যায়। 


( ২৩ জানুয়ারি ১৮১৯। ১১ মাঘ ১২২৫) 


জিল! বর্ধমান ।-_আটার শত তের ও চৌদ্দ সালে শ্রীধৃত বেলিসাঁহেব জিলা বদ্ধমানের 
সকল বিবরণ অনেক উদ্যোগে একত্র করিয়াছেন সে এই। জিলা বর্ধমানের মধ্যে জঙ্গল নাই 
সকল স্থানেই ববতি আছে । সেখানে ছুই লক্ষ বাষট্রি হাজার ছয় শত চৌত্রিশ ঘর আছে তাহার 
মধ্যে ছুই লক্ষ আটার হাজার আট শত তিপান্ধ ঘর হিন্দু। এবং তেতাল্লিশ হাজার সাত শত 
একাশী ঘর মুসলমান। যদি প্রতিবাটীতে অন্ুমানে সাঁড়ে পাঁচ জন মানুষ ধর! যায় তবে বর্ধমান 
জিলার মধ্যে চৌদ্দ লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার চারি শত সাতাশী জন লোক আছে এবং সে জিলাতে 
চতুরআ্র বার শত ক্রোশ আছে সেখানে মুসলমান অপেক্ষায় হিন্দু পাঁচ গুণ অধিক। সেখানে 
অনুমান জাত্যন্টসারে এই গণনাতে এত লোক আছে। 


ব্রাঙ্গণ ২৬০০০০ বৈষ্ণব ১৮৬৪৮ 
ক্ষত্রিয় ৯৭২ মহন্ত ৫০৪ 
রজপুত ১৩৩৯২ ভাট ৭৬৩২ 
ব্দ্ো ৪৪৪ পাচেব ৫০৪ 
কায়স্থ ৮০৯৬৪ দৈবজ্ঞ ৮০৬৪ 
গন্ধবণিক ৫৫১৫২ কেবর্ত ৯৫০৪ 
ফংসবণিক ৬৩৩৬ ত্বর্ণবণিক ১২৮৫২ 

ংখবণিক ১৮০০ ত্বর্ণকার ১৪০৪০ 
অগ্রহারী ১০৭৬৬ তিলি ৪৬৭৬৪ 
মালাকার ৩৭৪৪ কলু ৩১৫৭২ 
নাপিত ২৫৫৬০ জালিয়! ১০৩৬৮ 
কুস্তকার ১৬৭০৪ ছতার ১৪০০৪ 
ম্দক ১৭৬০৪ রজক ৮২০৮" 
তন্তরবায় ২৭১৮০ যোগী ৩৫৬৪ 
কন্মকার ৩০২০৪ বাইতি ৩৫৬৪ 
বারুই ৫৭৬ সারথী ২৭০৩ 
তান্ুলী ১৮৩৯৬ লোহার ১৪৭৬ 
সদেগাপ . ১৬১৭৮৪ বাউরী ৩৫৬৭৬ 
গাঁপ ৬৬৮৫২ কোতাল ৫৬৮৪ 


১৭৬ লওব্বাদ পাত্রে লেক্কানেব্র কথা 


হাঁডী ২২০৬৮ চগ্ডাল ৪১৪০ 
বাগদী ১৪৭১৬৮ ডোম ৩৭২২৪ 
দুলে ১০৪০২ শুড়ী ২১৫৪০ 
মাল ৭৯২ মুচী ১৮৮৬৪ 


অন্য২ দেশে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী লোকের সংখ্য। অধিক যেখানে বার পুরুষ সেখানে তের স্ত্রী 
কিন্তু বর্ধমানের মধ্য স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক যেখানে বিরাশী হাজার ছুই শত পঁচাশী পুরুষ 
সেখানে একাঁশী হাজার এক শত উনপঞ্চাশ স্ত্রী। ভাগ্যবান লোকেরদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষায় স্ত্রী 
অধিক কিন্তু সামান্য লোকেরদের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষায় পুরুষ অধিক। 


(২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩০। ১৭ ফান্কুন ১২৩৬ ) 


বারাণসের লোকসংখ্যাপ্রভৃতি ।--অতিশয় বিখ্যাত এই মহানগরের অতিন্থন্মরূপে সংপ্রতি 
যে লোকসংখ্যার বিবরণপত্র সমাঞ্চ হইয়াছে তন্বারা বোধ হয় যে তাহার বিশালতার বিষয়ে ইহার 
পূর্ব্বে যে সকল বেওর! প্রকাশ হইয়াছিল তাহা প্ররুতাতিরিক্ত। 

১৮০০ সালে তন্নগরের গৃহলকল গণনা করিস্কা হিসাব করা গেল যে এ মহানগরনিবাসি 
ছয় লক্ষ লোক হইবে। পরে তাহার অন্য এক হিসাবে তত্রস্থ আট লক্ষ লোক স্থির হইল কিন্তু 
এ ছুই হিসাবের ফর্দে বাটার সংখ্যায় ভ্রান্তি ছিল না বটে কিন্ত গৃহপ্রতি নিবাসিরদের যে সংখ্যার 
অনুমান কর! গেল তাহ! ষথার্থাতিরিক্ত। সংপ্রতি যেলোক সংখ করা গিয়াছে তন্দারা৷ বোধ 
হয় যে গড়ে গৃহপ্রতি ছয় জন নিবাসি করিয়! নিশ্চিত করা উপযুক্ত । যে যাত্রিলোকের! সময় 
বিশেষে বারাণসে যাত্রা! করিয়া তথাহইতে প্রস্থান করে তাহারা এই হিসাবের মধ্যে গণিত নহে । 
কোন এক গ্রহণের তিন দিবস পূর্বের রাজপথে ও খেয়ার নৌকার দ্বারা যে নকল লোকেরা ছাকনায়, 
নগরে প্রবিষ্ট হইল তাহারদের সংখ্যা করণের চেষ্টা পাওয়াতে চল্লিশ হাজার লোক গণিত হইয়াছিল 
কিন্ত অনুমান হইল যে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক নগরে প্রবিষ্ট হইল । 

মোটে এ নগরের লোকসংখ্যা ছুই লক্ষ মাত্র করা যায় এবং যদ্দি সিক্রোলের এবং তাহার 
আশপাশের নিবাসির। হিসাবের মধ্যে গণিত হয় তথাপি দুই লক্ষ লোকের অধিক হইবেক না । 





নগরনিবামি লোকের নংখ্যা। ১৮১৪ ৮২ 
সিক্রোলনিবাসী। ১*ত১৮৭৮০ 
ই 

বারাণসে বাটীর সংখা! । ৩০২০৫ 
সিক্রোলের গৃহসংখ্যা | ০২৮৮০ 
৩৩০৮৫ 

উভয়স্থানে মহল্লা অর্থাৎ পার!। ৩৯০ 


পাকার অর্থাৎ ইষ্টক ও পাথর নির্দিত। | ১১৩৯৮ 


বিবিধ ১৭৭ 


কাচা ঘর । । ১৯১৯১ 
কাচা পাকা ঘর। ২৪১৬ 
তন্মধ্যে একতালা বাটা । ১৫৯৩৪ 
দোতালা বাটা। ১২১২০ 
তেতাল! বাটা । ২৯১৯৮ 
চৌতাল! বাটা । ১০১৪ 
পাঁচতালা বাটা। ২০৯ 
ছয়তাঁলা বাটা । ৭ 
সাততালা বাটা । ১ 
ভগ্রগৃহ ও শৃন্ স্থান । ১৫৭০ 
বাগান । ১৭৪ 
শিবালয় প্রভৃতি | হি 
মুনলমানের মসজিদ । ৩৩০ 


প্রত্যেক বণের প্রধানলোকের স্থানে অনুসন্ধান করতে বোধ হইল থে 
তন্গগরস্থ বর্সকলের নীচে লিখিতব্য ইস্তৎ২ সংখ্যা | 


ব্রাঙ্গণ 

মহারাইদেশের । 5 
নাগরদেশস্থ | ৩০০০ 
মোর । ৬০০ 
উদ্দীচ্য | ১২০০ 
গৌড়ীয় । ২০০০ 
কান্তকুকজের | হো 
খেরেওয়ালি । ১৬০০ 
বাঙ্গালি । ৩০০০ 
গঙ্গাপুজ । 252 
পঞ্চাশপ্রকার অন্ত ক্ষুদ্রবণ । ৩৬০০ 

৩৫০০৪ 

ক্ষত্রিয়বণ | 

রজপুত । ৬৫০০ 
ভূচার । | বু 
অন্য পাচবণ ৩০০০ 


পাত অপ শপ পাপা পা সত 


১৪৫৯০ 


ন্‌ ২৬) 


১৭৮, সওব্বাদ পাত্রে লেক্ষান্নেক্র কথা 


বৈশ্তবর্ণ। 
আগুরওয়াল]। বন্য 
কংসর বণিক । ২৫০০ 
অন্য বিংশতি ক্ষুত্রবর্ণ সম্কর। টাও 
চি 
শুদ্রবর্ণ। 

কায়স্থ। ৭৫০৪ 
কায়েরি। ৮৫ ০০ 
আভীরী। ধিহ 
কহার। (8 
কলওয়ার । বানু 
পঞ্চান্নপ্রকার অন্ত ঝ)বসায়ি বর্ণসহ্গর | ৩৭০০০ 
৭০০০০ 
এগারপ্রকাঁর বর্ণপঙ্ক বীয়্ ভিক্ষুক উহুদ 
অতএব কাঁশনিবাসি তাঁবৎ হিন্দুলোকেরদের সংখ্া। ১৩৪০০ ০ 
তন্নগরনিবাঁসি মুনলমান। ৩২৬০০ 

অবশিষ্ট রাহাগিরী অতিথি ও চৌধুরীরদের হিসাবে 
যে নকল বাঁলকাঁদি গণিত না হ্ইয়। | 
থাকে তাহাদের সংখ্য| জন্ুমান। | ১৩৪০০ 
বারাণসনিবাসি সর্ব হুদ্ধা ৪৮558 


(২০ ফেব্রুয়ারি ১৮১৯ । ১০ ফান্তুন ১২২৫) 


ইতিহাঁস।-_কুষ্ণনগর মৌকামে এক ময্ধরা দশহরা যোগের সময়ে যথেষ্ট সন্দেশ বিক্রয় 
করিম অনেক টাকা জমা করিয়া আপন দোকানে আপন নিকটে রাখিয়াছিল। পরে এক দুষ্ট 
লোক এ টাকার সন্ধান পাইয়া সন্দেশ ক্রয় করিবার ছলেতে আসিয়া দুই চারি আনার সন্দেশ ক্রয় 
করিয়া এ টাকা লইয়' যাইতে ময়রা তাহাকে ধরিল। পরে উভয়ে কহিল ষে আমার টাকা ইহ! 
কহিয়া বড় বিরোধ হইতে লাগিল কিন্তু উভয়ের সাক্ষী নাই । পরে তথাকার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় 
বাহাদুরের মধ্যম পুত্র রাজা সমভৃচন্দ্র রায়ের নিকট এঁ টাকার মোঁকদ্দমা উপস্থিত হইল কিন্তু 
উভয়ের মধ্যে সাক্ষী কেহই দিতে পারে না৷ মৌকদ্দমার শেষও হয় না পরে রাজপুল্র আপন চাকরের 
দ্বারা এক বাগী জল আনাইয়৷ সেই জলে এ টাকা ফেলিলেন ফেলিবামাত্রে সন্দেশের ঘৃবত ভাসিয়া 
উঠিল ইহাতে ময়রার টাকা সাবুদ হইয়া বিরোধ নিষ্পত্য হইল। 


বিখিধ ১৭৯ 


(২৫ আগষ্ট ১৮২১। ১১ ভান্দ ১২২৮) 


চাঁনক ॥- মোকাম চাঁনকে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের যে বাগান আছে তাহাতে নানা 
দেশীয় নানাবিধ পক্ষী ও জন্ত আছে তাহা দেখিলে আশ্চধ্য বোধ না হয় এমত লোক নাই যেহেতুক 
সকল দেশে সকল নাই । এ বাগানে হরিণ আছে তাহার মধ্যে এদেশীয় ছুই তিন প্রকার আছে 
ও অন্য২ দেশীয় নীলগ! নামে এক প্রকার হরিণ আছে সে ঘোটকের মৃত উচ্চ ও অতিদূর্ববত্ত ও . 
অতিশয় শৃঙ্গবিশিষ্ট । এবং শ্বেতবর্ণ এক গ্রকার হরিণ আছে তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ। টট্টগ্রাম 
নিকটস্থ পর্ববতীয় চারি পাচ গরু আছে তাহারদিগকে দেখিলে গরু বোধ হয় না সে গরু অত্যুচ্চ ও 
রুষবর্ণ ও বৃহৎ শূ্দ অদভূতাকার দেখা যায়। এবং ইংধণ্তীয় এক বলদ আছে তাহার শরীর 
অতিশয় সৃথস্পর্শ। ব্যান চারি পাঁচ প্রকারের দশ বারটা আছে তাহার মধ্যে এক স্থানে এক 
কষ্ণবর্ণ ব্যাত্র আছে । আর এক স্থানে এই দেশীয় বুহৎ তিনটা ব্যাত্র থাকে । অন্য এক স্থানে 
এক ব্যাদ্ব আছে তাহার গান গোল২ চক্রাকৃতি চিহ্ন। 

এক স্থানে পিংহের স্ত্রী পুরুষ দুই আছে তাহার বয়স্‌ দেড় বৎসর সে পা বর্ণ নির্মল শরীর 
তাহার লাঙ্ুল গোলাম্লাকৃতি কিন্ত অতিশান্ত যাহারা আহারাদি দেয় তাহারদের কথান্সারে সে 
চলে। ছোঁট২ চারি পাঁচ ব্যান আছে তাহার মধ্যে একটা ব্যাপ্ত সে খোলাসা ও মন্তুষোর দে 
করে না ও সে মনষয্যের মত খাটে শয়ন করে ও লোক নিযুক্ত আছে তাহাকে বাতাস করে। 
এবং শুনা যায় যে প্রীশ্রীযুত যখন পীকার দেখেন তখন এ ঝ্াপ্র সীকার করে। দুই তিনটা 
স্তাগস আছে তাহারা খাটে শম্ন করে তাহারদের শরীরে বন্্প আচ্ছাদন করিয়! রাখে । 

কাঙ্গরু নামে নবহলগ্ীয় এক জন্ত সে দুই প্রকারে চারিটা আছে তাহার মধ্যে; এক স্থানে 
ছোট জাতি একটা! ও অন্তস্থানে বড় জাতি তিনটা আছে। তাহার সম্মুখের ছুই পা অতিক্ষু্র ও 
দর্ধূল ওঁ পশ্চাদের ছুই পা বড় ও সবল সেই পায়ে লম্ফ দিয়া চলে সে পায়ে তিনটা নখ । সেই 
জন্তর একটা বাচ্চা আছে লোকে কহে যে সে বাচ্চা গর্ভহইতে নির্গত হয় ও ইচ্ছামত গে প্রবিষ্ট 
হয় সে কথা কিছু নয়। কিন্তু তাহার বক্ষ-স্থল অবধি তলপেট পর্যাস্ত একটা খৈলীর মত আছে 
তাঁহার স্তনও মে খৈলিতে আবৃত এ বাচ্ছা সেই থেলীর মধ্যে থাকিয়া স্তন পান করে কখন২ ইচ্ছা 
মত বাহির হই থাকে । যে হউক সে অতিআশ্্য বটে এমত কোন জন্তর নাই। 

আর দুই তিন্ট! জন্ত উটের মত আকুতি কিন্তু ছোট ও শরীর সমান । আর এক গাগারের 
বাচ্ছা আসিয়াছে তাহার খঙ্গ প্রকাশরূপে অন্যাপি উঠে নাই কিন্তু নমুদর হইস্সাছে সে অতিশাস্ত 
অনায়াসে লোকেরা তাহার শরীরে হস্ত দেয় তাহার শরীরে লোম নাই ও অতিকঠিন শরীর । 
আর গর্দভের আকার এক বড় ঘোড়া আছে নে পীতবর্ণ ও দেখিতে অতিস্থন্দর । লৌকে কহে 
যে এ ঘোড়া এক দ্রিনের মধ্যে পঞ্চাশক্রোশ চলিতে পারে কিন্তু কেহ অব্যাপি তাহার উপরে 
সওয়ার হয় নাই । এবং তিন চারি দেশীয় চারি পাঁচ ভালুক ও ছুই তিন প্রকার বানর ও।দুই 
তিন প্রকার বিড়াল আছে । এবং কাশ্মীর দেশের দুইটা ছাগল আছে তাহার লোম অতি.কোমল 
তাহাতে শাল জন্মে। এবং এক বৃহৎ পক্ষী আছে তাহা'র গলা অতিদীর্ঘ ও ঘোড়ার পায়ের মত 


২৮০ সওক্াদ পত্রে লেক্ষান্লেত্ কথা 


তাহার পা সে লোককে পদাঘাত করিম মারে আর নবহলপ্রীয় এক প্রকার হংস আছে সে নীলবর্ণ 
ও তাহার ওষ্ট রক্তবর্ণ ও সে অতিমনোহর আর নৃতন২ অনেকং প্রকার পক্ষী আছে তাহার নাম 
সকল জান] নাই। 


(৮ আগষ্ট ১৮২৯। ২৫' শ্রাবণ ১২৩৬) 


প্রেরিত পত্র । 
সংগ্রতি কনিষ্ঠ কলি হইল যবিষ্ঠ 
ইহাতে শিষ্টের মনে মিলে মহাকষ্ট। 


আদামদেশে শৌমারপীঠ ও কামপীঠ নামে ছুই ভাগে অনেকালাবধি বিভক্ত | ভাষাতে 
ছুইভাগকে অহম 'ও ঢেকেরি কহে এইক্ষণে উংগ্রস্তীয়াধিকার হওয়াতেও তদ্রুপ ছুই কমিস্যনর 
মোকরর হইম্বাছেন। কামপীঠেতে অনেক কালাবধি হিন্দু ধশ্মের সঞ্চার আছে শৌমারপীঠেতে 
পূর্বে হিন্দু ধশ্মের সঞ্চার ছিল নী'। সেস্থানের রাজা হিন্দু জবনের অমেধ্য তাঁবৎকে মেধ্য জ্ঞানে 
ভক্ষণ করিতেন তাহারদের উপাস্ত চ্ছঙগ দেওনামে দেবতা ছিল ক্রমে ব্রাঙ্মণাদি জাতির সঞ্চার 
হইল। অনুমান এক শত চল্লিশ বখ্সর হইল শৌমারেশ্বর শক্রবংশাবতংস স্বগ দেবগদাধর সিংহ 
হিন্দুর ধর্মাবলগ্বন করিলেন তদবধি ক্রমে হিন্দু ধন্মের অত্যন্ত প্রচার হইতে লাগিল তাহার পু্র- 
পৌন্র রূ্্ সিংহাদি ক্রমে তম্র্শকে বদ্ধ করিতে লাগিলেন এবং জিলা নবদধ'পের অন্তর্গত 
শিমলিয়াহইতে কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশকে আনাইয়া মন্ত্রগ্রহণ করিলেন এবং ৬ কামাখ্যা হয়গ্রীব 
মাধবপ্রভৃতি দেবতা যত্বেতে যোগিনীতম্বাহ্যুক্ত তত্রদ্দেবতার কল্লোক্তক্রমে পুজার বিস্তার 
করিলেন ও বাধিক ছুর্গোৎ্সবপ্রভৃতি ক্রিয়ার প্রকাশ করিলেন। এ সকল দেবস্থানেতে সেবার 
অত্যন্ত পারিপাট্য হইল যাঁবদীয় দৈব ব্যাপার যথ! শাস্ত্র প্রবৃত্ত হইল সদসংপাত্রাপাত্র বিচারপ্রচার 
হইল ব্রাক্ষণের! ক্রিয়ারহিত হইলে তৎক্ষণাৎ রাজা তাহারদিগের দণ্ড করিতেন এবং পারদ(রিক 
কুকন্ম মোটেই ছিল ন! যদি দৈবাৎ কেহ তৎকর্দে প্রবৃত্ত হইত তবে তাহাকে যেরূপ শাস্তি করিত 
তাহা ল্লেখ৷ ভার বেশ্টার সমাগম ও মদ্রিরার গন্ধও ছিল না দেবন্কীরা যাহারা থাকিত তাহারা 
কেবল নৃত্য গীতেতে রতা৷ থাকিত কেহ২ গোঁপনে উপপতি ভজিত কিন্ধ জবনাদি নীচগামিনী 
হইতে পারিত ন৷ লালুঙ্গমি কিরপ্রভৃতি কতকগুলা বন্য জাতীয় লোক দাতি অর্থাৎ দেশ প্রান্ত- 
ভাগে থাকিত তাহারাই মদ্যামেধ্য পান ভক্ষণ করিত জবনাদি অস্পৃশ্ত জাতি নগরোপান্তে থাকিত 
দৈবাৎ স্পর্শ হইলে সচেল জলপ্রবেশ করিত নগরেতে কেহ মদিরা ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিত না 
ইহাতে কলির অত্যন্ত ক্ষীণত। ছিল যেহেতুক কলির স্থান শাস্ত্েতে লিখিয়াছেন যে পানং দ্যুতং 
স্থিয়ঃ হন! যত্রাধন্শ্চতুর্বিধঃ | সুতরাং এই সকলের অবিদ)মানে কলির কিরূপে অবস্থান 
হইবেক এইক্ষণ ইংগ্ণ্তীয়াধীন হইবাতে কলি অত্যন্ত যবিষ্ঠ হইস্মাছে লোকে সমুদায় নিরঙ্কুশ হইয়। 
বথেষ্টাচারী বিহারী হইয়াছে নগরেতে শ্বচ্ছন্দে গণিক! বান করিস্াছে হট্েতে যথেষ্ট মদির! বিক্রয় 
হইতেছে লোকেরা পারদারিক হইয়াছে দেবালয়ের ত্রাঙ্মণেরা পূর্বে অত্যন্ত ক্রি্ানিষ্ঠ থাকিত 


বিবিধ ১৮১ 


এইক্ষণে কেবল যাত্রিক তল্লাস করিযজ! বেড়ায় হে ভগবতি মহামায়ে রাজরাজেশরি কামাখো তুমি 
এই মহাশয়ের প্রতি তুষ্ট হইব।। এতদ্ধি রামার়ণং)। বন্বপ্রাপীচ্ছুক যাত্রীকেরা যে কিছু দেয় 
তদ্দারা গুজরাণ বরে সংগ্রতি কামাখ্যার দেবালয়েতে ২.৩ জন বিপ্রবিধবা গর্ভবতী হইয়াছে 
তাহার বিচার করাতে কএক জনের উপর দোষাপণ করিয়া পুন; উৎকোচ গ্রহণ করিয়া তাহা 
মিথ্যাকরার কল্পনা করিয়াছে এবমাদি কত অধশ্মের সধশর হইযাঁছে তাহা লেখা ভার। স্কুল 
তাত্পধ্য | 


নানা সম্্ষায়ের কথা 


( ১১ মে ১৮২২ । ৩০ বৈশাখ ১২২৯) 


স্বাভাবিক চোর ॥__মাড়োয়ার দেশে বাগরি নামে এক জাতি আছে তাহার স্বাভাবিক 
চোর পরন্রব্যাপহরণদ্বারা গ্রতিপদলিত হয় তাহার। কহে যে ভ্ীশীছুর্গাদেবীর গবাদি সেবা আমর! 
করিতাম তাহাতে তিনি আজ্ঞ! দিয়াচেন থে তোমর। পরদ্রবাপহরণপর্ধক কাল যাপন করিব! 
ইহাতে তোমারদিগের পাপ নাই । এই জাতীয় লোকের! তিন পুরুষ পর্বে মাড়োয়ার দেশ 
ত্যাগ করিয়। মালোয়। দেশে আসিয়া বসতি করিয়াছে এগন তাহারা দেড় শত ঘর হইয়াছে। 
তাহারা মহিষ ভক্ষণ করে একারণ হিন্দরদিগের সহিত তাহারদিগের ব্যবহাধ্যতা নাই এবং হিন্প- 
লোকের! তাহারদিগকে অতি তুচ্ছ করে । তাহার ভূঙকে অধিক ভয় করে তাহারদিগের মধ্যে 
প্রায় বার আনা লোক ভূতের অন্তগ্রহ লাভার্থে কোন ত্রব্য বিশেষ হস্তে বাপিয়। রাখে এবং তাহারা 
জানে থে তাহারা মরিলে ভূত হয় ও থে যাভাঁকে জীবৎ সময়ে পাতি করে সে মরিলে তাহার 
নিক্টি আইসে এবং তাহীরদিগের স্ত্রী লোকের! চিনী ও নারিকেল ভক্ষণ করে না ও রেসমীয় বন্ট 
ও গাঘর। পরিধান করে না তাহারদিগের নাম রাখর ও পৌঁয়ারভটা ও মকৌনাহার! ও চোহান 
প্রভৃতি রজপুত নামের সূশ নাম। ইহাতে কেহ কেহ কোন রাজপুতকে জিজ্ঞাস। করিয়াছিল থে 
এ লোকেরদিগের নাম তোমারদিগের সদৃশ ইহাতে বোধ হয় যে ইহারা তোমারদিগের জাতি- 
হইতে নির্গত হইয়াছে । তাহাতে এ রজপুত রাগ করিয়া কহিল যে না উহীর1 আতিনীচ জাতি 
আমারদিগের জাতিহইতে কখন নির্গত হয় নাই কেবল লোক জ'নান কারণ এ সকল নাম রাখে 
এবং এই লোকেরা যত শী নাশ হয় সেই ভাল। উহারদিগের মধ্যে কতক লোক মৌকাম 
ভোপাঁলে থাকে সেখানে শ্রীযুত মেজর হেনরি সাহেব গোক্তিয়ার আছেন তিনি তাঁহারদিগের 
কুম্বভাব ছাড়াইতে অনেক চেষ্টা! করিয়াছেন তাহাতে অনেক শান্ত হইয়াছে তথাপি চুরি করিতে 
গিয়'ছে কি ঘরে আছে উহা জানিবাঁর কারণ রাত্রির মধ্যে ছুইবার দেখিতে হয়। তাহারদের 
মধ্য যাহার! সুম্বভাব হইয়াছে তাহারদিগকে পুলবন্দি প্রভৃতি কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন তথাপি 
তাহারদিগের ব্যবহার ও বাক্য স্বতন্ত্ই আছে যেহেতুক ভদ্র লোকের সহিত তাহারদিগের চলন 
নাই তাহারদিগের মধো কোন বিবাদ হইলে আপনারদিগের পঞ্চাইতের মধ্যেই নিষ্পত্তি হয় সেই 


১৮২ সংল্বাদ পাত্রে সেক্ষাবের্র কথা 


পঞ্চাইতেরা তাহারদিগের কিঞ্চিৎ জরিপানা করে । পরক্ত্রীগমনে কিছু অধিক জরিপাঁনা' করে এই 
জরিপানার টাকা লইয়া মধ্য ক্রয় করিয়া' সকলে পান করে বিশেষত আসামী ফৈরাঁদী অধিক পান 
করিয়! মত্ত হয় তখনি স্থির করে যে অদ্য কোন ঘরে চুরি করিব। 


(২৪ জুন ১৮২৬ । ১১ আধাঢ ১২৩৩) 
জলথাই ব্যবস্তা।-কটকের অন্তঃপাতি এক গ্রামে জলখাই ব্যবত্তানামক এক ঘর তর্দেশীয় 
কায়স্থ বাস করেন তাহারদিগের রীতি এই আছে যে গোত্রের প্রধান ব্যক্তি কেবল জলপানেই 
কাঁলযাপন করেন এইপ্রকার ক্রমিক তিন পুরুষাবধি চলিয়াছে এ কথ৷ সত্য.কিন্তু অজ্ঞাত ব)ক্তি 
সকল অনত্য জ্ঞান করিবেন তথ্যান্সসন্ধান করিলে সে ভ্রম উপশম হইতে পারিবেক ২৬ জোষ্ট। 
সংপ্রতি কটকাগতশ্ত । সং চং 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮২৭। ৭ আশ্বিন ১২৩৪ ) 

নেওয়ার জাতি ।- নেপালের পর্বতের তলিতে ও কোম্পানি বাহাদুরের রাজ্যের গ্রান্ত- 
ভাগে এই জাতীয় লোক অনেক বসতি করে ইহারদিগের স্ত্রীলোকের বিবাহ প্রথম বিল্বৃক্ষের 
সহিত হয় এবং বিবাঁহ হইলে পর সেই বৃক্ষের একটা ফল অতিসন্তর্পণে আপনার নিকটে রাথিয়৷ 
পুরুষের সহিত বিবাহ করে বিবাহকালীন বরপাত্র ১০।১৫ টা তাঁহার স্থ্ধ্য নাই স্থপারি আপন 
স্ত্রীকে দেয় সেই সুপারি ফেপধ্যন্ত এ স্ত্রীর নিকট থাকিবেক সেই পধ্যস্ত তাহার স্বামিত্ব থাকিবেক 
ইহার মধ্যে যদি এ স্ত্রী কোন অন্ত পুরুম্রে প্রতি আসক্ত হয় তবে তাহার পতিকে এই বিবাহ- 
কালীনের দত্ত সুপারি ফিরিসা৷ দিয়া পুনরায় তাহার অর্থাৎ নূতন বরের সুপারি গ্রহণ করি 
তাহার ভাধ্যা হ্য়। ইহাঁরদিগের পতির বিয্োগানন্তর বৈধব্যতা হয় না যদি পূর্ব্বোক্ত শ্রীফল উত্তম 
ব্যবহারে থাকে আর ফল রষ্ট অর্থাৎ নষ্ট হইলে পতি থাকিলেও বিধব| হয় বিধবার,লক্ষণু কেবল 
সিন্দুর পরিত্যাগ মাত্র । সং চং 


(৬ অক্টোবর ১৮২৭। ২১ আশ্বিন ১২৩৪ ) 

কোচ ।--এই জাতি অনেক মোরাজর মধ্যে রঙ্গনি পরসনাথ এবং কোম্পানি বাহাদুরের 
রাজ্যের ব্যাপ্যের মধ্যে মেঘা পনহ্নবান পরগণা ও আর২ পূর্বাঞ্চলে অনেক স্থানে বসতি করে 
ইহারদিগের স্ত্রীলোকের পরিধেয় মেকৃলি অর্থাৎ চট বিশেষ তাহাও কটিদেশে না পরিধান করিয়া 
স্তনদ্ধয়ের উপর পরিস্া থাকে সুতরাং স্তনাবর্তনের অন্ত বস্ত্র আবশ্তক করে না ইহারদিগের স্ত্রী 
লোকেরা যুবতি না হইলে বিবাহ করে না এবং কন্তা আপনি কন্ঠাধাত্র বাদ্যকর ব্যতীত তাবৎ স্ত্ী- 
লোক লইয়৷ বিশেষতঃ ধত যুবতি একত্রিতা হইয়া কন্ঠাকে বেষ্টন করিয়া বরের বাটাতে বিবাহ 
করিতে যায় কুলাচার প্রমাণ বিবাহ হইলে পর বরপাত্র আপন ঘরের চালের উপর আরোহণ 
করিয়া কহে যে আমি বিবাহ করিব না কারণ তোমাকে প্রতিপালন করিবার আমার ক্ষমত! নাই 
তাহাতে এ স্ত্রী কহে উঠ২ কোচের পুৎ ধোকড়া খান বুনমু পোষপোত্তক বরপাত্র এই বাক্য 
শুনিবামার চালহইতে উত্তীর্ণ হইয়া কন্ঠাকে সিম্ুর দান কুরে তবে বিবাহ পূর্ণ হয়। 


বিবিধ ১৮-৩ 
(৬ অক্টোবর ১৮২৭ ২১ আশ্বিন ১২৩৪ ) 
যপি ।_নেপালি যসিনামক এক প্রকার ব্রণ আছে তাহারদিগের উৎপত্তির বিবরণ 
এই যে বিধব| ত্রা্ষণী ভষ্টা হইলে তাহার গর্ভে যে সন্তান হয় তাহারা যসি নামে খ্যাত হয় তাহীর। 
ব্রাঙ্গণীর গর্ভে এবং ব্রাহ্মণের গরসজাত এ জন্যে যদিও অন্যান্য ত্রাঙ্গণের ্তায় মানত তথাচ অনেক 
বিশেষ আছে আর অন্য জাতির স্ত্রীলোক নষ্টা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কণ নাসিকা চ্ছেদন 
করিয়! এবং কেশ মুণ্ডন করিয়া তাহাকে দেশহইতে দূর করিয়া দেয় এবং তাহার স্বামী তাহার 
উপপততির প্রাণদণ্ড যত দিনের পরে হউক বেকাননি তাহার সাক্ষাৎ পাইবেক তৎক্ষণাৎ জার 
হান এই শব্ধ তিনবার উচ্ছৈ-স্বরে বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিবেক তাহাতে সে অপবাদী না হয় 
এবং নেপালের অধীন বিচারস্থানে পারিতোধিক পায় কিন্তু এমত কুকর্ম ব্রা্গণহইতে হইলে 
তাহার প্রাণদণ্ড নিষেধ । 
(৬ অক্টোবর ১৮২৭ । ২১ আশ্বিন ১২৩৪) 


থার ।-__-মোরদ্দে এই জাতিলোৌক অনেক বসতি করে ইহারদিগের পুরুষের এবং 
স্রীলোকের বিবাহের কাল ইং ১ লাঁং ১০ বতৎ্সরপধ্যন্ত এই কাঁলের মধ্যে তাবতের বিবাহ হয় 
এবং কথ। যাবৎপত্ধযন্ত কন্যাবস্থা থাকে তাবৎ শ্বশুরালয় গমন করে না পূর্ণ যুবতি হইলে তাহার 
দ্বিরাগমন হয় তাহাতেও বিডঙ্বন। শ্বশুরালয় যাইয়াও ক্রমশ: পাচ ছয় মাস পর্যন্ত স্বমির সহিত 
আলাপ হয় না এবং তাহার হন্তে কোন দ্রব্যাদি আহার করে ন। একারণ নিক্দলঙ্কী হইয়া উত্তী্ণা 
হইতে পারিলে তাহার বিবাহ সিদ্ধ অর যদি কোন স্ত্রীলোকের কোন কুকম্মের অর্থাৎ 
ব্যভিচারিণীর লক্ষণ প্রকাশ হয় তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে তাহাতে কন্যার পিতার কলঙ্ক 
কেবল হয় । আর যদি এ ছয় মসের মধ্যে কোন ঠবলক্ষণ্য না হয় এবং পরে সে বেশ্থাচরণ 
করিলেও নিন্দনীয় হয় না যেহেতুক প্রথম পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিয্াছে। 


নানা কথা 
(১ জানুয়ারি ১৮২০। ১৮ পৌষ ১২২৬) 

বৎসরারস্ু ।-_-অদ্য ইতঘ্ণ্তীয়েরদের নূতন বৎসরারস্ত হইল অতএব গত বৎসরে স্ুল২ যে২ 
কন্ম এই দেশে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা লিখি । এই বসর এতদ্দেশীয় লোকেরা সহমরণ বিষয়ে 
সদসছ্িবেচনার নিমিত্ত পুস্তক প্রস্তুত করি! ছাপাইয়া পরস্পর বাদানবাদ করিতেছেন। পূর্বে 
এতদ্েশীয়েরদের এমত ব্যবহার ছিল না! সকল লোকেই ধারাবাহিক ব্যবহীরেই চলিতেন এখন 
এইরূপ বিবেচন! হওয়াতে হিন্দু শান্ষের যথার্থ ব্যবস্থ। স্থির হইবেক। সংপ্রত্ি কেবল সহমরণের 
বিষয়ে এইরূপ বিবেচনা আরম্ত হইয়াছে আমরা অচ্ুমীন করি যে অন্য২ বিষয়েও এইবপ 
সদসদ্িবেচনা হইবেক | কোন বিষয় বাদি প্রতিবাদি মুখেতে পুনঃপুনঃ বিবেচিত হইলে তাহা 
সুদৃঢ় হয় এবং ভাষাতে ছাপাইলে ইতর লোকেরাও জানিতে পায়। পূর্বে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা! কেবল 
পণ্ডিতেরদের অন্তঃকরণেই গুপ্তা থাকিত সেই পণ্ডিতেরদের উপাসন৷ ব্যতিরেকে অজ্ঞান লোক 


১৮৪ সওন্বাল পত্রে স্ক্কাবেলেশ কথা 


জানিতে পপারিত না এখন এই রূপ হওয়াতে সর্ধ্ব সীধারণ উপকার হয়। ইংগ্রগড ও ফ্রান্স ও 
রুষিয়া প্রভৃতি দেশেতে এই রূপ ধার! সর্বত্র আছে। 

লক্মণৌয়ের নবাব গাজুদ্দীন হয়দর বাহাদুর পূর্বের উজীর নবাব নামে খ্যাত ছিলেন। এই 
বৎসরে শ্রীপ্রীৃত তাহাকে অযোধ্যার রাজা খেতাব দিয় সিংহাসনে বসাইয়ছেন। ইহাতে 
তাহার এই লাভ হইল থে পূর্বে তিনি দিলীর বাঁদশাহের চাকর ছিলেন এখন তিনি স্বতন্ধ এক 
রাজা! হইলেন । | 

এই বৎসরে কচ দেশে ইতগ্রতীযেরা যুদ্ধ করিয়া! সে দেশাধিকার করিষ! সেখানে রাজা 
করিতেছেন। | | 

এই বৎসরে ত্র! দেশের প্রাচীন রাঁজা লোকাস্তরগত হইয়াছেন তাহার" পৌন্র রাজা 
হইয়াছেন । এই ব্রগ। দেশের নাম পূর্বের বড ছিল পরে এই রাজীর পূর্বব পুরুষ এ বণ দেখ 
জয় করিয়া তাহার নাম ব্রঙ্গা দেশ রাখিলেন। এই রাজারদের বংশের মধ্যে এই বাত্তি অনেক 
কাল রাজা ভোগ করিয়াছেন । 

এই বৎদরে সিংহলদ্বীপে সেখানকার দুষ্ট লোকের! কতক লোকেরদিগকে ইংগ্রতীয়েরদের 
সহিত কষুদ্রং যুছ্ছে প্রবৃত্ত করিয়াছিল তাহাতে সেখানে অসামগ্তগ। অনেক উপস্থিত হইয়াছিল 
তাহ! এখন শান্তি হইম্বাছে। 

এই বংসর জুন মাসে এক মাভূমিকম্প হইগ্াছে তাহার মত ভূমিকম্প ততকাল হয় নাই 
সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবর্ষে হইয়াছিল এতদেখে তাহার পরাক্রম অধিক অনুভব হয় নাই 
কিন্তু অন্ত২ দেশে অতিশয় জ্ঞান হইয়াছে বোষ্বইর মিকটব্ধি দেশে এ ভূমিকম্পেতে ঘর বাড়ী 
পড়িয়া সাত আট হাজার লোক মার! পড়িয়াছে। 


(৩০ অক্টোবর ১৮১৯। ১৫ কান্তিক ১২২৬) 


ডাঁক বেহাঁরা ।-পূর্বে লোকের প্রয়োঁজনানুসারে কোম্পানি উপযুক্ত মুল্য লইয়! ডাঁক 
ব্হোরা দিতেন তাহাতে কোনহ স্থানে দেড় টাক| ক্রোশ ছিল ও কোনহ স্থানে তাহার অধিকও 
ছিল কিন্তু সংপ্রতি কোম্পানি হুকুম করিয়াছেন থে এক ক্রোশ যাইতে এক টাকার অধিক 
লাঁগিবেক ন| এবং তাহার মধ্যে তৈল ও মপাল ইত্যাদি সকল খরচ। 


( ১ জানুয়ারি ১৮২০ । ১৮ পৌষ ১২২৬ ) 
ইন্তাহ।র।-_সমীচার দেওয়৷ যাইতেছে যে কালীন ডাকবেহার। মায় বাহাঙ্গী ও মশালচি- 
দীগব বশান যাইবেক তাহার! জানেরেল পোষ্ট আপিশহইতে ফি চৌকি চাঁরি টাকার হিসাবে 
পাইবেক ইহার অন্তথ| কাহারে। হুক্ধুমে হইবেক না যদি কোন ডাকের আমলা লোক ইহারদিগের 
দিতে কিছু আপত্য করে তবে শ্রীধৃত জানেরেল পোষ্ট মাষ্টরের অগ্রে এ নিমিত্ত যে দরখাত্ত 
করিবেক তাহাকে সুন্দর বিবেচনা কর যাইবেক ইতি। 


বিবিধ ১৮৫ 


(৩ মে ১৮২৮। ২২ বৈশাখ ১২৩৫) 


কলিক্কাতার ডাকঘর।-_-২৬ এপ্রিল তারিখে ডাকঘরের অধাক্ষ শ্রীযুত এলিযজেট সাহেব 
এই সমাচার দিলেন থে চৌরঙ্গীর ১৩ নগ্ররের বাটাতে ডাকঘরের কাছারী বসিবে । 


(২ জুন ১৮২৭৭ ২১ জৈষ্ঠ ১২৩৪) 


ঠিকা বেহার1 ।_..*আমব৷ শুনিয়াছি যে কলিকাতাস্থ তাবৎ ঠিকা বেহারারপ্রিগকে পুলিসে 
ডাকাইয়। মাজিক্িট সাহেব লোকের! উত্তমরূপে এই আইনের বিশেষ বুঝাইয়াছেন এবং তাহারদের 
সকল ওজরও শুনিয়াছেন। শুন! গিয়াছে যে চাপরাসের মুল্যের বিষয়ে তাহাদের প্রধান ওজর 
ছিল কিন্তু মাঈস্লিট সাহেবেরা এ মুল্য তাহারদিগকে ক্ষম। করিয়াছেন। তাহারদের প্রত্যাগমন- 
কালে এমত বোধ হইল যে তাহারদের সকল ওজর মিটিয়! গিয়াছে এবং তাহার! সকলেই স্ব২ কর্শে 
নিযুক্ত থাকিবেক কিন্তু এখন কলিকাতায় এক বেহারারও মুখ দেখা যায় না ইহাতে অনুমান হয় 
বে ইহার মধ্যে কিছু দুষ্টতা থাকিবেক কিম্বা! কেহ তাহারদিগকে কুমন্্রণ। দিয়া থাকিবেক এই 
নৃতন ব্যবস্থাবিষয়ে কেহ২ এই এক ওজর করে যে কেবল সময়ান্ুসারে হার নিরূপিত হওয়াতে 
তাহারদের পক্ষে অনেক ক্ষতি অতএব সময়ান্থুদারে হার না করিয়া যদি দূরাদূর বুঁঝয়! করা 
যাইত তবে ভাল হইত যেহেতুক কলিকাতাহইতে কালীঘাটে কোন বাবুকে লইয়া! যাইতে হইলে 
ম্রেপিটে এক ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যায় এবং সে এক ঘণ্টার মজুরি তাহার। প্রত্যেকে কেবল এক২ 
আন করিয়। পাইবেক কিন্তু সেই এক ঘণ্টায় তাহারদের তাবৎ দিবসের বল যাইবে । 
আরো কলিকাতার এক ইংরাজি সমাচারপত্রে বেহারারদের পক্ষপাতী হ্ইয়! কেহ লিখিক়াছেন 
যে ঈময়ান্চনারে বেতন নিরূপণের নূতন আইন হওয়াতে বেহারারদের প্রাণ লইয়৷ টানাটানি 
হইয়াছে যেহেতুক বেহারারদের ঘড়ী নাই আরোহকেরদের ঘড়ী আছে এবং ইতরলোক অপেক্ষা 
মান্তলোকের কথা প্রায় সর্বত্রই অধিক মান্য । এমন অনেক মান্থলোক আছেন যে তাহারা 
(দেড় ঘণ্টা কিম্বা ততোধিককাল পধ্যটন করাইয্বা ঘড়ী দেখাইয়া এক ঘণ্টার বেতন দান করিবেন 
বেহার। বেচারা তাহাতে বাক্য কহিতে পারিবে না কহিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেক 
সুতরাং মাদ্ারির মৃত্যু। অতএব এঁ লেখক কহিয়াছেন যে সরকারি বাসে প্রতোক বেহারাকে 
এক২ ট| ঘড়ী দেওয়া যায় তাহা হইলে বেহারারা যখন পালকি ঘাড়ে করিবে তখন টেকহইতে 
ঘর্ঠী বাহির করিয়। দেখিবেক ও যখন পালকী নামাইবেক তখন বস্ত্দ্ধারা আপনারদের মুখের ঘাম 
মুচিয়। পুনর্বার ঘড়ী দেখিবেক তাহাতে আরোহকের ঘভ়ীর সঙ্গে যদি ঠিক মিলে তবে 
কিছু অন্ায় হইতে পারিবেক না কিন্তু যদি না মিলে তবে উভয়ে কলিকাতার বড় 
গ্রিজায গিক্। আপনারদের ঘড়ী ঠিক করিবে কিন্তু সেখানে যাইবার মজুরি বেহারারদের 
নিজ খরচ। 
সে যে হউক বেহারার! চলিয়া! গিয়াছে হইতে পারে যে তাহার! শ্রীক্ষেত্র দর্শনে গিয়াছে । 


ংপ্রতি রথ যাত্রা উপস্থিত ভরদ! হয় ষে একবার রথ টানিয়া কলিকাতায় আসিয়া পুনর্ধার 
৪ 


১৮৬ সওব্প্াদে পত্রে সেক্কান্লেব্র কথা 


পালকি বহিবেক। ইতোমধ্যে কলিকাতা! নগরে ঘোড়া কল পালকীবেহারা হইয়াছে এবং বোধ 
হয় যেছুই তিন হপ্তার মধ্যে ঘোড়ারদেরও সভা হইয়া এক দরখান্ত উপস্থিত হইবেক। 
ইহাও অসম্ভব নয় যেহেতুক হিতোপদেশপ্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে ফাড় শুগালাদি কথা৷ কহিয়াছে। 


(২ মার্চ ১৮২২। ২৭ ফাল্গুন ১২২৮) 


ব্যাত্ব।_ কলিকাতা পূর্ব দক্ষিণ বাদাবনের অস্তঃপাতী জয়নগরের নিকটে চৌরমহল 
নামে এক স্থান আছে সেখানে অধিক লোকের বসতি নাই কেবল অতিশয় বন এবং ব্যান্র ভীতিও 
অতিশয়। এক গৃহস্থের স্ত্রী নবপ্রস্থুত। তাহার স্বামী প্রাতঃকালে কন্মান্তরে গেল এ স্ত্রী আপন 
গৃহের পিড়াতে অগ্নি করিয়া দ্বার শক্তরূপে দিয়! বালক লইয়া খাকিল। বেলা এক প্রহরের সময় এক 
ব্যাদ্ব আসিয়। এ গৃহপ্রবেশের উদ্যোগে গৃহের চতুদিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এঁন্ত্রী লোক 
ব্যাত্রের এই সকল উদ্যোগ দেখিয়৷ অত্যন্ত ভীত হইয়া নানারূপ ভাবিতে লাগিল। বিশেষতঃ 
এ সময়ে যদি আপন স্বামী আইসে তবে তাহাকে এই ব্যাদ্র ভক্ষণ করিবে এই২ রূপ নান! চিন্তা 
করিতেছে ইত্যবসরে ব্যাঘ্র কোন দিগে দ্বার ন1 পাইয়া লম্ফ দিয়। পিঁড়ার চালে উঠিয়া চালের 
খড় উচ্ভাইয়। য্কিঞ্চিৎ দ্বার করিয়া মুখ দিল কিন্তু মুখ প্রবেশ হইল না| পরে পশ্চাদের ছুই 
পা ও লাঙ্ুল অগ্রে দিল এই সময়ে এ জী জীবনাশা ত্যাগ করিয়া আপন নিকটস্থ শীত নিবারক 
কাথার এক ভাগে অগ্নি প্রজ্লিত করিয়া! অল্পেং ব্যাপ্রের মার্গেতে ধরিল । তখন ব্যান ব্যান্ত 
হইয়! পুনরুখানের চেষ্ট| করিতে লাগিল কিন্তু দশ আনা শরীর নিরালম্বনে দোছুল্যমান হওয়াতে 
উত্থানে সমর্থ হইল না। পরে প্রলয়কালীন গঞ্জনতুল্য বার২ বৃহৎ শব্দ করিতে লাগিল ইহাতে 
গ্রামস্থ লোকের! ভীত হইয়া স্বং গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া গৃহ মধ্যে থাকিল। এ স্ত্রী ক্রমে 
গৃহ দাহ নাহয় কেবল ব্যাত্র দগ্ধ হয় এইবপ অগ্নি জালাইতে লাগিল । কিছুকাল পরে ব্যান 
নিঃশব হইয়। প্রাণ ত্যাগ করিল নিঃশব্ধ হইলে ছুই ঘণ্টা পরে গামস্থ লোক গৃহহইতে বাহির 
হইয়া! চতু্দিগ অবলোকন করিয়া! পাচ সাত দশ জন একত্র হইয়া ক্রমে২ এ স্থানে আসিয়া 
বিশেষ দেখিল। সেসময় এ স্ত্রীর স্বামীও আইল পরে ব্যাম্রকে চালহইতে নামাইয়া দূরে 
নিঃক্ষেপ করিল। | 


(২৭ এপ্রল ১৮২২ | ১৬ বৈশাখ ১২২৯), 
ছক গাড়ি ॥- মোকাম কলিকাতাতে ছকড়া গাড়ির উৎপাতে রাস্থায় চলা ভার...৷ 


(১৭ আগষ্ট ১৮২২। ২ ভান্্র ১২২৯) 
পিস্তল লড়াই ॥_-মোকাম কলিকাতাক় শ্রীযুত ডাক্তর জেমেসন সাহেব ও শ্রীযৃত মেং 
বকিংহাম সাহেব এই উভয়ে পরস্পর বিবাদ করিয়া! পিস্তল লড়াই করিতে পণ করিয়াছিলেন 
তাহাতে শ্রীষুত বকিংহামের পক্ষে শ্রীযুত মেজর স্থইনি সাহেব হইলেন ও শ্রীধুত ভাক্তর জেমেসন 


বিবিধ ৯৮৭ 


সাঁহেবের পক্ষে শ্রীযুত মেং গরডন সাহেব হইলেন। ৬ জুলাই রাত্রি চারি ঘণ্টার সময়ে এই ছুই 
জনকে মধাস্ত করিয়া বাদী প্রতিবাদী একত্র হইয়া মৌং কলিকাতাঁর গড়ের মাঠে ঘোঁড়দৌড়ের 
স্থানে এক বড় বৃক্ষের নীচে গিয়। ধারা মত দ্ব'দশ পাদাস্তরে উভয়ে দণ্ডায়মীন হইয়া পরস্পর 
এককালে পিস্তল মাঁরিলেন কিন্ত ভাগ্যক্রমে তাহাতে কাহারো হানি হইল না দ্বিতীয়বার পিস্তলে 
গুলি পূরিয়! মারিলেন তাহাতেও কিছু ক্ষতি হইল ন৷ পরে ডাক্তর জেমেসন সাহেব তৃতীয় 
বার গুলি মারিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু উভগ়্ পক্গীয় মধ্যস্থ সাহেবেরা অসম্মত হইলেন তাহাতে 
স্থতরাং তাহারা ক্ষান্ত হইলেন । 


( ২০ নভেম্বর ১৮২৪ । ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩১) 


ভোজবিদ্যা।--রাম স্বামী নামে এক জন এতদ্দেশীয় লৌক আমেরিকা দেশে ভোজবিদ্া- 
প্রভাবে একুশ বুরুল একথান তলবার পুনঃ২ গ্রাসোদগার করিয়া অনেককে চমত্রুত করিয়াছে ও 
আপনার থলি পূর্ণ করিতেছে। 


( ১০ জুলাই ১৮২১। ২৮ আষাঢ় ১২৩১) 

ুষ্টের নাশ।--শুনা গেল যে অল্প দিবস হইল উলা গ্রামের মুশ্তফিরদের বাটাতে শিবেশনি 

নামে এক ব্যক্তি প্রসিদ্ধ দস্থ্য সসঙ্গিবর্গ বাহিরে রাখিয়া স্বয্ুং বাটাতে প্রবেশপুর্বক কিঞ্চিৎ 

অর্থাপহরণ করিয়! গ্রাচীরের উপর উঠিয়া উল্লংফনোদ্যত হৃইবামাত্র এ বাটাস্ক এক জন দেখিতে 

পাইয়া প্রাচীরে উদিয়া তৎ্পশ্চাতে লক্ষ দিয়! ভূমিতে পড়িয়! অন্্রদ্ধারা তাহাকে এমন আঘাত 

করিল, যে তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্র পাইল। অপর শুন। গেল যেষে বাক্তি এই দস্থাকে 

₹হার করিয়াছে মে জেল! কুষ্ণনগরে প্রেরিত হইয়া পারিতোষিক প্রাপ্তিপূর্বক স্বকর্মে আসিয়া 
স্বামির নিকট ্ব্ণাভরণ প্রাপ্ত হইয়াছে । 


(১৬ অক্টোবর ১৮২৪। ১ কান্তিক ১২৩১) 


স্ীলোকের সাহস ।--কএক দিবস হইল অষ্টাদশ বধীয়া এক স্ত্রী কলিকাতার নিমতলার 
ঘাটে আানার্থ আসিয়াছিল তাহাতে ক্রীড়াছলে কুতৃহুলে সম্ভরণদ্বারা৷ অবলীলাক্রমে গঙ্গ। পার হইয়া 
গেল ইহা দেখিয়া অনেকেই চমত্কুত হইয়াছে । 


(১ ডিসেম্বর ১৮২৭। ১৭ অগ্রহায়ণ ১২৩৪ ) 
সভাবাটী।-_ বাঙ্গাল ক্লোব নামে যে নুতন এক সভা এ প্রদেশে স্থাপিত হইয়াছে তাহার 
স্থল বিবরণ পূর্বে আমারদিগের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে পুনশ্চ এ বিষয়ের আরো কিঞ্চিৎ 
অবগত হওয়াতে পাঠকবগেঁর জ্ঞাপনার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে যে কলিকাতা! নগরের গড়ের 


১৮৮ সওব্বাদ পাত্রে লেক্কাবেব্স কথা 


মাঠের নিকট এসপ্রেডরো নামে এক উত্তম চৌতাল! বাটা লওয়া গিমাছে এ বাটাতে দুইটা 
থানা খাইবার এবং দুইটা পঠনের খর আছে এ সকল ঘর অত্যুত্বম ভ্রব্যেতে সুশোভিত ও পঠনের 
ঘরে নানাপ্রকার নৃতন ও বিলাতের প্রকাশিত পুস্তক এবং এতদ্দেশীয় তাবৎ সম্থাদযুক্ত কাগজ 
প্রস্তুত আছে। এই সভাবাটাতে ষগ্ভপি কেহ বাস করণেচ্ছক হন তবে তীহাঁকে মাসিক এক 
মোহর কিনা প্রত্যেক সপ্তাহে চারি টাকা দিতে হইবেক। আর হাজিরি খাইলে প্রত্যেক 
লোককে এক তঙ্কা ও টিফিন অর্থাৎ জলপান করিলে ১॥ টাঁক। এবং মধ্যাহ্ন ভোজন করিলে 
৩ টাক দিতে হয়। 


(২৪ জুলাই ১৮১৭৯। ১০ আাবণ ১২২৬) 


ভূমিকম্প ।--যে ভূমিকম্পের বিষয় আমরা পূর্বেব লিখিয়াছিলাম এখন শুনা যাইতেছে 
যে সে ভূমিকম্প তাবৎ ভারতবধে হইয়াছে কিন্তু কোনং প্রদেশে অধিক কোন২ প্রদেশে 
অল্প। মোং বোহশ্বইতে এ ভূমিকম্পে লোকেরদের এমত জ্ঞান হইয়াছিল যে মহীপ্রলয় কাল 
উপস্থিত। | 

অহমদাবাদ মোকামে এ ১৬ জুন তারিখে সাঁয়ংকালে ভূমিকম্প হইফ্লাছিল তাহাতে সে 
শহরের অনেক ক্ষতি হইয়াছে সেখানে মুসলমানের। এমত স্বদৃহ্য মসজিদ করিয়াছিল যে তাহ। 
দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিত মে সকল মসজিদ এ ভূমিকম্পে ভূমি পতিত হইয়াছে সে 
শহরের দরবাজা পড়িয়৷ গিয়াছে ও সেখানকার অদালতের ঘর এমত ফাটিয়। গিয়াছে যে সেখানে 
আর বসা যায় না। তারপর দিন প্রীতঃকালে সেখানে ছুইবার ভূমিকম্প হইয়াছিল। 

এ তারিখে মোং স্তরাটে ভূমিকম্প হইম্বাছিল তাহাতে স্থরাট ও তাহার নীচ বহিনী তাণ্তি 
নাষে নদী ও তাহার পারের গ্রাম সকল দোলায়মানের মত দেখ। গেল। সেখানে এক সাঁহেব আপন 
ঘরে খাটে শয়ন করিয়াছিল এ ভূমিকম্পে তাহার শয়নের খাট দুলিতে লাগিল ও মেজ দেওয়ালে 
আঘাত করিতে লাগিল তাহাতে সে সাহেব ভীত হইয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দেখিল যে শহরের 
সকল লোক এ সাহেবের ঘরের দোলন দেখিতেছে। অনেক ঘরে গ্লাসের তৈল ও প্রদীপের 
তৈল উছ্বলিয়। ভূমিতে পড়িল এবং কুপের জল যে আড়াই হাত মৃত্তিকার নীচে ছিল তাহাও 
ভূমিতে উঠিল ও ভুই তিন পুষ্করিণীর জল মৃত্তিকাতে বহিতে লাগিল । 

বো্ইয়ের নিকটবধ্ধি ব্রয়াক শহরে প্রায় পূর্বে কথনও ভূকম্প হইত না কিন্তু এ ভূমিকম্প 
দেখানেও এমত হইয়াছে যে সেখানে অনেক ঘর দোলাঁয়মান হইয়াছিল। এবং যাহারা দ্াড়াইয়। 
বেড়াইতেছিল তাহারা এ ভূমিকম্পের সময়ে কিছু অবলম্বন না করিয়া ঈাড়াইয়া থাকিতে পারিল 
না। এক সাহেব সেই সময়ে পান্ধীতে যাইতেছিল দে কিছু জানিতে পারিল না। কিন্তু 
লোকেরদের দৌড়াদৌড়ি দেখিল ও পাঁকা ঘরের উপর হইতে বড় টাইল ইট পড়িতে দেখিল। 
এবং সেখানকার লোকেরদের মস্তক ও গাত্র ঘুর্ণনৈতে তাহারা ওলাউঠা হইয়াছে জ্ঞান করিয়া 
হাহাকার করিতে লাগিল ও আপনারাই মুত্তিকাতে পড়িল। 


বিবিধ ১৮-৯ 
(১৪ আগষ্ট ১৮১৯ । ৩১ শ্রাবণ ১২২৬) 


ভূমিকম্প ।-- ১৩ জুন তারিখে যে ভূমিকম্প এখানে হইয়াছিল তাহার বিষয়ে গুজরাট ও 
কচ্ছ দ্েশহইতে সমাচার আসিয়াছে যে এ ভূমিকম্পে মোং আঞ্জার শহরের এক শত ছেষটি লোক 
খুন হইয়াছে ও তিন শত বিশ লোক আঘাতী হইয়াছে সে শহরে চাঁরি হাজার পাঁচ খত ঘর ছিল 
তাহার মধ্যে পোনর শত ঘর একেবারে উচ্ছিম্ন হইয়াছে । আর এক হাজার ঘর পড়িয়াছে 
আর দুই হাজার ঘর যে অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে প্রায় লোক থাকিতে পারে না। সেখানে 
যে কিল্লা আছে তাহার তিন ভাগের এক ভাঁগ নষ্ট হইয়াছে যে অবশিষ্ট আছে তাহাও এই 
বধাতে থাকিবেক না। 


(২১ আগষ্ট ১৮১৯। ই ভাদ্র ১২২৬) 


ভূমিকম্প ।--১৬ জুন তারিখের ভূমিকম্পের সমাচার দূর২ দেশহইতে আসিতেছে। 
বোগ্ইয়ের নিকট সমুদ্র তীরস্থ পুরীবন্দর নামে মহ্ঁশহরহইতে এই সমাচার আসিম়াছে যে এ 
ভূমিকম্পেতে সেখানকার এক কিল্লার দেওয়াল সমুদ্রের ঢেউর মত কাপিয়াছিল ও নয়টা গুম্মেজ 
ও অনেক দেওয়াল এক কালে পড়িয়ছে ও তাহার ধুলিতে আকাশমগ্ুল আচ্ছন্ন হইয়াছিল 
সেখানকার লোকের। সে সময়কে মহাপ্রলয় কাল জ্ঞান কধিয়াছিল সে শহরের অনেক২ পাকা 
ঘর পড়িয়া গিয়াছে এবং যে ও ন। পড়িয়াছে সে ঘরও এমত ফাটিয়াছে যে তাহার পতন্ভয়ে 
সেখানকার রাজ। ও আর২ লোক শহরের বাহিরে গিয়া বসতি করিতেছে। 
সেই শহরের কিঞ্চিত দূরে এক স্থানে ভূমিকম্প সময়ে মৃত্তিকা ফাটিয়া হুহু শব্দে জল উঠিয়াছিল 
যে দিন ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর দিন তিন চারি বার ক্ষু্দ২ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে 
পূর্ব শর্দন *পড়িতে অবশিষ্ট যে গৃহ প্রভৃতি ছিল তাহ! সেই দিনে পড়িয়াছে সেই ভূমিকম্প সকল 
স্থানহইতে সমুত্র তীরে অতিশয় হইয়াছিল এবং তাহার পরাক্রম প্রকাশ সমুদ্রের নিকটেই অনেক 
আছে। মংগ্রল শহরে পঞ্চাশ লোক মরিয়াছে। ভূজ শহরে যত লোক মরিয়াছে তাহার 
ংখ্যা নাই এক হাজার মৃত লোক দেওয়ালের শীচেহইতে বাহির করিয়াছে এবং এখন আর২ 
শব বাহির হইতেছে এঁ শহরে সাত হাজার ঘর পড়িয়াছে । যাবৎ কচ্ছ দেশে যত লোক 
মরিয়াছে অনুমান করি কেবল ভুজ শহরে তত লোক মরিয়াছে । মান্দাবী শহরে এক শত যোল 
লোক ও লখপট শহরে দেড় শত লোক মরিয়াছে এবং কচ্ছ দেশের উত্তরে তিন ক্রোশ আড়ে 
কিন্ত তাহার লহ্বাই জানা নাই এমন এক স্থানে অকন্াৎথ জল উঠিয়৷ ব্যপ্ধ হইয়াছিল। কচ্ছ 
দেশে ত শুষ নদী ছিল সে সকল একেবারে জলেতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। 
এত কুসমাঁচারের পর কিঞ্চিৎ স্থসমাচার দিতে আমারদের অধিক সন্তোষ অতএব তাহা 
দি। কচ্ছ দেশে গত ভূমিকম্পদ্ধারা সকল দেশহইতে অধিক বিভ্রাট হইয়াছে তত্প্রযুক্ত 
শ্ীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর সেখানে রাজকর বদ্ধ করিয়াছেন। এবং বোম্বইয়ের তাবৎ 
ইংগ্রপ্তীয় লোকেরা সকলে এ কচ্ছ দেশীয় লোকেরদের উপকার নিমিত্ত চান্দা করিয়! টাকা 


১৯০ সলওন্বরাদ পত্রে লেক্ষান্লেব্ শ্ুথা 


দিতেছেন তাহাতে কোম্পানী বাহাদূর নিজে চারি হাজার ও তথাকার বড় সাহেব নিজে পাঁচ শত 
টাকা ইত্যাদি পে সকলে দিতেছেন। 


(২ অক্টোবর ১৮১৯1 ১৭ আশ্বিন ১২২৬) 


ভূমিকম্প ।--কচ্ছ দেশে পুনর্ববার ভূমিকম্প হইতেছে এবং এই বিষয়ে সে দেশে হাস্তাস্পদ 
হইয়াছে যেহেতুক সেখানে প্রায় নিত্য ভূমিকম্প হইতেছে ইহাতে তদ্দেশয়ের। কেহ২ কহে যে 
এই কচ্ছ দেশ পৃথিবী ছাড়া এবং পৃথিবীর সহিত কেবল এক বজ্ঞতে ঝুলান সমুদ্রে 
ভাসিতেছে কেহ২ কহে থে পৃথিবী ছাড়া কচ্ছ দেশ সমুদ্রে ভাসিতে২ আরব দেশে যাইতেছে 
তত্প্রযুক্ত নিত্য ভূমিকম্প হয়। | 


(৬ নভেম্বর ১৮১৯1 ২২ কাণ্তিক ১২২৬) 


ভূমিকম্প ।--মোং চাঁটিগ্রামে ১৩ আকৃটোবর অবধি বিশ দিনপর্য্ন্ত চাঁরিবার ভূমিকম্প 
হইয়াছে 


(২৯ এপ্রিল ১৮২০। ১৮ বৈশাখ ১২২৭) 


ভূমিকম্প ।--কচ দেশে ১৪ মাঁচ্চ দিনে ছুই প্রহর দুইটার সময়ে অতিঘোরতর ভূমিকম্প 
হইয়াছিল। সে সময়ে সেখানকার তাবৎ লোক আপন২ ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল এবং তাহারা 
তথন মনে করিয়াছিল যে ১৬ জুন তারিখ পুনর্বার আসিয়াছে । ২৮ জান্ুআরি তারিখ 
অবধি ক্ষুদ্রং ভূমিকম্প পূর্ণিমা ও অমাবাস্যার যোগে প্রায় সেখানে হইতেছে তাহাতে লোকেরা 
পূর্ণিমা ও অমাবাস্তার দোষ কহে। সেই ভূমিকম্পে ক্ষুদ্র ছুই এক থান ঘর পড়িয়াছিল কিন্তু 
অতিশয় উপত্রব জন্মায় নাই তৎপ্রদেশে তওুলাদি অত্যন্ত ছুম্মল্য তাহাতে সেখানকার রাজার এমত 
আজ্ঞা হইয়াছে যে সেখানহইতে এক দানাও তওডলাদি বাহির হইবে না। 


(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮২৮1 ৩০ ভাদ্র ১২৩৫ ) 


পাড় ভগ্ন ।--সংপ্রতি কোন মান্ত লোকের পত্রদ্ধারা অবগত হওয়া গেল যে মোং 
শান্তিপুরের গঙ্গার পাড় যাহ প্রতি বৎসর ভাঙ্গিয়া থাকে তাহা এ বৎসরও পুনরায় বর্তমান 
মাসের প্রথমে ভাঙ্গিয়া থান। ঘরাদি একেবারে কোথা গিয়াছে যে তাহার কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। 

অপর শ্রত হওয়া গেল যে ১৩ ভান্র তারিখের বৈকালে গঞ্জঅবধি হাটখোলার বাজার- 
পথ্যস্ত ভাগীরথীর পাড় ভাঙ্গিয়া লোকেরদের বাগান ও বাটা এবং বৃহৎ২ বৃক্ষপ্রভৃতি থাহা 
অনেক কালের ছিল তাহা জলে ভাসিয়! এক কালে কোথায় গিয়াছে তাহার কিছুমাত্র নিরূপণ 
নাই এক্ষণে এ সকল স্থান কেবল জলময় হইয়াছে কিন্তু এই প্রকার ষ্দাপি রাত্রিকালে আরো 
ভগ্ন হয় তবে অনুমান হয় যে তত্রস্থ লোকেরদিগের প্রাণ সংস্থানের বিষম স্থুল হইবেক। তিং নাং 


দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্ট 


১৮৩০--১৮৪৩ 


শ্শিক্ষ! 


স্কত কলেজ 
(৮ মে ১৮৩০ 1২৭ বৈশাখ ১২৩৭) 


সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগকে ই্গরেজী শিক্ষা করাণ বিষয়ে পূর্বে চন্দ্রিকায় এক পত্র 
প্রকাশ হইয়াছিল তাহাতে কালেন্গাধাক্ষ মহাশয়ের কিছুঈ মনোধোগ করেন নাই কিন্তু মনোযোগ 
করা পরামর্শসিদ্ধ হয় যেহেতু ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস করিতে সংস্কত কালেজের ছাবদিগের 
কোনমতেই বাঞ্ছ। নাই তহ প্রমাণ দেখুন বৈগ্ধ ছাব্রদিগকে ইঙ্গরেজী পড়াইতে নিতান্ত ব্লপ্রকাশ 
করাতে তাহারা একেবারে সকলেই কালেজ ত্যাগ করিষ্ধাছেন ইহ অত্যন্ত দুঃখের বিশয় কেনন৷ 
সত কালেজের যে কএক কেলাপ অর্থাৎ শ্রেণী আছে তন্মধ্যে বৈদ্যক কেলান এদেশের 
উপকারজনক ছিল যেহেতু এক্ষণে বৈদ্যক শান্তের স্থপর্ডিত ছুষ্পাপা এজন্য পণ্ডিত চিকিৎসক 
অত্যল্প পাওয়া যায় স্তুচিকিৎসক ন! থাকিলে যে অমঙ্গল তাহা বর্ণন নিষ্পয়োজনক অতএব ভরস। 
হইয়াছিল কালেজের দ্বারা অনেক উত্তম চিকিৎসক হইবেক কারণ বহুবিবেচকগণের পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ যে অধ্যাপক তৎ কতৃক ছাত্র সকল সুশিক্ষিত হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কালেজের 
কম্মে রহিত হইয়াছেন স্থতরাং সে আশ! নিরাশ হইল যদি বল সেই অধ্যাপকের নিকট সেই 
সকল ছাত্র অধায়ন করিলে উত্তম চিকিৎসক হইতে পারিবেক তাহা সুদূরপরাহত কারণ এ 
অধ্যাপকের এক স্থানে বেতন স্থির ছিল জীবনোপায়ে নিশ্চিন্ত হইয়। অধ্যাপন। করিতেন ছাব্রেরাও 
দিনযাপনোপধোগি বায়ে নিরুদ্ধেগে অধায়ন করিতেন এক্ষণে তাহার বিপরীতে কি প্রকারে 
সম্ভবে অতএব কালেজের দ্বার। দেশের উপকার যাহাতে হইত তাহ। রহিত হইল যদ্যপি এমত 
কহ যে ধাহারা স্থৃত্যাদি শাঙ্্রাভযাস করিতেছেন ইহাতে কি দেশের উপকার নাই উত্তর কিছুমাত্র 
উপকার নাই এমত কহি ন! ইহাতে সর্বসাধারণের উপকারের সম্তাবন! স্বীকার করিতে পারি 
না কেননা! যে সকল ছাত্র বিদ্বান হইয়া সুখ্যাতিপত্র প্রাপ্তিপূর্বক কাঁলেজহইতে বহিষ্কৃত 
হইয়াছেন তীহারদিগকে প্রায়শ্চিত্তাদির কোন ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেই কহেন আমারদিগের 
সে সকল গ্রস্থ পাঠ হয় নাই ইহাতে ধশ্ম শান্বের কোন কর্ম তাহারদিগের দ্বারা হইতে পারিবেক 
না কেবল দায়াি শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞান হইলে দেশের কি উপকার তবে ত্ীহারদের নিজের 
উপকার কিঞ্চিৎ স্বীকার করা যাঁয় প্রথমতঃ যত দিবস কালেজে থাকেন যত টাকা বেতন পান 
এই এক উপকার । দ্বিতীয় যদাপি কোন স্থানে অর্থাৎ আদালতের পাণ্ডিত্য কর্মে নিযুক্ত 
হইতে পারেন তবে উপকার হইবেক ইহাও অত্যল্প লোকের হওনের সম্ভতীবনা আছে অতএব 
এক্ষণে সংস্কৃত কালেজের দ্বারা মহৌপকার স্বীকার করিতে পারি না...সং চং। 

২৫ 


১৯৪ এ ওম্াগে গত্রে মেক্কানেত্র ক্রথা 
(৩০ এপ্রিল ১৮৩১ 1 ১৮ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কালেজের স্থত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধ্যে যাহারা ইংরাজী 
পড়িতেছেন তাহার! সংপ্রতি এক দরখাস্ত করিয়াছেন যে আমারদিগের শিষ্য যজমানেরা কহেন 
যে তোমরা যদি কালেজে ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস কর তবে তোমারদিগের দ্বারা আমরা কোন 
কর্ম করাইব না এতাবন্মাত্র শুনিয়াছি...। | সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১ ] 


(১৪ মে ১৮৩৪। ২ জোষ্ঠ ১২৪১) 


সংস্কৃত কালেজ ।--জ্ঞানাদ্বেষণ পত্রের দ্বার! জ্ঞাত হওয়া গেল যে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত 
কালেজের অধ্যাপক ও ছাজ্রেরদের আগামি জুন মাসের প্রথমাবধি বর্তন কর্তন হইবে । 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫) 


কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের ছুরবস্থা ।-_দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েবু |***সংপ্রতি 
সংবাদ সৌদামিনী নামক অভিনব পত্রৃষ্টে দৃষ্ট হইল যে এ সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত 
বাবু রামকমল সেন কাধ্যান্তরান্ুরোধে এ পদ পরিত্যাগ করাতে অনেকে তৎকম্মাভিলাধী আছেন 
তাহার মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পক্ষপাতহীন বিবেচক কাণপ্তান মার্শেল সাহেব এবং কলিকাতা নগরের 
প্রধান বংশ্ঠ ও ইংরাঁজী পারসী সংস্কৃত বাঙ্গলাতে বিজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মির এবং 
সম্বিবেচক শ্রীযুক্ত বাবু রসমঙ্্ দত্ত এবং অন্ঠ২ উপযুক্ত প্রধান লোক তৎকর্মে চেষ্টা করিতেছেন 
তথাপি সংস্কৃত কালেজের কমিটির সাহেবের! এ পূর্বোক্ত ব্যক্তিরদিগের প্রতি অনবধান করিয়। এ 
কালেজের জনেক সামান্য বৈদ্যছাত্রকে এ ভারি কম্মে পস্থ করিতে ম্নস্থ করিয়াছেন ইহ'তে 
আশ্চধ্য বোধ হইতেছে যেহেতুক যে কর্মে শ্রীযুক্ত কাণ্তান গ্রাইশ সাহেব পরে শ্রীযুক্ত টাট সাহেব 
পরে শ্রীযুক্ত কাণ্চান ট্রায়র সাহেব পরে শ্রীষুক্ত বাবু রামকমল সেন তৎ পরে শ্রীযুক্ত রাজা 
াঁধাকান্ত বাহাদুর নিষুক্ত হইয়া এ কালেজের নান! গুন্নত্য ও সন্মান বুদ্ধি করিয়াছেন সে করে 
তাদৃশ ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিয়া ইতর লোক নিযুক্ত করিয়। কালেজের পূর্বন্সত্য ও সম্মান 
হানি করাতে কমিটি সাহেবেরদের কি লাভ হে দর্পণ প্রকাশক মহাশয় ইহার অভিপ্রায় জানিতে 
প্রার্থনা করি.*'। কন্তচিৎ 


হিন্দুকলেজ 
(৮ জাগ্ুয়ারি ১৮৩১ । ২৫ পৌষ ১২৩৭ ) 
বর্ফল। সেপেম্বরঃ ৩ [ ১৮৩০ 1| হিন্দু কালেঙ্জের অধ্যক্ষের এই আজ্ঞা প্রচার করেন 
যে কালেজের কোন ছাত্র ব্যক্তি যদি কোন ধর্মমপংক্রাস্ত কি রাজসংক্রাস্ত কোন সভাতে গমন করে 
তবে তাহাতে আমরা অত্যন্ত বিরক্ত হইব ইহা কহিয়৷ তাহারদের গমন রহিত করেন। 


শিক্ষা! ১৯৫ 


(৩ জুলাই ১৮৩০। ২০ আষাঢ় ১২৩৭) 

হিন্দুকালেজ ।--কলিকাতার সম্বাদপত্রেতে হিন্দুকালেজের আরন্তের বিষয়ে কিয়ৎ- 
কাঁলাবধি একট] বাদান্থুবাদ হইতেছে । সর এডবার্ড ইষ্ট সাঁহেবের যে প্রতিমৃদ্তি স্থাপন হইবে এবং 
শ্রীদূত ভাক্তর উইল্সন সাহেবের থে ছবি কালেজঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয়বিষয়ক 
কথ! উত্থাপন করণসময়ে ইপ্ডিয় গেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে 
শ্রীযত হের সাহেব কাঁলেজের আদ্দিকল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি 
অত্যন্ত মনোভিন্বেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্বোক্ত ছুই সাহেবের তুল্য মন্তাস্ত নাহওয়াতে তাহার 
বিষয়ে সম্্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষযনক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত 
হইয়াছে তদ্দারা বোধ হয় যে শ্রীধূত হের সাহেব এ কালেজের প্রথমকল্পক এবং তিনি এঁ কালেজের 
বিষিয়ে প্রথম এক পাওুলেখ্য প্রস্তুত করেন। আরে। বোধ হয় যে শ্রীযুত সর এড্বার্ড ইষ্ট সাহেব 
সেই ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগপূর্বক কলিকাতাস্থ ধনি ব্যক্তিরদিগকে সভাতে আহ্বান করিয়। 
স্বীয় মহাপদের প্রতাপেতে এ কালেজ স্থাপনের কল্পে অনেক ধনি হিন্দুলোকেরদিগকে প্রবৃত্তি 
জন্মাইলেন অতএব শ্রীযুত সর এডখার্ড ইষ্ট সাহেব ও ভ্রীযুত হের সাহেব উভয়েই কালেজের 
মহোপকারক এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইলসন সাহেবো এতদ্বিষয়ে নিতা ন্মরণীয় বটেন যেহেতুক 
তিনি এতদ্বিষয়ের মঞ্গলীকাজ্জী এবং তাহার উন্নতিতে তিনি নিত্য সচেষ্ট আছেন। অতএব 
শ্রীযুত হের সাহেবের তদ্ধিষয়ের মহোপকারত| কোন এক বিশেষ চিহ্নুদ্বার! হিন্দুকীলেজের অধাক্ষ 
মহাশয়েরদের স্বীকার করা উচিত ইহা আমারদের বিবেচনা হয় । 


এই প্রসঙ্গে একটি ভ্রান্ত মত আমাদের মধ্যে চলিতেছে । মেজর বামনদাস বছুই সর্বপ্রথম এই মত 

প্রচীর করেন। তিনি তাহার 151//-41/0/) 7) 7)/17% 17710) 17. 1. 0/. (1). 2৭) পুস্তকে লিখিয়াছেন 

যে বামমোহন বাঁয়ই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক (1১7801001৮১) 1 এই উক্তির সপক্ষে তিনি স্বপ্রীম-কোর্টের 

বিচারপতি "স্তর এডওয়ার্ড হাইড স্ষ্টের একথানি দীর্ঘ পত্রের কিয়দংশ উদ্ধাত করিয়াছেন। পত্রখানি 

হিন্দুকঙেজ স্থাপনার ইতিহাস-সম্পকাঁয়! এই পত্রের যে-অংশটি ঠিক-মত না-বুঝিবার ফলে তিনি এই 

অসতর্ক উক্তি করিয়াছেন তাহ! এইরূপ 2 

১১4৮008600০ 19200110110 01 01% 1131017 £&130800100]]) 01 0/447100%) 1000) 1 0)দা) ৮110 

ফা1)0 19 01] 10100] 10] 1019 11000111666 819 8661৮০ 11060110201000 8100701) 00 

1)717)011)8] ১210 1101)91)16%1)68) 2180 150 17)0110269 চ10 70805 01 000 0৮1) 

[70001010700 01 91561170019), 01161110901) 100 8100 11000700099 100) 61080 100275 

06 010 1690111/ 1111)0178 ৬610 06091100801 1017)110 81) 05681)1181)17)07)6 001 009 
60008010101 117917 01011011617 11) 8 111)612] 17101797--, 


এখানে *%7370100)10 01 (00018) আ1010 1] 01) আ১-৮১ কথাগুলি হাইড ঈষ্ট রামমোহনকে উদ্দেশ 
করিয়া লিখিয়াছেন, মেজর বস্থ এইরূপ ধরিয়া লইয়৷ রামমোহন হিন্দুকলেজের আদিকল্পক--এই মত প্রকাঁশ 
করিয়াছেন! তিনি 5৬ 13100101007 01000685 আ08 1] চি0৩আ*১৮ কথাগুলি স্ন্দ্ধে পাদভীকায় 
লিখিয়াছেন £--+10019 01 ০0015010168 (0 1818 1802) 10101) 130১০ 


কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “% 13701000010 01 (1০000 যাহার সহিত হাইড ঈষ্টের পরিচয় ছিল ( “আ])0)1) 
[ 150০” ) তিনি যে রামমোহন রায় হইতে পারেন না, তাহ! হাইড ঈষ্টের পত্রের নিক্নাংশ পাঠ করিলেই 
জানা যাইবে ; এই অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে রামমোহন রায়ের সহিত তখন পধ্যস্ত তাহার আদো 
পরিচয় বা পত্র-ব্যবহার ছিল নাঁ। হাইড ঈষ্ট লিখিতেছেন :-_ 


১৯৬ সংন্বাল পত্ডে সেক্ষাত্নেন্ ক্ষথা 


10070961070) 1 00)80:৮০4, 51080 12000)90))0))5 7611810) 09-50)011000008 80108101060 
01. 10711011181 20৮ 007)111010108,010। 100 10117555 


হাইড ঈঠের পত্রের এই অংশটি মেজর বসু ভাহার পুস্তকে উদ্ধত করা সঙ্গত মনে করেন নাই; যদিও 
ইহার ঠিক আগের ও পরের অংশ তিনি উদ্ধত করিয়াছেন । এই অংশটির উপর বিশেষ দৃষ্টি পঁড়িলে তিনি 
কখনই রামমোহনকে হিন্দুকলেজের আনিকল্পক বলিয়! ধরিয়! লইতেন ল1। 

এখন জিজ্ঞাস্ত, হাইড ঈটর 8 1)700)10011) 0৫ (10101711779 1010) 1 1007৮ তবেকে? এই 
কথাগুলি হাইড ঈষ্ট বে রামমোহন রায়ের আত্মায়-সভার অন্যতম সভা ক্বাজা বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়কে 
(হাইকোটের পরলে।কগত বিচারপতি অনুকুল্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ উদ্দেশ করিয়া লিখিয়ছেন 
তাহাতে সনোহছ নাই । শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্টা-সম্পর্কে লিখিয়াছেন -- 


“***আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্যনাথ মুখোপাধায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন ' স্প্রিমকোটের প্রধান 
বিচারপতি সার হাইড ইষ্ট মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাহার উত্নাহ ও যত্বে 
হিন্দু কালেজ প্রতিষিত হয় 1”-“রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমীজ", পু. ৪৭ | 

প্যারীচাদ মিত্রও লিখিয়াছেন 2-- 


৮1007041780) 51901507199 10) 000৯০ 9855 08০৭ 00 51510 01১0 0111 01001918, ৬ড1)01) 176 
7010 108 7051১001810 115৭9 1285৮ 100 85761005100 10 &৯৫০]৮211 
৮1)011707 1015 008001)1757))0)) ৮06 ৮0121101009 081%0]191010701)0 01 ৪ 
(19110 10৮ 110 09100007801 1186 1111)00 ৬0111), 11 1210191) 11017 6579 009 
50101)০6. 110 9001)060 (01061080111: 10)0001)915 01 1110 11110 ৪0961065, 2100 
101907001০0 17 11900 12886 (1086 1067 016 21210081010 10 ৮0০ 10107)9৪- 
/)00৮)1 11771510070, 


এখন প্রশ্ন হইতে পাঁরে তবে হিন্দুকলেজের আদিকপ্পক কে হিন্দকলেজের আদিকঞ্গক-_রাঁমমৌহন 
রায়ের বিশিষ্ট বন্ধু ডেভিড হেয়ার। এই উক্তির সপক্ষে প্রমাণের অভাব নাই! হেয়ার সাহেবের ছার 
রাজনারায়ণ বন্গ, প্যারীটাদ মি প্রর্ঠতি সকলেই ডেভিড হেয়ারকে হিন্দুকলেজের আঁদিকল্পক বলিয়াছেন |* 
এখানে কেবলমাত্র একটি প্রমাণের উল্লেখ করিভেছি যেটির ব্যবহায় এ-পধ্যত্ত কেহই করেন নাই | 


১৮৩- সনে স্তর এডওয়াড হাউড ঈষ্টের মর্দর-মুর্তি কলিকাতায় স্থাপিত হয়! এই অুত্তির 
নিয়ে লেখা হইয়াছিল যে তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক। কিন্তু তিনিই হিন্দুকলেজের আদিকল্পক+ না 
ডেবিড হেয়ার, এই লইয়। সে-সময়ে সংবাদপত্রে তীব্র বাদানুবাদ হয়।+ উহার আল্কাদন পরেই ১৮৩২ 
সনের জুন মাসে 772 ০৫72///6. 07751720০7৮ নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। 


* (প্রথমে ইংরাজী শিক্ষার বড় দুরবস্থা ছিল। পরে মহাত্সা হেয়ার সাহেব উদ্যোগী হইয়া সেই দুরবস্থা 
দূর করেন। তিনি হেয়ার খ্ুল সংস্তাপন করেন এবং সর্ব প্রথম হিন্দুকলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং 
তৎ সংস্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মহাত্মা হেয়ার সাহেবের নাম ম্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় 
কৃতজ্ঞতা-রসে আগ্র,ত হয় ।”-_হিন্দু অথব! প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত" _রাজনারায়ণ বস্থ+ পৃ ২০ | 


51119 10050100059 100 111210] 07800 83 11) 26061)0110 11101751060) 87006061108 081190 1)% 
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+ ১৯৩৪ সনের জানুয়ারি সংখ্যা “মডার্ণ রিভিযু' পত্রে প্রকাশিত 41)9%)0 17870 28 00১10701060) 08 
11770610007) 1001৮ প্রবন্ধে প্রাযীত যোগেশচজ্স বাগল সংবাদপত্রের এই সকল বাদানুবাদের কিঞ্চিৎ 
আভাস দিয়াছেন । বর্তমান গ্রাশ্থর ২য় খণ্ডেও (পৃ. ৩* ) এই বাধানুবাদের কথা আছে। 


শিক্ষা ১৯৭ 


ইহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখায় £4১ 3010) 91976071800) 1856, 00018120055 01 
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হইতে নিয়াংশ উদ্ধত কর। হইল £-- 
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এই অংশাট পাঠ করিয়াও। ডেভিড হেয়ার যে হিন্দকলেজের আঁদিকল্পক সে-সন্বদ্ধে কেহ কেহ একেবর 
নিইসন্দেহ হইতে পারেন নাই । এই কারণে হিন্দুকলেজ-সন্বন্ধীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় খণ্ডে 2/ 0//25/%% 
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১৯১৮৮ সংবাদ পত্রে লেক্কান্নে কথা 
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আশ! করি ইহার পর ডেবিড হেয়ার যে হিন্দুকলেজের আদিকলক এই সত্য গ্রহণ করিতে কেহই 
কুঠিত হইবেন না| হয়ত হিন্দুকলেজ-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে রামমোহনের মম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল-হয়ত তিনি 
হেয়ারকে তাহার সঙ্কলপ কাধ্যে পরিণত করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে হিন্দকলেজের 
আদিকল্পক বলিলে হেয়ারের প্রতি অবিচার করা হয়| 


মেজন্ন বন্গর মত এতিহাসিকের শ্রস্থে কোন মারাত্মক ভুল থাকা বাঞ্চনীয় নহে বলিয়াই এই দীর্ঘ 
মন্তব্য করিতে হইল তাহার এই মত আরও অনেককে ভ্রীস্ত করিয়াছে । বন্মান লেখকও তাহাদের 
মধো এক জন--এ-কথা স্বীকার করিতে াহার সঙক্কোচ নাই (/.19.0.72.5., ছা) 1930.) 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩৮ ) 


**কোম্পানিবাহাদুরের এবং তৎসম্পর্কীয় মহাশয়দিগের আন্ুকুল্যে বালক সকল নান৷ 
বিদ্যার অভ্যাস ও আলোঁচনাদ্বার৷ মনুষ্যত্ব ভাবাপন্ন হইবেক ইহা! নিশ্চয় বোধ হুইয়াছিল নানা 
বিদ্যাদ্ধারা রাজকীয় ও বাণিজ/ ইত্যাদি কর্্শ করিয়! ধন উপার্জন করণপূর্ব্বক ধশ্ম কম্ম করত স্থথে 
কালযাঁপন করিতে পারিবেক ভরসা ছিল ভাগ্যহেতৃ ধন উপাজ্জন করা দুরে গিয়া অধন্মে প্রবৃত্ত 


শিক্ষা ১৯৪ 


এবং নাস্তিক হইয়। উঠিল তাহার। পিতলোকের শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করা দূরে থাকুক এবং জীবুৎ পিতা 
মাতাকে আহারাদি দেওয়া থাকুক মান্তও করে না কোম্পানি বাহাদুর তাহাতে মনোযোগ করেন 
ন| বরঞ্চ বুঝা যাঁয় তাহাতে বাতাস আছে অতএব হিন্দুর্দিগের ভাগ্য অতি মন্দ বুঝিতেছি কি জানি 
ইহার পর আর বা কি হয় কেনন। এক্ষণে শুনিতেছি কোম্পানি বাহাদুরের ইজারার মেয়াদ অত্যন্প 
কাল আছে ইহার পর ইহারা আর পাইবেন না"আমরা এখনি প্রায় পূর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হইয়৷ ধরম্‌ 
রাখ২ ডাক ছাড়িতেছি পরে কিহম় তাহা কেজানে এক্ষণে মা গঙ্গা রূপা না করিলে আর 
নিস্তার নাই-_ 

আমরা শুনিলাম হিন্দুকালেজের বিষয়ে সংগ্রতি প্রভাকর পত্রে যাহ! প্রকাশ হইয়াছিল 
তজ্জন্য কালেজের সেক্রেটরি শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় তত্প্রকাশককে যে চিটা 
লিখিয়াছেন তন্ব।রা৷ এই বোধ হয় থে কালেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের ক্রোধিত হইয়া! থাকিবেন যেহেতু 
মেক্রেটরী তাহীরদিগের অনুমতি ব্যতিরেকে এমত পত্র লিখিতে পারেন না এ নিমিত্ত আমর] এ 
অধ্যক্ষ মহাশয়দিগকে কহিতেছি তীহারা সম্ধাদপত্র প্রকাশক্দিগের প্রতি কি কারণ রুষ্ট হন যদি 
এমত কহেন যে কালেজের অখ্যাতিদ্বার! ক্ষতির ইচ্ছ। করেন উত্তর সেই লেখকের অভিপ্রায় 
বিবেচনা করিতে হইবেক তাহাতে এমত বুঝ! যায় ন। যে কালেজের কিছু হানি হয় অভিপ্রায়ে এই 
বুঝায় যে দৌষ স্পর্শিয়াছে তাহা মোচন হউক বরঞ্চ ইহাতে কালেজের উত্তর উন্নতি হইতে 
পারিবেক এমত অর্থও হইতে পারে যদি বলেন মিথ্য। দোষ প্রকাশ করিয়াছেন উত্তর । সেই সকল 
উক্ত বিষয় সপ্রমাণ করণার্থ কেন পত্র লিখিলেন না৷ তাহাতে যদি প্রভাকর প্রকাশক অপারক 
হইতেন পরে ক্রোধ প্রকাশ করিলে ভাল হইত অপর অন্য প্রমাণ তাহারা কি অন্বেষণ করিবেন 
আদ্গরা শুনিয়াছি ৪৫০1 কিনব! ৪৬০ জন বালক এ কালেজে পাঠার্থে আসিত এক্ষণে প্রায় দুইশত 
বালক.কালেজ ত্যাগ করিয়াছে অধাক্ষ মহাশয়েরা ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলেই সকলি জানিতে 
পারিবেন পরিত্যাগি ছুইশত বালকের মধ্যে প্রধান লোকের সন্তান অনেক আমর! সে সকল 
নামের বিশেষ তত্ব করি নাই কিন্তু জনরব হইয়াছে যে শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন দেব শীযুত বাবু 
হরিমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহ এবং শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবপ্রভৃতি অনেক 
প্রধান লোক বালকদিগকে কাঁলেজে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন ইহা অধ্যক্ষ মহাশয়েরা বিশেষ জ্ঞাত 
আছেন অত এব তাহার! অকারণ গরিব সংবাদপত্র প্রকাশকের উপর ক্রোধ করেন বদি ক্রোধ 
কর! উচিত হয় তবে উক্ত প্রধান লোকেরদিগের প্রতি করিলে ভাল হয় কি ন। সংবাদপ্রকাশকেরা 
সর্বসাধারণের ম্ঙ্গলাকাজ্জী যাহাতে দেশের ভাল হয় তাহাই লেখেন মিথ্যা কলঙ্ক করিলে ত্াহার- 
দিগের লভ্য নাই--[ সমাচার চত্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল ১৮৩১ ] 


(৮ সেপেম্বর ১৮৩২1 ২৫ভাত্র ১২৩৯) 


হিন্দুকালেজ1--গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রিকাক় হিন্দকালেজের বিষিয়ে কন্যচিৎ নগরবাপিন 
ইতিস্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হইয়াছে পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবেক এ লেখক মহাশয় যাহা 


২০০ সংন্বাদ পাত্রে সেক্কানেল্ কথা 


লিখিয়াছেন অর্থাৎ হিন্দুকালেজের চাঁকর ও শিক্ষক ন্যন করিলে কালেজ শ্রীভরষ্ট হইবেক। এ কথা 
সত্য বটে গবর্ণমেন্টের উচিত সর্ধবমাধারণের বিদ্যা উপার্জনের প্রতি মনোযোগ করেন এ বিধায় 
করিতেছেন কিন্তু হিন্দুকালেজের প্রতি সংপ্রতি যে বিশেষ কৃপ৷ প্রকাশ পাইতেছে না তাহার 
কারণ আমরা অনুমান করিয়াছি গবর্ণমেণে শুনিয়াছেন হিন্দুকালেজের কএক জন ছাত্র নাস্তিক 
হইয়াছে কেহ্‌২ খ্রীীয়ান হইয়াছে কেহ২ কখন হিন্দু 'কখন মুনলমান কখন বা খ্রীীয়ান মতাবলম্বন 
করে ইহাতেই হিন্দু ভদ্র লোকমাত্র অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন হিন্দুকালেজের দ্বারা যে দেশের উপকার 
হইবেক তাহা প্রায় কেহ স্বীকার করেন ন| বরঞ্ণ ধর্্মহানির সম্ভাবনা বুঝিদ্বা অন্ুপকারক জ্ঞান 
করিতেছেন এইহেতৃক গবর্ণমেন্ট হিন্দকালেজের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন না যদি ছাত্র- 
সকল শিষ্ট শান্তরূপে ভদ্রসন্তানের মত ব্যবহার করেন অর্থাৎ সনাতন ধর্ম যাহ। পূর্বপুরুষের ব্যবহৃত 
তাহাই আচরণ করেন এবং তাহাতে কোঁন সন্দেহ উপস্থিত ব আপত্তি ন৷ করেন তবে ভদ্রলোক 
সকলেই গবর্ণমেন্ট নিকটে প্রার্থনা করিতে পারেন এব গবর্ণমেণ্ট ও তাহাতে আপত্তি করিতে পারেন 
যদিও গবর্ণমেণ্ট নিজহইতে টাক! আর ন। দেন অর্থাৎ যে তিন হাজার টাকার অকুলাণ হইছে 
ইহ! দিতে অশ্বীরূত হন তথাচ এতদ্েশীপ্ প্রধান লোকের দ্ধার। এ টাক! চাদ! করিয়াও আদায় 
করাইতে পারেন কিন্ধু এক্ষণে তাহ। হইতে পারিবেক না কেননা কতকগুলিন পাষণ্ু ছাত্রদ্বার। যে 
কলঙ্ক কালেজের হইয়াছে ইহা মোচন না হইলে কেহই কাঁলেজের নামও কর্ণে শুনিবেন না । যদি 
বল যদি এম্তি অখ্যাতি হইয়াছে তবে কি কারণ ভত্র লোকের সন্তানের অব্যাপি কালেঙ্জে 
পাঠার্থ গমন করিতেছে । উত্তর অনেকেই কালেজ তাঁগ করিয়াছে ষাহার! আছে তাহারদিগের 
পিতা মাত। অত্যন্ত দমনে রাখিয়াছেন কোনপ্রকারে কিছুই করিতে পারে না কেহ২ আপন সন্তান- 
দিগকে ঘরে সংস্কৃতাভ্যাস করাইতেছেন ইত্যাদি প্রকারে স্ব২ সাবধান থাকেন যদি ইঙ্গরেজ্জী 
পড়াইবাঁর আর এক উত্তম স্থান থাকিত তবে হিন্দু কাঁলেজে সন্তান পাঠাইতে প্রান্ম অনেকে সম্মত 
হইতেন না। পরন্ত যেসকল মহাশয়ের! কালেজ স্থাপনার্থ অর্থ সামর্থ্যাপিদ্বারা বিশেষ যন্্ 
করিয়াছেন তাহারদিগের চেষ্টা হিন্দুকালেজ যাহাতে বজায় থাকে তাহা করেন কেননা বাঙ্গালির 
ইঙ্গরেজী শিক্ষিবার এমত উত্তম স্থান আর নাই অতএব আপনং সন্তান উঠাইয়া লইলেই কালেজ 
ছিন্সভিন্ন হয় এ নিমিত্ত রাখিয়াছেন ইতি । ( বাঙগল| সমাচার পত্রের মন |) 


(১২ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২৭ আশ্বিন ১২৪০) 
হিন্দুকালেজ।--.*"কালেজের ছাত্রেরদের বিদ্যাভ্যাবিষয়ক পারিপাট্য করাতে পরম 
তুষ্টি হয় যেহেতুক আমার বুদ্ধ্যনূসারে মাথিমাটিক্স অর্থাৎ ক্ষেত্রপরিমাপক বিদ্যা! ও ইতিহাস এবং 
অন্তান্ত বিদ্যাত্তে অন্তান্ ছাত্র অপেক্ষ। তাহারদের অধিক নৈপুণ্য এবং এ ছাত্রেরদের অধিক জ্ঞান 
প্রাপণের সম্ভাবনা বটে ফেহেতুক লা ও পেলিটিকাল ইকানোমিনাম ক বিদ্যাশিক্ষকের পদে স্থপ্রিম 
কোর্টের এক কৌন্দেলী সাহেব গ্রীযুত সর জন পিটর গ্রাণ্ট গবর্ণমেপ্টকর্তৃক নিধুক্ত হইয়াছেন এবং 
ছাত্রেরদের শিক্ষার্থ উক্ত সাহেবের উদ্যোগদার! বোধ হয় যে তাহারা অল্পকালের মধ্যে ল৷ অথব 


শিক্ষা ২০৬ 


হ্যায় ও ধর্ম্মবিষয়ক বিদ্যায় পাঁরগ হইবেন। অপর ক্ষেত্রমাপবিষয়ক ক্মোপযোগি জ্ঞান ,ছাত্রের- 
দিগকে দেওনার্থ শ্ধৃত রে! সাহেব নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব কাঁলেজের ছাপ্রগণ যদি স্বস্থিররূপে 
বিদ্যাভ্যাস করে তবে সর্ধবপ্রকারেই অস্তবে ঘে সকলের নিকট বিশেষতঃ ইউরোগীয়েরদের নিকটে 
তাহার! মান প্রাপ্ত হইবেন ।*.*কস্তচিৎ হিন্দোঃ। কলিকাতা ১৮৩৩1 ৯ অক্তোবর। 


, (১৯ মার্চ ১৮৩৪ । ৭ চৈত্র ১২৪০ ) 

সংপ্রতি টৌনহালে হিন্দুকালেজের ছাত্রদিগের যে পরীক্ষা হইয়াছিল***এইক্ষণেও তদ্বিষয়ক 
প্রসঙ্গ লিখন অন্ুপমুক্ত হয় ন|। 

অপর এতদ্দেশীয় তিন ব! চারিশত বুবজন ইন্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাতে যেপয্যন্ত 
নৈপুণ্য হইয়াছেন তাহ! বিটিস গব্ণমেন্টের কর্তাদের সন্যাথ এবং কলিকাতাস্থ তাবদ্ধনি 
মহাশয়েরদের সমক্ষে দর্শিতীর্থ ঘে একত্র হন এ অতিন্থুচারুদর্শনীয় বটে। তদ্দর্শনেতে মনের 
অত্যন্তোলাস হয় এবং স্থৃতরাৎ এতদ্রপ বিবেচনা হয় যে এই বিদ্যাধ্যাস্থি প্রতিযোগি ছাত্রের উত্তর- 
কালে সরকারীকাধ্যে নিযুক্ত হইয়া আপনারদের প্রাপ্ত বিদ্যার দ্বার। স্বদেশীয় লোকেরদের নান। 
মহোপকার চেষ্ট। করিতে পারিবেন । এবং যে ছারেরা এতদ্রপে ব্রিটস গবণমেণ্টের চক্ষুঃসনিকধে 
ও তাহারদের বিশেষ প্রতিপোধকতার দ্বার! প্রাপ্ধবিদ্য হইয়াছেন ইহীতে সুতরাঁৎ বিবেচন। ভয় থে 
সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদেব প্রতি যে সকল আদালত রেবিনিউসম্পকীয় কণ্ম মুক্ত হইয়া 
তাহার প্ররুতাধিকারী তভীহারাই । কিন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে যে নিয়মানসারে কাধ 
চালাইতেছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলে এঁ হিতাভিলাষ একেবারে শন্ত হয়। যেহেতুক ইত্ণ্তীয় 
ভাষাঁতে অতিনৈপুণ্য এবং ব্যবস্থা! ও অন্যান্য নান। বিদ্যাতে অতান্ত পারগ হওয়াও সরকারীকাষ্যে 
নিযুক্তহওনের ঘোগাতার কারণ নহে । এবং এই যুবগণ যদ্যপি ইউরোপীয় বিদ্যাভ্যাসজাত 
মানসিক ভাব ও ইঙ্গলপ্তীয় ভাষা একপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়া তিন চারি বংসরপধ্যন্ত পার 
ভাষাভ্যানে মনোযোগ না করেন তবে ইঙ্জলত্তীয় সাম্রাজের অতিনীচ কম্মও পাইতে পারিবেন 
না । ইউরোপীয় অতি গাঢ বিব্যাভ্যামবিষয়ে যে ছাত্রগণ এইক্ষণে রত আছেন তাহারদের 
অপেক্ষা যে অতিমূর্থ ব্যক্তি গোলেম্তার ছুই এক বয়াৎ আবৃত্তি করিতে পারেন বরং তাহাকেই 
এই ম্হারাজ্যের রাজশাসনকার্ধা চালায়নের উপযুক্ত বোঁধ করা যাইবে এবং যে যুবজন সরকারী 
উচ্চতম কাধ্য নির্লাচক্ষমহণনের প্রত্যাশায় কালেজের অতুযুতৎ্সাহজনক বিদ্যাতে মনোভিনিবেশ 
করিতেছেন তাহার এক জন বিজ্ঞ মোল্লীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে এ মোল। সাহেব স্বীক্ষ গুণাকর 
দাড়ি ঘুরাইয়া কহেন যে ভূমি লাকো [15909 | ও বেকেনের গ্রন্থে মিথ্যা কালক্ষেপণ করিতেন 
তাহাঅপেক্ষা বরং আলেপ বে পড়িলে ভাল হয় এবং এমন৪ হইতে পারে যে এ নিঃস্ব ছাত্র 
পাঠাভ্যাসের প্রকৃত সময় উক্ত বিদ্যাভ্যাসে ক্ষেপণ করিলে পরে দেঁখিবেন যে মোল্লা সাহেবের 
কথাই প্রমাণ হইল এবং তাহার নিতান্তই উপজীবিকার উপায়হীন হইতে হইল। 

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ষে উত্তম বিদ্যাধায়নার্৫ঘ বালকেরদিগকে এম্ত মহাপ্রবোধ দেন এবং 

২৬ 


২০২ ংব্বাচ পাত্রে স্লেক্কান্ে্র কথা 


পরে তাহারদিগকে অনাহারী করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং যে আশা কখনই সফল! করিবেন 
না! সেই আশা! ভরসা দিয়া তূলিয়া৷ আছাড় মারাঁতে কি তাহারদের গৌরবের হানি নাই। এমত 
কশ্মকরণাপেক্ষা বরং যেপধ্যন্ত পারস্ত ভাষার প্রাছুর্তাব থাকা কি যাওয়ার বিষয় গবর্ণমেণ্ট 
কিছু স্থির না করেন সেপরাস্ত কালেজের দ্বার একেবারে রুদ্ধ করিলেই সৌজান্জি হয় বরং 
ছাত্রেরদিগকে ইহা কহা উচিত যে আমর] যে সকর্স বিদ্য। অতিশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি সেই বিদ্যার 
প্রচুর পারিতোধিক ফল প্রদান করা যেপধ্ন্ত স্থির না হইবে 'সেইপধ্যস্ত তদিদ্যাভ্যাসার্থ 
তোমারপিগকে প্ররোচনা করা যথার্থ বোধ হয় না । কেহ এমত না বুঝেন যে কেবল লাভের 
নিমিত্বই বিদ্যাভ্যাস করিতে হয় এমত আমারর্দের অভিপ্রায় তথাপি আমরা স্ুজ্ঞাত আছি যে 
অধিকাংশ ছাত্ররা ধন্হীন এবং পর্রজনের ভরণ পোষণার্দির নির্ভর কেবল তাহাদের উপরেই 
আছে অতএব এ বালকেরদের বিদ্যার দ্বারা জীবনোপায়ের ভরসাতেই পিত্রা্দি বান্ধবের। 
কালেজে বিদ্যাভ্যাসার্থ অর্পণ করিতেছেন । যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কর্তব্ই কি। কি পারশ্থা 
ভাষার পরিবর্তে ইঞ্গরেজী সংস্থাপনের দ্বার। বর্তমান তাবৎ রীতি উত্থাপন কর! এবং সরকারী 
তাঁবৎ কাধ্য একেবারে গোলমালের মধ্যে নিক্ষেপ করাই কি উচিত এমত কদাচ আমারদের 
অভিপ্রায় নহে আমর। এইমাত্র প্রার্থনা করি যে ভারতবষীয়় কর্তারা সর্বত্র এমত ঘোষণ! 
করেন যে এতদ্দেশীয় প্রচুর ব্যক্তি ষখন ইঙ্গরেজী ভাষাঁয় সরকারী কার্ধ্য নির্বাহ ক্ষম হইবেন 
তখন পারস্ত ভাষা রহিত করিতে আমরা স্থির করিয়াছি এতজ্রপ বিজ্ঞাপন করাতে গবর্ণম্ণ্ট 
এমত কোন প্রতিজ্ঞাতে বদ্ধ থাকিবেন না যে উত্তরকালে এ প্রতিজ্ঞ প্রতিপালন করিতে কোন 
অনিষ্ট ঘটে যেহেতুক পারস্তের পরিবর্তে ইঞ্গজরেজী সংস্থাপনকরণের যে সময় উপযুক্ত তাহ! 
গবর্ণমেণ্টের বিবেচনার অধীনই থাকিবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় আশু বাক্ত হইলে 
এই উপকার দর্শিবে যে এতদ্দেশীয় লোকেরা অতি সাহনপূর্বকই ন্বং বালকেরদিগকে ইঙ্গারেজী 
পাঠশালায় প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং আরে! কহিতে পারি যে গবর্ণমেন্টের ফ্দ্যপি সরকারী 
দপ্তরে ইঙ্গরেজী ভাষার দ্বার! কাধ্য নির্বাহ করিতে মানস ন। থাকে তবে য্থাস।ধ্য এতদেশীয় 
লৌকেরদ্িগকে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষার্থ যে গ্রবোধ দ্িতেছেন মে অনুচিত । ফলতঃ গবর্ণমেণ্ট 
ধদ্দি উক্তমত প্রতিজ্ঞ করেন এবং উত্তরকালে যে নান। জিলা কলিকাতারাঁজধানীর অধীনে 
খাঁকিবে যদি কেবল সেই২ জিলার মধ্যে এমত ঘোষণ| করেন তবে দেশের মধ্যে শত২ ইঙ্গরেজী 
বিদ্যামন্দির ততক্ষণাৎ দেদীপ্যমান হইবে। 

আমারদের কেবল আর এক প্রস্তাবোপযুক্ত স্থান আছে সে এই যেপয্স্ত গবর্ণমেণ্ট 
এম্ত বিজ্ঞাপন ন। করিবেন সেপধ্যন্ত ইঙ্গরেজী পাঠশ।লা স্থাপনার্থ যত উদ্যোগ করুন ন। 
কেন সকলই বিফল হইবে। পার্লিমেন্ট যে টাকা বিদ্যাধ্যয়নার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন তরদধিক 
পচ গুণ ব্যয় করিলেও মিথ্য। হইবে। কলিকাতার বাহিরে যেং স্থানে ইঙ্গরেজী শিক্ষয়ণার্থ 
গবর্ণমে্ট উদ্যোগ করিয়াছেন মে নকল স্থলেই একপ্রকারে বৈফল্য দেখা যাইতেছে। 
আগ্রাতে ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষার্থ যত ছাত্র নিযুক্ত তদপেক্ষা দ্বি গণ ছাত্রেরা পারস্াভ্যাম করিতেছে। 


শিক্ষা | ২০৩ 


আলাহাবাদের বিদ্যালয় দিনং অতিক্ষীণ হইতেছে যেহেতুক সেইস্থানে এমত কথিত *হইতেছে 
যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে কিছু মাত্র লাভ নাই সম্ত্রন ও উপায়ের বিদ্যাই পারন্ত। বরিশাল ও 


ঢাক ও রঙ্গপুরপ্রভৃতি ষেং স্থানে চাদার ছার ইজরেজী পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে সর্বত্রই 
উক্তরূপ অন্থক হইতেছে । 


মেডিক্যাল কলেজ 
(১৯ মার্চ ১৮৩৬ 1 ৮ চৈত্র ১২৪২) 
নুতন চিকিৎস! শিক্ষাণয়।--এতদ্দেশীয় লোকেরদের নিমিত্ত গত বুহস্পতিবারে নূতন 
চিকিংস! শিক্ষালয়ের কাধ্য আরম্ত হয়। তাহাতে শ্রীধুত ব্রামলি সাহেব যখোচিত বৃত্ত 
করিলেন। এ শিক্ষালয়ে শ্রীলশ্রীধুত গববূনব্‌ জেনরল বাহাদুর ও শ্রীলশ্রুযুত সর চাল 
মেটকাফ সাহেব ও বহুতর বিশিষ্ট বরিষ্ঠ ব্যক্তি এবং চিকিৎসাঁলয়ের সহকারি এতদেশীয় ও 
ইউরোপীয় জনগণ উপস্থিত ছিলেন । 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২৮ মাঘ ১২৪৫) 


চিকিৎসা শিক্ষালয় ।--চিকিতস শিক্ষালয়ের সুশিক্ষিত ছাত্রেরদিগকে শ্রীযুত সর এড 
রয়ন সাহেব গত শনিবারে উপাধি প্রধান করিলেন এবং তথায় শ্রীযুত লার্ড বিসপ সাহেব ও 
করিকাতাস্থ ইউরোপীয় অন্থান্য সম্ত্ান্ত এবং এতদ্দেশীয় মান্ত মহাশয়ের উপস্থিত ছিলেন। 
কতবিদ্য ছাত্রেরদের নাম এই বিশেষতঃ শ্রীযুত উমাচরণ সেট শ্রীধুত দ্বারকানাথ পপ 
্রীযুত রাধাঁকুষ্ণ দে শ্ীযুত নবীনচ্জ মৈত্র এবং শ্রীযুত শ্ঠামাচরণ দত্ত। ইহারা তিন বৎসর- 
পধ্যন্ত চিকিৎস। অভ্যাস করিয়! বিলক্ষণ সাবধানে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কম্মোপযুক্ত রূপে বিখ্যাত 
হইলেন অতএব শ্রীযুত সর এডুা্ড রয়ন সাহেব শিক্ষালয়ের তাবৎ ছাত্রেরদের সমক্ষে 
তাহারদিগকে উপাধি প্রদ্দীন করিলেন। কলিকাতার মধ্যে যে সকল ব্যাপার হইয়াছে তন্মধ্যে 
প্রায় সর্ববাপেক্ষ। এই ব্যাপার অতি সন্তোষজনক হ্ইয্বাছিল। অতএব এ শিক্ষালয়ের দ্বার! 
শ্রীযুক্ত লা উলিয়ম বেটিস্ক সাহেব এতদেশীঘ লোকেরদের যে মহোপকার করিয়াছেন তঙ্গিমিত্ত 
তাহার নিকটে এতদ্দেশীয় তাবললোকের কৃতজ্ঞত। স্বীকার করিতে হয়। 


(১৬ মার্চ ১৮৩৯ 1 ৪ চৈত্র ১২৪৫) 
আমরা শুনিলাম লাউ অকলগ মাহেব মিডিকেল কালেজের প্রধান ছাত্রের অতি পরিশ্রম 
দ্বার] যে সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন তাহাতে নন্তষ্ট হইয়া তাহা প্রকাশ করিবার কারণ যে ৪ জন 
ছাত্র পরীক্ষা দিয়া কালেজ বহির্গত হইয়াছেন তাহার মধ্যে শ্রীযুত বাবু উমাচরণ সেটকে এক 


২০৪ সংবাদ পত্রে স্েক্ষান্েত্র কথা 


বর্ণ নিশ্মিত ঘড়ী পারিতোধিক দিয়াছেন এই বিষয় মেডিকেল কালেজের ছাত্রেরদের প্রতি ও এ 
কালেজের কলের প্রতি বড় স্থখদায়ক আর ইহাতে প্রকাশ হইস়্াছে যে লার্ড সাহেব এ 
কালেজের বড় হিতকারী আর ছাত্রের! এমন জ্ঞান করিতেছেন পরে আমর! উচ্চ পাস্থ হইব। 
[ জ্ঞানান্বেষণ | 


(২২ জুন ১৮৩৭৯। ৯ আধাঢ় ১২৪৬) 

কলিক!তাঙ্থ চিকিৎসালয় ।--কলিকাতা৷ কুরিয়ুর পত্রদ্বারা অবগত হওয়। গেল যে 
গবর্ণমেন্টের নিকটে এমত প্রস্তাব কর গিয়াছে যে কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের ছাত্রেরদিগকে যে 
বেতন এইক্ষণে দেওয়া যাইতেছে তাহ। ক্রমে শুন্ত হইয়া পরিশেষে লোপ করা যা তাহার কারণ 
এই যে এ চিকিৎসালয় এইক্ষণে এমত বদ্ধমূল হইয়াছে যে সরকারী বেতন দাঁন রহিত হইলেও 
ছাত্রেরদের উপস্থিত হওনের ন্যনতা হইবে না এদত বোধ হইয়্াছে। কিন্তু আমারদের বোধ হয় 
যে এমত সময়ে এ বর্তন লোপ করণ অতি অপরামর্শ হয়। এ কালেজে এতদ্দেশীয় লৌকেরদের 
বিশেষ অনুরাগ জন্দিস়াছে বটে এবং উত্তমরূপে চিকিৎসা বিদয। শিক্ষাজন্য যে মহোপকার তাহাও 
তাহারা অনুভব করিতেছেন তথাপি আমারদের ইচ্ছ! যে এ বিদ্যালয় দেশের মধ্যে আরো কিঞ্চিৎ 
মূলবদ্ধ না হইলে তীয় নিয়মের উপর হস্ত ক্ষেপণ কর উচিত হয় না অতএব এই বিষয়ে চুড়ান্ত 
আজ্ঞা দ্রেওনের পূর্বে গবর্ণমেণ্ট পুনর্ববার বিবেচন। করিবেন এমত আমারদের ভরসা হয়। 


(২ নভেম্বর ১৮৩৯ | ১৭ কাত্তিক ১২৪৬) 


চিকিৎসা শিক্ষীলয় ।--আমরা শুনিয়া আহলাদিত হইলাম যে এতদ্দেশীয় ভাষায় ইঞ্জরেজী- 
মতে এতদ্েশিয় লোকেরদ্রিগকে চিকিৎসা শিক্ষার্থ আগামি মাসের প্রথমে কলিকাতাস্থ চিকিৎসা 
শিক্ষাঁলয়ের সমীপে উপরি এক চিকিৎসা শিক্ষালয় স্থাপিত হইবে। এ শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা 
পদে চিকিৎস! শিক্ষালয়ের প্রধান ছাত্র শ্রীধুত শিবচন্ত্র কর্মকার নিধুক্ত হইবেন। এই ব্যক্তি 
শ্রীযুত ভাক্তর ওসাগ্‌নেসি সাহেবের অবর্তমানে কিমিয়! বিদ্যাতে ছাত্রেরদিগকে ইর্শরেজী ভাষায় 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। 


কলিকাতার স্কুল 
(১১ জুলাই ১৮৩৫। ২৮ আবাঢ় ১২৪২) 
বিজ্ঞান ।--সকল লোককে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে সি লোপেস সাহেব অগ্াবধি আমার 


শোভাবাজারের নম্বর ১৬৮ রুডিেপ্টল একাভমিনামক বিদ্যালয়ের অংশিদার হইলেন। 
কম্যচিৎ্ভ্রীকালাচাদ দত্তস্ 


শিক্ষা | ২০৫ 


শ্রীকালাটাদ দত্ত এই সাবকাশে এতদ্দেশীয় মহাশয়সমূহের বিশেষতঃ খাহারা* তাহাকে 
এ বিষদ্ধে পূর্বে সাহীযা করিয়াছিলেন তাহারদিগকে ভ্টাহার যখোচিত প্রণাম ও নমস্কারপুরঃনর 
নিবেদন এই যে তাহার আপন শারীরিক নিরন্তর শ্রমের দ্বারা ও কথিত মাহেবের পারগ 
আশ্রয় দ্বার! তিনি অবিলম্বে জনসমুহের সাহাধ্য পাত্র হইবেন। এব: তাহার শ্রম ও সাহেবের 
আশ্রয়ে যছ্চপি বালকেরদের কিঞ্চিৎ মনোযোগ থাকে তবে অতিন্রায় ব্যুৎপত্তিহওনের 
সম্ভাবনা জুতরাং তাহারদিগের পিতা কি্থা অভিভাবকেরদিগের আনন্দজনক হইবেক | 

এই বিষ্যালয়ে কোন্২ বিদা। শিক্ষা করা যাইবেক এবং তাহার বায় ব| কি হইবেক 
তাহা পশ্চাৎ লিখিতেছি। 

সাধারণ" ইতিহাস, ব্যাকরণ, সামান্য অঙ্ক ও লীলাবতীকর্তক অঙ্কবিদ্যার কবিতা 
ভূগোল ও খগে'ল ইত্যাদি । 

গাত্রদিগের ভাষান্তরকরণ, বন্তৃতা ও অস্কবিদ্য। বিশেষকপে শিক্ষ। করাণ যাইবেক। 

যে২ .বালক কিছু পাঠ করিয়াছে হাহারদিগের স্থানে যুগল তক্চার হিসাবে মাসে 
বেতন দিতে হইবে এবং যাহার আরস্ত করিবে এক তঙ্কামার্র। উহাভিন্ন যর্দি কেহ 
অন্ত কোন ভাষা কিন্া খাত৷ পত্র শিক্ষিতে বাঞ্চ। করে তবে এক তগ্জার হিসাবে ছু 
তশ্কা অতিরিক্ত বেতন দিতে হইবেক। 

১ জুলাই ১৮৩৫ সাল। কশ্যচিৎ শ্রীকাল।টাদ দত্তস্তয। 


( ৩১ অক্টোবর ১৮৩৫ | ১৫ কাত্তিক ১২৪২ ) 

আমরা অবগত হইয়া পরমাহলাদিত হইলাম যে ক্টলগুদেশীফ মণ্ডলীর জেনরল 
আাসেসলি * এই স্থির করিয়াছেন যে কলিকাতাস্থ স্কুল ও মিসনের নিমিত্ত উপযুক্ত এক 
বাটা প্রস্ততকরণার্থ ৫০০০০ হাজার টাকা ব্যয় কর। যায়। বোধ করি যে ভারতবর্স্থ 
নান। পাঠশালাপেক্ষা এ বিদ্যালয় বুতর লোককর্তৃক সহকারিতা৷ প্রাপণের উপধুক্ত । অতএব 
ভরসা করি যে জেনরল আসেমূলি উক্ত মহাব্যাপার সম্পাদনার্থ যে টাকা খরচ করেন 
তাহা বুদ্ধিকরণার্থ এতনদেশস্থ মহাশয়েরাও বদান্যতাপূর্বক অনেক অথ প্রদান করিবেন। 
আমীরদের সহযোগি কলিকাতীস্থ প্রিয় সাঁহেবেরা উক্ত বিদ্যালফের সঙ্কীর্ণতাপ্রযুক্ত অশেষ 
ক্লেশ পাইতেছেন । 


(৭ নভেম্বর ১৮৩৫। ২২ কার্তিক ১২৪২) 


মহারাজা কালীরুষ* বাহাদুর ।-_ইন্গলিসমেন সম্বাদপত্রে লেখে যে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ 
কালীকুষ্ণ বাহাদুর হিন্দু ফ্রি স্কুল স্প্রতিপালনার্থ অপূর্ব দানশৌগুত। প্রকাশকরত সম্পূর্ণ 
পঞ্চ মুদ্রা চাদায় স্বাক্ষর করিয় স্বদেশী্ম লোৌকেরদের বিদ্যাভ্যাসের উন্নতিবিষয়ে স্বীয় 
অসীম বাঞ্চা জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


২০৬ লংব্বাদে পত্রে মেক্ষানেব ক্থা 


(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩) 


আমরা আহলাদপূর্ধক পাঠকবর্গকে বলতেছি হিন্দু ফ্রিস্কলের ছাত্রেরদের পরীক্ষা 
যাহা টাকার অভাবে গত ছুই বৎসর হয় নাই এ পরীক্ষা অদ্য দশ ঘণ্টাসময়ে হিন্দু 
কালেজের হালেতে হইবে অতএব আমর! প্রার্থনা করি এতদ্েশীয় বালকদিগের বিদ্যা 
শিক্ষাবিষয়ে যাহারদিগের অনুরাগ আছে তাহার। & কালীন উপস্থিত হইয়া পরীক্ষ। 
দর্শন করেন তাহারদিগের আগমনেতে দৃষ্টি সৌষ্টৰ আছে এবং শিক্ষক ছাত্রসকলেই 
বিদা দান গ্রহণ বিষয়ে উৎন্থক হইবেন বিশেষতঃ হিন্দু ফ্রিস্কুলেতে কি উপকার 
হইতেছে তাহা সাধারণের গোচর হইলে এ বিদ্যালয়ের ব্যয়বিষয়ে অধিক সাহাযা হইতে 
পারিবে। | 

পাঠকবর্গের মধো অনেকে জানেন প্রথমত হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা এই বিদ্যালয় 
স্থাপন করেন এবং বেতনদানে অক্ষম লোকেরদের ন্যুনীধিক ছুই শত বালক এ খানে 
বিদ্যাভ্যাস করতেছে এই বিদ্যালয়ের খরচ এপধ্যন্ত প্রজার দানেতেই চলিয়াছে কিন্তু ভ্রীযুত 
বাবু ভূবনমোহন মিত্র যিনি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমেতে নির্বাহ করিয়া থাকেন তাহার হস্তে 
এইক্ষণে টাকা অধিক নাই অতএব আমরা ভরসা করি এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষার 
এডুকেশন কমিটির হস্তে যে টাকা ন্স্ত আছে প্রতিমাসে তাহার কিঞ্চিদংশ দিয়া এই 
বিছালয় রক্ষা করিবেন এতদ্বিষয়ে এডুকেসন কমিটির নিকট প্রার্থনা করণেতে আমার- 
দিগের লজ্জা বোধ হয় কিন্ধু হিন্দু ফ্রিস্কুলের সাহাধ্যকরণ যাহারদিগের অবশ্ঠ কর্তব্য 
তাহারদিগের মনোযোগাভাবে অগত্যা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে ।__জ্ঞানানেষণ। 


€ ৩১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 


হিন্দু ফ্রি স্কুল।--গত শনিবারে টৌনহালে হিন্দু ফ্রি স্কুলস্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষ। হইল । 
তাহার পরীক্ষক শ্রীযূত ডেবিড হের সাহেব ছিলেন। এই বিদ্যালয় ১৮৩৪ সালে শ্রীযুত 
গোবিন্দ চন্দ্র বসাক স্থাপন করেন। এইক্ষণে তৎকাধ্য শ্রীুত চন্দ্রমোহন বসাকের দ্বারা 
সম্পাদন হইতেছে। এই বিদ্যালয়ে ন্যনাধিক ১৩০ জন বালক ছয় সম্পরদদায়ে বিভক্ত 


থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষা শিক্ষক ও শিক্ষিত উভয় পক্ষে অতিগ্রশংসনীয় 
হইয়াছে । 


(২৮ মে ১৮৩৬। ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৪৩) 


অরিঞ্টল সিমিনেরির পরীক্ষা ।--গত শুক্রবারে বধৃবাজারে বেখেবোলে্ট ইনষ্টিটাউসনে 
ওরিএ্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরদের বাধিক পরীক্ষা! হইয়াছিল কিন্তু খেদের বিষয় এই 
যে ভৎকালীন আমরা এ স্থানে ব্ূক্ষণ থাকিতে পারিলাম ন! কুরিয়র সম্পাদক লেখেন ছাত্রবর্গ 


শিক্ষা ২০৭ 
পরীক্ষা দিম্া সকলকেই সন্তষ্ট করিয়াছেন ভূগোল বৃত্তান্ত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে তাহার! যেরূপ 
উত্তর করিয়াছেন তাহাতে আপনারা যে শিক্ষিত পাঠ বুঝিম্বা বিস্ৃত হন নাই তাহাই ব্ক্ত 
করিয়াছেন এঁ বালকেরা যে পঠিত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন তীাহারদিগের পাঠেতেই 
সে বিষয় প্রকাশ পাইয়াছে এ সম্পাদক বলেন ইঙ্গরেজী গদ্য পদোর বিরাম স্থান ও দীর্দোচ্চারণ 
স্থানে যে প্রকার ধাঁরা মত পাঠ করিয়াছেন তাহীতে অনেক ইঙ্গরেজ অপেক্ষাও ভাল জ্ঞান 
হইয়াছে আর উচ্চারণেতেও বিলাতীয় ছাত্রেরদের প্রাপ্ধ তুল্য বটেন এ বিদ্যালয় প্রায় আট 
বৎসর হইল প্রথমত শ্রীষুত বাবু গৌরমোহন আদা স্থাপিত করেন এইক্ষণে এ বাবু ও শ্রীযৃত 
টরম্বুল সাহেব দুই জনের সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া চলিতেছে ওরিএন্টল সেমিনরি বিদ্যালয়ের 
ছাত্রেরা একাদশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া নানাধিক ২৫০ বালক শিক্ষা করেন তীহারদিগের মধো 
অনেক ব্যক্তিই কলিকাতাস্থ ভাগ্যধর লোকের সন্তান এ বিদ্যালয়ে ইংরেজী শিক্ষার আদিপুস্তক- 
অবধি ইতিহাস অঙ্ক বিদা। পদার্থবিদ্য। ক্ষেত্র পরিমাণ বিদ্য। আয় ব্যয় বিদ্যা ইজরেজী রচন। 
এইসকল শিক্ষা হয় এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে এ বিদ্যালয়ে ছাঁত্রেরা টাকা দিয় শিক্ষা করেন 
ইহাতেও তথায় শিক্ষ। করণে এতদ্েশীয় লোকেরদের অনুরাগ আছে ।- জ্ঞানাম্বেযণ। 


(২৩ জুন ১৮৩৮1 ১০ আষাঢ় ১২৪৫) 


হিন্দ চেরিটেবেল ইনষ্রিটিউসন। 
টৌনহাল। 
১৪ জুন। ১৮৩৮। 
শ্রীধৃীত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাছুর সভাপতি হইলেন। 
এন্র স্কুলের সান্ধৎসরিক পরীক্ষা পূর্ববান্তে ১০ ঘণ্টার সময় আরম্ভ হয় তছৃপলক্ষে অত্যন্ 
লোক দর্শক উপস্থিত ছিলেন । 
এই পাঠশালা অষ্ট সম্প্রদায় যুক্ত যথায় বিবিধ আলোচনীয় পুস্তক গ্রাত্যাহ পাঠ হইতেছে 
এবঞ্চ ইহা প্রাতঃকালিক পাঠাগাররূপে স্থাপিত ।-** *** 
কতিপয় ছাত্র সেকসপিয়র রচিত গ্রন্থধূত নাটাক্রীড়া সম্পাদনে শ্রীনত রাজা বাহাদুর 
দর্শক মহোদয় এবং সমাগত মহাশয় চয় আহ্লাদিত হইলেন।"** 
যুত ডি হের সাহেব গাত্রোখান পুরঃসর পাঠশালার শিক্ষকর্দিগকে শিষ্টাচার আচার 
অস্কর বালক নিবহেরা ত্রাহারদিগের বেতন অভাবে যে এতদ্রেপ শিক্ষা দানে প্রস্তুত হইয়াছে 
দেখিয়া আনন্দাতিশঘ্ধ উপলন্ধে আর কাধ্ান পামর সাহেব যাহা স্কুলের অষ্টা শ্রীধৃত বাবু 
গোঁপাললাল মিত্রজকে লিখিয়াছেন তন্বাধ্যে শিক্ষা বিষয়ে অধিকতর বিশ্বাম করিয়া স্তৃতিবাদ 
করিলেন ইহীতেও করধ্বনি হইল। 
পারিতোধিক পুস্তক বিতরণ কাধ্য হোর সাহেব দ্বারা নিষ্পন্ধ হইল । এবং বেলা! প্রা 
১২ ঘণ্টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। 


হ০৮ সংবাদে পাত্রে সেক্চান্লেব্র কথা 
হুগলী কলেজ 


(২৩ জুলাই ১৮৩৬ | ৯ শ্রাবণ ১২৪৩ ) 


হুগলির নুতন পাঠশালা ।-কলিকাতার সহ্ধাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে হুগলির নৃতন বিদ্যালয়ে ইঙ্গলণ্তীয় ও এতদেশীয় শিক্ষকেরা নিযুক্ত হইয়াছেন 
অতএব আগামি আগস্ত মাসের ১ তারিখে এ বিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ভ হইবে। বিদ্যার্থি 


ছাত্রেরা এ পাঠশালার অধ্যক্ষ শ্রীঘুত ডাক্তর উয়াইস সাহেবের নিকটে জ্ঞাপন করিলেই ইষ্ট 
সিদ্ধ হইবে । 


( ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ১ ফাল্গুন ১২৪৩) 


ছুগলির কাঁলেজ।-_পাঁবলিক ইনষ্কসন কমিটি অর্থাৎ লর্বসাঁধারণের শিক্ষার্থ সমাজ- 
হইতে শ্রীযুূত সর এড বার্ড রয়ন শ্রীযুত সর বেপ্তীমেন মালকিন শ্রীমূত সিক্সপিয়র প্রীঘুত ক্রিবিলয়ন 
এবং শ্রীযুত সদরলও্ সাহেব এই মহাশয়ের! শ্রীযুত হেয়র সাহেব ও শ্রীযৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
ও শ্রীযুত বাঁবু রসময় দত্ত ও শ্রীধৃত কাপ্পান জনসন সাহ্বপ্রভৃতিকে সমভিব্যাহীরে লইয়া গত 
শনিবার হুগলির বিদ্যামন্দির দর্শনার্থ এবং তত্রস্থ ছাত্রেরদিগকে পারিতৌধিক বণ্ট নপূর্ববক 
প্রদানার্থ বাম্পীয় জাহাজারোহণে তথায় গমন করিয়াছিলেন । পাঁরিতোধিক বণ্টন সমাপনানন্তর 
তাহারা হুগলিতে গমন করত কিঞ্চিৎ কাঁলপধ্যস্ত ইমাম বাটী এবং তত্রস্থ কারাগারের নিকট 
দক্ষিণাংশে এ বাটার যে ভূমি আছে তাহা দেখিলেন। এ ভূমিতে অত্যুত্তম এক বিদ্যালয় 
গ্রন্থনার্থ প্রস্তাবিত হইয়াছে এইক্ষণে তাহা নিশ্চিত হয় নাই। এক সময়ে এমত .আন্দৌলন 
হইয়াছিল যে শ্রীুত জেনরল পেরেন সাহেবের থে বাটা এইক্ষণে মাসিক ১৪০ টাকাতে ভাড়। 
দেওয়া গিয়াছে সেই বাটা ক্রয় কর যায় কিন্তু এ বাটার কর্তা মনে করিলেন যে উক্ত কমিটি 
এমত আর অন্ত কোন বাটী পাইতে পারিবেন না। অতএব পূর্বে & বাটী বিক্রঘ্ার্থ থে মুল্যে 
সম্মত ছিলেন এইক্ষণে তাহার দ্বিগুণ চাহিয়াছেন । 


(২ মাচ ১৮৩৯। ২০ ফাল্তন ১২৪৫) 


হুগলির কালেজ।--গত শনিবার সকালে সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনীয় কমিটির কোন সাহেব 
লোকের হুগলি ও চুচড়ার বিদ্যালয়স্থ ছাত্রেরদের পরীক্ষ। লওনার্থ বাপ্পীয় জাহাজারোহণে 
তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত সাহেবলোকেরদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মর এদ্রার্ড রায়ন সাহেব ও 
কৌন্সলের অন্তঃপাঁতি শ্রীদৃত বর্ড সাহেব এবং ব্যবস্থাপক কমিশ্তনর শ্রীযুত কামরাণ সাহেব ও 
স্বর বোর্ডের প্রীযুত মি ডবলিউ স্মিথ সাহেব ও শ্রীুত ডাক্তর গ্রাণ্ট নাহেব ও শ্রীধুত জে সি 
সদ্লগ সাহেব ও শ্রীধৃত কাধ্ান বর্চ সাহেব ও শ্রীযুক্ত নওয়াব তহবর জঙ্গ বাহাদুর ও জেক্রেটরী 
শ্ীযৃত ওয়াইজ সাহেব ইঠারদের সমভিব্যাহারে শ্রীযুক্ত হেলিডে সাহেব ও অন্ত কতিপয় সাহেবের! 


শিক্ষা ২০৯ 


গমন করিয়াছিলেন । এবং তৎসময়ে হুগলি ও এ অঞ্চলস্থ যে সাহেবেরা সমাগত হইয়ছিলেন 
তাহারা এই২। জজ শ্রীযুত বালে? সাহেব ও কালেঞ্জের তত্বাবধারক অথচ জিলার মাজিস্ট্রেট 
শ্রীযু্ড সামুয়েলস্‌ সাহেব ও শ্রীযুত ডাক্তর এজডেল সাহেব ও চন্দন নগরস্থ শ্রীযুক্ত সেন পরসেন 
সাহেব ও শ্যুত বাবু জয়রু্ণ মুখোপাধ্যায় অন্যান্য কএক জন এতদেশীয় মহাশয়ের । এ শ্রীযুক্ত 
সাহেব লোকেরা এবং এত দেশীয় দিদক্ষু মহাশয়ের! ট'চুড়ার শীধুত জেনরল পেরে সাহেবের 
বাটাতে উপস্থিত হইয়া এতদ্দেশীয় ও ইজরেন্ী ভাষায় নানা ছাত্রেরদেের পরীক্ষা গ্রহণোত্বর 
পুস্তকালয়ে গমন করিলেন এ স্থানে পারিভোধিক পুস্তকসকল প্রস্তুত ছিল। পরে অধস্থ_ 
সম্প্রদায়ের ক'তপয় ছ'জ্েরদিগকে ডাকিয়া তাহারদের আবৃত্তি শ্রবণ করত সাহেবের পরম 
সন্তোষ জ্ঞাপন কপ্পিলেন। তৎপরে শ্রীতুত সদলণগু সাহেব শ্রীধৃত আওলাদ হোসেন ও শ্রীযুত 
আকবর শাহের সম্প্রদায়ের প্রধান কএক ছাত্রেরদের জাবনিক শরা গ্রন্থের পরীক্ষা লইলেন এবং 
তাহারদের উত্তরে আপনার অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। 

তৎপরে এতদশীয় ছাত্রেরদের মধ্যে মুদ্রা পুরস্কার বিতরণ করা গেল। অনম্তর 
ইঙ্গলতীয় বিদ্যা শিক্ষিত ছাজ্রেরদের অত্তিমনোযোগ পূর্বক দেড়ঘণ্ট পধ্স্ত ইঙ্গলণ্ীয় বিদ্য। 
ও পুরাবুত্ত বিবরণ ও গণিত শান্তপ্রভৃতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। পরে শ্রীযূত সর এড্র্ড 
রায়ন সাহেব কহিলেন যে আমি ও অন্তান্য উপস্থিত সাহেবেরা এদেশীয় ও ইঙ্গলপ্তীয় বিদ্যাতে 
ছাত্েেরা যে রূপ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহাতে পরম সন্তষ্ট হইলাম এবং তাহার! যে রূপ 
স্থুশিক্ষিত হইয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরদের অনেক প্রশংসা হয় ইত্যাদি ব্যাপার 
সমাপনের পর শ্রীধুক্ত সাহেবেরা এ বিদ্যালয়হইতে কলিকাতাক্স প্রত্যাগমন করিলেন । 

* পুস্তকালয়স্থ মেজের উপরে ছাত্রের দেশীয় নকশা ও অন্যন্য কএক প্রকার নকশা 
দর্শীইলেন। , বিশেষত দেশীয় নকশার মধ্যে কোন২টা অতুত্তম রূপে প্রস্তত হইয়াছিল । 
তন্মধ্যে প্রধান সম্প্রদায়ের অস্তুঃপাতি শ্রযৃত রামরত্র সথাঁর রত নকশ! অত রুষ্ট হইয়াছিল তন্িমিত্ত 
তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদত্ত হইল। [ হরকর| | 


মফস্বলের স্কুল 
(৯ জুলাই ১৮৩৬1 ২৭ আষাঢ় ১২৪৩) 


হুগলির পাঠশালা ।--শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মৃহাশয় বরাবরেষু। আপনকার গত 

২ তারিথের দর্পণ পাঠ করিয়া! এই বিষয় আশ্চর্য বোধ হইল যে জ্ঞানান্বেষণ সম্পাদক মহাঁশয় 

সুগলিতে বনুকালাবধি শ্রীযুক্ত ম্মিথ সাহেবকর্তক যে এক বিদ্যালম্ব স্থাপিত হইয়াছে ইহা 
জ্ঞাত নহেন**?। 

এঁ পাঠশালার কাধ্য গত ৫ আপ্রিল তারিখে আরমু হম তৎসময্ে কেবল € জন ছাত্র 

ছিল এইক্ষণে ২৩ জনপধ্যস্ত হইয়াছে এবং বোধ করি যদি তাহাতে টাকা না দিতে হইত ও 
৭ 


২১০ সওবাদ পত্রে সেক্াবেত্র ক্রথা 


স্বাক্ষরকারিরদের স্থানে টাকা না পাঁওনের শঙ্কা! না থাকিত তবে আরে অধিক বালক আসিত। 
অদ্যপর্যাস্ত এদেশীয় লোকেরা কিপধ্যন্ত উৎসাহ হীন তাহ আপনি অবগত আছেন অতএব 
এইস্থানে ছুইটা অব্তৈনিক পাঠশালা থাঁকিতে যে তাহারা বেতম দিতে ইচ্ছুক হইবেন ন! ইহা 
স্ুতরাংই বোধ হইবে । ৰ 

কিন্তু এক বিশেষ কারণে এ সকল লোক এই পাঠশালাতে পুভ্রাদিকে বিব্যাধায়নার্থ 
বিমুখ হইয়াছেন সেই কারণ এই যে এই পাঠশালাতে কেবল এতদেশীয় শিক্ষক শিক্ষ! দেন। 
আপনি অবগত আছেন যে অন্মদেশীয় লৌকেরদের মধ্যে বর্ণ ও জাতীয় ও পোশাক পরিচ্ছদাদি 
দেখিয়া নৈপুণ্য ও ক্ষমতা নির্ণস়্ করেন কিন্তু বিদ্যা দেখিয়া নহে অতএব সাধারণ্যে কহি যদি 
ইউরোপীয় বা ইষ্টইণডিয়! ব্যক্তি কিঞ্চিত জানেন এমত কোন শিক্ষক থাকিতেন তবে 
উীহাকেই মহাবিজ্ঞ জ্ঞান করিয়। বাঁলকেরদিগকে শিক্ষার্থ পাঁঠাইতেন কিন্তু বাঙ্গালি যদিও 
অতিনিপুণ বিজ্ঞ কৃতকম্ম।। থাকেন তথাপি তাহাকে হেয় বোধ করেন। 

হে সম্পাদক মহাশয় এ অতিমন্দ বিবেচনা অতএব ব্দাপি আপনি এতদ্বিষয়ে 
লেখনী ধারণ না করেন তবে এই ত্রমাত্মক বিবেচন। বহুকালাবধিই চলিবে এবং তাহাতে 
এতদেশীয় হুশিক্ষিতেরদের মান হানি হইবে কেবল নহে এতদ্েশীয় অনেক পাঠশালার মঙ্গল 
হানিও হইতে পারে । আপনি মনে করিলে পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতে পারেন 
যে এইক্ষণে হিন্নকালেজেও পাঁচ ছয় জন এতদ্দেশীয় শিক্ষক আছেন এবং পটল ভাঙ্গতে 
হের সাহেবের পাঠশালাতেও বুঝি কেবল এতদ্দেশীয় শিক্ষকের দ্বার। কাধ্য নির্বাহ 
হইতেছে এবং এইস্থানে ইহাও মন্তব্য যে এ পটল ডাঙ্গার পাঠশালার এক জন শিক্ষকের 
কএক মাস হইল ছোট নাগপুরের রুষাণপুর স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষকত। নিমিস্ত একাধিপ তা 
ছিল এবং তিনি এতদ্রপ কাধ্য সম্পাদন করেন ঘে তথাকার রেসিছেণ্ট সাহেব তাহার 
প্রতি অতিসন্তষ্ট ছিলেন । 

কিন্ত প্রকৃতবিষয় লিখি যে কলিকাতার জেনরল আসেম্লি অথাৎ পাদরি ডফ 
সাহেবের পাঠশালাধ্যক্ষেরা যেমন নিয়মানুসারে ছাত্রেরদিগকে শিক্ষা দেন তদমুসারে এই 
পাঠশালাতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে অর্থাং তাবৎ বিদ্য। জিজ্ঞাসাপুর্নক শিক্ষাণ যায় 
এবং যে ছুই জন সাহেব এই পাঠশালায় কাধ্যানুরক্ত তাহারা এই নিয়মে অতিদন্ত্ট 
হইয়াছেন । কিস্তু নান! কারণপ্রযুক্ত এ সাহেবেরদের নাম ব্যক্ত করিতে পারিলাম না কিন্ত 
এ সাহেবলোকেরা এমত সন্তুষ্ট হইয়াছেন যে এ নিক্মান্ুদারেই শিক্ষা দিতে তাহারদিগকে 
পরামর্শ দিয়াছেন ।*-*-_এক্স । টুচড়াহইতে এক ক্রোশ অন্তরিত। 


(১৭ নভেগ্বর ১৮৩৮ 1 ৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৫ ) 


_. আমারদিগের পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিবেক যাহা আমর! পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম যে 
জেনেরল কমিটি আব পধলিক্‌ ইনিকষ্রকসন্‌ শিশ্তগণকে বিদ্যাধানার্থ হুগলিতে এক বিদ্যালয় 


শিক্ষা ২১১ 


স্থাপনাথ কল্পনা করিয়াছিলেন । এক্ষণে আমর! পরমাহলাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে 
কালেজের অধ্যক্ষ ষেভাক্তর ওয়াইজ সাহেব তিনি এতদেশীয় এক ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ 
করিয়াছেন যে তিনি এ অঞ্চলস্থ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যে মাষ্টর পরকিন সাহেব তাহার 
সহিত পরামশ করিয়া এক্ষণে সংস্থাপিত হইবে যে বিদ্যালয় তাহাতে এক জন উপদুক্ত শিক্ষক 
নির্ধাধ্য করেন। যে সময় পযন্ত হতভাগা অত্যাচারী যবনদিগের অধীনে এই রাজ্য ছিল 
তদবধি এতদেশীয় শিশুদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ কিছুই মনোযোগ করা যায় নাই। সম্প্রতি বর্তমান 
শানাধিকারির| এতদেশীয়দিগের শিক্ষ। করাইবার জন্য মনোযোগী হইতেছেন এবং ইহারদিগকে 
সভ্য করাইবার নিমিত্ত যত্র পাইতেছেন ইহা! আমারদিগের অতিশয় আহ্লারদের জন্যই হইয়াছে । 
আমরা ভরসা করি যে এক বধ গতহইতে না হইতে আমর! প্রধান২ স্থানে অকর্মণ্য পাঠশালার 
পরিবর্তে বিদ্যালয় সন্দর্শন করিয়া! আহুলাদিত হইব । | জ্ঞানান্বেষণ | 


( ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১৩ । ২ ফান্তুন ১২৪২) 
শযুত দপপণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেধু ।-.**আমারদিগের মানস এই যে চুচুড়ার ফি স্কুলের 
বিদ্যাভ্যাসের কিঞ্চিলিপি সানুকুলপুর্বক আপনকার দর্পণপ্রকাঁশক যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ 
করিলেই মহাশয়ের দর্পণপাঠক মহাশয়ের আঙ্লাদসাগরে মগ্ন হইতে পারেন। কারণ 
আমারদিগের এই স্থানে বহুকালাবধি বাসপ্রধুক্ত আমরা উক্ত পাঠশালার পূর্বের এবং এইক্ষণের 
সমুদয় বিষয় জ্ঞাত আছি কেন না পুর্ধের ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিত সে কেবল বিহঙ্গের 
হায় কারণ তাহার দিগকে ভদ্র স্থানে প্রশ্ন করিলে তাহারা কোন অংশে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে 
পররিত ন| কিন্তু এইক্ষণে পূ্নীয় শ্রীযক্ত মণ্ডী সাহেবের অধিক যত্বপ্রযুক্ত এবং উপদেশ কর্তা 
শ্রীযুক্ত ভিন্রুশ মাহেবের অতিশয় পরিশ্রমের দ্বারা ছাত্রগণ যে সকল গ্রন্থ অধায়ন করিতে 
ক্ষমতাপন হইয়াছেন তাহাতে তাহার! উত্তমোত্তম সভাতে এবং এতর্দেশীয় অন্ান্ত মতের ছাত্ত্রগণ 
ও কলিকাতানিবাসি ছাত্রগণের সহিত নানা বিষয়ে বাদান্ুবাদ করিয়। প্রশংসিত হইয়াছেন। 
অতএব উক্ত পাঠশালার বালক সকল যদ্যপি মনোষোগপূর্বক জ্ঞানেপার্জনে মনোপণ করিয়! 
বিদাধ্যয়ন করেন তবে অনায়াসে সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী হইতে পারেন ।"**মাষ্টর ডিক্রুশ মহাশয়ের 
অত্যন্ত যন্ত্র যে হিন্দুলোকসকলের ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাস নিমিত্ত তিনি এক নিয়ম সপ্তাহের মধ্যে 
ছুই দিবস সাঁয়ংসময়ে অনু গ্রপূর্ববক স্থির করিয়াছেন তদ্দার1 পাঠশালার ছাত্রগণ এবং অন্ান্ত 
বক্তি ফাহারা কোন ছাত্রালয়ের ছাত্র নহেন তাহারা আসিয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়। অনেক 
প্রকার বিদ্যাভ্যাস করিয়। থাকেন ইহাতে মাষ্টর মহাশয়ের লাভালাভ নাই কেবল উপকারার্থে 

রুরিয়াছেন মাত্র ইতি নিবেদন। সন ১২৪২ সাল তারিখ ২৩ ম়াঘ্। 


(৬ জুন ১৮৩৫। ২৪ জৈষ্ঠ ১২৪২) 


চন্দননগরে বিছ্ভালয় ।--সংপ্রতি চন্দননগরে এক পাঠশালা স্থাপন হইয়াছে এরং তাহাতে 


২৬২ মংল্রাদ পাত্রে লেকালেত্র কথা 


ফ্রান্সীয়. ও ই্গরেজী ভাষাতে শিক্ষ। দেওনক্ষম এমত এক জন শিক্ষকের অত্যাবস্তাক আছে! 
এবং কলিকাতার সম্ঘ'দ পত্রে এ কর্দাকাঙ্কি ব্যক্তিরদিগকে তদর্থ আবেদন করিতে বিজ্ঞাপন" 
দ্বারা আহ্বান কর। গিয়াছে কিন্তু এইক্ষণপধাস্ত কেহই তাহাতে অগ্রসর হন নাই। অপর 
কুরিয়র সম্থাদপত্রে লেখে যে ইতিমধো ফ্রান্দীয় বা ইঙ্গলপ্তীয় এমত কোন শিশ্ষক প্রাপ্ত না হওয়া 
পথাস্ত এতদ্দেশীয় ভাষাতেই শিক্ষা দেওনের কল্প হষ্যাছে। ফুডচেরির গব্ণমেট এ পাঠশালার 
বায়ার্থ কতক টাকা সংস্থান করিয়া দিয়াছেন তদতিরিক্ত সাধারণ খ্যক্তিরদের চাদার টাকাতে 
তাহার ব্যয় চলি.তছে। ছাত্রেরদের স্থানে বেতন লওয়া যায় না। পাঠশালার নিয়ম এই যে 
সর্বজাতীগ্ বালকেরদিগকে জাতি ও ধর্ম বিবেচনা ব্যতিরেকেই প্রবষ্ট হইতে অনুমতি আছে এবং 
তাহাতে এতদেশীয় লোকেরদের কোন মান বিচারের হানি বা কোন উদ্বেগ না হয় এনিমিত এ 
পাঠশালাতে ধর্দবিষয়ক কোন উপদেশ দেওয়া যাইবে না। এই বিষয়ে হিন্দুকালেজের যেমন 
নিয়ম আছে তদনুদারে কাধ্য চলিবে । এ কমিটির মধ শ্রীযৃত বিসি সাহেব সর্বাপেক্ষা দক্ষ 
এমত সকলের অপেক্ষা ছিল এবং ত্বব্রপই বংটন। 


(২৬ জান্তচারি ১৮৩৯ । ১৪ মাঘ ১২৪৫ ) 


শ্রীযূত দপণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু ।--***কালীকিস্কর বাবুর সাহাধো হুগলিহইতে এক 
ক্রোশ অন্তরে অমরপুর গ্রামে নিঃস্ব ছাত্রেরদের বিদ্যা শিক্ষার্থ যে বিনিবোলেন্ট ইনগিটিউসন 
স্থাপন হইয়াছে তাহার কিয়ৎ বিবরণ প্রেরণ করি 1-**এই পাঠশালা দেড় বৎসরাবধি স্থাপিত 
হইয়াছে এবং এই অন্ন কালের মধো বালকের! নানা প্রকার বিদ্যাতে বিলক্ষণ স্শিক্ষিত হইয়াছে। 
এবং অরিএ্টল সেমেনরি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীুত বাবু প্যারি মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রের দিগকে 
নান! প্রকার বিদ্যা শিক্ষা দ্েওনার্থ উদ্যোগ করিতেছেন ।-+.শেষোক্ত বিজ্ঞবর বাবুর অত্যন্ত 
মনোষে'গ দ্বার৷ অত্যুত্তম পাঠশালার তুল্য এই পাঠশালা হইবে এবং শ্রীযুত বাবু কাঁলীকিন্কর 
পালিত এই মহা ব্যাপারের বিষয়ে যে বিলক্ষণ মনোযোগ করিতেছেন ইহাতে অত্যন্ত গ্রশংদ! 
পাত্র হইয়াছেন । যদি এতদেশীয় অন্তান্ঠ ধনি মহাশয়রাও এতাদুশ ব্যাপারে আসক্ত হইতেন 
তবে এই সভা ভারতবর্ষ রাজ্য আরে। দেদীপামান হইত। আরো শুন! গেল যে উক্ত 
বাবু হুগলিহইতে ধন্যাধালি পর্যান্ত যে রাস্তা হইতেছে তাহার ব্যার্থ ৩*** টাকা প্রদান 
করিয়াছেন। 

জে আর এম 


(১১ জুন ১৮৩৬। ৩০ জ্তৈষ্ঠ ১২৪৩ ১ 
...১৮১৭ সালের রাজ প্রতাপচন্দ্রের ৮ প্রাপ্ত পিতা! মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর বর্ধমানে 


যে কালেজ স্থাপন করেন আমি তাহার অধ্যক্ষ ছিলাম এবং বহুকালপধ্যন্ত রাজ প্রতাপচন্দ্রের 
শিক্ষক ছিলাম অতএব ইদানীং এ রাজ্যার্থ উদ্দিত ষিনি তিনি প্রতাপচন্দ্র কিনা ইহার সাক্ষ্য 


শিক্ষা টি 


দিতে আমি প্রস্তুত আছি..। চালপ ডু বোডড। | (104৩5 1) 730,079), ] গল 
৩১ মে ১৮৩৬। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১১ পৌষ ১২৪৩) 


শ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়সমীপেধু।-_ স্থখচর গ্রামীয় বৌন্টায়দ সিমিনেরি নামক দাতব্য 
বিদ্যালয়ের স্থাপন! ও ছাত্রর্দিগের পরীক্ষার বিষয় জ্ঞাপন করিতেছি... যদবধি এ ছাত্রদিগের 
পিতা ও রক্ষকেরা তাহারদের ঝাঁলকেরদিগের বিদ্যাভ্যাসার্থ স্থানে২ ভ্রমণপূর্বক কতকগুলিন 
বেতন গ্রাহক শিক্ষক অনুসন্ধান করিয়া স্বীয় বালকেরদিগকে অর্পণ করিয়াছিলেন পরে কিছু- 
কালানন্তর এ ছাত্রদিগের পরীক্ষা লওনেতে তাহারা বর্ণম'লাও তখন শুদ্ধবূপে পাঠ করিতে 
পারে নাই। এইস্থানে পাঠক মহাশয়েরা বিবেচন। করিবেন যে অন্ধ কথন অন্ধকে পথ দেখাইতে 
পারে না দেখাইলে উভয়ই কুপথগামী ও খাতমধ্যে পতিত হ্য়। এই বিবেচনায় তাহারা শ্রীযুত 
বাবু তারকনাথ সেনের নিকট এ অজ্ঞান তিমিরম্ববূপ বোৰাদারা ভারগ্রন্ত ও ক্লান্ত হইয়া এমত 
উপায়ের নিমিত্ত জানাইল যাহাতে এ বালকের! উক্ত ভারহইতে মুক্ত হয়। এতদথ উক্ত 
সেন বাবু এই দাতব্য চতুষ্পাঠী স্থাপিত করিয়াছেন যাহার ছাত্রদিগের পরীক্ষা গত রবিবার 
১৮ দিসে্বর তারিখে শ্রীধুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদার বাবুজীর আলয়ে হইয়াছিল ইহাতে এ সকল 
গ্রামের অতিশয় মঙ্গল ও ভরসা হইফাছে। ঘোরান্ধকারজনক অজ্ঞান মেঘ যাহা বনুকালাবরধি 
: স্থুখচর ও তন্নিকটস্থ গ্রামদকল আচ্ছন্ন করিয়া অন্গকার করিয়াছিল তাহা গ্রামোপকারক ও মান্য 
শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেনের নীতিশাস্্র শিক্ষা ও বিবিধ উপদেশন্বরূপ প্রবল বায়ু দ্বারা 
উত্রীক্মান হইতেছে ।**, 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩৬ 1 ৩০ আবণ ১২৪৩) 


টাকির পাঠশালা ।--টাকির পাঠশালার শেষ পরীক্ষার বিবরণ আমরা পরমাহলাদ- 
পূর্বক প্রকাশ করিতেছি । এ পাঠশালা শ্রীযুত বাবু কালীনাথ রায়চৌধুরী ও শ্রীযুত বাবু 
বৈকুগ্ঠনাথ রায়চৌধুরী স্বার্থ ব্যয়ের দ্বার! স্থাপিত করিয়া বহুকালাবধি সসম্পাদন করিতেছেন । 

গত ২৬ জুলাই মঙ্গলবারে ইঙ্গরেজী পাঠকেরদের পরীক্ষা হইল। এ পাঠশালার 
নিয়ত মঙ্গলাকাজ্কি বাগুপ্ডীর ভ্রীযুত টেম্পেলর সাহেব ও শ্রীধৃত বাঁবু কালীনাথ রায়চৌধুরী 
ও শ্রীঘুত ভবানীপ্রসাদ রায় এবং শ্রীঘুত শ্রীকান্ত বাবুপ্রভৃতি ও টাকিবাসি অন্যান্ত 
অনেক মহাশয়েরদের সমক্ষে শ্রীযুত ইয়র্ট সাহেব ছাত্রেরদের পরীক্ষা লইলেন। তাবৎ সংগ্রদায় 
ছাত্রের! যে২ বিদা। শিক্ষা করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণরূপই সুশিক্ষিত হইয়াছেন এমত বোধ হইল 
এবং ধাহাঁরা পাঠমাত্র করিয়াছিলেন তাহারাও অনায়াসে তাহার ভাষাস্তর করিলেন এবং ষেরূপে 
নানা সর্বনাম ও ইঙ্জরেজী ধাতুর নানা পদ বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিতে পারিলেন তাহাতে 
বোধ হইল তীহারা থে কেবল তোতার ন্তাক় আবৃত্তি করিয়াছেন এমত নহে। পঞ্চম 


২১৪ ওম্বাদে পাত্রে শেক্ষান্ডেল্র কথা 


ও ষ্ঠ, সংপ্রদায়িকেরা ইঙ্গরেজী ভাষার মুল বিধান ও পাঠবিষয়ে অতিস্থত্মরূপে পরীক্ষ। 
দিলেন। চতুর্থ সংগ্রদীয়িকের ইঙ্গরেজী পদ সাঁধন ও ভূগোলীক্স বৃত্তান্তের আদিপর্ব্ব ও 
গণিত শাকের মধ্যে সহজ বিদ্য। প্রকরণে উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সংপ্রদায়েরদের পরীক্ষা এইনিমিত্ত অতিশুঞ্বণীয়। হইল যে তাহার অনায়াসে ইঙগরেজী 
কথার মৃলম্দ্ধ ব্যাথা করিতে এবং ব্যাক্যাবলি ধাঁরা বিলক্ষণরূপে বুঝাইতে পারিলেন। 
তৃতীয় সংপ্রদায়িকের! ইনজ্্রীকটের বহীতে থে সকল ধর্মমবিষয়ক- ইতিহান ছিল তাহার মন 
ভালরূপে অবগত হইয়াছেন বোধ হইল। এবং সর্বাপেক্ষা উচ্চস্ত ছুই সংপ্রদায়েরা পুরা- 
বৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণের যে ভাগ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহ! অতযুত্তমরূপে বুঝাইয়। দিলেন । 
এবং প্রথম ছুই সংপ্রদায়িরা ক্ষেত্রমাপক বিদ্যাতেও কিঞ্চিৎ নিপুণ হইয়াছেন । দ্বিতীয় 
সংগ্রদায় ইউক্লিডের প্রথম গ্রন্থের আরস্তে যে অতিকঠিন প্রস্তাব আছে তাহা অতিপরিপাট্য- 
রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং প্রথম সংগ্রদায় এ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড ভদ্ররূপ মশ্খজ্ 
হইয়। দ্বিতীয় কাণ্ডেরও কতক২ বুঝাইতে পারিলেন। 

অপর পারসা ও বঙ্গ অক্ষরেতে অতিস্চার লিখিত কএক লিপি দর্শান গেল এবং 
তত্সঙ্গে ইঙ্গরেজী ভাষাতে তাহার অন্তবাদ লিখিত ছিল। তৎ্পরে হিসাবের কতিপয় বহী 
দেখান গেল তাহাতে কতক গণিত ও অঙ্কের হিসাব উত্তমরূপে লিখিত ছিল। ফলত 
তিন খণ্টাব্যাপিয়া এতজ্রপ পরীক্ষা লওনের পর এই বোধ হইল যে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে 
টাঁকিস্থ ছাত্রেরদের সঙ্গে কলিকাতাস্থ ছাত্রেরদের ভদ্রমতেই তুলনা হইতে পারে । তাহারা 
যেরূপ ইঙ্গরেজী ভাষার গ্ররুত উচ্চারণ জ্ঞাত হইয়াছেন সে অতিসন্তোষক। এ স্থানে 
ইঙ্গরেজী পাঠশালাভিন্ন পারস্য ও বাঙ্ছলা পাঠশালাও আছে। ইঙ্গরেজী বিদ্যার পরীক্ষা 
সমাপনানস্তর শ্রীযুত বাবু ভবানীপ্রসাদ রায়ের সহিত শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ *রায়ভৌধুরী 
স্বয়ং পারস্যের পরীক্ষা। লইলেন এঁ বাবুর পারস্য ভাষাতে থেমন নৈপুণ্য তাহ! প্রকাশকরণ 
অতিরিক্ত সর্বত্রই স্থপ্রকাশিত আছে। ছাত্রেরা পারসা ভাষার গ্রন্থ পাঠ করিয়া 
হিন্দুস্থান'য় ভাষাতে অন্গবাদ করিলেন তাহাতে বাবুজী অত্যস্তাভনাদিত হইয়া কহিলেন যে 
প্রধান কএক জন ছাত্র পারন্য ভাষা উত্তম উচ্চারণ করিতে পারেন এবং তাহাতে বিলক্ষণ 
নিপুণ হইয়াছেন। 

বাঙ্গালা পাঠশালাতে এইক্ষণে অতিশিশু ছাত্রের আছে তাহারদের মধ্যে কেহং 
বর্ণ শিক্ষ। করিতেছে কেহ২ অতিরিক্ত লেখাপড়াও করিতেছে তাহারদেরও পরীক্ষ। লওয়াতে 
সন্তোষ জন্মিল। 


(২১ জানুয়ারি ১৮৩২ | ৯ মাঘ ১২৩৮) 


ম্হাষহিম শ্রযুক্ত দর্পণপ্রকাখক মহাশয় প্রবল প্রতাপেবু 1-অশেষ গুণাকর সর্বজন- 
হিতৈষি দয়াসাগর এ জিলার জজ মাজিষ্টেট প্রীলশ্রীযুত নাথনিএল ন্মিথ সাহেব এক 


শিক্ষণ ২১৫ 


কীর্তি চিরস্থায়িনী স্থাপন করিলেন মনে করি চিরম্মরণীয় হইবেক কীর্তির স জীবতি 
অর্থাৎ উক্ত সাহেব এতদ্রাজধানীর তাবৎ জমীদারদদিগকে পত্রদ্ধারা আহ্বান করিয়া প্রথমতঃ 
সন ১৮৩১ সালের ৩ আগস্ত ও সন ১২০৮ সালের ১৯ শ্রাবণ এক সভা স্থাপন করিয়া 
ছিলেন তাহাতে কোচবেহারের শ্রশ্ীৃত মহারাজ হরেন্্রনারাম্ণ ভপ বাহাছবরের দেওয়ান 
শ্রীযুত বাবু কালীচন্দ্র লাহিড়ি ও পরগনে মস্থনার জমীদার শ্রিধুত রাঁজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী 
ও পরগনে কুণ্ডীর সরিক জমীদার শ্রীধৃত রাজমোহন রায়চৌপুরীইত্যাদ্দি নীচের লিগিত 
মহাশয়ের সভাতে আগমন করিবাতে উক্ত সাহেব সকলকে সমাদরপূর্বক গ্রহণ করিয়া 
সভাতে অধিষ্ঠান করাইম্সা এই আলাপারস্ত করিলেন যে তাবৎ লোকের হিতার্থে এক 
ই্গরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত করার আমার মানস কিন্তু একা কোন কম্ম সাধন হইতে 
পারে ন| মহাশক্নের। যদি কিঞ্চিং২ আন্গকুলা করেন তবে অনাক্'দে সমাপন হইতে পারে 
ইহাতে নীচের লিখিত তাবৎ মহাশয়ের! স্বীরত হইয়া! শিদ্যালষের ব্য়ার্থে ধিনি যত টাক। 
স্বাক্ষর করিলেন তাহার বিবরণ । 


আসামী সালিয়ানা টাক।। 
গরগণে বৈকুগপরের রাজ। শ্রীযূত সর্বাদে রায়কত । ০৮ ৩০৩ 
মৌজে মুশাপোয়ালী ঘাটের জম্দার শীপ্রাণকুঙার বম্মণী । ৮৮ ৩০৩ 
পাঙ্গার রাজা! শ্রীকালীপ্রনাদ ইশর | 2 এই 
পরগণে কুণ্ীর জমীদারান। ২১৮ ২০৩ 
শ্রযুত ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীত্রীনাথ চৌধুরী । রহ 
শ্রীমৃত বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুরইত্যাদি । ১০১৫5 
শ্রীযুত বাব উমানন্দ গাকুর । ০১৫০ 
শ্রীঘত বাবু জয়রাঁম সেন। ২. ১২০ 
শ্রীযুত বাবু গোবিন্দপ্রসাদ বস্তু । টি 
শ্রীযুত বাবু কালীমোহন চৌধুরী । এ সত 
দ্ীঘত বাবু প্রতাপ সিংহ দগড়া। ০৮১০ 
শ্রীধৃীত রাজেন্দনারায়ণ চৌধুরী । ৮৪৮ ১০০ 
জমীদারান পরগণে ভিতরবন্দ | ১১১০৩ 
ীজমীরুদ্দীন চৌপুরী। ১১০১০০ 
শ্রীরাধাকুষণ লাহিড়ী । ১০৮:১55 
শ্রীকালীগ্রসাদ চৌধুরী । ॥.. ১০০ 
৫ সং ৮ 


উপরের উক্ত লৌকসফলের মধ্যে কেহ স্বয়ং কেহবা আপনং ফ্কারপরদাজকে আদেশ 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীযুত মহারাজ হবেজ্দরনারায়ণ ভূপ বাহাদুর তীহার ধাপ মৌকামের 


২১৬ সংবাদ পত্রে লেকালেল্র কথা 

এক দৌভাল৷ অত্যুত্তম দালান পাঠশানার নিমিত্ত প্রদান করিয়! তাহার মেরামত খরচ 
২০০০ টাকা ও পাঠশালার আম্ুফুল্যার্থ এক কালে ২০০০ টাকা প্রদান করিলেন আর২ 
সকলেই ঘতকিঞ্চিৎ মেরামতি খরচ দিমাছেন।****** 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ 1 ১৩ আশ্বিন ১২৪৩.) 


শ্রীযুত দর্পণগ্রকাশক মহাশয়বরাবরেযু।--**জিল! নবদ্বীপের মধ্যে শাস্তিপুর গ্রাম প্রধান 
সমাজ এবং অধিক অন্তান্ত জাতীয় ব্যতীত কায়স্থ বৈদ্য ব্রাঙ্গণ জাতির ৫০০০ হাজার ঘর বসতি 
ইহার মধ্যে বিনা বেতনে বিদ্য ভ্যাস হওন বিদ)ালয় না থাকাতে অধিকাংশ বালক মূর্খ হয় বোধে 
গ্রামস্থ জমিৰার এবং বিশিষ্ট শিষ্ট পরোপকারি শ্রীলল্্ীযুত বাবু মতিলাল রায় মহাশয় স্বয়ং খরচে 
এঁ গ্রামের মধ্যস্থলে উত্তম ইষ্টকনিশ্মিত দোতলা বাটী ভাড়। লইয়া এক জন হিন্দ কালেজের 
কাষ্ট ক্লাসের উত্তীর্ণ বিদ্বান ইঙ্গরেজী বিদ্যাভ্যাসকারককে নিযুক্ত করিয়াছেন অত্যল্নকাল অর্থাৎ 
৫ মাম আন্দাজ হইবেক। ইহাতেই ১০ শত বালকের অতিরিক্ত হইয়াছে এ কালেজের 
পাঠের দাড়াসকল দৃষ্ট করিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। ফাষ্ট সেকাণ্ট থারড ফোর্থ ক্লাস 
করিয়াছেন « শারদীয় পুজার পর এ স্কুলের একজামিন হইবেক। অনুমান করি তাহাতে দেশস্থ 
ধনি ব্যক্তি সকল এবং জিলাস্থ শ্রীলশ্রীযুত হাকিম সাহেবের শান্তিপুরস্থ হইয়া বালকেরদিগের 
একজামিন করেন ইহা হইলে ভাল হয়। শ্রযুত বাবুজি মহাশয্ন একজাঁমিনে উত্তীর্ণ 
বালকেরদিগকে কেতাবপ্রভৃতি পারিতোধিক দিলেন। দর্পণ প্রকাশক মহাশয় অত্যল্নকালের 
মধ্যে এত বালক হইয়াছে পর২ অধিক হ্ইয়/ তিন চারি শত বালক হওন সম্ভাবনা । ইহাতে 
করিয়া এক জনে টিচরী কমন সম্পন্ন হয় না। এবং বাঙলা ও পারন্য বিদ্যাভাস হইতেছে 'না। 
এমতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধনি বাঙ্গালি এবং ইউরোপীয় এবং শ্রীলগ্রীযুত দেশাধিপতি মহাঁশয়েরা সকলে 
মনোযোগী হ্ইয়। ঠাদার দ্বারা এমত স্থানের বিদ্যালয়ের উন্নতি করেন। ইহাতে দেশের 
মহোপকার ও অতিপুণ্য সঞ্চয়। ভরসা করি আমারদিগের নিবেদন পত্র দৃষ্টে দকলেই 
মনোযোগ করিবেন । এবং ইঙগরেজী ও বাঙলা মুদ্রাঙ্ণ সম্পাদক মহাশয়রা দেশের 
উপকারার্ধে সর্বসধারণের কর্ণগোচরার্ধে আপন২ সম্বাদ পত্রে প্রতিবিদ্বিত করিয়া চিরবাধিত 
করিবেন । 

শ্ীপ্বনাথ মুখোপাধাক় শ্রীশ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীবিষুচন্ত্র মুখোপাধ্যাক্ গ্রীব্রজনাথ 
গোস্বামী শ্রীবিষুচন্জ্ রায় শ্রীকষ্মোহন ভট্টাচাধ্য শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শ্ীঅখিলচন্দ্র সরকার 
শ্রীগোপীকিশোর সরকার শ্রীরামগোপাল সরকার শ্রীকালিদাস সেন কবিরাজ শ্রীরামধন চক্রবর্তী 
্ীদুর্গীচরণ সরকার শ্রীজগন্মোহন কবিরাজ শ্রীজগচ্চন্্র মুখোপাধ্যায় শ্রীমধুস্থদন গঙ্জোপাধায় 
শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীতারাটাদ মল্লিক প্রীঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

সর্বসাকিম শান্তিগুর | 


শিক্ষা ২১৭ 
(২৯ এপ্রিল ১৮৩৭ 1 ১৮ বৈশাখ ১২৪৪ ) 


শ্ীযুত দর্পণপ্রকাশক ম্হাশয়বরাবরেধু।--আমি অতিআহ্লাদপূর্ববক নিবেদিতেছি যে 
চেরেটা স্কুল শাস্তিপুরে আমি স্থাপন করিয়াছি তাহাতে ৮৬ জন বালক হইয়াছে গত ২৪ চিত্র 
বৃহস্পতিবার জিলা নবদ্ধীপস্থ ধর্মোপদেশক শ্রীযুত মেং ডবলিউ আই ডিয়ের সাহেব স্কুল হষ্টার্থে 
আগমন করিয়া বালকদিগের, পাঁগের পরীক্ষা লইলেন তদ্দার। ফাষ্ট ক্লাসের বালক শ্রীভগবান 
হালদার ও শ্রীগোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরামরত্ব চট্টোপাধ্যায় ওগম্পরহ উত্তমপ্রকার ইন্পীচ 
এবং ভূগোলীয় যাবদীয় বৃত্তান্ত পরীক্ষা দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ ও পঞ্চম 
ক্লাসের বালকসকল ইন্পীচ ও গ্রামার ওগয়রহ ও ই্পেলিং প্রভৃতি নানাপ্রকার পরীক্ষা দেওয়া 
যায়। উক্ত সাহেব তদৃষ্টে অতিসন্তষ্ট হইয়া বালকদ্দিগকে এবং ইস্কুল হেভ মাষ্্র মেং এগ্ুরূ 
সেবিম্স সাহেবকে ধন্তবাদ প্রদান করিয়া স্কুলের বাঁলক্রদিগের প্রকাশ্য একজামিনকরণ কর্তব্য 
স্থির করিলেন এবং তৎকালীন যে যেমন উপযুক্ত তাহাকে তন্রপ প্রাইজ দেওয়! স্থির করিলেন 
এমতে তাহার উদ্যোগ হইতেছে ৬ ইচ্ছ। ত্বরাক্জ নির্বাহ হইবেক এবং ভরসা করি তৎকালীন 
জিলাস্থ হাকিম সকল এবং দেশস্থ বঙ্গ ও ইউরোপীয় ধনাঢ্য মহাশয়ের অবশ্যই আগমন করিয়। 
বাঁলকদিগের পরীক্ষা লইয়া স্কুলসম্পাঁদকের গীতি জন্মাইবেন । তাহার এক মাস পর্ষে জেনরল 
এডবরটাইজ করা যাইবেক 1-**ভীমতিলাল রায়স্ত ৷ 


(১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ । ২ ফাল্ধন ১২৪২) 

মুরশিদাবাদে নিজামতের কালেজের বিবরণ ।-_মুরশিদাবাদে গবর্ণমেপ্টকৃতক শ্রীযুত 
নিজীমের মদরসা ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় তাহার অভিপ্রায় নিজামের বংশ্ঠেরদের বিদ্যাভ্যাসাথ 
নিজহইতে কোন ব্যয় না লাগে এবং তাহারদের উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয়। এ পাঠশালার 
দ্বারা অন্তান্টের উপকারার্থ নওয়াবের বংশ্য ব্যতিরিক্ত আর২ ব্যক্তিরদিগকেও শিক্ষার্থ অনুমতি 
হইয়াছে। এবং ধাহারা ৭ বসরব্যাপিয়৷ পারস্য ও আরবীয় শিক্ষা করিবেন এমত ভরসা 
ছিল এমত কএক ব্যক্তিরদিগকে ৬1৮১০ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া গিয়াছে ।... 

১৮৩৩ সালে হিন্দু কালেজে অধীতবিদ্য ছুই জন ছাত্র এ বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার্থ কলিকাতা- 
হইতে প্রেরিত হইয়া এক জন তথায় উত্তীর্শহওনের কিঞ্চিৎ পরেই পরলোকগত হইলেন অন্য 
জন অধ্যাপনারস্ত করিলেন। তিনি গুণগণাধর হইলেও কেবল হিন্দুত্বদোষে মোসলমানের! 
তাহার প্রতি তাদৃশ অন্গরাগী হইলেন না । কিন্তু এ মদরসা কেবল মোসলমানেরদের উপকারার্থ 
স্থাপিত হইয়াছে অতএব গত মে মাসে তিনি এ পাঠশালার শিক্ষকতা কণ্ম ত্যাগ 


করিয়াছেন ।** 


(২৩ অক্টোবর ১৮৩৩ 1 ৮ কান্তিক ১২৪০ ) 


আমর! অবগত হইলাম যে বারাণসীর গব্ণমেপ্টের সংস্কৃত বিদ্যামন্ছিরের শ্রীযুত কাণ্তান 
না 


২১৮ ওনাদ পাত্রে সেক্কানেেত্র কথা 


ফোসবি [11701987 ] সাহেব শ্রীযুত কর্ণল কব সাহেবের অবর্তমানতায় মুরশিদাবাদে শ্রীযুত 
গবরৃনর্‌ জেনরল ৰাহাছুরের এজেন্টা কন্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত কাপ্তান ফোসবি সাহেবের 
কর্মের ভার গ্রহণ করিতে কোন ব্যক্তির প্রতি হুকুমহওয়া না দেখিয়া বোধ হয়যে এ পদশুন্য 
রাখিতে এবং এ বিদ্যালয় ক্রমে ক্ষীণ হইতে গবর্ণমেন্টের মানস হইয়াছে। অতএব খরচের 
এই অত্যন্ত আ্াটাআআমাটি সময়ে জিজ্ঞাস করা অন্চিত হয় নাঁষেসংস্কৃত বিদ্যাধ্যাপনার্থ গবর্ণমেণ্ট 
এইক্ষণে যে ব্যয় করিতেছেন তাহা তদপেক্ষা অন্যান্ত হিতজনক ব্যাপারে ব্যয় হইলে ভাল হয় কি 
না। এবং বিদ্যাধ্যাপনবিষয়ে গব্ণমে্টের এইক্ষণে যে সকল রীতি আছে তাহার অধিক 
সাফল্যকরণার্থ আরো উত্তম নিয়ম হইতে পারে কি না। 

গবর্ণমেপ্ট যে নিজব্যয়েতে সংস্কত ও আরবীয় বিদ্যার কালেজ সংস্থাপন করেন তাহার 
ছুই কারণ উপল হয়। প্রথমতঃ তাহার প্রতি এতেশীয় প্রজারদের অনুরাগ জন্ে। 
দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার ক্ষয় না হইতে পায়। কিন্তু অস্মদাদির বিবেচনায় ইহার 
সুপ্ান্থসন্ধান করিলে দুষ্ট হইবে যে কেবল এই ছুই কারণেতেই সরকারী ব্যয়ে গবর্ণমেণ্টের এ 
বিদ্যালম রাখা পরামর্শ বোধ হয় না। কতকগুলিন ব্রাহ্মণ ও মৌলবীর বালকেরদিগকে বৃত্তি 
দিয়! সংস্কৃত ও আরবীক্বিদ্যা শিক্ষায়ণেতেই তাবছারতবর্ষীয় লোকের স্মেহপাত্র যে গবর্ণমেন্ট 
হইবেন এই অনুভব নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। গবর্ণমেণ্টের ভদ্রতার দ্বারাই গ্রাজাগণ বদ্ধ থাকেন 
প্র ভদ্রতা যথার্থবিচার ও দয়াপ্রকাশমূলকই হয়। এবং রাজস্ববন্ধনের পেঁচ কিঞ্চিৎ আলগা 
করিলে ভারতবর্ষীয় প্রজারা গব্ণমেণ্টের প্রতি ঘেমন স্রেহ ও ধন্যবাদ করেন বেদ ও 
কোরাণের ভাষা শিক্ষাকরায়ণীর্থ শত২ কালেজ সংস্থীপনেতেও তাহারদের তাদৃশ অন্তরাগাদদি 
জন্মে না। পু 

পুনশ্চ সংস্কৃত ও আরবীয় বিদ্যার অক্ষয়ার্থই যে গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের আবশ্তর্ক এই কথাও 
যুঁক্তিসহ নহে এ ছুই বিদ্যা এতদ্দেশের মধ্যে যত কালপর্য্যস্ত বিরাজমান থাকিবে এবং এ বিদ্যাতে 
নৈপুণ্য জন্মিলে যত কাল মান ও ধন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে তত কালপধ্যস্ত এ বিদ্যাভ্যাসবিষদ্ে 
গবর্ণমেণ্টের সাহাধা ব্যতিরেকেও বিদ্যার্থি লোকেরদের বাগ্রতা থাকিবে এইক্ষণে এ বিদা! 
লোকেরদের মধো অতিপ্রস্সিদ্ধা এবং সহন্র২ ব্যক্তিও গবণমেণ্টের কিছুমাত্র সাহায্য না পাইয়াও 
তহ্িদ্যাতা|ঁসে রত আছেন। অতএব ঘে কএকটি ছাত্রেরদের প্রতি গবর্ণমেণ্টের সাহায্য দৃট 
হইতেছে তদুপলক্ষে তাহা অনাবশ্যকই বোধ হয়। যদি কহ যে সরকারের সাহাষা প্রাপ্ত না 
হইলে এ সকল বিদ্যায় অত্যন্ত নৈপুণ্য জন্মে না তবে উত্তর এই যে গবর্ণমেণ্টের অবুত্তিভোগি 
পূর্বব২ পপ্ডিতেরদের অপেক্ষা এইক্ষণকার বৃত্তিভোগি কএক জন উত্তম পণ্ডিত পাওয়৷ যায়। 
গবর্ণমেপ্ট এইক্ষণে যেপ্রকার সাহায্য করিতেছেন তাহাতে পণ্তিতেরা অল্লায়াসেই ব্বচ্ছন্দ 
উপজীবিকা প্রাপ্ত হইতেছেন। যে কঠিন পরিশ্রমব্যতিরেকে স্থপাণ্ডিত্য হয় না গবর্ণমেণ্টের 
আলুকুল্তে তন্তল্য পরিশ্রম না হইয়! বরং কম হয়। আরো! এতদ্ধিষয়ে মন্তব্য যে এতদেশীয় 
হিন্দুরদের মধ্যে ঘে সকল অতিপ্রসিচ্ধ পণ্ডিত তাহার গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি গ্রহণ করিতে কদাচ 


শিক্ষা! ২১৯ 


স্বীকার করেন ন। বরং ধনি ব্যবহাধ্য জাতীয়েরদের স্থানে অনিয়মিত প্রাপ্তার্থের দ্বারাই আগনারদের 
ও ছাত্রেরদের জীবিকা নির্বাহ করাও শ্রেয্ঃ জ্ঞান করেন যেহ্তুক এ পাগ্ডিতোর দ্বারা 
তাঁহারদের যেমন প্রশংস। তেমনি তাহারদের সন্মান ও উপায়েরও বুদ্ধি হয়। পুনশ্চ লিখি যে 
সংস্কৃত গ্রন্থ মৃদ্রান্ষিতকরণ বিষয়ে এতদ্েশীয় ধনি লোকেরদের সাহায্যের শৈথিল্য নাই । 
তাহার এক স্পষ্ট প্রমাণ এই থে আমারদের সহযোগি চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাঁশয় সংপ্রতি 
সটাক মঙ্সংহিতা মুদ্রাঞ্ধিত করিয়াছেন শুন! গিয়াছে যে তাহার ননাধিক দুই শত পুন্তক 
১০ টাক! করিয়া দুই মহাশয় ধনিকতৃকি একেবারে গৃহীত হইয়াছে । সে যে হউক উত্তরকালে 
তদ্রুপ বুত্তি নিয়ত ন। দেওনের এক প্রধান কারণ এই যে কএক জন বৃত্তিভোগি ব্যতিরেকে অন্যাগ্ 
এতদ্দেশীয় লক্ষং লোকের তাহাতে কিছুমাত্র সন্তোষাদি নাই। কএক মাস হইল কলিকাতার 
সংস্কতকালেজের ছাত্রেরদের ইঙ্গরেজী অভ্যাসবিষয়ে চক্্রিকাপ্রকাশক মহাশয় হিন্দর স্বধশ্ম 
প্রতিপালনার্থ লেখেন যে এ কালেজের ছাত্রের। হিন্দুধর্মের কোন ক্রিয়। করিতে অনহ্‌ যেহেতু 
বিজাতীয় ভাষাভ্যাসিরদের মন্ত্রাদি পাঠ সময়ে তগ্ভাযার কোন অংশ অবশ্য উপস্থিত হয় 
তাহাতেই তাবৎ ক্রিয়া পণ্ড অতএব এতদ্রপ হিন্দুধশ্মনাশক অবদ্য বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্টের যত 
অল্প টাক। ব্যয় হয় ততই ভাঁল। তথাচ এ বিদ্যালয় বে একেবারে রহিত হয় এমত আমারদের 
কাচ মানস নহে কিন্ত হিন্দুগণ বিনাবেতনে যে সকল বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রস্তুত তাহাতে বেতন 
দিয়া গবণমেন্টের তাহারদিগকে নিযুক্তকরণ অনাবশ্যক এই এক যে মূল বিধান ইহা! অবলঘনপূর্ববক 
গবর্ণমেণ্টের ভ্রমেখ কাধ্য করিলে ভদ্রতা আছে। 

ইত্যাদি প্রসঙ্গ দৃঢকরণার্থ লিখি যে গবর্ণমেন্ট যত টাঁকা বায় করিতে ক্ষম আছেন তত 
টাক উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরদিগকে ইউরোপীয় নানা বিদ্যা ইঙ্গরেজী ভাষাতে শিক্ষয়ণার্থ এবং 
মধ্যবিত্ত ও নিবি্ত বাক্তিরদিগকে এ বিদ্যা নিজ ভাষ| অর্থাৎ বঙ্গাদি ভাষাতে শিক্ষয়ণাথ 
পাঠশালা স্থাপন করাতে বায় করা আবশ্যক এবং অতিপরিমিতরূপে ব্যয় না করিলে 
ই কর্মে ঘত টাকার আবশ্তক তাহা কুলাইবে না। অতএব বিদ্যা শিক্ষয়ণীর্থ নিয়মে 
এইক্ষণে সরকারী খত ব্যয় হইতেছে এ সকল নিয়ম পুনঃনংশোধিত করিলে ভাল হয়।*** 
অতএব গবর্ণমেন্টের নিয়মদকল পূর্বাপেক্ষা অধিক হিতজনক ও অধিক কর্মণ্য 
হয় এতদর্থ এই অকিঞ্চনের বোধে এই ছুই নিয়মের আবশ্তক। প্রথমতঃ কমিটির একই 
অভিপ্রায় হয় দ্বিতীয়তঃ অর্থ প্রদানবিষয়ে পূর্ববাপেক্ষা অধিক সতর্কতা হয়্। দেখুন যখন 
সংস্কৃত বিদ্যা পটুতর সাহেব লোকেরদের পরামর্শ কমিটিতে অতিপ্রবল হয় তখন কমিটির 
অভিপ্রেত বিষয়ের মধো অন্যান্য বিষয় শ্সীণ করিস সংস্কৃত বিদ্যার পৌট্টিকতা হইয়াছে 
এবং সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষয়ণার্থ মহাট্রালিকা ও চতুষ্পাঠীপ্রভৃতি নির্শাণার্থ তূরিং২ মুদ্রা ব্যয় হয়। 
তৎপরে আরবীয় বিদ্যাবিষয়েও তত্ত,ল্য পৌষ্টিকতা হইতেছে এবং আরবীয় ও পারস্ত নান! 
্রস্থ মুক্রিতকরণে অতিবাহুল্যরূপে সরকারী টাকা বায় হইতেছে । অথচ অল্প কালের মধ্যেই 
এতদ্বেশে ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত হইলে এ সকল গ্রন্থে কিছু উপযোগিতা! থাকিবে না। 


২২০ সংবাদ পাত্রে সেকালের কথা " 


এতন্রপে* কমিটির অন্তঃপাতি বিশেষ২ লোকেরদের ভাব কমিটির কার্যে দেদীপ্যমান হইতেছে 
এবং প্ররুত হিতকরণবিষয় সকল এক প্রকার অন্ধকারাবুতই থাকে এইপ্রযুক্ত এ কমিটির 
তাবন্রিয়্মের সংশোধন কর। উচিত। এবং অনেক বিবেচনানস্তর কাধ্য নির্বাহকরণের একই 
প্রকার হিতজনক নিয়ম অবধারিত হইয়া কমিটির অন্তঃপাতি সাহেবের পরিৰিত হইলেও 
এ নিয়ম বজায় থাকিলে ভাল হয় । | 

বিদ্যাধ্যাপনের বো সংস্থাপনবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের এই অভিপ্রায় ছিল যে সরকারী 
টাকা অতিপরিমিতরূপেই ব্যয় কর! যায় এবং এ টাক! লইম়। যত সাধ্য তত কাধ 
সিদ্ধ কর! যাক এবং কাধ্য নির্বাহ বিষয়ে বোডের সাহেবেরদেরও সেই অভিপ্রায় আছে। 
অতএব জিজ্ঞাস করা উচিত যে সরকারী অন্যান্ত তাবৎ কাধ্য যে নিয়মানুসারে চলিতেছে 
সেই নিক্মে এই বোডের কাধ্য চলিলে ভাল হয় কি না। পরিমিতরূপে সরকারী টাকা 
ব্যয় হওনার্থ গবর্ণমেটে নিয়ত প্রতিযোগিতারূপে তাবৎ কাধ্য সাধন করেন। অন্যান্য বোর্ডের 
জিনিসের আবশ্তক হইলে তাহারা তদ্িষয়ে বিক্রেতারদিগকে আহ্বানার্থ ইশতেহার দেন। 
তাহাতে এক টুকরা লা কিন্বী এক গজ লাল ফিতাও বিক্রেতারদের প্রতিযোগিতাচরণ 
ব্যতিরেকে ক্রয় করেন না। কেবল বিদ্যাধ্যাপনার কমিটির কাধ্যই এতদ্রেপে চলিছে না 
এইপ্রযুক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা অল্প মূল্যে কন্ম নির্ববাহকরণের উদ্যোগ মাত্র ন৷ করিয়! 
সহ্ত্২ মুদ্রা পুস্তকাদি বিশেষতঃ পারস্ত আরবীয় গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিতকরণার্থ বায় হইতেছে । 
তবে এ বিদ্যাধাপনার বোডে'র সাহেবের! যখন কোন গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন তখন 
তাহার! কি নিমিত্ত এমত ঘোষণা না করেন যে কলিকাতার মধ্যে যেকোন মুদ্রাযস্বালয়ের অধ্যক্ষ 
গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে চাহিলে তাহার খরচ ও নমুনা দর্শীক্পনের প্রস্তাব করেন। তাহাতে 
যাহার প্রতস্তীবেতে সর্ধবপ্রকারে সরকারের উপকার বোধ হইবে তাহাই গ্রাহা কর! যাইবে। 
দেখুন হঠষ্টাম্প আপীস এতব্রপ প্রতিযোগিতারূপে কাধ্য করাতে পূর্বের ষে মুল্যে সরকারের 
নিমিত্ত কাগজ ক্রয় করিতেন এইক্ষণে তদপেক্ষা শতকর! ৩০ টাকা কম মূল্যে ক্রয় 
করিতেছেন। ইহার পূর্বে খন কলিকাতায় মুদ্রীষন্্ালয় কম ছিল এবং ছাপার কম্মও 
অত্িকদর্য ছিল তখন এমত প্রতিযোৌগিতারূপে কাধ্য না করণই তাহার একপ্রকার 
কারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু দশ বৎসরাবধি ভারতবর্ষে মুদ্রাঙ্কনকার্য্ের অপূর্ববরূপ 
বৃদ্ধি হইয়াছে এবং কলিকাতানগরে ভূরিং এ যন্ত্রালয় হইয়াছে তদধ্যক্ষেরা এইক্ষণে প্রতি- 
যৌগিতাব্ূপে এমত উদ্যোগ করিতেছেন যে কে কত উত্তমরূপ অথচ অল্পমূল্যে গ্রস্থাদি 
ছাপাইতে পারেন। অতএব এইক্ষণে কমিটির প্রাচীন নিয়মের পরিবর্তনকরণ এবং ছাপার 
কর্মের বৃদ্ধিহওনের দ্বার। সরকারের উপকারহওনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এমত বোধ 
হয়। ইহাতে অবশ্যই সফল দিবে । আমরা কোন এক বিশেষ গ্রন্থ ছাপানের মূল 
ধরিয়া কহি না৷ কিন্তু সাধারণ ও অভিনিঃসন্দিগ্ধ রীত্যন্ছলারে কহিতে পারি যে বিদ্যাধ্যাপনের 
কমিটির সাহেবেরা অন্ান্ত তাবং বোডের অনুযায়ি কাধ্য করিয়া যদি এই নির্ধাধ্য করেন 


শিক্ষা ২২১ 


যে প্রতিযোগিতারূপে পুস্তকাদি মুদ্রিতকরণবিষঙ্ষে প্রস্তাব করিতে কলিকাতার তাবৎ মুগ্রা- 
যন্ত্রীলয়ের অধ্যক্ষেরধিগকে যদি আহ্বান করেন তবে অবশ্ঠই তাহারদের গ্রন্থ ছাপানের 
বায়ের অত্যন্ত লাঘব হইবে। 


স্্রীশিক্ষা 


(২৩ জুলাই ১৮৩১। ৮ আবণ ১২৩৮) 


সত্রীবিদ্যাভ্যাস | চন্দজ্রিকা ও প্রভাকর ।-_...বিশেষতঃ দপ্ণপ্রকাশক মহাশয় লেখেন 
যে মন্গুযা হইয়া অদ্ধাঙ্গ স্ত্রীকে যে পশুভাবে রাখ। এ কোন্‌ ধর্ম। উত্তর ইহাই তাঁবদ্‌ 
বিশিষ্ট হিন্দু জাতির কুলধশ্ম তবে যে বিবাহিত৷ স্ত্রীকে পশুভাবহইতে মোচনকর। 
মে কেবল বীরভাবাপন্ন বাবুদিগের কম্ম | 

অপর লেখেন যে এখনকার রাণী ভবানী হঠা বিদ্যালঙ্কার শ্যামাসুন্দরী ত্রাঙ্গণী 
ইহারাও দর্শন বিদ্যাতে অতিন্থখ্যাতি পাইয়াছেন। উত্তর শ্রুতি স্বৃতি ও দর্শন অধ্যয়নে শ্রী 
জাতির আদৌ অধিকার নাই ।... 

**।এবং কলিকাতার রাজবাটার প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন। উত্তর 
উক্ত রাজবাদীর পুরুষ মাত্রেরি লেখ। পড়া বিদিত আছে এ বথার্থ বটে রাণী ভবানী 
হঠী বিদ্যালঙ্কার শ্ঠামাস্থন্মরীপ্রভৃতি উক্ত কএক জন বিপ্রকন্তার বিদ্যা বিষস্বের উপাখ্যান 
আমারদিগের কোন শাস্ত্রে লেখ! নাই এবং তাহারা যৎকালে পৃথিবীতে জীবিতা ছিলেন 
তৎকালীন দর্পণসম্পাদক মহাশয় জন্ুদদীপে অবতীর্ণ হন নাই তবে কি গ্রদ্ধ স্কুলবুক 
সোসাইটীর গদ্য পদ্য রচিত পুম্তকের প্রমাণে হিন্দু বিশিষ্ট সন্তানেরা আপন কুলাঙ্গনাদিগের 
পাঠশালায় পাঠাইয়া! যে বারাঙ্গন। করিবেন এমত যেন ভাইলোকেরা মনে করেন না যদি 
কোন২ বাবুরা আপন২ বিবিরদিগকে গুণবতী করণের নিমিত্তে গুরু মহাঁশ্ষের নিকট 
প্রেরণ করেন তথাপি সে সকল বাবুদিগেরও আমরা নিষেধ করি না বরঞ্চ আমর! 
এমত স্বীকার করি যে যে পাঠশালায় ওঁ বিবির পাঁঠার্থে গমন করিবেন আমরাও বাতি 
কালে বকালে অবাধে প্রতিদিন বারেক দুইবার যাইয়া গুণবতীদিগের গুণের পরীক্ষা লইব। 

পুনশ্চ শ্রীযুত দর্পণগ্রকাশক মহাশয় লেখেন যে এইক্ষণে সকল লোকের উচিত যে 
আপন২ পরিজনের প্রতি কূপাবলোকন করিয়া কোন বি্দ্যাবতী স্ত্রীকে নিজবাটাতে রাখিয়। 
তাহারদিগকে বিদ্য1 শিক্ষা করান এবং যাহার। নির্ধন তাহারদিগকে যাব বঙ্স্থা না হয় 
তাবৎ পাঠশালায় পাঠান যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাব 
নাই | উত্তর দর্পণসম্পাদক মহাশয়কে এ বিষের জন্তে ব্যঙ্গ এবং অন্ছরোধ করিতে হইবেক 
ন| কারণ উক্ত বিষয়ের নিমিত্ত আমারদিগের কএক জন নিল্লজ্জ বাবুর! যত্ববান হইয়াছেন । 
সং প্রং। 


২২২ সওন্াদ পে লেক্ানেলশ্র কথা 


( ৫ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২৩ পৌষ ১২৩৯) 

এদেশের শাস্ত্রের শাসন কেবল স্ত্রীলোক আর শূত্রের উপরই অধিক চলে দেখ এই এক 
অশোচ পালন যাহাতে শূত্রের প্রতি এক মাস ক্লেশ ভোগ লিখিয়াছেন স্ত্রীলোকের প্রতিও তাহার 
বিধান প্রায় সমান যেহেতুক সন্তান হইলে ক্রাঙ্মণ শৃদ্র সাধারণ তাবৎ স্ত্রীলোকের প্রতিই অশৌচের 
বিধান সমান হইয়াছে পুত্র গ্রসব করিয়াও তাহারা বনুদিনব্যতিরেকে দেব পিতৃকর্শের কোন সামগ্রী 
স্পর্শ করিতে পারেন ন৷ এবং হিন্দুদের প্রধান শাস্ত্র বেদ তৎপাঠে একেবারে শূদ্রের অনধিকার 
ঘি বা বেদের সারার্থ শ্রবণেও কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়্ের সম্ভব তাহাতেও শৃত্দেরদিগকে মহান্‌ ভয় 
দেখাইয়াছেন যেহেতৃক বেদার্থ শ্রবণ করিলে শৃত্রের কর্ণ শুষণলী বন্ধ করিয়া দিতে হয় স্ত্রীলোকের 
প্রতি এতদিনে লিখিয়াছেন যে তাহারা বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিবেন না! যেহেতুক বেদম 
উচ্চারণ করিয়া কম্ধকরণে স্ত্রীশূদ্রের সমানাধিকার ইহাতে কোন গ্রস্থকার এই লেখেন যদ্াপি 
রা্মণের স্ত্রীলোকেরা শৃন্রতুল্যা হন তবে তীহারদের অন্নভোজনে ব্রা্গণের শূত্রা্ন ভোঙনের পাপ 
হউক এই আপত্তি দর্শাইয়। তাহীর উত্তর লিখিয়াছেন যে কেবল যাগাদি কর্মেই স্ত্রীলোকের! 
শূদ্রতুলা। কিন্তু পাকাদি কর্শে নহেন অতএব তাহারা ঘে অন্ন পাঁক করিবেন তন্ডোজনে শদ্রা্ 
ভোঙ্গনের পাঁপ হয় ন|। এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ম যদিও পৌত্তলিক 
হউক তথাপি তদথে বেদপাঠ করিয়। যে জ্ীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে 
একেবারে নিষেধ করিয়া দ্রিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধুমে চক্ষুজালা হশ্তদাই- 
প্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরমস্থখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান 
লিখিলেন কি অন্যায় ভ্্রীলোকের। কি এতই নীচ যে তাহার! অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি 
করিবেক আর শদ্রেরাই ব৷ কি পাপ করিয়াছিলেন থে ঠাহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন ন| কিন্ত 
কেবল ব্রাঙ্গণাদি ভিন জান্তির দাসত্ব করিবেন ইহাই শাস্ত্কারকের! লেখেন এসকল কথা তথাপি 
বিশ্বাসের যোগ্য হইতে পারে ফদ্যপি হিন্দুরদের প্রধান শাস্ত্র বেদের কোন স্থলে স্ত্রী শুব্দের প্রতি 
এরূপ লেখা থাকিত কিন্ত বেদের কোন স্থলেই তাহা নাই কেবল পুরাণাদি বক্তারা আপন২ পক্ষ 
টানিয়া স্ত্রী শৃদ্রকে শাসনে রাখিয়াছেন যাহা হউক এইক্ষণে অনেকানেক ভর শূ্র সন্তানেরা অন্ঠান্ 
শাস্ত্রে সুবিদ্য হইয়। বোধ করিতেছেন থে পুরাণবক্তারা তাহারদের নিতান্ত বিপক্ষ ছিলেন এবং 
বেদপাঠে যে শূদ্রের অধিকার নাউ ইহাও যুক্তিদ্বারা তাহারদের মিথা বোধ হইতেছে কারণ মনা 
সকলই সমান এবং জ্ঞান পাঁওনের বাঞ্। সকলেরই আছে তবে যে জ্ঞানোপযোগি শান্্রপাঠে শৃত্র 
জাতীয়ের অধিকার না থাকা ইহ! সর্বথা অসম্ভব অতএব অনুমান হয় অনেক ভব্য নব্য শত্রেরা 
বেদের অনুশীলন অবস্ত করিবেন সংপ্রতি ষে চুপ করিয়া রহিয্নাছেন তাহার কারণ এই বে যদিও 
উহ্ীরদের মনের মধ্য পুরাণাদির লিখিত বনুতর বিষয়ে অবিশ্বাস হইয়াছে তথাপি সকলে হঠাৎ 
কোন কর্ম করিতে পারিতেছেন না কেননা পূর্ববরীতিবিরুদ্ধ কোন বিষয়ের নাম লইতেই তাহার! 
স্ব পরিবারস্থ প্রাচীন লোকের দ্বার ম্হান্‌ বাধা পান এবং রাজার দ্বারাও এমত বিশেষ শক্তি 
পান নাই যে পরিবারের বা জ্ঞাতি কুটুম্বের বাধাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন স্থতরাং জানিয়া 


শিক্ষা ২২৩ 


শুনিয়াও তাহাদের জড়সড় হইয়। থাকিতে হইয়াছে কিন্তু সময» পাইলে যে তাহার স্ব মানস 
প্রকাশ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই সংপ্রতি এই যে এক রাজাজ্ঞ! হইয়াছে যে কেহ পূর্বপুরুষের 
ধন্ম পরিত্যাগ করিলেও পৈতকবিষয়ে অনধিকাঁরী হইবে না ইহ! এক মহান্‌ মঙ্গলের চিহ্ন এইরূপ 
বিবাহের আদান প্রদানবিষয়ে যদ্যপি কোন এক স্ুপথ হয় তবেই কেহ কাহারও বাধা শুনিবেক না 
নতুবা অনেকেই ভীত আছেন যে যদ্যপি প্রকাশরূপে পূর্বের ব্যবহারাতিরিক্ত আধুনিক ব্যবহার 
করেন তবে বিবাহ করিতে পারিবেন ন! অথবা কন্চ। পুজের বিবাহদেওনে সজাতীয়ের ঘর পাওয়৷ 
ভার হইবেক যাহ! হউক বুদ্ধিশালি পুরুষের আপন২ সুপথ চিন্ত। অবশ্য করিবেন কিন্তু স্্ীলোকেরা 
থে অন্ধকারে রহিয়াছেন ইহ! দূরহওনের কোন স্থঘোগ হঠাৎ, দেখা যাইতেছে না কেননা পুরুষের 
ভয়ে তাহার। সর্বদা অন্তঃপুরের ভিতরে গুহ মা্জনাদি কন্মে আবৃত থাকেন স্থতরাং জ্ঞানি 
লৌকের সহিত আলাপাদিও হয় না এবং বর্ণপরিচয়ও নাই যে শাত্ম পড়িয়া মনের অন্ধকার 
ঘুচাইতে পারেন দি বা. এই নগরের ও তৎপার্খন্থ কএক গ্রামের স্লীলোকের। গঙ্গাঙ্গানের উপলক্ষে 
বাহির হন বটে কিন্ত সে বাহিরহওয়া তীহারদের কোন উপকারের নহে যেহেতুক ভাগ)বস্ত লোকের 
ক্লীলোকের! প্রায় রাি থাকিতেই গঙ্গান্নানে যান তাহাতে গঙ্গার ঘাটে বা রাস্তাতে অনেক জ্ঞানি 
পুরুষ থাকেন বটে কিন্তু তাহীরদের সহিত কোন আলাপাদি হয় ন। এবং ধাহারা দিবাভাগেও গঙ্গ।- 
স্নানে যাঁন স্তাহারাও কোন জ্ঞানির সহিত বিশেষালাপাদি করেন না কেবল ঘাটের এবং নৌকায় 
গমনশীল দেশ বিদ্েশীয় পুরুষেরদের সাক্ষীতে গঙ্গায় সর্ববাঙ্গ দেখাইয়া যান গঙ্গান্নানে যে শত সহম্প 
পুরুষের সাক্ষাতে স্ত্রীলোকেরা দর্শনাবগাহন করেন তাহাতে এতদ্দেশীয় পুরুযেরদের কোন আপত্তি 
নাই কিন্তু বিদ্যাবতী হইতেই নানাপ্রকারে বিবাদী হন এই অবিবেচনীয় ব্যবহারে স্্রীলোকেরদের 
দুই ম্মরণ করিতে আমরা খেদিত হই ইতি ।__জ্ঞানাম্বেষণ। 


(১০ মে ১৮৩৪ । ২৯ বৈশাখ ১২৪১) 


শ্লীর বিদয। শিক্ষা ।--**এতদিষয়ে দেশীয় লোকেরদের মনে অত্যান্ত ভ্রম চলিতেছে অ্যা- 
পযন্ত সেই ভ্রম ভ্রম হয় নাই বোধ করিয়া আপনকার সম্ধাদপত্রের দ্বারা আমি সকল শান্ত্িরদিগকে 
এইক্ষণে কহিতেছি যাহাতে স্পষ্ট অথবা অর্থাপত্তিক্রমে ক্্রীরদের লিখন পঠনকরণ নিষেধ 
ছিল এমত এক বচন তাহারা যদি সম্থ হন তবে তাবদ্ধন্ম শান্ের কোন গ্রন্থহইতে বাহির 
করুন। স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাননিষেধক এমত কোন প্রমাণই তাহারা দিতে পারিবেন ন! কিন্তু স্ত্রীর 
বিদ্যাধায়নাদিবিষয়ক বে অন্মতি আছে তাহা আমি নীচে লিখিত কএক বিবরণের দ্বার! 
প্রমাণ দিতেছি । 

১। মহাদেবের পত্বী পার্বতী পর্বপ্রকার বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ 
কুমারসম্তব। 

২। নলরাজার স্ত্রী দময়স্তী লিখন পঠন করিতে পারিতেন তাহার প্রমাণ নৈষধ গ্রস্থ। 

৩। রুক্মিণী স্বীয় বিবাহার্থ শ্রীরুষ্জের নিকটে শ্বহন্তেই পত্র লিখিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন । 


২২ সংবাদ পত্রে সেক্ালেব্র ক্তখা 

এ পত্রেতে তাহার বুদ্ধি ও স্ত্রীন্বভাব লজ্জার বিষস্ব অতিগ্রশংগ্ত বোধ হয় যদ্যপি তিনি লেখ! পড়া 
না জানিতেন তবে কি প্রকারে পত্র লিধিতেন তাহার প্রমাণ শ্রীমন্তাগবত । 

৪। ভবভূতি লিখিয়াছেন যে বাল্মীকি আত্রেয়ী স্ত্রীকে এবং রামের পুক্রকে বেদান্ত 
অধ্যাপন করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ রামায়ণ । 

পুরাণহইতে এমত অসংখ্যক প্রমাণ আমি দিতে পারি কিন্তু তাহা না দিয়া আধুনিক কএক 
প্রমাণ দিতেছি । 

শাস্ত্রিরদের মধো অনেকেই শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা কাব্য অবগত থাকিবেন। 
তদ্িষয়ে আধুনিক এক ব্যক্তি কবি লিখিয়াছেন যে শীলা ও বীজা ও বীচিকা ও মরিকা এবং 
অন্তান্ত স্ত্রীরাও উত্তম কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । জ্যোতিজ্ঞ” মাত্রই ভাস্করাচাধ্যের কন্য। 
লীলাবতীকে অবগত আছেন। ততকতৃণ্ক রচিত মহাগ্রস্থের মধ্যে যত প্রশ্ন আছে সে সকলই 
লীলাবতীর প্রতি হয় এবং ধারাবাহিক এমত জনশ্রুতি আছে যে এ বিদ্যাবতী লীলাব্তী কনা। 
পিতৃকর্তৃক গণিত গ্রন্থ রচন। সময়ে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন । 

অন্মৎকালেও সর্বত্র দেখা যাইতেছে যে অতিমান্য শিষ্ট বিশিষ্ট স্তরীগণও সংস্কৃত লিখন পঠনাদি 

বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন এবং যদ্যপি এমত স্ত্রী লোকের সংখ্যা অল্প হয় তথাপি তাহাতে এমত 
প্রমাণ হইতেছে যে স্ত্রী লৌকের মনেতেও বিদ্যা বুদ্ধির বৃদ্ধি হইতে পারে এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে 
যে নিল্নজ্জা হইবে এমত নহে বরং তাহাতে সাত্বিকী ও সাধবী হইতে পারে । এবং উপরিউক্ত যে 
সকল প্রমাণ দর্শিত হইল তাহাতে শান্ত্ের কোন স্থানেই স্ত্রী লোকের বিদ্য। শিক্ষাতে নিষেধ নাই 
দেখা যাইতেছে । কম্তচিৎ হিন্দোঃ। দক্ষিণ দেশ ৬ আগ্রিল। 


(২৬ মে ১৮৩৮। ১৪ জোট ১২৪৫) 


প্রীত দর্পণ প্রকাশক সমীপেষু ।--আপনকার ১১৮১ সংখ্যক দর্পণে কস্তচিৎ টা'চুড়া 
নিবাসি গুপ্ত নামধারি ব্রাদ্ষণন্ত ইতিম্বাঁক্ষরিত এক অদ্ভুত পত্র প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু কাণ্াস্তরে 
স্থানান্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল এইক্ষণে দৃষ্ট মাত্রই লেখকের 
ভ্রান্তি শাস্তযর্থে যুংকিঞ্চিৎ লিখিলাম সুধীর মহাশয়রা বিবেচনা করিবেন । লেখক মহাশয় 
স্্ীগণের বিদ্যাভযাস না হওয়াতে আন্তরিক খেদিত আছেন । সম্পাদক মহাশয়গো লেখক 
মহাশয় নারীগণের বিদ্য।ভাস নাহওয়াতে দেশীম্ধ সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায় 
কি অপূর্ব কথা অঙ্গনার। বিদ্যাশিক্ষ। করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা 
আমার বোধগম্য হয় না যেহেতৃক আ্ীলৌককে সর্ববশাস্ত্েইে অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন 
তাহার এক প্রমাণ। বিশ্বাস নৈব কর্তব্য: জ্ীযু রাজকুলেধু চ। ইহাতে লেখক মহীশঙ্ক 
এইক্ষণে দেশের সৌষ্ঠব হওনে স্ত্রীরদিগের বিদ্যাভ্যাসের উপরই নির্ভর করিয়াছেন ইহা 
কেবল তাঁহার অপূর্বব বুদ্ধির তীক্ষতা মাত্র তিনি কি আশ্চর্য দেশহিতৈষী যে দেশের 
মঙ্গলার্থ স্ত্রীগণের বিদ্যাভাদ অসম্ভবও সম্ভবজ্ঞান করিয়াছেন। আর লেখেন স্ত্রীলোকেরা মূর্খ 


শিক্ষা! ২২৫ 


্রযুক্তই ঘরেপরে বিবাদ জন্মাইয় বন্ধুবান্ধবের সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়।...আমি সাহসপূর্ববক বলিতে 
পারি অনেক জমীদারের ঘরে স্ত্রীর অতি বিহ্ষী ও বিজ্ঞ। আছেন কিন্তু এইক্ষণে সেই সকল 
ঘরেই অধিকন্ত স্ত্রী বিবাদ উপস্থিতে সহোদর ভ্রাত। ইত্যাদি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বিচ্ছেদ জয়াইয়। 
নানা স্থানী করিতেছে । লেখক আরো! লেখেন যে ্রীর! বিণা। বুদ্ধিহীন প্রযুক্ত পুরুষের! তীহারদের 
সর্গে সভ্যত প্রাপ্ত হইতে পারেন ন।। হায় লেখক কি গুঢ কথা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি কি 
ইহ জানেন ন। যে জ্ীবুদ্দিঃ প্রলঘস্করী শাশ্মে কছে। অপর স্্ীলোকের বিদ্টাভ্যাসে বরং মন্দ- 
ফল জন্মে । যথা গুন হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায় । এপক্ষে আরে। অনেক২ প্রমাণ আছে 
বিশেষতঃ জ্্রীগণের বিদ্যাভ্যাসে যে অনিষ্ট স্পষ্ট দুষ্ট হইতেছে তাহা লিখিতেছি। উত্তম মধ।ম 
অধম সর্ধপ্র কার লোকেরই সম্ম স্ত্রীর ব্যবহারাক্ুদারে সর্ব লোকই বালিকারদিগকে স্নানে গমন 
ইত্যাদি আবশ্তক কর্শে কখন একা ঘরহইতে বাহিরে যাইতে দেন ন! সর্দবদ1 সংগোপনে সাবধানে 
রাখেন। এ অবস্থাতে তাহারা কিরূপে নানা লোকের সহিত পদব্রজে পা»শালায় গিছা পা 
করিবে এবং স্ত্রীর। বাহিরে গেলেই তর্দাষ্টে অশিষ্ট ছুষ্ট পুরুষেরদের লৌভ জন্মিয়া থাকে এবং 
সময্ান্থপারে কোন কৌশলে ছলে কৌতুকীয় নান! কুবচনও বলিয়। থাকে । অতএব অঙ্গে 
স্থিতাপি যুবতি: পরিরক্ষণীয়া। ইহাতে কি প্রকারে তাহারদিগ:ক পাঠশালায় পাঠাই স্শ্থির 
থাকিবেন। দি ধনি ব্ক্তিরা যানবাহনে স্বচ্ছন্দ পাঠাইতে পারেন তাহাতে বক্তব্য যে এসকল 
কেবল ধনবান মহাশয়েরদের পক্ষেই সম্ভব কিন্তু পাঠশালায় শিক্ষক পুরুষব্যতিরেকে স্ত্রী নিধুক্ত। 
হয় ন। যেহেতু এতদেশে স্ত্রী স্পগ্ডিতা প্রা নাই এবং পুরুষেরা অতি ধার্মিক হইলেও বল- 
বানিক্িক্ গ্রামো বিদ্বাংদমপ্রিকর্ষতি এবং দ্লতকুস্ত সমানারী ততণ্তাঙ্গার সম: পুমান্‌ ইত্যাদি 
প্রমাণে এবং লৌকিক ব্যবহারে পরস্্রী পর পুরুষের একত্র অবস্থান দুরে থাকুক মগ্গর বচন 
গুরুপত্রী প্রভৃতি যুবতি হইলে শিষ্য তাহার পাদস্পর্শ করিবে না এবং মাতা ভগিনী কন্ত। 
যুবতি হইলে একত্র নির্জনে তাহাদের সঙ্গে অবস্থান করিবে না। পুরুষের মন অতিমন্ত 
এবং স্ত্রীরও তাদূশ যথা স্বেশং পুরুষং দৃষ্ট। ভ্রাতরং যদিব! হৃতং ইত্যাদি প্রমাণ আছে । অতএব 
পুরুষের নিকটে স্ত্রীর বিদ্যাভ্যাস সর্ববপ্রকারেই অসম্ভব। 

কৈলাসচন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ 


(১৬ জুন ১৮৩৮। ৩ আষাঢ় ১২৪৫) 


শ্রীযীত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়েখু।-'*অন্মদেশীয়। অনেকানেক বিশিষ্ট শিষ্ট 
মহামহিম ম্হাশয়েবা যাহারা স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে দোষ অভাবেও দোষাবধারণ করিয়া স্ব 
পরিবারদিগকে শিক্ষ। ন| দিয়। তাহারদিগের এ মনুষ্যদেহে স্বচ্ছন্দে পশুত্ব প্রদান 
করিতেছেন আমি অকুতোভদ্কে কহিতেছি যে তীহারা অত্যন্তানভিনিবেশবশতঃ 
ব। বিশেষ তথ্যানুদন্ধান বিরহে শুদ্ধ সন্দেহ পাশে বদ্ধ হইম্বা মাত্র তাহারদিগকে শিক্ষা না দিয়া 
যাবজ্জীবন জন্য ছুঃখিনী করিতেছেন যেহেতুক অজ্ঞনতাবশত্ই স্ত্রীগণ অনুক্ষণ দুষ্ট 
২৯ 


২২৬ ল্থাদ পাত্রে লেক্কানেলব্র কথা 


রতা হইয়। ছুঃখ পায় অতএব অবিদ্যাই তাঁহারদিগের ছুঃখের প্রতি কারণ। বিচক্ষণ 
পত্রপ্রেরক | কৈলাপচন্দ্র সেন ] লেখেন ষে স্ত্রীলোকিগের বিদ্যোপার্জীনে বরং মন্দফলই জন্মে যথা 
গুণ হয়ে দোষ হলে! বিদ্যার বিদ্যান্ন। উত্তর শাশ্্ বিদ্যাযে অসৎ ফনাপিকা ইহা এক নৃতন 
বার্তা কেন না বিদ্য। যে জ্ঞান ইহা কখন অজ্ঞান জনিকা বা মন্দ ফলাপিকা নহেন যথ। বিদ্যা দরাতি 
বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রতাং পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্পোতি ধনাদন্মং তত; স্ুথং । অতএব বিদ্যোপাজনে 
এই সকল অজ্জন হয় বিদ্যার অভাবে ইহারদিগের অভাব হইলে স্থতরাং নানা মন্দ ফল 
দর্শে বিদ্যাবতী বিদ্যার বিদ্যা গুণ হইয়! যে দৌষ হইয়াছিল হইয়। অস্বীকপ্তব্য দুষ ধাতুর গুণ হইস্জাই 
দোষ হইয়াছে তবে উক্তস্থলে ইহা প্রয়োগের কারণ কেবল রচনার শোভার্থে বস্ততঃ এক প্রকার 
অনন্থয় ইহাই স্বীকার করিলে এস্থলে বিবাদ বিরহ কেন না বিদ্যা! সুন্দরের ইতিহাস দ্ষ্টা বিচক্ষণ 
পাঠক মহাশয়ের খদি এ উভয়ের সংঘেলনের প্রতি গুক্ষম বিবেচনা করেন তবে বিদ্যার বিদ্যায় 
যে গুণ হইয়া দোষ হইয়াছিল কদাচ এম্ত বোধ হইবেক না তবে অপবাদ প্রভৃতি দেবীর লীলার 
কাঁরণ মাত্র অতএব বিদ্যার দ্বার অজিত গুণ ক্দাপি অগ্জরণকারক নহে। দর্পণ সম্পাদক 
মহাঁশয় স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে শান্মে কোন নিষেধ নাই বরং নীতি শাস্ত্রে স্পষ্ট অনুমতি 
আছে বথা কন্যাপ্যেবং পালনীয় শিক্ষণীয়েতি যত্ুত ইত্যাদি অর্থাৎ কন্ঠাকে পুত্রের ন্যায় পালন 
ও শিক্ষা করাইবেক। আর যদি স্ত্রী লোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে কশ্টচিন্মতে কোন দেষাল্লেখ থাকিত 
তবে পূর্ববকার সাধৰী ক্্ীরা কদাচ অধ্যয়ন করিতেন না দেখুন মৈত্রেয়ী শকুন্তল! অনুস্থয়া বাহবটকন্য। 
দ্রৌপদী কুঝিণা চিত্রলেখা লীলাবতী মালতী কর্ণাট রাজাঙ্গনা খনা এবং লগ্গণসেনের স্্ী প্রভৃতি 
নান। শাস্ত্রাধায়ন করিয়া ততচ্ছান্ত্রের পারদর্শিতা রূপে বিখ্যাত। ছিলেন অতএব আমি পত্র- 
প্রেরককে গিজ্ঞাপা করি যেবি্দা শিক্ষা করিয়া কি তাহারদের ধশ্ম নষ্ট না অখ্যাতি হইয়াছিল বরং 
তাহারদের সুখ্যাতিই চির জীবিনী হইয়াছে সম্পাদক মহাশয় উত্ত স্ত্রীদিগের প্রত্যেকের 
অপূর্ব নির্ববচনীয়া বিদ্যা বুদ্ধির প্রমাণ সমূহ দেদীপ্যমান আছে আবশ্তক হইলে প্রকাশ হইবেক 
যদ্দি প্রপ্রেরক এ স্ত্রীরা দেবাংশে জাতা বলিয়া আপত্তির উৎপত্তি করেন তবে আমি এই 
কহিতেছি যে একালে রাণীভবানী হঠা বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাস্ুন্দরী ত্রাঙ্মণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রীরা 
বিদ্যাভ্য।স করিয়াছিলেন এবং অনেকেই করিতেছেন ভাহাতে তাহারদের প্রতি কি দোষ 
স্পশ্শিয়াছে বা স্পর্শিতেছে অতএব পূর্ববাবধি এপর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদাধ্যয়ন প্রথ! 
প্রচলিতা আছে এবং তাহাতে দোষাভাব ইহ। অবশ্ঠই স্বীকাধ্য যাহাহউক পত্রপ্রেরক সন্দেহ- 
সাগরে নিম হ্ইয়। তদনন্তর লেখেন যে উত্তম মধ।ম অধম সর্বপ্রকার লোকেরই সম্ত্রম 
্ত্রীগণের ব্যবহারান্সারে তেষাং তাবল্লোকেই স্বং বালিকারদিগকে ও আবশ্যক কর্ধার্থে 
বহির্গমন করিতে দেন না এতাবতা এতদবস্থায় তাহারা কিরূপে পদব্রজে পাঠশালায় গিয়া শিক্ষা 
করিবেক যদ্ধেতুক তত্দষ্টে অশিষ্ট অর্থ।ৎ পারস্ত্রৈণেয় জনগণ তত্তল্লোলুপ হইয়া বিদ্রপাদদি করিবেক। 
উত্তর ভদ্র লোকের এক পক্ষে মান সম্ম স্ত্রীদিগের ব্যবহারানুসারে এ কথা মান্য বটে কিন্ত 
এই ভদ্র কর্মের উপষ্টন্ত হইলেই যে ভদ্র লোকের বালিকারা পাঠশালায় গিয়া পাঠ করিবেন 


শিক্ষা ২২৭ 


যদি পত্রপ্রেরক এমত ভাবিয়। থাকেন তবে অবশ্তই তাহার বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বীকার, করিতে 
হইবেক তবে যেমতে তাহারদের শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা অস্মদ্বিবেচনায় এই বোধ হইতেছে 
প্রথমতঃ স্থানে পাঠশালা স্থাপন করত তাহাতে এতদ্দেশী স্থশিক্ষিত শিক্ষকদিগকে নিযুক্ত 
করিয়া এই অন্গমতি করা যাঁয় যে তাহাতে কেবল এতদ্দেশীক্ সাঁমান্ত লোকের কালিকাঁরা অর্থাৎ 
যাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে গমনাগমন করিয়া থাকে তাহারদিগকে মাত্র শিক্ষা দেওয়া! যায় ইহার 
তন্বাবধারণার্থে কেবল ইংলত্তীয় বিবির! নিষুক্তা থাকেন এ বালিকারা যাবৎ বয়স্থ। না হয় তাবৎ- 
পর্যাস্ত তাহার দিগকে এ বিষ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যেহেতুক বাল্যকালে কোন রূপে কোন 
বিষয়ে দোষ হইবার সম্ভাবনা নহে বরং জ্ঞান প্রাপ্তির অপেক্ষ। বটে যথা বাল্য শিক্ষিত বিদ্যানাং 
সংসার, স্ৃঢো উবেৎ যদি পত্রপ্রেরক আবে কহেন থে আীজাতির বিদ্য। হইবার সম্ভাবনা কি 
উত্তর অসন্ত'বনাভাব যেহেতুক নীতিশান্তে পুরুষাপেক্ষ স্ত্রী বুদ্ধি অদ্দিক জ্ঞাপন করিয়াছেন যথা 
আহারো দিগুণন্চৈব বুদ্ধিস্তামাং চতুপ্তণ! ইত্যাদি। অতএব আমি বলি পুরুষ পেক্ষা স্বীলোক 
অধিক শ্রম ও অল্পে বিদ্]োপাজন করিতে পারেন যাঁহাহউক কিম়ৎ কীলপধ্যন্ত এ বালিকার! 
এইপ্রকারে স্থশিক্ষিতা হইলে তাহারাই ভদ্রলোকের বাটাতে গিয়া তীহারদিগের পরিজনকে 
শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেক তাহাতে প্রতোক বাটীর মধো যদি একজন স্ত্রীলোক নানাপ্রকার 
পুস্তকাদি দর্শনে ও পরস্পর আলোচনা কারণ বিদ্যাবতী হন তবে বোধ করি যে তত্তদ্বাটার 
তাবদজ্ঞ নারীরাই তৎ কর্তৃক শিক্ষিত! হইতে পারিবেন তাহাতে কিছুকাল এই রূপ হইলে বন- 
সংখ্যক স্ত্রীলোক সুশিক্ষিতা হইয়া ক্রমশঃ অন্ান্ঠ অজ্ঞানরূপ ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন। অবলারা 
প্রবোধচজ্ঞোদয়ে জ্ঞানালে।কে প্রাপ্ত হইতে পারিবেক ইহা আপনকার পত্রগ্রেরক ঘি একবার 
ভ্রম সিন্দুহইতে মাথা তুলিয়! বিবেচনা করেন তবেই বুঝিতে পারিবেন এত ভাবনার বিষয় কি :. 
ইতি লিপিরিয়ং জোষ্টশ্ত উন বিংশতি দিনজ। হুগলি । 
বর্গবালাহিতৈঘি কেঘাংচিৎ ছগলি নিবাসিনাং। 

পুংনিং। মহাশয় ২১ ফালগ্তণের ১১৮১ সংখ্যার দর্পণে গ্রতিবাসি চুচুড়া নিবাসি 
্রাঙ্গণ পত্রপ্রেরক মহাশয়ের মতের স্থুলার্থের সহিত আমি নিতান্ত এক্য ফলত্বঃ এই দ্্বী শিক্ষ। 
যেরূপে দেওন কর্তব্য তাহাতে তিনি যে স্বাভিপ্রায়্ ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাতে আমি নিতান্ত 
অসম্মত যেহেতুক তীহার মানস যে প্রকাশ্ঠ স্থানে স্থাপিতা পাঠশালায় আসিয়া ভদ্রলোকের 
বালিকারা শিক্ষণ করেন কিন্তু ইহা অনন্তব যেহেতুক যাহার বাহিরে গমন দুরে থাকুক বরং 
পরপুরুষাননাবলোকনাশঙ্কায় সতত পটাবগু£ন পূর্বক অন্থঃপুরে বাস করেন তাহারা কিমতে এ 
পাঠশাল।য় আসিয়া পাঠ করিবেন আমি বোধ করি এরপে স্ত্রীশিক্ষার চেষ্ট। পাইলে ইহার উপষ্টন্ 
হওয়া দূরে দূর হউক বরং অনেকেই আশু এঁ আশাকে হৃদয়ে যে বাসা দিয়াছেন তাহাও চঞ্চল- 
চিত্তে চুণায্মানা করিবেক*"ইতি। 


২২৮ সংবাদ পত্রে স্ক্ষান্েেত্ ক্কথা 


পুত্তকালয় 


(১৪ নভেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কান্তিক ১২৪২) 


কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়।-- গত শনিবারে কলিকাতার টৌন্হালে নৃত্তন পু্তকালয় 
পক্মীয় মহা"য়েরা সভাস্থ হইলেন। তাহাতে এ পুম্তকালয় স্ুনিয়মপূর্ববকই স্থাপিত হয় এবং 
পূর্বকার -প্রবিসনল কমিটির পরিবর্তে ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনোনীত হইলে 
পুশ্তকালয় স্থাপন ও তৎকাধ্য নির্ববাহ বিষয়ক ধারা নিরূপণকরণের ভার সাত জন্র হস্তে অর্পিত 
হয়। এবং আমরা অবগত হইয়। আহ্লাদিত হইলাম যে উক্ত পুশ্তকালয়ের ৬০ জন অধ্যক্ষ 
স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং বোর্ধ হয় যে আর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে এ পুস্তকীলয়ের কার্যারস্ত 
হইলে তাহার তাবৎ বিষয়ই সৃধারামত চলিবে। শেষ বৈঠকে গ্রাহ যে সকল প্রস্তাব কলিকাতার 
সন্বাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমর! পাঠক মহাশযেরদের গোচরাণ প্রকাশ করিলাম । 

১৮৩৫ সালের ৭ নবেদ্ধর শনিবারে টৌনহালে সাধারণ সভাতে যে প্রস্তাব 'গ্রাহা হইল 
তাহ! এই। 


প্রথম। নিশ্চয় হইল যে গত ৩১ আগন্ত তারিখে যে সভ| হয় সেই সভাতে মনোনীত 
প্স্তাবানুসারে সাধারণ পুস্তকাঁলয় স্থাপন করা উচিত যেহেতুক তথিষয়ে সর্বসাধারণেরই অঙ্গরাগ 
জান্মায়াছে। 

দিত্ীয়। নিশ্চয় করা গেল থে প্রথমে কমিটিকতৃফি উপধুক্ত বেতনেতে এক জন নায়েব 
পুস্তকরক্ষক নিযুক্ত হন এবং আবশ্ঠক হইলে আরো এক জনকে নিযুক্ত করণের ক্ষমতা 
তাহারদের থাকে । 0 

তৃতীয়। প্রবিপনল কমিটির রিপোর্টের ঘে সকল পরামর্শ এইন্সণে পাঠ হইল তাহা এবং 
উক্ত সংশোধিত নিয়ম এই বৈঠকে গ্রাহ হয়। 

চতুর্থ । এই পুস্তকালয়ের কাধ্য সকল ৭ জন কিউরেটর অর্থাৎ অধ্যক্ষেরদের হস্তে অপণ 
করা যায় এবং তাহারা অংশিরদের এবং যে প্রথম শ্রেণির স্বাক্ষরকারিরা এক বতসরঅবধি 
স্বাক্ষর করিয়াছেন তাহারদের দ্বারা প্রতি বৎসরে ফেব্রআরি মাসের বাধিক বৈঠকে মনোনীত 
হইবেন। এবং ধাহারা অধ্যক্ষ হইবেন তীহারা ইশতেহারের দ্বার বৈঠকে অংশিদিগকে 
আগমনার্থ আহ্বান করিবেন । 

পঞ্চম। এ অধ্যক্ষ মাহেবেরা যেমত উচিত বুঝেন সেইমত পুস্তক সংগ্রহ ও বিতরণ 
করিতে এবং পুস্তকালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ কাধ্যবিষয়ে নিয়ম করিবেন এবং এই বৈঠকে যে মূল 
বিধান স্থির হইয়াছে তদনুমারে এ পুস্তকালয় সংস্থাপন করিবেন। এবং আগামি ফেব্রুআরি 
মাসের সাধারণ ঠবঠকের পূর্বে সর্বসাধারণ লোকের বিজ্ঞাপনার্থ এ বিধান প্রকাশ করিবেন। 
এবং তাহার! গ্রন্থরক্ষক এক জন নিযুক্ত করিবেন ও যাহাতে এ পুশুকালয়ের কাধ্য আগামি 
১ দিস্ম্র তারিথে আরম্ভ হয় এমত উচিত ব্যক্তিরদ্গকে কাধ্যে নিযুক্ত করিবেন। 


শিক্ষা ২২৯ 


ষ্ট। এ পুম্তকালয়ের অধ্যক্ষের এককালে এই সোসৈটির হাজার টাকার অধিক বায় 
করিতে চাহিলে তাহার বিবরণ এক সপ্তাহপধ্যন্ত মেজের উপরি রাখণের পর তাহা বায় করিতে 
পারেন । 
সপ্ঠম। অধ্াক্ষেরদের কাষ্যসকল এক গ্রন্থের মধ্যে লেখা যাইবে এবং এ গ্রন্থ অংশি ও 
স্বাক্ষরকারিরদের দর্শনার্থ মেজের উপরি নিতাই থাকিবে। 
অষ্টম। এইক্ষণে যে নিয়ম প্রকাশ হইল তাহা এই সমাজের মূলবিধানের ্থায় গণ্য হইবে 
এবং কেবল বাধিক সাধারণ বৈঠকে তাহার মতান্তর হইতে পারিবে অথবা তাহা মতান্তর- 
করণাথ সাত দিন পূর্বে কলিকাতার এক বা তদধিক দৈনিক সম্বাদপত্রের দ্বারা ইশতেহার 
দেওয়া গেলে এবং এ ইশতেহারে প্রস্তাবিত মতান্তরের ভাব প্রকাশ হইলে পর কোন 
মতান্তরকরণ সিদ্ধ হইতে পারিবে। 
নবম। অধ্যক্ষ সাহেবের উচিত যে কোন সময়ে অষ্টম ধাঁরাতে যে বিজ্ঞীপনের বিষয় 
লিখিত আছে সেইমত বিজ্ঞাপনকরণের পর এক বিশেষ বৈঠক করিতে পাবেন এবং ফদ্যপি কোন 
পাচ জন অংশী অথবা কোন দশ জন অংশী এবং এক বতৎসরপধ্যস্ত প্রথম সংগ্রদায়ের শ্বাক্ষর- 
কারিরদের মধ্যে দশ জন আজ্ঞা করিলে এক মাসের মধ্যে & অধাক্ষ সাহেবের| এক বিশেষ বৈঠক 
করিবেন এবং এ আজ্ঞাপত্রের দ্বার। এ বৈঠককরণের তাত্পর্যা লিখিতে হইবে এবং এ আজ্ঞ। 
প্রাপণের পর ঘদাপি ছুই সপ্তাহের মধ্যে অধ্যক্ষের! বৈঠকহওনবিষয়ে এত্তেল! না দেন তবে 
কোন তিন জন অংশী এ সাত দিবসের এন্ডেল৷ দিলে পর তদ্রপ এক বৈঠক আপনারাই করিতে 
পারেন। 
দশম। নীচে লিখিতব্য সাহেব লোকের। প্রথম সাধারণ বৈঠকপধ্যন্ত অধ্যক্তা কাষ্যে 
নিযুক্ত হইবেন। 
শ্রীযূত সর এড বার্ড রয়ন সাহেব । 
শ্রীযূত চাল কা'মরণ সাহেব । 
শ্রীযৃত ডিকিন্স সাহেব । 
শ্রীযুত পার্কর সাহেব । 
শ্রীযুত গ্রাণ্ট সাহেব । 
শ্রযুত মাস মন সাহেব। 
শীযুত কলবিন লাহেব। 
একাদশ। আগামি সাধারণ বৈঠকপয্যস্ত শ্রীধুত ষ্টকলর সাহেব সংপ্রতি এই সমাজের 
সম্তাস্ত সেক্রেটরীর কর্ম গ্রহণ করিবেন। 
দ্বাদশ। বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ সাহেব অতিবধান্ততাপূর্বক ফোর্ট উলিয়ম 
কালেজের গ্রন্থসকল এই সমাজে অর্পণ করিয়াছেন তন্লিমিত্ত অধ্যক্ষ সাহেবের এ শ্রীলশ্রীযূত 
সাহেবের নিকটে সামাজিক তাবল্লোকের অতিবাধ্যতা স্বীকার করিবেন। 


২৩০ সংবাদ পত্রে লেক্কানেন্র ক্রথা 


জয়োদশ। যেসাধারণ ব্যক্তিরা পুস্তক দানের দ্বারা অথবা অন্য কোন্প্রকারে এই 
পুস্তকালয়ের উপকার করিয়াছেন তীহারদের নিকটে এই বৈঠকে বাধ্যত। স্বীকার কর] যাইবে । 
চতুর্দিশ | প্রবিজনল কমিটির সাহেবেরা রিপোর্ট প্রস্ততকরণে এবং এই সাধারণ 
পুস্তকালয় স্থাপনার্থ পাওুলেখ্য প্রস্ততকরণে যে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা ও বিবেচনা প্রকাশ করিয়াছেন 
তন্নিমিত্ত এই বৈঠকে তীহারদের নিকটে বাধা স্বীকর্তব্য | 
জে পি গ্রাণ্ট সভাপতি । কলিকাতা ১০ নবেহ্বর | 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৬ ।৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 


মেটকাফ পুস্তকালয়।_-কলিকাতা শহরে মেটকাফনামক পুম্তকালয়ের অট্টালিকা গ্রন্থনা 
নক্সা প্রস্ত করিতে ও তাহার বরাওদের ফর্দ দিতে মিক্সিরদিগকে আহ্বান করা গিয়াছে এ 
অট্রালিকা একতাল! হইবেক এবং তাহা বারিকের নিজ সম্মুখে লাল দীঘির ধারে গ্রথিত হইবেক। 
এ বরাওদের ফর্দ এমত করিতে হইবেক যে তাহাতে ১৫০০০ টাকার অধিক ব্যয় না হয়। 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ৬ ফান্তন ১২৪৫) 


কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়।-_সম্বাদ পত্রদ্ধার] অবগত হওয়া! গেল যে কলিকাতাস্থ কতিপয় বিশিষ্ট 
ধনি মহাশয়ের! ব্বদেশীয় লোকেরদের উপকারার্থ সাধারণ এক পুম্তকালয় স্থাপন করিতে নিশ্চয় 
করিয়াছেন তন্নিমিত্ত সহস্র গ্রন্থ সংগ্রহ হইয়াছে এইক্ষণে এ অভিপ্রেত বিষয় সম্পাদনার্থ ইমারৎ 
করণের উপযুক্ত স্থান মনোনীত করণের অপেক্ষা মাত্র আছে । 


( ৯ মাচ ১৮৩৯ | ২৭ ফাল্গুন ১২৪৫) 


কলিকাতা মহানগরী মধ্যে বঙ্গ দেশীম জনপদ সন্গিধি এতদ্দেশীয় মচয্যের উপকারার্থে 
ইতিমধ্যে এক সাধারণ পুম্তকালয় সংস্থাপন হইবেক এত অবণে পাঠক বর্গ সন্তোষযুক্ত হইবেন 
এইক্ষণে আমর! এঁ পুস্তকাঁলম্মের পরসপেকটর প্রকাশ করিতেছি কেননা আমারদিগের দেশস্থ যে 
সমস্ত লোকের! এ বিষয়ের ব্যওরা জ্ঞাত নহেন তাহারদিগের জ্ঞাতকারণ লিখিতেছি। পরস্ত এ 
পুস্তকালয় সংস্থাপনের বন্ধু ও কর্তাসকল তাহারা সদিবেচনা নিমিত্ত এক সভা করেন আমরা 
তাহারদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তাহার কারণ এ যে কোন বিদ্যালয় অথবা পুম্তকালয় 
সাধারণের সাহাধ্য ব্যতিরেকে কদাপি চিরস্থায়ি হয় এমত বোধ নহে। জ্ঞানান্বেষণ। 


(২৯ জুন ১৮৩৯ । ১৬ আষাঢ় ১২৪৬) 
আমারদিগের এত্দেশীক্ সাধারণের ব্যবহার করণার্থ যে এক পুস্তকালয় সংস্থাপিত হইয়াছে 
তাহ! পাঠকবর্গর! শ্রবণ করিয়! থাকিবেন কিন্ত আমরা তাহারদিগকে অবগত করণার্থ বাঞ্ করিয়া 
বলি যে এইক্ষণে এ পুস্তকালয়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে এবং তছিবয়ে অনেক চাদ হইয়া 


শিক্ষা ২৩১ 


অনেক আপাতত দান ও বার্ষিক মাসে২ দান করণে গ্বৃত্ত হইয়াছেন এই পুস্তকালয়ে এইক্ষণে 
১৮০০ সংখ্যক পুস্তক আছে এবং যে মুদ্র। সংস্থাপিত হইয়াছে তদ্দারা ক্রমশ ইহার পুত্তকা দি বৃদ্ধি 
হইবে প্রাতঃকালিক বিদ্যালয় তাহারদিগের ইচ্ছায় প্রথম সংস্থাপিত হয় অতএব ইহা আমারদিগের 
পাঠকবর্গের আহলাদার্থ হইবে এবং উত্তম সময়ের লক্ষণ বটে কারণ এতদেশীয়দিগের পুস্তকালয় 

স্থাপন ছারা স্ধারা করণের বে ইচ্ছা তাহণ এইক্ষণে হইয়াছে ১৮৩৩ সালে এই প্রকার এক 
পুশ্তকালয় সংস্থাপনের উদ্যোগে হইয়াছিল কিন্তু তত সময়ে দ্বাদশ জনও সাহায্য করেন নাই । এইক্ষণে 
এতদিষয়ে অধিক সাহায্য সংদর্শনে আমরা অতিশয় আহলাদিত হইয়াছি অনুমান করি বিজ্ঞ 
সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা এতদ্বিষয্ধে উৎসাহী হইবেন ।***জ্ঞানাং 


পণ্ডিতদের কথ 


,.ক্রিবেণানিবাসি ৩জগন্নাথ ভর্পঞ্চানন ভট্টাচাধ্য এবং ধন্মদবহিগাছি নিবাসি নবদীপের 
রাজগুরু ভট্টাচার্য « রঘুমণি বিগ্ভাভৃষণ ও গুপ্ুপল্লীনিবাসি ৬বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার চতুভূ জন্যায়রত 
ভট্টাচাষ্যের পিতামহ কলিকাভানিবাসি তমুভুগ্রয় বিদ্যাল্কার ভট্রাচাধা উহারদিগকে পূর্বের 
গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরেরা বিলক্ষণরূপে সুপপ্ডিত বিবেচক জানিয়া মহামান্য করিতেন সেই সকল 
এবং তভ্ডল্য ঝ| ন্যুনাধিক তাবৎ পণ্ডিত পুরুযা্গক্রমে কুলীনকে কন্তাদান করিয়াছেন এবং 
অদ্যাবধি তৎসম্ভানেরা করিতেছেন যদি কুলীনের কোন দৌম থাকিত তবে তাহারাই ষথাশাস্ 
লিখিয়া রহিতের প্রার্থন| করিতেন, | [সমাচার চন্দ্রিকা ] 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ ।২৬ ভাদ্র ১২৩৮ ) 


শুনা গেল যে মোকাম আহিরিটোলার ৬ কাশীনাথ তক্কভূষণ ভট্টাচাধ্যের'*" | 


( ১৭ মাচ ১৮৩২ । ৬ চৈত্র ১২৩৮) 


প্রেরিতপত্র ।--...যশোহর জিলার বিধয়ে আমর অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি কারণ তথাকার 
পণ্ডিত শ্রীধুত শ্রীরাম তকালগ্কার মহাশয়ের তুল্য বুছিজীবি ও কৃতি মনুষ্য প্রায় পাঁওয়া ছুলভ। 
সে ব্যক্তি খণগ্রস্থবিষয়ে এ কশ্ম[ গরধান সদর আমীনী ] প্রাপ্ত হইল না। এ কি চমৎকার 
ব্যাপার । এ পাণ্ডত মহাশয় বিংশতি ব্সরের অধিককালাবধি এ আদালতের কন্ম স্টার 
বিচারমতে নির্বাহ করেন | তেঁহ অদ্যাপি দেন্দার ইহাতে কি নিমিত্ত বিবেচনা না হইল যে এ 
মহাশয় অবৈহিত ধন ও উৎকোচ গ্রহণের স্পৃহা কখন করেন নাই যকত খণগ্রস্থহওনের কারণ। 
আর যদিস্তাৎ খণ হইলে রাঁজকশ্মে অযোগ্য হয় তবে কিপ্রকার মহা২ খণী ইঙ্গলপ্তীয় মহাশয়রা 
স্থানে২ প্রধান২ আদালতের কন্ম স্রখ্যাতিরূপে নিষ্পন্ন করিতেছেন । 


২৩২ সংল্াদ পত্রে লেকালেন্র কথা 


(২৩ এপ্রিল ১৮৩৬ | ১২ বৈশাখ ১২৪৩ ) 
.* কোন্নগরবাসি প্রধানাধ্যাপক শ্রীযৃত রাজচন্দ্র ন্যায় পঞ্চানন ভট্রাচাধা*** | *** নৈহাটীর 
শ্ীযুত রামকমল ন্যায়রত্ব-** | 


(৮ জুন ১৮৩৯ । ২৬ জৈষ্ঠ ১২৪৬ ) 


,**পরম্পরা শুনিতেছি যে স্থখসাগরের মুন্সেফ শ্রীযুত গৌরমোহন বিদ্যালক্কার ভট্রাচার্যা 
লৌভ ও পক্ষপাত ও হিংসা দ্বেষ ও মাহসধ্য শুন্য হইয়। ধন্মতঃ প্রজাবর্গের বিবাদ ভগ্তন দ্বারা 
তাহারদিগের সন্তোষ জন্মাইতেছেন তাহাতে তদ্দেশবাসি আপামর সাধারণ লোক উক্ত ব্যক্তির 
প্রতি গ্রীত আছে এর মুন্সেফ ২০ বৎসরপধ্যন্ত খল ও স্ষুলবুক সোসাইটির সপ্রেন্টগ্ডের্টা কাধা 
নিরপরাধে সুন্দররূপে নির্বাহ করিয়৷ তদ্বভয় সভায় সেক্রেটরি ও মেম্বর ও প্রসিডেন্ট প্রভৃতি 
অনেক মৃহামহিম সাহেব লোকের সুখ্যাতি পত্র পাইয়াছেন সংপ্রতিও তাদৃশ প্রজা রঞ্জন ও শুদ 
লিখনাদি দ্বার! কাঁধ্য সম্পন্ন করিতেছেন অতএব এব্যক্তির যথার্থ বিবরণ আমঠরদিগের লিখা 
আবশ্যক কারণ প্রথমতঃ সকলেই উক্ত মুন্মেফের সচ্চরিজর জ্ঞাত হইয়। তদলবূপ কাধা করিবেন 
ইহাতে দেশের হিত হইবার সম্ভাবনা দ্বিতীয় দেশাধিপতি ইহা জ্ঞাত হইলে এদেশীয় প্রাড়বিবাক- 
বর্গের প্রতি বিশ্বাম করিবেন । 


১৮৩২-০৯ সনে কলিকাতা-স্কুল-সোদাইটির অর্থসন্কট উপস্থিত হইলে গৌরমোহন বিদ্যালস্কারকে বিদায় দিবার 
প্রস্তাব হয়। গৌরমোহনের কৃতিত্ব ও পাঙিত্যের কথা স্মরণ করিয়! সোসাইটির কর্তৃপক্ষের কেই কেহ এরূপ 
মতও প্রকাঁণ করিয়াছিলেন যে পগ্ডিতের প্রতি কমিটির একটা কর্তবা আছে ং বিদায় দরবার পুর্বে তাহ!কে 
যেন অন্যত্র একটি চাকরি সংগ্রহ করিয়া দেওয়া ৯য়। বৌধ হয় এইরপ প্রস্তাবের ফলেই গৌরমোভন কিছু দিন 
পরে স্থনাগরের মুন্সেফ নিযুক্ত হন। 


গৌরমোহন '্্ীশিক্ষাবিধায়ক' (১৮২২ সন) ও কিবিভামৃতকৃপ' (১৮২৬ সন) পুস্তিকাদ্য়ের রচয়িতা | প্রথমখানির 
সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচন! ১৩৪১ সালের ভাদ্র সংখ্যা “বঙ্গ রী পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় পুস্তকথাঁনি “সৎপদ্যরতীকর 
হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত” । ইহার এক খণ্ড পাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে দেখিয়াছি । 
কলিকাতা-স্কুলবুক-দৌসাইটির ৫ম রিপোর্টে গৌরমোহনের আর একখানি পুস্তক দশবস্থ ভইবার সংবাদ আছে 
(107(00101110011018 সি000801 21001001010 13011880112 00) 01101088279 


( ২৬ নভেম্বর ১৮৩১ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৩৮) 


পাদরি পিয়েরসন ।-_ আমরা অতিশয় খেদপুর্ববক প্রকাশ করিতেছি যে টুচড়ার পাদরি জি 
ডি পিয়েরসন সাহেব ৮ নব্যের মঙ্গলবার প্রাতঃকালে পরলোক গমন করিস্াছেন সেই দিবসের 
বৈকাঁলেই তাহার অস্ত্যে্টিক্রিয়! হইয়াছে তিনি কিছু দিন পূর্বে ইঙ্গলগ্ডে গমন করিতে চেষ্টিত 
হইয়াছিলেন এবং অত্যল্প দিনে যাইবেন এই মত কল্প ছিল পিয়েরসন সাহেবের মৃত্যুতে তাহার 
আত্মীয়ের যপরোনান্তি খেদ করিতেছেন এতদ্েশীয় বালকেরদের বিদ্যার বৃদ্ধি হয় তজ্জন্ত তিনি 
নিতান্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং বালকেরদের পাঠজন্য তীহারকর্তৃক নানা! পুস্তক রচিত হইয়াছে এততিন্ন 
তাহার অধ্যক্ষতাতে চু চড়ার স্কুলে বিশেষ উপকার দর্শিতেছে। সং কৌং 


শিক্ষা! ২৩৩ 


(২৮ জুন ১৮৩৪ 1 ১৫ আধঘাঢ ১২৪১) 


শ্ীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়েমু।__সংপ্রতি পরলোকান্তরিত ৬ ডাক্তর কেরি সাহেবকে 
অসামান্য গুণবান্‌ করিয়৷ সামান্তরূপে সকলেই জ্ঞাত আছেন কিন্ত তাহার বিশেষ অনেকে জ্ঞাত 
নহেন তত্প্রযুক্ত তাহারদের বিশেষ জাপনার্থ কিঞ্চিদ্ববরণ লিখিতেছি 1... 

৬ ভাক্তর কেরি সাহেবের পরলোকগমনে অস্মদাদির মনে মে খেদ জন্মিয়াছে তন্নিবারণার্থ 
কোন উপায় দেখি ন| যেহেতৃক তৎসমান কোন লোক এমত দৃষ্ট হয় না যে তদষ্টে সে শোকাপনোদন 
করিতে পারি। ডাক্তর কেরি সাহেবের দঘ়াদাক্ষিণ্য সৌজন্যাদি গুণ কত লিখিব তাহার 
বিদ্যাবিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাহা কিঞ্চিৎ লিখিতে পারিলেও আপনাকে শ্লাঘ্া বোধ 
করি। তাহার সংস্কতবিদ্য! সর্ববাপেক্ষান্ন চমৎকারিণী তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া অধিক বয়ঃসময়ে 
আরম্ত করিয়াও অল্পদিনে অতিস্থকঠিন সংস্কৃতশাক্্ে রুতবিদ্য হইয়াছিলেন অন্য লো.কবর বাল্য- 
কালে আরম্ভ করিয়াও এত শীঘ্র সংস্কতবিদয। হওয় ছুর্ঘট তিনি কিছুকাল এতদ্দেশীয় জুনেক 
পণ্ডিত সন্নিধানে রাখিয়া কোন সংস্কত রচনাদি করিতেন কিন্তু ইদানীং তিনি পরাপেক্ষ। না করিয়াই 
ইঙ্গরেজীহইতে সংস্কৃত অন্তবাঁদ অর্থাৎ তজ'ন। করিতেন এবং সংস্কতহইতে ইক্ষরেজী অথবা বঙ্গভাষ। 
অন্ভবাদ করিতেন ইহাতে হাহার বিন্দুবিসর্গেরও ব্যত্যয় হইত না । অপর তিনি শ্রীূত কোম্পানি 
বাহাদুরের অনুমতিতে সংস্কত বাল্মীকি রামা়ণের কতক অংশ আপনি উঙ্গরেজীতে অন্গবাদ 
করিয়। উভদ্ন ভাপা গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া মুদ্রাঙ্িত করিয়াছেন এবং শ্রী্রীয়ান্‌ ধর্মপুস্তক অর্থাৎ 
বাইবেল হিন্দুস্থানীয় নান ভাষায় অর্থাৎ মহারাস্রীয় ও পাঞ্জাবী ও ত্রৈলিঙ্গ ও কার্ণীটা ও ওৎকলী- 
প্রভৃত্তি উনচতারিংশৎ ভাষায় তঙ্জম! করাইয। মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন যদাপি তত্তদ্দেশীয় এক২ জন 
বেতনভূক্‌ পণ্ডিত স্বীয়২ ভামায় তজণ্জ! করিতেন বটে তথাপি এ সাহেব সে সকল ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ 
বিবেচনাপর্ক্ক মুদ্রাঞ্িত করিয়াছেন ইহাতে হিন্স্থানীয় তত্তপ্তাষায় স্বীয় ভাষাবৎ তাহার উত্ত 
নৈপুণ্য হইয়াছিল । এবং কার্ণাটী ও পাঞ্জাবী ও মহারাস্রী় ও টত্রলিঙ্গী ভাষার এক২ ব্যাকরণ 
টঙ্গরেজীর সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাতে ইউরোপীয় লোক তত্দ্ব্যাকরণদৃষ্টে তত্তপ্তাষায় অনায়াসে 
প্রবেশ করিতেছেন এবং বঙ্গভাষাঁর মুলসংস্থাপক একপ্রকার তাহাকে বলা যায় যেহেতৃক তিনি 
বঙ্গভাষার এক ব্যাকরণ সষ্টি করিয়া ইউরোপীয় লোকেরদের বঙ্গভান! শিক্ষিবার অত্যন্ত স্বগম 
সোপান করিয়াছেন। অপর পরস্পর পত্রাদি লিখন পঠন্বাতিরেকে ইতিহাস কি প্রাচীন 
কোন বৃত্তীস্ত বঙ্গভাষায় গণ্য রচনা করিয়া কোন গ্রন্থ করা এদেশীয় লোকের প্রথা ছিল না কিন্ত 
ডাক্তর কেরি সাহেব ফোর্ট উলিয়ম কালেজের অধ্যাপকতাপদ প্রাপ্ত হইয়া আপনার অধীন 
পণ্ডিতেরদের প্রতি উপদেশদ্বারা হিতোপদেশ ও বত্রিশসিংহালন ও রাজাবলি ও পুরুষপরীক্ষা- 
গ্রভৃতি নানা পুশ্তক প্রস্তত করিয়াছেন ইদানীং ততাষ্টে শত লোক স্বীয় জীবিকার নিমিত্ত শত২ 
পৃস্তক প্রস্তুত করিয়া নির্বৃতি করিতেছে এবং তদবধি বঙ্গভাষায় নান। অনুপ্রাদ ও গ্লেষোক্তি ও 
ব্যঙ্গোক্তি ও পদপদার্থের উত্তমতা৷ উত্তরোত্তর বদ্ধিষু হইতেছে। এবং তিনি অকারাদিক্রমে 


এতদ্দেশীয় সংস্কৃতপ্রভৃতি নানা শব্দ সংগ্রহ ও ইঙগরেজীতে তদর্থ সম্কলনপর্ধক এক মহাকোষ 
৩৩ 


২৩৪ সংবাদ পাত্রে সেকাব্েত্র কথা 


নিশ্মাণ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অনেক আযুংক্ষয় ও ধন ব্যয় করিয়াছেন ইত্যাদি প্রকার 
বিবিধ বিদ্যার বীজ রোপণ ফ্রিতে আঘুঃশেষপর্যন্ত তিনি ত্রুটি করেন নাই । অতএব এই অল্প 
আয়ুর মধ্যে ডাক্তর কেরি সাহেব এতাবং পরোপকারঘটিত স্থকীন্তি সংস্থাপন করিয়াছেন যদি 
পরমেশ্বর ইহাকে অধিক আযুক্মান করিতেন তবে ইহাহইতে কত সংকশ্শ হইবার সম্ভাবনা ছিল 
তাহা অনিরূপণীয় ইত্যলং বিস্তরেণ। কন্তচিৎ দর্পণপাঠক বিপ্রস্ত | 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ | ৩ আশ্বিন ১২৪৩) 


'"*মোং খড়দহনিবাসি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ভট্টাচাধ্য ইনি অনেক কুলীন ব্রাঙ্ষণের গুরু এবং ইহার 
পুরুষান্ুক্রমে অধ্যয়ন অধ্যাপন ব্যবসায় অতএব অতিশয় মান্য এ ব্যক্তি এইক্ষণে কোম্পানিস্থাপিত 
সংস্কৃত পাঠশালাতে ন্যায়শান্্র অধ্যয়ন করিতেছেন ব্যাকরণ এবং সাহিত্যশান্ত্রে ত্র জনের উত্তম 
সংস্কার হইয়াছে এবং কবিতাশক্তিও আছে এমত উত্তম হইয়া কালপ্রযুক্ত কিন্বা সংসর্প্রযুক্ত এ 
পাঠশালাতে ইঙ্গরেজী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছে ন*** | 


( ৬১ মার্চ ১৮৩৮। ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 


অত্যুত্তম জ্ঞানী সর্বসাধারণে সুজ্ঞাত ও স্ুখ্যাত সতত এতদ্দেশীয্ধ জনসমূহের সভ্যত। 
সংপ্রাপ্ত্যর্থ সংচেষ্টিত এবং আসিএটিক্‌ সোসাইটির সিক্রেটর ছিলেন যে অতিমান্ শ্রীলশ্রীযুক্ত ডাক্তর 
উলিসন সাহেব তাহার প্রতিমুগ্তি প্রতিবিখিত হইয়া আসিএটিক্‌ সোসাইটিতে সংপ্রেষিত হইয়াছে 
কিন্তু আমারদিগের ক্ষোভের বিষন্ন এই যে যথার্থ স্ুক্্রূপে তাহার স্বরূপাবয়ব সংপ্রকাশিত 
হয় নাই কিন্তু এতদেশীয় অধ্যক্ষবর্গীয়াুমত্যনৃসারে শ্রীযুক্ত মেষ্টর বীচি সাহেব কতৃক যে এ স্থুধীর 
স্টবিখ্যাত মহাশয়ের যথার্থ স্বরূপ সমরূপ প্রতিবন্ধিত হইয়! হিন্দু কালেজে সংস্থাপিত আছে 
তদ্দর্শনে আমারদিগের বোধ হয় যে সেই নুধীর স্থভব্য শাহেবসহ সাক্ষাৎ সংকথনাদি হইতেছে 
উক্ত সুধীর সমূহের মানস লরোকুহ স্প্রকাশ সুষ্য সম যে উক্ত সাহেব অপরিহাধ্য অনিবাধ্য স্বীয় 
গুণ সমূহ সংঘোষণ। সমূহ সংস্থাপন করিয়া বিদ্যালয়ের অধাক্ষতা পরিত্যাগপূর্ববক বিলাত গমন 
করিয়াছেন তাহার প্রতিমৃদ্তি স্দর্শন আমারদিগের অতিশয় আহ্লাদজনক এবং শ্রীধৃত মেষ্টর 
চেলটু [ 000৮] দ্বারা যে সকল অতি চমতরুত প্রতিমূর্তি ক্ষোদিতা হইয়াছে তাহা 
অতি গৌরব করণার্হ বটে কিন্তু উক্ত সাহেবের প্রতিমূর্তি অতি চমত্কৃত হইয়াও তদপেক্ষা 
হেয় বোধ হইতেছে আর তিনি যে সকল বিদ্যালয়ের প্রতিমূর্তি প্রতিবিদ্িত করিয়াছেন 
তাহাতে কবিতাকারক যন্দ্রপ বলিয়াছেন আমরাও তদ্রপ বলি যথা। বিচিত্র চিত্রিতরূপ 
স্থওট্ঠবদন | দৃশ্যমাত্র হয় নয় যথার্থ কখন। শিল্পকারি গুণ গণে এই জ্ঞান হয়। সাক্ষাতেতে 
এই মুখে যেন কথা কয় ।--জ্ঞানান্বেষণ। 


শিক্ষা ২৩৫ 
শিক্ষা সম্বন্ধে নাঁনা কথ। 


(১ মে ১৮৩০ 1১০ বৈশাখ ১২৩৭ ) 


কালা বোবার বিদ্যাভ্যাস।--বধির 'ও মূক ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যা শিক্ষাওণ বিষয়ে শ্রীযুত 
নিকল্স সাহেব যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা আমর! দর্পণের একাংশে স্থান দান করিলাম তাহাতে 
আমাদের এই প্রার্থনা যে পাটকবর্গ বিশেষ মনোযোগ করেন। যাহারা জন্মকালাবধি বোবা 
ও বধির তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাসকরণাথে ইংগ্রগুদেশে ও ফ্রান্সদেশে মহোদ্যোগ হইতেছে 
এবং তাহাতে যেরূপ সকলেই ক্রুতকাধ্য হইয়াছেন তাহা শুনিলে আশ্চধ্য বোধ হয়। এরূপ 
দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা এমত সুশিক্ষিত হইয়াছে যে অবিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা যর আপনার 
জীবনোপায় কর্মক্ষম হ্ইয়া কালক্ষেপণ করিতেছে তদ্দপ এ ব্ক্তিরাও আপন২ জীবনোপায়ী 
হইতেছে । লগুন নগরের সঙ্সিহিত এক পা?শালা় প্রায় দুই খত মূক ও বধির ত্রিশ বসরাবধি 
বিদ্যাপ্রাঞ্থ হইতেছে এবং যাহারা সেই স্থানে প্রাপ্তবিদ্য হইয়াছে তাহারদের মধ্যে অনেকেই 
দপ্তরথানায় মুহরির কর্ম করিতেছে । ইউরোপে এমত ব্যক্তিরদিগকে বিদ্যাানের যে উপায় 
থষ্টি হইয়াছে তদুপায়জ্ঞ কেবল নিকল্স সাহ্ববযতিরেকে ভারতবধধের মধ্যে অন্য কেহ নাই 
এবং বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে যদি কোন ইউরোপীয় কি এতদেশীয় লোকেরা বালকেরদিগকে 
তাহার নিকটে নিযুক্ত করেন তবে তাহারদের উত্তম বিদ্যাপ্রাথধিতে তাহারা অত্স্ত তুষ্ট ও 
আশ্চধ্য বোধ করিবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । 


(৭ আগষ্ট ১৮৩০ | ২৪ শ্রাবণ ১২৩৭) 


খ্দিও" পূর্বব২ রাজ্যাধিকারে অর্থাৎ কি হিন্দুরদের রাজাসময়ে কি মুসলমানেরপের প্রভূত 
কালে বিদ্যার চচ্চা এবং অনুশীলন না ছিল এমত নহে কিন্তু ব্রি/টস রাজ্যকাঁলীন সর্বসাধারণ 
উপকারার্থে বিদ্যা বৃদ্ধি নিমিত্ত যেরূপ আয়োজন ও উদ্যোগ হইতেছে এতাদৃক না কোন 
গ্রস্থেই দৃশ্য হয় না কোন ইতিহাসেই শুনা যায় আমারদের দেশের পূর্ববাবস্থা আর বর্তমান সময়ে 
বিদ্যার আলোচনা উপলব্ধি করিলে আকাশ পাতালের ন্যায্স প্রভেদ জ্ঞান কর! উচিত হয় অপর 
কলিকাঁত। রাজধানী এবং ত্দন্তঃপাতি স্থানে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন তাহারদের 
যা দশ সহ হইতেও অধিক হইবেক আর তাহারদের পাঠের জন্থ ধাহারা প্রবৃত্ত আছেন 
তাহারা তদবুদ্ধিজন্ত নানাবিধ গ্রন্থদ্বারা পাঠের দিন২ স্থলভ করিতেছেন ইহাও তদ্বৃদ্ধির এক 
বিশেষ কারণ হয় বিদ্যাদান সর্বাপেক্ষাই শেষ্ট হয় যেহেতুক বিদ্যা না দস্থ্যকতৃক অপহৃত 
হইতে পারে না ব্যয়েই ক্ষয় হয়না অন্ত কোন উপাধিঘ্বারাই অপচয় হইবার সম্ভাবন! 
আঁছে বরং বিদ্যা শিক্ষাজন্ত জ্ঞানোতপত্তি এবং তদ্ধেতু লোকের মোক্ষপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
রহিয়াছে এবং অন্ত২ নানাবিধ বিদ্যা উপার্জন হেতু বিষম্প এবং অর্থ লাভের আশ ও ততবার! 
পরিবারাদির ভরণাঁদি ও নানামতে দানাদি ক্রিয়া সমাপনের বিলক্ষণ উপায় হইয়া! থাকে 


২৩৬ গাদ পাত্রে সেক্কান্েত্র কথা 


অতএব যখন এক বিদ্যার অস্তঃপাতি এতাবৎ লাভের এবং উপকারের সম্ভাবনা রহিয়াছে 
তখন বিদ্যাপেক্ষা যে অন্তান্ত দানের শ্রেষ্ঠত্ব আছে এমত স্বীকার কদাপি করা যাইতে পারে ন৷ 
সুতরাং তন্দাতা কিপধ্যস্ত যশম্বী হইবে তাহা কথন প্রয়োজনাভাব ইত্যাদিস্থচক যে পত্র 
প্রাপ্ত হয়া গিয়াছিল রক্ষকের অসাবধানতাহেতুক উক্ত পত্র প্রাপ্ত হওয়৷ যাইতেছে ন! সুতরাং 
লেখক পুনরায় প্রেরণ করিলে প্রচার করা যাইবেক। সং কৌং 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ 1 ২৩ ভাদ্র ১২৪৭) 


ভারতবধের মব্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্য। প্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্রসম্পাদকেরা যতই 
লিখেন বোণ হয় গবর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না কেন না তিনি শ্রুতিপাতত করিলে 
এতদিনে ভারতবধণ পরিপূর্ণ বিদ্যার ভাগ্ডার হইতে পারিত কিন্তু তাহা না হওয়াতেই 
ভারতবষের মধ্যে ইউরোপীয় রাজার অধিকারের প্রায়াংশ অরণ্যময় রহিয়াছে আমরা এমত 
কহিতে পারি না যে গবর্ণমেন্টি ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে এতরদশীয় লোকের বিদ্যাশিক্ষা 
প্রতি ব্সর কিছু ন! দিতেছেন যেহেতুক এডুকেশন সোসৈটাই তাহার প্রমাণ রহিয়াছেন কিন্ত 
আমারদিগের উপর গবর্ণমেণ্ট এমত কোন আজ্ঞ। দেন নাই থে প্রতি বৎসর লক্ষ টাকা কি কম্মে 
বায় হইতেছে তাহার জিজ্ঞাসা করিতে পারি অতএব সুতরাং পূর্বোক্ত সোসৈটির বিবেচনাতে 
যে বিদ্যায় খরচ কর! উচিত বুঝেন্‌ তদথে ই খরচ করিতেছেন কিন্ট এইমাত্র কহিতে পারি এ 
খরচের দ্বারা ভারতবধের সর্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পয্যস্ত তাহার 
কিছু জানিতে পারি নাই এ কমিটির দ্বার৷ এতদ্দেশের কতক বিদ্যালয় চলিতেছে ইহা আমর! 
অস্বীকার করি ন কিন্তু তাহাতে শহরসম্পকীয় কতক লোকেরই উপকার দশে এবং এখনও 
পল্লী গ্রামের দুর্ভাগ্য প্রজার! যেরূপান্ধকারে ছিলেন সেইবপই রহিয়াছেন আর সংস্কৃত বিদ্যালয়েতে 
গবর্ণমেন্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তন্বার সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই কেনন। সেখানে 
কেবল ব্রাঙ্মণ ভিন অন্য জাতির বিদ্যাভাস হয় ন| ধখন গবর্ণমেণট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত 
ন| করিয়াছিলেন তখনও স্থানে চতুগ্পাঠা ছিল এবং তাহাতেই ব্রাঙ্গণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস 
নির্বাহ হইত আর এখনও দেশে২ সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠা আছে অতএব গবর্ণমেণ্টের 
আন্গকুল্যব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভাসের বড় গতি হয় ন৷ এবং সে বিদ্যার দ্বারা কেবল বাবস্থা দি 
দানভিন্ন শাসনাদি কর্মের কোন উপকার নাই অতএব যে বিদ্যা শিক্ষাতে লোকের অন্ধকার 
দূর হইয়! রাজশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপণ করাই 
ধাশ্মিক দয়ালু রাজার উচিত কম্ম কিন্ত গবর্ণমেন্টের অধিকারভিন্ন কোন অন্ত দেশীয় লোক যদ্যপি 
আমারধিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে তোমারদের রাজ। দেশে গ্রামে নানাবিধ বিদ সংস্থাপিত 
করিয়াছেন কি ন! তাঁহার উত্তরে লজ্জায় অধোমুখ হইয়া আমারদিগকে অবশ্তই কহিতে হইবেক থে 
না, অতএব আমারদিগের রাজার এই অধ্যাতি দূর করা অত্যাবন্তক কিন্ত গ্রামে২ বিদ্যালয় স্থাপিত 
না করিলেও তাহ! দুর হইবেক না ঘদি কহেন তাবদধিকারের গ্রামে২ বিদ্যালিয় স্থাপিত করা অনেক 


শিক্ষা ২৩৭ 


বায় সাধ্য তাহ! স্থসিদ্ধ হওয়! কঠিন তবে তাহার এই এক উপামন আমর! দেখিতেছি বোধ হয় 
এরূপে গবর্ণমেণ্টের অল্প খরচেই তাহ। স্থপসিদ্ধ হইতে পারিবেক তাহা! এই যে গবণমেন্ট 
বাপি অন্ু্রহপূর্বক তাহার অধিকারের প্রতি গ্রামের প্রজারদের উপর যোত্রান্ুদারে এক২ 
চাদার আজ্ঞা করেন তবে তাহার আজ্ঞারোধ কোনপ্রকারে হইবেক না স্থতরাং ধাহার যেমত 
সাধ্য তদস্থলারে এ চাদাতে অবশ্ঠই দিবেন এবং তাহাতে দুই আনা, চারি আনা, এক আনা- 
পধ্যস্তও থাকে পরে এ 'চাদার দ্বারা গ্রামেং ইন্গরেজী বিদ্যালয্বের যত সাহায্য হয় তাহার 
অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটিহইতে দিলেই স্থচ্ছন্দে সর্বত্র বিদ্যালদ্ধ চলিতে পারিবেক 
এবং তাহাতে এডুকেশন কমিটিরও অনেক ভার সহিতে হইবেক ন! নতুবা আমরা বে দেখিব 
কেবল গবর্ণমেন্টের খরচে প্রতিগ্রাষে বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া লোকের অন্ধকার দূর হইতেছে 
এখনও সে কাল কালের মধ্যে গণিত হয় নাই ইতি ।-__স্ধাকর। 


(২৫ এপ্রিল ১৮৩৫ 1 ১৩ বৈশাখ ১২৪২) 

শ্রীযুত দপণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরে 1--...যুবারদের উপদেশ থাকিলে পরিবারের ও 
রাজের মধ্যে যেমন উপশান্তি ও সুখের সম্তাবন। কর! যায় এই প্রঘক্ত এতদ্দেশে ইঙ্গলগাধিপতির 
অধিকার হওয়াতে প্রজারদের মুখ জন্ত নান! চত্ষ্পাগ্যাদি স্থাপন করিয়া! তাহারদের বিদ্বাদান 
করিতেছেন ভূরি২ পিবিলসম্পকাঁম মহাশয়ের নিয়ত অক্ধগ্রহপূর্বক এ সকল বিদ্যালয়ে সাহায্য 
করিতে মনোযোগ করিতেছেন এবং নিয়মানিয়ম এমন চজন করিতেছেন যাহাতে করিয়। 
ধরায় প্রচর বিদ্যা হয় এবং কল্পন। করিতেছেন কি প্রকারে তাহারদের শীঘ্র অভীষ্টলাভ 
হয় এই অনুভব করিয়া বিদ্যালয়ে ভিন্নং পাঠস্থান করিয়াছেন এবং সময়ে ছাজ্রেরদের গুণাঙ্্যায়ি 
পাঠের পৃদ্ধি ও হ্রাস করিতেছেন এবং পরীক্ষা লইয়া বংসরে২ প্ুরদ্ধার করিতেছেন । 
হহাতে করিয। যুবারদের মনে এমন ঈবা জন্বিয়াছে যে তাহার। পরস্পর বড় হইবার চেষ্টা 
সর্বদ| করিতেছেন। এবং বাঁষিক পুরফ্ার গ্রন্থ পাইবার জন্তে অন্তঃকরণের সহিত উদ্যোগ 
করিতেছেন । কেন না তাহারা তাহা মধ্যাদ! স্বরূপ জ্ঞান করেন। এই সকল মহাশয়েরদের 
মানস প্রায় পূর্ণ হইয়াছে কেনন। এ মকল ছাত্রের৷ অতুল অধ্যয়ন করিয়াছেন তাহারা শিল্প 
বিদ্যাতেও নিপুণ এবং গদ্য ও কবিতা এমত লেখেন বোধ হয় যে তীহারর্দের ব্বদেশীয় 
ভাষাতে তাহারদের হন্তহইতে থে সকল গ্রন্থ প্রকাশ পাইতেছে। তাহ। দৃষ্টি করিলে বৌধ 
হইতে পারিবেক তত্রাপি গবর্ণমে্টহইতে কুপণীয় মনোনীত হইয়া! তাহারদের গ্রণাগুণের 
পুরফার হয়না । কালেজ আরম্তাবধি অবাপব্যন্ত অনেক ধীর ঘুব। প্রশংস৷ পত্রের সহিত 
কালেজহহতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন । এবং অন্ত২ ভারি২ ক্লাশহইতে বহির্গত হইয়াছেন । তীহাঁরদের 
মধ্যে অত্যন্প উচ্চপদ ধারণ করিয়া উচ্চব্তেন গ্রহণ করিয়া শ্রমের ফল প্রাপ্ত হইতেছেন 
আমি জ্ঞাত আছি ঘে কালেজের ছাত্রের মধ্যে কেবল তিন জন যোগা পদ ধারণ করিতেছেন 
গবর্ণমেপ্ট এতদ্িষয়ে কিছু সহকারিতা করেন নাই কেবল তীহারদের পিতা ও বন্ধগণের দ্বার! 


২৩৮" সংবাদ পাত্রে সেক্কান্েত কথা 


হইয়াছে যাহাহউক আমি তীাহারদের নাম ও পদ লিখিতে বাঞ্চা করি বিশেষতঃ বাবু হরিমোহন 
পেন মিন্টের বুলিয়ন রক্ষক বাবু হ্রচন্র ঘোষ জঙ্গল মহলের সদর আমীন এবং বাবু 
নীলমণি মতিলাল সরিফ আগীদের দেওয়ান এতত্তিন্ন অনেকে কোং আপীসে অত্যল্প বেতন 
এবং নামান্য কেরাণিরদের সহিত তুলা পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এ সকল কেরাণিরা কেবল 
কএক মাস লেখার অভ্যাস করিয়াছে মাত্র দপ্তর মনিবেরা অনায়াসে ইহ! জ্ঞাত হইতে 
পারেন যদ্যপি কিঞ্চিৎ পরিশ্রম লইয়া তাহারদের পরীক্ষা করেন তবে তাহারদিগকে কোন কশ্ে 
উপযুক্ত দেখিবেন না বরং হিংসাদি ঘ্েষ করিতেই দীনহীন কালেজের ছাত্রসব ম্বতাবের 
প্রয়োজনাভাবে এই নীচ কর্ম স্বীকার করিয়াছেন। হায় তাহারদের মধ্যে অনেকও 
কম্মচ্ত আছেন। 

এতন্লিমিত্ত আমি মহাশয়ের নির্মল দর্পণ দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
কর্গোচর করিতে প্রার্থনা করি থে এ সকল ছাত্রের! বহুকালাবধি কালেজে অধায়ন করিয়। 
ইঙ্গরেজী বা্গল৷ এবং পারসা ভাষাতে নিপুণ হইয়াও স্তায় পাঁরিতোধিক না পাইয়! সামান্য 
কেরাণির সমপদী হইলেন। জুর্দিসি়াল ও রেবিনিউসম্পকীয় থে সকল উচ্চ পদ প্রকাশ 
পাইয়াছে তত্রাপি & সকল ছাত্রেরা অর্থ ও বন্ধু বিরহজন্য এ সকল পশৃশ্য হইক্সাছেন 
ঘদ্যপি শ্রীলপ্রীযৃত গবব্নবু জেনবল বাহাদুর কালেজের ভা্জেরদের পন্সে সহকীরিত। করিয়। 
এ পদ্াভিষিক্ত করেন যেহেতু তাহার সহকারিত! ব্যতিরেকে এই পদ পানের তাহারদের 
কোন সপ্তাবনা নাই তবেই তীহারদের পরিশ্রম ও গুণের নথাথ পুরফার হস! আমি 
মনে করি তাহারা এই সকল কর্মে হস্তার্পন করিলে প্রজাদের কিছু অন্গুখ না হইয়৷ বরং স্থথজনক 
হইবেক কেনন! তীহারদের সখ বিবেচনা ও ম্মরণ ও যথার্থতা আছে। ইতি ৬ বৈশাখ । 
কলিকাতা ১৮ আপ্রিল ১৮৩৫। কালেজিনাং মঙ্গলাকাজিকিণঃ। 


(৯ মে ১৮৩৫ 1 ২৭ বৈশাখ ১২৪২) 
পাঠক মহাশয়ের শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইবেন যে কলিকাতাস্থ বিদ্যাধ্যাপনের সাধারণ 
কমিটির সাহেবের ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষাবিষয়ে লৌকসকলের উদ্যোগতৃষ্টে তাহার পৌষ্টিকতা 
করিতে ইচ্ছুক হইয়া ইঙ্গরেজী ও দেশীয় ভাষাতে বিদা। প্রদানের নিমিত্ত পাটনা ঢাক। 
হাজারিবাগ গুয়াহাটি এবং অন্ঠান্য যে স্থানে বিদা। শিক্ষার কোন উপায় নাই সেই সকল 
স্থানে পাঠশালা স্থাপন করিতে স্থির করিয়াছেন । 


(১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ 1 ৩ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


রাজশাহী। __কিয়ৎকাঁলাবধি প্রীযূত ডবলিউ আদম সাহেব গবর্ণমেন্ট কতৃকি মফঃসলনিবাসি 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের শিক্ষাবস্থার তন্বাবধারণ কার্যে নিযুক্ত হওয়াতে তাহার কতকাধ্যতাবিষয়ে 
দ্বিতীয় রিপোর্ট সংগ্রতি প্রকাশ হইয়াছে । তাহাতে জিলা রাজশাহীর বিশেষতঃ নাটুর পরগণার 
তাবদ্িবরণ লিখিত আছে।'*' 


শিক্ষা ২৩৯ 


হিন্দু চতুষ্পাঠা অর্থাৎ যাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রের অধায়ন হয় তাহা অধিক । নাটট্ুরে অন্ন 
৩৮ চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে ৩৯৭ জন ছাত্র অধায়ন করেন। নাটুরের থানার শামিলে সংস্কৃত 
বিদ্যালয়ের যে এতদ্রপ প্রাচ্ধ্য আছে তাহার কারণ এই যে ৫০ বৎসর হইল এ স্থানে ৮ প্রাপ্ত। 
রাণী ভবানীর দরবার ছিল। এ রাণী অশেষ ধনশালিনী এবং সংস্কৃত বিদ্যাবিষয়ে অধিক 
প্রতিপোঁধিণী ছিলেন কিন্তু শ্রীধুত আদম সাহেব লেখেন যে এইক্ষণে এ তাবৎ জিলাতেই বিদ্যার 
হাঁস হইতেছে অতএব এ সকল লোকের অজ্জঞানতার আর বৃদ্ধি না হয় তদর্থ গবর্ণমেণ্টের কোন 
প্রতিকার অবশ্য কর্তব্য ।**" 

নাটুরের থানার শামিলে বালিকারদের নিমিত্ত পাঠশালামাত্র নাই অতএব 
কহা যাইতে পারে তাহার! নিতান্তই অবিদ্যার মধ । এ জিলায় প্রায় ৫০1৩০ ঘর ভারিং 
জমিদার আছেন তাহারদের মধ্যেও অধিকাংশ স্ত্রীও বিধব। কথিত আছে যে তীহারদের মধ্যে ছুই 
জন অর্থাৎ শ্রীমতী রাণী ক্্ধ্যমাঁণ ও শ্রীমতী কমলমণি দাসীর বাঙ্গাল! লেখাপড়! ও হিসাবকিতাবে 
বিলক্ষণ নিপুণতা আছে অবশিষ্টারদের মধ্যে কেহ২ অপেক্ষারুত কিঞ্চিৎ২ জানেন আর সকল 
কেবল অজ্ঞানা অতএব এঁ জিলার লোকের! কি দুর্দিশাজনক অজ্ঞানান্ধকারে অঙ্গ দৃষ্ট হইতেছে 


(১৮ মাচ ১৮৩৭ | ৬ চৈত্র ১২৪৩) 


শ্ীযুত দর্পণিপ্রকাশক মহাঁশয়বরাবরেষু।__-সংপ্রতি অনেক দিবসের পর ঘোর অচৈতন্যতা- 
হইতে এতদ্দেশীয় লোকের! মন উত্থাপন করিতেছেন ও শোধনর্গে বহুকালাবধি চলিত কোন 
আচার ব্যবহারের ব্যাবৃত্তি করিলে তৎকর্মে পৃর্ববৎ কুৎসা ও ঘ্ণ। এই মহানগরের মধ্যে প্রায় 
কেহই করেন না এবং সভ্যতা ক্রমে প্রায় তাবৎ লোকের উত্তর২ বৃদ্ধি প্রাপু হইতেছে । অতএব 
এমত বিশিষ্টকালে কম্মিন্চিৎ আলোক নাহ বিষয়ে পাঠকবর্গের মনোষোগ অর্পণ করাইতে অহঃযু 
অপবাদ বিন। মহাশয়কে অনুরোধ করিতে পারি । বৈদ্যশান্সে অনভিজ্ঞ কপিরাজের চিকিৎসাতে 
যে কত সংখ্যক লোকনষ্ট হইয়াছে তাহ! এইক্ষণে পরি ভাষায় উক্ত হইয়া থাকে আর আমারদিগের 
মধ্যে ধাহার। কিঞ্িৎ জ্ঞান প্রা্ হইয়াছেন তাহার! জর ও অন্যান্য সামান্য রোগে ইউরোপীয়ানের- 
দ্রিগের চিকিৎসার গুণ অল্প২ বুঝিতেছেন অতএব কেবল কালের গতির দ্বারা মৃখ” কপিরাজের- 
দিগের বাবসায় শেষ হইতে পারে। কিন্তু প্রসবানম্তর স্বীলোকেরদের ও তদ্গর্ভজাত সন্তান- 
গণের চিকিৎসাশোধন সম্বন্ধে এপয্ন্ত কোন অনুরাগ দেখা যায় নাই এবন্তত অনুস্থতাসময়ে অনভিজ্ঞ 
কপিরাজেরও চেষ্টা কেহ করেন না সর্বাপেক্ষা মহৎ এই শ্ৈণ পীড়া উপস্থিত হইলে সকলে কেব্ল 
ছুই এক জন নিবেধ নারীকে কর্ম সমর্পণে পারগা জ্ঞান করেন৷ আমি বৈদ্য শাস্ত্রের বও জানি 
না এবং এই নিমিত্তে শাস্ত্র সিদ্ধ কোন উক্তি করিবার যোগ্য নহি বটে কিন্তু তথাপি প্রস্থতিকা ও 
প্রনৃতির চিকিৎসা এতাবৎ নিদগ্জা ও অসঙ্গত্যন্থিতা যে অনেক মতে অনিষ্টজনক বলিয়। তাহার 
নিন্দা করিতে আমার সংকোচ নাই ভূরিং নারী এ কালের কর্মকত্রার মৌঢাতাতে নষ্ট হইয়াছে 
অনেক২ নিরাশ্রয় শিশুও এ কারণ ছুই তিন দিন মাত্র ইহ জগতে বাচিয়া লোঁকান্তর প্রাপ্ত 


২৪৩ লাওব্াদ পত্রে সেক্কানেেব্র কথা 


হইয়াছে আর এতদেশে সভ্যতার বুদ্ধি হইলে যখন আমারদিগের গৃহিণীর। রন্ধনাদি হেয় কম্মের 
পরিশ্রম ত্যাগ করিয়া সুস্্রতর কার্যে নিযুক্ত হইবেন ইহাতে সুতরাং যখন তাহারদের সর্বদা কষ্ট 
সহ্য অভ্যাস অভাবে শরীর কিঞ্চিৎ স্থথী হইবেক তখন এ রূপ মূখ” চিকিৎসাতে আরো অনেকের 
মৃত্যু হইবেক। কি আশ্চষ্য ধে অনেক জ্ঞানবান লোকেও বলিয়া থাকেন ষে প্রজলিত অগ্নির 
উত্তাপ ও রনগুন তৈল ও রুষ ব্্ণদ ধূম ও উষ্ণ মাল! ও তীব্র রৌদ্র এমকল আমারদিগের 
শরীরের হিতকারক কেন না আমর। কেবল শাক মত্্য খাইয়া থাকি ইউরোপীয়ানদিগের 
চিকিৎসার বিষয়ে ইঠার! স্বীকার করেন বটে ষে দ্রাক্ষারস ও মাংসভূক শরীরে এ সকল উষ্ণ- 
দ্রব্যের অভাব হইলে হানি নাই এবং ইউরোপীয়ান শ্ত্রীবিষয়ে ইউরোগীয়ান চিকিৎসাতে ইহারদের 
কোন অসন্মতি নাই কিন্তু মানব দেহের প্রকৃতিতে এক্যতাপ্রযুক্ত সকলের শারীরিক ধর্ম যদ্যপি 
স্বভাবতঃ সমান হয় তবে আহারে কিঞ্চিৎ ভেদহেতুক শারীরিক ধর্মে এমত বৈলক্ষণ্য কখন হইতে 
পারে না যেযাহাতে এক জনের মৃত্যু হইতে পারে তাহাই অন্তের জীবনের মূল্য হইবেক 
এতনিমিত্ত আমারদিগের স্বদেশীয় চিকিৎপাতে আপত্তি না করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসাতে 
সম্মত হওনে গুক্তি নাই । 


আর কেবল তর্কদ্বারাতেই যে আমি স্বদেশীম্ক চিকিৎসাতে আপত্তি করিতেছি এমত নহে 
অনেকে যে মীমাংস। সিদ্ধান্ত বাক্যে নিতান্ত বিশ্বাস করেন না তাহা আমি জানি এবং আমারদিগের 
নারীররদের প্রসবসময়ে ঝাল ও তাপের বারণে কোন হানি হইতে পারে কি না এবিষয়ে আপনি স্বয়ং 
অনেকবার মনে সন্দেহ করিতাম কিন্ত নিজ পরিবারে প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ দ্বারা যে এবিষয় 
সপ্রমাণ করিতে পাঁরিতেছি ইহাতে আনন্দিত আছি। অতএব মহাশয়ের এতদেশীয় পাঠিকগণকে 
তীহারদের নিজ পরিবারের ভন্দুতার জন্য বিনীতি করি যে তাহারা আমার বাক্য শ্রবণ" করুন 
আমারদিগের কোন স্ত্রী লোকের সন্বন্ধে ইউরোপীয় চিকিৎস| কখন শুনি নাই বটে তথাপি কএক 
দিবগ হইল আমার ভাধ্যার অপত্য প্রসব কাল প্রাপ্তেকি কর্তব্য ইহাতে আমার কোন সন্দেহ 
জন্মে নাই ইউরোপীয় চিকিৎসকের! যথাথ শাঙ্জী ও তীহারা যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিম্বা যথার্থ 
নৈয়াস্সিক বিচার বিনা কোন ম্ত স্থাপন করেন না ইহা জানিতাম আর বহুকালের রচিত 
গ্রন্থের বচন দ্বার। এতদেশীয়েরা যে অন্ধবৎ চালিত হইয়। প্রাচীনেরদের সর্ববজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রশংস। 
কারলে মহাপাপ জ্ঞান করেন ইহাও জানতাম । অতএব যাহা কেবল প্রাচীন গ্রন্থ কর্তীরদের 
আধ্যাত বুদ্ধি নিদ্ধ বচনমাত্র তদপেক্ষ! প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধমত যে সত্য হইবেক ইহা আমার সম্তবা 
বোধ হইল এপ্রযুক্ত এ উক্ত বিষয়ে প্রসব গীড়া উপস্থিত হইলে আমি ডাং মাকষ্টন সাহেবের 
পরামর্শা্যায়ি হইতে মনস্থির করিলাম ইহার কএক মাস পূর্বে আপনার জ্বর সময়ে এই ভাক্তরের 
চিকিৎপাতে আরোগ্য গ্রাপ্ডে তাহার প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল আর প্রসব পীড়ার 
কয় দণ্ড পরে সন্তানের জন্ম হইবেক এবিষয়ে তাহার বাক্য সত্য হওনে তাহার পরামর্শ পালনে 
আমি আরে! সাহস প্রাপ্ত হইলাম সামান্তব্রপে অন্মদীয় জ্ীগণের যে চিকিৎসা হইয়া! থাকে তদপেক্ষা 
এই চিকিৎসা সুক্মতাতে ও অক্েশদতাতে অবশ্যই শ্রেষ্ট প্রন্থতিকা ও প্রস্ততি বহিস্থিত বায়ুর হিম 


শিক্ষা ২৪১ 


হইতে আবৃত হইলে দগ্ধকরণার্থ আর কোন অগ্নিকুণ্ড করা যায় নাই উত্তপ্তকরণার্থ তাপ কি উষ্ণ 
করণার্থ মসাল! কুষ্ণ বর্ণ ধুম কি শরীর দুস্পৃশ্ত ও দুণ্তেনকরণার্থ রঙ্থুন তৈল এসকলের কোন 
ব্যবস্থা হয় নাই দেহের প্রকৃতি প্রযুক্ত নভাবতে| বাঁহা ভবিতব্য তাহাতেই ভাং সাহেবের সন্মাত 
ছিল কেবল যাহাতে কচিত হানি হইতে পাবিত ন। অথচ কোন২ প্রকারে ভালহইতে পারিত 
এমত ওুঁধধের প্রলেপ হইয়াছিল এইরূপে দশ দিনের মধ প্রস্থতিক! ও প্রন্থতি সুস্থ হইয়াছিল 


এবং যে অনিষ্টকারক ওুঁৎধের ব্যবহার চলিত আছে তদ্বাতিরেকে এই ঘোর ভয়ঙ্কর অবস্থার 
উত্তরণ হইয়াছিল। 


সম্পাদক মহাশয় ডাং মাকষ্টন সাহেবের চিকিৎসাতে ইউরোপীয় বৈদ/শাস্ত্রহইতে আমর 
পরিবারের যে হীত হইয়াছে তাহাতে আমার এমত চমৎকার বোধ হইয়াছে যে স্বদেশিরদিগকে 
তাহা জ্ঞাপন না করিয়! থাকিতে পারিলাম ন! ইহাতে আমার বাসন। এই যে ইার। উক্ত বিষয় 
বিবেচনা করি! ভরসান্বিত হন এবং রোগ উপস্থিত হইলে যথার্থাভিজ্ঞ লোককে আমন্ত্রণ করেন 
দরিদ্রেরা অর্থাভাবে ইহ। করিতে পারে না কিন্ত ভাগ্যবান ও মধ্যবীত লোকের ধাহারদের 
অনটন নাই তাহার! অল্প ব্যয়ে প্রাপ্তব্য অভিজ্ঞ ডাক্তর থাকাতেও যদাপি মূর্খ কপিরাজেরদের 
হস্তে আপনাঁরদিগের নিজ পরিবারের জীবন সমর্পণ করেন তবে তাহারদের দোষের কোন মাঞ্জন 
নাই যাবৎ ইহারা মূর্খ কপিরাজের আদর করেন তাবৎ বিদ্যার পক্ষে অনেক হানি হইতেছে 
সুতরাং মনুষ্যেরদের অনিষ্ট হইতেছে এবং যদ্যপি ধনীরা। যাহ। কর্তব্য তাহ! করেন তবে দরিদ্রেরও 
ভাল হইবেক কেন না যখন তাঙারা বারঘ্বার ডাক্তরের আদর করিবেন তখন ইহার। বিনা 
বেতনে দরিদ্রের প্রতি মনোযোগ করিতে পারিবেন । 

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। 


(২ সেপ্টেগ্কর ১৮৩৭। ১৮ ভান্্র ১২৪৪) 

প্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাএসবরাবরেধু আপনি অন্ুগ্রহপূর্ববক নীচে লিখিত কএক 
পতক্তি দর্পণৈকপার্খে স্থানদান করি বাধিত করিবেন । 

দেশের নান। স্থানে গবর্ণমেন্ট বাঁলকেরদের বিদাভ্যাসাথ যে নান পাগশান্। স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাতে বালকেরদের অত্যুত্তম রীতি ও বিদ)| ও আচার ব্যবহার হইতেছে 
এবং তাঁহাদের বিদণার উন্নতি দেখিয়া আমারদের আশ্চধ্য বোধ হইতেছে ফলত: ছাত্রেরদের 
মধ্যে অনেকে ইঙ্গরেজী বিদ্যাতে সম্পূর্ণরূপ পারদর্শী হইয়াছেন কিন্ত আমারদের থেদের 
বিবয় এই যে বঙ্গভাষার অন্শীলনবিষয়ে গবর্ণমেন্টের কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ নাই এ ভাষা 
এইক্ষণে প্রায় লোপ পাইল। হুগলিপ্রভৃতি নান! স্থানে গবর্ণমেণ্ট বনুতর পাঠশাল স্থাপন 
করিয়াছেন তাহাতে আমারদের মহোপকার হইতেছে বটে কিন্তু ফ্্যপি এদেশীয় বালকেরদের 
নিমিত্ত কতিপয় বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপন করেন তবে আরো! উত্তম হ্য়। বালকেরদের নিম্বত 
ইঙ্গরেজী পুস্তক পাঠ করাতে গ্রায় বঙ্গভাষাভ)াসবিষয়ে অনুরাগ গত হইয়াছে বঙ্গভাষা কিছুমাত্র 


৩১ 


২৪২, সওষ্বাদে পত্রে লেক্ষাত্নেক কথা 


না জানিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষ। শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্ণমেন্ট অনুগ্রহপূর্ববক নান! স্থানে 
বঙ্গভাষার বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে ব্গদেশীয় বালকেরা বঙ্গভাষ৷ কিঞ্চিৎ জানিতে 
পারেন ।--:৬, 0, 09. 


(২৩ জুন ১৮৩৮ । ১০ আষাঢ় ১২৪৫) 


সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে গব্ণমেন্টের সাহা ।--সংপ্রতি এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ আসিফ্কাটিক সোসাইটির সাহেবেরা শ্রীযুক্ত কোট অফ ডেরেক্তর্স 
সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করাতে তাহার সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ মাসিক ৫০০ টাক! 
ব্যয় করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহ্‌| শুনিষ্ক। আমরা পরমাহলাদিত হইলাম যেহেতৃক আমারদের 
নিয়ত এমত বোধ আছে যে সংস্কৃত উত্তম গ্রন্থ সকল লোপ না হয় এবং এ সকল গ্রস্থ 
শুদ্ধ ও উত্তমরূপে মুদ্রিত করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত। 


( ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫) 


***শুনিতে পাই যে স্দরলেগ্ড সাহেব জেনেরল ইনিকষ্টিকসেন কমিটির সেক্রেটরি পদ 
পরিত্যাগ করিবেন এবং তাহার এ কম্মে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলির কালেঙ্গের কশ্মের 
প্রেন্সেপেল আছেন তিনি এ কর্ম প্রাপ্ত হইবেন। 

পরন্ত এ পাঠশালাতে অন্ত এক কন্ম খালি হইবে সেই কণ্ম নির্ববাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত 
মন্তয্যের সাপেক্ষ! করিবে কারণ এই তথছিবয়ে বিস্তর সময় অপেক্ষা করিবে প্রধান পাঠশালার 
ছাত্রর্দিগের বিদ্যাত্যাস বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিতে হইবেক। 

এতদ্রপ প্রকাশিত আছে যে সদরলেণ্ড সাহেব তাহার এ সক্রেটরির কর্ম অত্যন্ত 
পরিশ্রম এবং উৎসাহ দ্বারা কন্ম নিষ্পন্ন করাতে এ কমিটির সাহেবের সদরলেণ্ড সাশ্েব 
কন্ম পরিত্যাগ জন্য অতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিবেন ডাক্তর ওয়াইজ মাহেবকে এ কে 
নিষুক্ত করাতে আমর! বোধ করি যে সদ্বিবেচন। হইয়াছে পরিবর্তের কারণ এই বে এ বর্খে 
উক্ত সাহেব প্রবর্ত হইয়া সর্বদা নৈপুণ্যরূপে কশ্ম নির্বাহ করিবেন পরন্ত এই প্রতিজ্ঞাতে 
আমরা প্রশংস1 করি কারণ এই প্রকার বিধান করাতে নিঃসন্দেহে হুগলির এ কর্ম প্রাপ্তি তদর্থক 
অনেকে উৎসাহযুক্ত হইবেন তদ্েশস্থ লোক সকল এতদ্রপ ইচ্ছা করিবেন যে এই বিষয়ে 
উত্তম বিজ্ঞ ব্যক্তি একজন নিযুক্ত করেন এতদ্বিষধ্ে যাহাতে পক্ষাপাত না হয়। 

আমরা শ্রুত হইতেছি যে গবর্ণরমেন্ট কতৃক এই কর্মে হুগলির এক জন সিবিল 
সারজনকে অর্পণ করিবেন আমরা বোধ করিতেছি যে অত্যন্ত মন্দ প্রথমত এ কর্মের 
রীতি পরিবর্তের যে সমস্ত সম্ভাবনা তাহা নিবারণ হয় আমরা এই প্রকার জ্ঞাত আছি 
যে সর্ববদাপরিব্ন বিষয় ভাল নহে কারণ যে বাক্তি নৃতন অধ্যক্ষ হইবেন তিনি সর্বপ্রকারে 
তাহার স্বীয় বাঞ্চিত রীতি সংস্থাপন করিবেন সিবিল সারজনকে নিযুক্ত করিলে শতবার 


শিক্ষা ২৪৩ 


রীতিপরিবর্তের সম্ভাবন। হয় বাঁলকদিগের উপদেশ বিষয়ে যে প্রকার স্থরীতি আন্ছ তং 
পরিবর্তের অভদ্র উপস্থিত হইতে পারে কিন্ত সকল বিদ্যালয্বে ধারাবাহিক বীঁতি থাকিলে 
স্বমজল হয় এতদ্বিষয়ে অপর এক বিবেচন। আছে যে দুই কণ্ন একবাক্তির নির্বাহ কর! 
অতি স্থকঠিন এবং কোন সময়ে এক কম্ম অন্ত কর্তের সহিত সংযোগ হইতে পারে ন। 
এ সারজন স্থিব করিতে পারিবেন ন।ঘে তাহার চিকিৎসার বিষয় কোন সময় প্রয়োজন 
যে স্থানে অত্যন্ত পীড়িত ব্যক্তি আছেন পেই স্থানে ভাহার গমন করিতে হইবেক অতএব 
বালকদিগের শিক্ষা সময়ে পাঠের বৈপরীত্য হইবেক অপর বোপ করি এই দেশের ঘটনা 
নিবারণ হৃইবেক বদ্যপি ডাক্তর ওযাইজ দৃষ্টান্তে বন্তব্য করা যায় যে তিনি উভয় কর্ম 
নিষ্পন্ন করিতেন কিন্ব অন্২ কন্ম স্ুভদ্র রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই। 

আমর জিজ্ঞাসা করি এই কালেজের কম্মের ব্যাঘাত জন্মাইবার যে সম্ভাবন| হয় 
তাহ। নিবারণ করিলে ভাল হইতে পারে না অন্মনাদি জ্ঞাত আছি ঘে এতদ্বিলয়্ করিলে ভাল 
হইতে পারে আমারদিগের এই উচ্ছা যে গবর্ণরমেন্ট এই বি্ষিদ্কে ম্ধাস্থ ন। হয়েন 
গ্রৃতিজ্ঞান্নসারে আজ্ঞ! প্রকাশকরতঃ বহুতর মন্দ হইতে পারে কারণ এ পাঠশ।লাতে নানাবিধ রীতি 
উপস্থিত হইতে পারে কেননা নৃতন অধাক্ষ এ প্রকার আন্মসম্মত আঙ্ঞ। প্রকাশ 
করিবেন। 

উক্ত কর্মব্যতিরেক এডুকেদন কমিটর অধীনে এ কম্ম খালি হইয়াছে শ্রীযৃত বাবু 
রামকমল সেন ষুজাপুর গমন করাতে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি কণ্ম প্রস্তুত আছে এ 
কন্ম পূর্ববেতে ইন্গলপ্তীয়দিগের হইতে নিপ্পন্ন হইত তাহাদিগের স্থ্রীতিগ্রণক্ত এ কশ্ম বিষয়ে 
উত্তম্ণ বিবেচনা হইত আমর। শুনিতে পাই যে পশ্ডিতদিগের এই স্বচ্ছ! যে এ কম্মে 
পুনর্ববার ইন্লগীয় ব্যক্তি প্রবর্ত হইলে ভাল হইতে পারে তাহারা এই প্রকার ব্যক্ত করেন 
যেএঁ কম্ম ইঞ্গলগ্তীয় ব্ক্তি নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালঘের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ 
হয় এবং উক্ত ব্ষষ্ের সপ্রমাণ তদর্থক উলিসেন প্রাইশ টগর সাহেবদিগের নাম সর্বদা করেন 
এডুকেশন কমিটি নিরূপণ করিতেছেন যে এতদেশীস্ক এক বাক্তিকে দিবেন কিন্তু ফদ্যপি 
ইঙ্গলপ্তীয় নিযুক্ত করিলে ইহারদ্দিগের আহলাদজনক হয় তজ্জন্ এবিষয়ে নিবর্ভ হইবেন ন|। 

এই ক্ষণে অন্মপাদি নিশ্চয় রূপে বোধ করি যে সভার এতজ্রগ করা কর্তব্য যাহাতে 
সাধারণ ব্যক্তিদ্দিগের সন্তোষজনক হয় এবং পাঠশালা সংস্থাপিত থাকে । [ জ্ঞানাম্বেষণ - 


ভলাক্ছিভ্ 


পুস্তক 


( ৬ নভেম্বর ১৮৩০ | ২২ কাঙ্িক ১২৩৭) 


***অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু রামমোহন রাঁয় এতদ্বিষয্ক এক অত্যুত্তম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন 
যে দায়ভাগ এতদেশে বহুকালাবধি প্রচলিত অতএৰ শসন্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অন্ুচিত 
এবং এতদ্বিষয়ে এ বাবু যে মহাপরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকের! যে অত্যন্ত 
বাধ্যতা স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 


(১০ জুলাই ১৮৩০ । ২৭ আযাঢ় ১২৩৭) 


শ্রীমদ্তাগবত ।--শ্রীমহধিব্দেবাস প্রোক্ত শ্রীমন্ভাগবত ১৮ অষ্টাদশ স্হত্র শ্লোক এবং শ্রীধর 
স্বামির টাকা চবিবশ সহন্ম এই ৪২০০০ সহম্র শ্লোক বড় অক্ষরে মূল ক্ষুত্রাক্ষরে টীকা তুলাত 
কাগজে প্রাচীন পুস্তকের ধারামত পত্র করিয়৷ ১৭৪৯ শকের বৈশাখে মুদ্রাঙ্কিতারস্ত হয় বওঁমান 
১৭৫২ শকের ৩১ বৈশাখে অর্থাৎ তিন বংসরে সমাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে তদ্গরন্থ গ্রাহকা গ্রগণ্য 
অর্থাৎ ধাহার৷ 'গ্রাহকত্বস্চচক শ্বনাম ব্বাক্ষর করিয়াছেন তাহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত 
হইতেছে কিন্তু কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃসল নিবাসি স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা 
যাইতেছে তাহার! অনুগ্রহপূর্ববক পুস্তকের মূল্য টাকা এবং যেপ্রকারে প্রেরণ হইবেক তাহার 
বাহকের ব্যয় সহিত যে স্থানে পাঠাইতে হইবেক তাহা লিখিয়্া পাঠাইলে অবিলম্বে তাহার নিকটে 
গ্রন্থবর প্রেরণ কর! যাইবেক | 

অপর পূর্বে অনুমান হইয়াছিল গ্রন্থ পাচ শত পত্র হইবেক কিন্তু যে পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক 
অস্কিত হইয়াছে তাহাঁরি টাক! সেই পষ্ঠায় সমাণ্ড কর! গিয়াছে ইহ1 পাচ শত ত্রিশ পত্র হইয়াছে 
তথাচ স্বাক্ষরকারিদিগের নিমিত্তে মূলয অধিক হইবেক ন1। 


স্বাক্ষরকারি গ্রাহকদিগের নিমিত্ত । এক পুস্তকের মূল্য ।************** ৩২ 
এ গ্রন্থের বেষ্টনবন্ত্র ডোর পাটার ব্যয় ।..১.১১*,০১*৮-১৮ * ০০০5১ 
স্বাক্ষরকারিভিন্ন এক্ষণে ধাহারা গ্রাহক হইবেন তীহারদিগের জন্ত |." ***৪ 


এই মূল্য স্থির করা গিয়াছে । 


শিক্ষা ২৪৫ 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮) 


অপর আসল সংস্কৃত এক অমরকোষ সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযস্ত্রালয়হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে । তাহা ক্ষুত্রপরিমাঁণে ১১৫ পৃষ্ঠামাত্র । 
এতদ্দেশে ইঙগলগ্রীয়েরদের আগমনাব্ধি লার্ড হেষ্টিংদ সাহেবের আমলসপধ্যন্ত ভারতবর্ষের 
তাবৎ ইতিহাস গত ১ জান্ুআরিতে শ্রীরা মপুরের যস্্ালয়ে শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশককত ক সংগৃহীত হইয়া 
প্রকাশিত হয় তাহা ছুই বালমে প্রস্তুত হয় প্রত্যেক বালম ৪০০ পৃষ্ঠ পরিমিত । 


( ৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০ ) 


বিজ্ঞাপন ।--সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে সশ্গতি ম্হামহোপাধ্যায় « মৃত্যুগয় 
বি্যালক্কার ভটাচাধ্যকতৃকক রচিত প্রবোধ চক্দিকানামক গ্রন্থ সাঁধূভীষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম 
কাগজে শ্রীরামপুরের মুদাযস্ত্রীলয়ে প্রথমবার মুদ্রাঞ্কিত হইয়াছে গ্রন্থের তাৎ্পধ্যাববোধার্থে নির্ঘণ্ট 
ছপাইয়! দর্পণের সঙ্গে একবার প্রেরিত হইয়াছে তাহাতেই গ্রস্থের তাৎপর্য জ্ঞাত হইয়াছেন যর্দি 
এখনও কেহ জানিতে ইচ্ছুক হন সমাচার পাঠাইলেই পাইতে পারিবেন গ্রন্থের মূল্য ৪ চারি টাকা 
স্থির হইয়াছে যাহার লওনের বাঞ্ধা হয় শ্রীরামপুরের ছাপ!খানাতে লোক পাঠাইলে পাইবেন ইহ! 
জ্ঞাপন মিতি। 


৬ ( ৩১ আগস্ট ১৮৩৩ । ১৬ ভাদ্র ১২৪০ ) 


কিয়ৎকাল হইল আমর এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বঙ্গাদি প্রদেশীয় 
জমীদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৩৩ সালের ১৬ জুন তারিখের রিফামর সম্ধাদ 
পত্রহইতে গৃহীত গৌড়ীয় ভাষাভাষান্তরীরুত হইয়া কলিকাতার রিফার্মর মুঝ্জা যস্থালয়ে বিনামুল্যে 
বিতরণার্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। অতএব অনেককাল পধ্যন্ত আমারদের কতৃক এই কষত্ গ্রন্ 
প্রাপণবিষয়ক স্বীকার দপপণে প্রকাঁশ না হওয়াতে ক্রুটি হইয়াছে। 


(১০ মে ১৮৩৪ । ২৯ বৈশাখ ১২৪১) 


'**বঙ্গদেশীয় বালকগণ আমার অতিপ্রয় এইজন্ে তাহারা! যেন ইঙ্গরেজ বালকের সদৃশ 
জ্ঞানবান্‌ ও সুখী হয় এই আশয়ে শ্রীযুক্ত ডব সাহেবদ্বারা যে ক্ষুদ্র পুস্তক ইঙ্গরেজীতে প্রস্তুত ছিল 
এবং শ্রীযুক্ত এলিস সাহেবদ্বারা বঙ্গভাষাতে প্রস্তুত হইল তাহা আমি তোমারদের হিতার্থে 
ুদ্রান্কিত করিয়াছি । তোমরা যদি তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙগরেজী ভাঁষ| অভ্যাস কর তবে ভদ্দারা 
তোমারদের যথেষ্ট উপকার হইবে ।...সি ই ত্রিবিলিয়ন। 


২৪৬ সংবাদ পত্রে সেক্কান্লেত্র কথা 


(১৭ মে.১৮৩৪ | ৫ 'জাষ্ঠ ১২৪১) 
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(১ নভেম্বর ১৮৩৪ 1 ১৭ কান্তিক ১২৪১) 


শোভাব|জারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেদে অক্িক্ষুদ্রাক্ষরে যে 
ক্ষুদ্র আশ্চর্য এক গ্রস্থ প্রকাশিত হইয়'ছে তাহার এক পুস্তক আমর! পাইয়াছি। তাহার গ্রথম 
পৃষ্ঠে গ্রন্থের ছুই নাম প্রকাশিত আছে অতএব এ গ্রন্থের কি নাম কহিতে হইবে তাহা নিশ্চয় বুঝা। 
গেল না তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা ততৎ্পরে নীতিকথা বলিয়৷ নাম আছে । প্রথম ভাগে 
ফলতঃ বঙ্গভাষাতে যে সকল ইতিহাঁসকথা এইক্ষণে চলিত আছে তাহাহইতে স।রোদ্ধার করিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয্মমক্রমে এবং তাহার আনুকুল্যে এই গ্রন্থ 
বাঙ্গলা ভাষা ইঙগরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থদম্পাদক বাবু শারাদাপ্রসাদ বাস এ 
গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে এই আকারে নাম লিখিত আছে কিন্তু তাহার এই সম্পাদকতাব্যাপারে এইরূপ 
বিছ্য। দর্শান হইয়াছে যে এ মহাশয় শ্রীযুত ন্রিবিলগনন সাহেবের নিমমানুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী 
অক্ষরে অঙ্ছলিপি করিয়াছেন এ পর্দের কাধ্য বাবু যে অতিসংশোধনপূর্ববকই করিয়া! থাকিবেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই এ নৃতন নিয়মের বিষদ্কে তাহার যে অত্যন্ত অনুরাগ আছে তাহা ইহাতেই 
দৃষ্ট হইতেছে ঘে এ নিক্কম তিনি শ্রীধুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নামের উপরিই খাটাইয়াছেন এবং এ 
আধুনিক নিয়মক্রমে তাহার নাম 15474120 লিধিয়াছেন । এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক ছবির 
ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোভাবাজারের মহারাজের রাঁজবাঁচির এক প্রতিবিষ্ব প্রকাশিত 
আছে কিন্তু কোন্‌ ব্যক্তিকতৃকি তাহা! খোদিত বা ছবি হইয়াছে তাহ ব্যক্ত নাই শ্রীযুত সর চাস 
ডাইলি সাহেবও এ ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্থ প্রদীন করিয়াছেন... । 


(১৯ জুলাই ১৮৩৪ | € শ্রীব্ণ ১২৪১) 


ব্জ ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র এক গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপাঁধিপতি রাঁজা « কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র 
বিবরণ এই সপ্চাহে এখানে প্রকাশ হইয়াছে । এ গ্রন্থ ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাপ্রেরদের 
নিমিত্ত ৬ প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি সাহেবের অন্ুমতিত্রমে রচিত হইয়া! ৩২ বৎসর পূর্বে প্রথম 


শিক্ষা ২৪৭ 


ুত্রাঙ্কিত হইয়াছিল। বহু দিবস হইল এ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে অতএব ইদানীং এ.পুস্তকের 
প্রতি গ্রাহকের কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখিয়! স্থমূলোতে তাহা পুনর্ধবার মুদ্রাঙ্কিত করা গিম়াছে। 
প্রথম এ গ্রন্থের মূল্য ৫ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছিল কিন্তু তকালে এ মূল্যেও মুদ্রাঙ্কিত 
করণের বায় পোষাইয়। ছিল না এইক্ষণকার মুদ্রাঙ্িত এ গ্রন্থের মূল্য ॥* মাত্র স্থির 
করা গিয়াছে । যে রাজ! বঙ্গদেশে ইউরোপীযেরদের রাজ্য সংস্থাপন কার্যে অতিনিপুণ 
প্রয়োজক ছিলেন। এবং 'যে রাজা তৎসময়ে অন্যান্য রাজাপেক্ষ। ব্রাঙ্গণেরদিগকে অধিক বৃত্তি 
প্রদান করেন এই গ্রন্থে তাহার রাঁতি চরিত্রবিষ়ক অশেষ বিশেষ রূপ বর্ন আছে এই- 
প্রযুক্ত বোধ হয় থে এই গ্রন্থ লোকেরদের সথপঠনীয় হইবে । এতদ্দপ বৃত্তিদাত ত্গুণপ্রযুক্ত 
এ রাজ! বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধো চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। এ রাজবংশ্যেরা এইক্ষণে 
অতিনিঃহ্ব হইয়াছেন তাহারদের পর্বতন এশ্বধোর সঙ্গে উদানীন্তন অবস্থার এঁক্য করিলে 
বৌধ হয় যে তাহারা একেবারে উদাসীন প্রায় হইয়াছেন। ফলতঃ আমরা শুনিয্লাছি 
এইক্ষণে এ বংশে যিনি রাজা নামধারী আছেন তিনি অতিবিখাঁত স্বীয় পূর্ববপুরুষেরদের 
কৃত বৃত্তির দ্ধ'রাই প্রাণধারণ করিতেছেন । যে রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনব্ষয়ক গ্রন্থ 
এটক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে তাহার সভা বঙ্গ দেশীয় নান| দিগহইতে আগত পণ্ডিতগণেতে সদা 
দেদীপ্যমান। থাকিত। পর্বে আমারদের কল্প ছিল ঘে নবদ্বীপাধিপ রাজার বিরাজমান 
মময়ে যে সকল রহশ্তদম্পাদক কথ। জন্মিমা। অগ্যপধ্যন্ত চলিতেছে তাহ! এই গ্রন্থের শেষে 
প্রকাশ করি কিন্তু বিবেচনা করিয়৷ দেখা গেল তাহা এমত আদিরসাদিঘটিত থে প্রকাশ 
যোগা হয় না। 


( ২৯ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৪ ভাব্র ১২৪২) 


বিজ্ঞাপন ।--সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদূগীতা গ্রন্থ পূর্ব স্থানেং বঙ্গ ভাষাতে 
অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ভাব এমত হুম্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তঙ্জন্তে শ্রীধৃত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ 
মূলের নীচে অস্গরহিত স্বামিকৃত টাকা ও বঙ্গভাষানবাদের নীচেও অস্কলহিত স্বামিরুত 
টাকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়্। এই গ্রন্থ কলিকাতার 
জ্ঞানান্বেষণ মুন্রাযস্ত্রালয়ে অথব। যোড়াপাকোর এধুত বাবু রাজরুষ্ সিংহের পু্পোছ্যানে 
অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন । 


(১৪ নভেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কান্তিক ১২৪২) 
মহারাজ! কালীকৃষণ বাহাদুর ।-_মহারাজ! কালীকৃষ্ণ বাহাছুর পাতুরিয়! ছাপাখানায় গ্রহাদির 
ছবি প্রস্তুত করিয়৷ বঙ্গভাষাতে তাহার বিবরণ অর্পণ পূর্বক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার 
কতিপয় পত্র আমর! প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তঘ্িষয়ক জ্ঞানেচ্ছা 


২৪৮ সংল্রাদ পত্রে সেক্কাবেল্র কথা 


জন্মিতে, পারে । কিন্তু ভাবনা হয় যে তাহার তাৎপধ্য তাহার। তাদূশ বুঝিতে পারিবেন না 
এবং তদ্দারা গ্রহাদির চলন ও যোগ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না। 


(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬1 ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


রাজ] কালীকু্ণ বাহাদুরের গ্রস্থ।--সংগ্রতি শ্রীযুক্ত রাজ! কালীকষ্ বাহাদুর ষে ঢুই 
গ্রন্থ রচনা করিয়। স্বীয় বাটাস্থ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার এক২ পুস্তক প্রাপ্তিতে 
আমর! পরমাহলাদিত হইয়াছি। এ পুস্তক বালল। ও উর্দ, পদোতে গেদ ফেবল গ্রন্থের 
অন্ুবাদিত 1**" 


(২৫ জান্ুয়ারি ১৮৪০ । ১৩ মাঘ ১২৪৬) 


আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুর আপন মিত্রদিগের বিশেষতঃ 
সংস্কৃত গবর্ণমেন্ট কালেঞ্জের পূর্ব সম্পার্ এবং বর্তমান পারিস নগরস্থ শ্রীযুূত কাণ্চান 
ট্রাএঞর সাহেব অচ্ুরোধে বহুপরিশ্রামক ব্যাপারে অর্থাৎ হিন্দুদিগের আদি নাটক পুস্তক 
মহানাটক গ্রন্থের ইঙ্গরাঙ্জী ভাষায় রূপান্তর করণে প্রবর্ত হইয়া ইহার মুল দেবনাগরাক্ষরে 
সত মুদ্রাঙ্কিত হওনে মানস করিয়াছেন। 

এই পুস্তকে হাস্ত ও খেদ এবং বীর রসযুক্ত প্রায় ৭০* গ্লোক রচিত আর পণ্ডিত সমাজে 
অতি আদুত হেতু বোধ হয় যে তাবত কালেজ এবং পাঠশালার প্রধান শ্রেণীর যোগ্য । 


(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩) 
্রূত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।__কিয়দ্দিবস পূর্বের এদেশীয় বৈদ্যক_ পাঠশালায় 


যে উপদেশ শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব কর্তৃক বক্তৃতা হইয়াছিল'''এ উপদেশ শ্রীধুত 
উদয়চন্র আটঢ্যকর্তৃক বাঙ্গল। ভাষায় অন্বাদিত হইয়। পূর্নচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মু্রাঙ্কিত হওনান্তর 


বিতরণার্থ এবং শ্রীধুত ই্রকিউলর সাহেবের আলুকুল্যে মুদ্রিত হইয়াছে ।**" 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭1 ৬ কার্তিক ১২৪৪) 


কলিকাঁতার মেডিকেল টোপগ্রাফি ।-_-এই বিষয় ভাক্তর মার্টিন সাহেব বিরচিত পুস্তক 
আমর৷ অত্যন্ত আহলাদপূর্বক পাঠ করিয়াছি টৌন ইমৃপ্রুবমে্ট কমিটিহইতে যে লিপির 
অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক কলিকাতার পীড়ার 
হাস বৃদ্ধিজনক অবস্থাসবন্ধীয় জ্ঞান এই গ্রস্থহইতে প্রাপ্ত হইলে পর সম্পূর্ণতররূপে অন্য 
কোন সামান্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারিবেক...। ইনি [ডাঃ মার্টিন] কলিকাতার বর্ণনা 
সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন পূর্বকালের বন জঙ্গলাবস্থার বার্তা প্রথমে লেখেন এ সময়ে জাব 
চারণক সাহেব এক পূর্বপিতৃবৎ ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষমূলে বিয়া এক মহাঁরাজ্য স্থাপনের উপরে 


সান্ভি শন ২৪৯ 


স্থির করেন ইহার পরে গবব্নর্‌ ফিক বারওএল হলওএল ক্লাইব হেষ্টিংদ ওএলেসলি 
কর্ণওয়ালিস ময়রা ইত্যাদি সাহেবেরা রাজত্ব করেন পরে আমারদিগের সময্ষের নিক্কম স্থির 
হয়-যেং শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে মার ইউরোপের এক ক্ষুত্র 
নগরের ন্যায় এ স্থানের সম্পত্তি নহে হাতেই যে২ শোধন এখন আবশ্তক আছে তাহা 
বোধ হইবেক এই পুস্তক মেডিকাল বোডে অপিত হইদ্বাছে ইহ! ন। দ্রেখিলে আমর! 
জ্ঞান করিতাম যে বিখ্যাত ব্যয়বিষয়ে ইহার অধিক অংশ ডাং সাহেবের বিবেচনাতে অর্পণ 
করিবার কোন আবশ্তক ছিল না। এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তমরূপে শ্রেণী বন্ধনের অভাব 
আছে আর অবকাশাভাবে এরূপ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত আছে এই২ দৌষব্যতীত এ পুন্তকে 
অনেক উত্তম২ বিধয় লিখিত আছে আর ইহাতে পরে ধাহারা লিখিবেন তীহার। অনেক 
সহায় পাইবেন আমারদিগের শরীরাবস্থার বিষয়ে যে মহা 'গ্রবল বিসয় তাহা পূর্বে এত 
দিবস জানিতাম না এইনণে তাহা প্রকাশ হইয়াছে ।- জ্ঞানানষেণ। 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আধাত ১২৪৬) 


ভারতবর্ষের ইতিহাস ।--শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম থে বাবু শিবচন্দ্র বর্গ ভাষাতে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে বঙ্গ 
ভাষাভ্যাসাথ যে নূতন পাঠশাল। স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে তাহাতে অনেক উপকার 
দর্শিবে। 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬) 


ভুবন প্রকাশ ।_-ভূবন প্রকাশ নামক গ্রন্থ দর্পণঘন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে এ গ্রন্থ ১০০ 
পৃষ্ঠা পরিমিত মুল্য ১ টাকা গ্রাহক মহাশয়ের শ্রীরামপুরে শ্রীধৃত আন্মারাম বিদ্যালঙ্কার 
ভট্টাচাধ্যের বাটীতে তত্র করিলে প্রাপ্ত হইবেন । 


সাময়িক পত্র 
( ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১ । ৯ ফাল্গুন ১২৩৭) 


বিজ্ঞাপন ।__বদ্যপি নানাদেশীক্ বিবিধ বৃত্তান্ত বোধক বনুবিধ সংবাদপত্রিকা প্রকাশ- 
গ্থারা নানা দ্রিগন্তবাসি বিশিষ্ট বদ্ধিঞু গ্রামিক নাগরিকপ্রভৃতি বিদগ্ষব্যক্তিদের মানসাবাসে 
বিবিধবিষস্মবিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ প্রযুক্ত সংশক়াবস্থানের সংশয় হইতেছে তথাপি অন্মৎ 
প্রয়াসের বিফলভাবোধে অন্ুগ্রাহক ম্হাশয়েরদের অবশ্ঠই অনুগ্রহ হইতে পারে এবং 
বর্ণীর্গত দোষে ছুষ্ট হইলেও সঙ্জনসন্গিধানে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে 
অতএব এতাদ্রশালোচনাদ্বার৷ নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া সংবাদ প্রভাকরনামক সংবাদপত্র প্রকাশে 


২৫০ ওল্রাদে পাত্রে লেক্কাবেন্র কথা 


সাহসী 'হইলাম। এই সংবাদ প্রভাকর পরে কলিকাতা রাজধানীস্থ গবরূনর্‌ কৌন্সেল ও 
সুপ্রিম কোট ও পোলীস ও সদর দেওয়ানি ৪ নিজাম আদালতের ও বোঁডের সমাচার 
ও ইঙ্গলগ্ড ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষস্থ মান্দা বোম্বে চীনাদি অন্যান্য 
দেশের এবং স্থবে বাঙ্গালা ও বেহার উড়িষ্যা ও বারাণহ্যাদি কোম্পানির স্বাধীন রাঁজোর 
ও অন্যাধিকারের নানাপ্রকার সংবাদ অর্থা২ রাজকর্ে নিয়োগাদি রাজনীতি বিষয় ও 
ুদ্ধবিনয় ও বিদ্যাবিষয় ও সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈবঘটনা বিষ ও রহস্য 
বিষষইত্যাদি যখন যেরূপ আশ্চধা বিষয় উপস্থিত হইবে তাহ! প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া 
সপ্তাহানস্কর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম 
স্বীকার করিয়াও যদ্দি এই পত্র অবলৌকন করেন তবে অনায়াসে এক স্থানে অবস্থান 
করিয়াও নানাদেশীয় বুস্তান্তাবগত ও বনুদর্শী হইতে পারেন জ্ঞানপ্রাথধা স্ততরাং সিদ্ধ ইতি । সং প্র 


(২৬ মার্চ ১৮৩১ | ১৪ চৈত্র ১২৩৭) 


,..স্ধাকর পত্রের প্রকাশক কীচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য কুলোপ্তব শ্রীধূত প্রেমচাদ রায়-*১। 


(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জোষ্ট ১২৩৮) 

ইনকোয়েরর ।--সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কুষ্মোহন বন্দো(পাঁধ্যায়- 
কন্ভক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েররনামে প্রথম সংখাক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে আমরা 
প্রা্থ হইলাম । এ অন্থপম বিদ্ভালয়েতে যে ঈদূশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে আমরা অতিহষ্ট 
চিত্ত হইলাম। ইচ্গলপ্তীয়ের। যেমন ন্বভাষা অন্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ববক লেখেন তদ্দপ এ বানু যে 
তত্ভাষাবিন্তাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক সে 
ঘংকিক্িৎমাব্র। এবং তাহার লিখিত সন্তাববিশিষ্ট অতএব তদ্বারা ষে তাহার অধিক রুতক।ধ্যত। 
ও লোকেরদের উপকার এ গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের সতত এতদ্দপ বাপ্া। 


(১১ জুন ১৮৩১ । ৩০ জ্যেষ্ঠ ১২৩৮) 


দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট ।-_ চক্দ্রিকার এক পন্্ লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের টত্তর 
দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গল! ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহ? তিনি স্বীকার করেন না এবং 
তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেট- 
নামে এক সম্বাদ প্র প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

ইস্থাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখাক দর্পণ প্রকাশ হওনের ছুই 
মগ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্বের নহে। চক্িকার 
পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনু গ্রহপূর্ধবক এ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমার- 
দিগকে নির্দিষ্ট করিয়! দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে এঁক্য করিস! ইহার পৌর্বাপধ্ের 


সীভ্িভায ২৫৬ 


মীমাংসা শীন্্র হইতে পারে । যদাপি তাহার নিকটে এ পত্রের প্রথম সংখ] না থাকে তবে ১৮৯৮ 
সালের যে ইঙ্গলপ্তীয় স্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ তেহার প্রকাশ হ্য় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে । 
যেহেতুক ভারতবধের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সন্ধাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দপণ আদি পত্র 


ইহা! আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ধম অনিবাধ্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা 
করা যাইবে না। ৃ 


“বাঙ্গাল গেজেটি? বাংলা" ভাষার আদি সংবাদপত্র কি-ন! উহা! লউয়। অনেক দিন হইতে আলোচন! 
চলিতেছে । এ-পর্যন্ত দাহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাদের সকলেই বলিয়াছেন, গঙ্গাকিশের 
ভটাচাষ্যই “বাজল গেজেটি'র প্রকীশক | এই গঙ্গাকিশোরের বাড়ি শীরামপুরের নিকট বহড় শ্রীমে ছিল। 
তিনি প্রথমে কিছুদিন শ্রীরামপুরের মিশনরাদের ছাঁপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ ককিয়াছিলেন। 
তাহার পর নিজে বইয়ের ব্যবসা সর করেন এবং কলিকাতায় ফেরিস কোম্পানীর (1০7718 ও 00) ) 
ছপাখানায় একাধিক পুস্তক মুদ্রিত করেন | বইয়ের ব্যবসা! করিয়! গঙ্গাকিশোর লাভব!ন্‌ হউয়াছিলেন। 
প্রথমে তিনি ভরস! করিয়া নিজে ছাপাখান। করেন নাউ--পরের প্রেসেই বই ছাপাইন্ডেছিলেন | এইবার 
তিনি একটি ছাপাখানা ও একখানি বঈয়ের দোকান খুলিলেন। তাহার ছাপাগানার নাম__বাঙ্গাল গেজেট 
প্রেস বা আপিস। ছাপ|খান! করিবার পর গঙ্গাকিশোর সংবাদপন-প্রকাশে উদ্যোগী হইালেন। তখন 
পধ্যস্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক পত্র বাহির হয় নাই। এই 'গভাব পূরণ হয় “বাঙ্গাল 
গেজেট? পত্রের দ্বারা | কিন্তু এই পত্রিকা-প্রকাশ একক গঙ্জাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়। গঙ্গাকিশোরের সহিত 
হরচক্জ রায় নামে আর এক জন বাক্তি সংগ্রিষ্ট ছিলেন। ১৮১৮ সনের 2৯ মে তারিখের 'গবদ্মে গ 
গেজেট" নামক উংরেজা সাগ্চাহিক পরের এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয় ?--- 


11111২15)611781)121 16075 10004110850 00 10100) 1018 17016170520 079 10100011007 
(01221, 10081 000 095 6508001191060 8, 10128075112 110 11 রিও 0 শযটিস, 80 05 এ), (01 
19100770961, 510616 170 117607005 109 1)071)]171) 75৬৮1221158 1)128019015 (512), 10 
(0171)2150 01)6 1179)79186101) 01 (01৮11 410)010170701708, 01050101701) 06117061018, 8000. 570 
901) 1,001 71860], হন 1089 1)0 00070000 110607605101170 10 1000 19800111010 2101217), 
0011$150) 80)0 ০0100 1[01018100 1,801)120240 060 ৮7101) ৮/1]] 1)0 80060. (010 41107177210 10 
(109 9001)960100116 1101011)৭, ৮1101) 110 11177000 1)111178) 1৮18020020৭ 10020105--, 


রঙ ক 
1109 10001 01050711)0101) 19311010065 1067 1101111), 1599 17001110695 016/711114, 
1-)1/ 1147/9 1415. 


এই বিজ্ঞ।পনটি প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পারেই 'বাঙ্গাল গেজেটি" প্রকাশিত ইয়। প্রকাশিত 
হইয়া যাইবার পর ১৮.৮ সনের »ই জুলাই তারিখের 'গবম্মেন্ট গেজেটে উহ।র সম্বন্ধে আর একটি বিজ্ঞাপন 
প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ £_- 

17771806071 ৯1)1518 10008 

118511)15 08107)1181060 21) 51022 ]যারিণাামি তে 710১ন &100 2 উিতাটাটাত সে টিন], 
(8:15 15101 10701)700)]151)৮ 017 1701045 ৭,-685071680150001)05 0086 00 0008190150701) 
06 1079 17008৮5 6২10071808 ৮1010] 100 1095 17060010607 (50101161061) 10091085৮08 107055100/6 
8170 7070101000৮ 17) 00086 1810008/0, স1]] 100 1১16560 60 180:0101%6 1015 01000710106, 0৬ 
10601711101 81110907901 69 (20013150581, (552121115৯০ 70000150800015- 01 ৮1015080076 
118011)17 101006700 19601) 1১910166109 1১111)110) 17 011২0 -1া 1010 180% টাগানিন01861006 
&017)7011101 চা 16770181৮11] 01000020000 97110901715 63011017৯11 0106 266000701 
13101) 006 15898170200, 200 8010 1001 2 27021] 80879 01, 00017 1786707725, 


এই সকল বিজ্ঞাপনে “বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশক রূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাযোর নামের স্থলে আমরা 
হরচন্দ রায়ের নাম পাইতেছি । গঙ্গাকিশোরের “বাঙ্গাল গেজেটি" যন্ত্রলয়ের তিনিও এক জন মানসিক ছিলেন-_ 
এ-কখার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে । হৃতরাঁং “বাঙ্গাল গেজেটি” পত্রের প্রকাশক রূপে হরচজা রায়ের 


২৫২ গাছ পত্রে লেকব্কান্লে কথা 


নাম বিজ্ঞাপনে ছাপ! হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ব ছিল নাঃ এরূপ মনে 
করিবার কোন হেতু নাই । 


এখন বিবেচ্য “বাঙ।ল গেজেটি “সমাচার দর্পপে'র আগে কি পরে প্রকাশিত হয়। উপরে যে দুইটি 
বিজ্ঞাপন উদ্ধত হইয়াছে, উহাদের প্রথমটির তারিখ ১২ই মে ১৮১৮| এই বিজ্ঞাপন হইতে আরও জীন 
যায় ষে এই পত্রিকা! প্রতি-শুক্রবার প্রকাশিত হইত। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেট" “সমাচার দর্পণে"্র পূর্বে 
বাহির হইয়া থাকিলে উহার প্রকাশকাল হয় ১৫ই নতৃবা ২এ মে, কারণ “সমাচার দপণে'র প্রথম সংখ্যা 
প্রকাশিত হয়_২৩এ মে ১৮:৮, শনিবার | এই দুইটি তারিখের কোনটিতে "বাঙ্গাল গেজেটি” প্রকাশিত 
হয় কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ১৮ সনের ত্রৈমীসিক “ফ্রে্ড অব 
ইঙিয়া' পত্রের প্রথম সংখায। পাঠে আমরা জানিতে পারি সে 'সমাচার দর্পণ? প্রকাশের পর এক পক্ষ মধ্যে 
গজাকিশোরের “বাঙ্গাল গেজেটি? প্রকাশিত হয় | “ফ্রেও অব ইণ্ডিয় লিখিয়াছিলেন £-- 


1110 17501117100 ৬170 09681011910 ৪, 70068611) 081000থ, 1%31)81)00-18000) £17200150 
91 11110000911781)...]10 জাগি 1011000 1)% (11102 11810070, 0000] 071009500০6 07৫ 
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17101) ; 700. ৮৮1617) 21070711200 500 0010 19011)110801077 0017 1110 087110070 1)7895 01 
(0১0 15277720178 1)0170)707), 00 টাল৮ 1700০ ০৫15 10007811071706601771700185 000 00011191701 
81000, 100, 50110771189 81110008116. 4001) 00001000৮01 00 ১২৪6৮৮০ 1)1685 17) 
[1017৮ 20 7717)710/ 11776, (0100৮ 07168, ১0-15-1017 


এই উত্তর বিরুদ্ধে সে-যুগের ছুই জন বিখ্যাত সাংবাদিকের অভিমত আছে। “সমাচার চল্লিক1'- 
সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ও “সংবাদ প্রভাকর?-সম্পদক হশ্বরচন্দ ৩৭ এবং আরও কেহ কেহ 
বলেন যে “বাঙ্গাল গেজেটি” “সমাচার দর্পণে"র অগ্রজ । তবে “ফেও্ড অব ইঙিয়া'র উক্তি সর্বাপেক্ষা পুরাতন ; 
পারিপাখি'ক অবস্থ! বিবেচনা! করলেও অবিখা্য বলিয়া মনে হয় না | “ফেও্ড অব ইণ্ডিয়ী'র বিবরণ অত্য 
বলিয়া ধরিলে জানা যাইতেছে, *সমাঁচার দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেটি' মার কয়েক দিনের বাবধানে 
প্রকাশিত হয় এবং “সমাচার দর্পণ'ই প্রথম প্রকাশিত হয়। 


হুচ্জের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে গঙ্গ।কিশোর যে বাঙ্গাল গেজেট যঙ্খলয় নিজ গ্রাম বহড়ায় লইয়! যান 
তাঁহার উল্লেখ £ফ্রেড অব ইণ্ডিয়।' হইতে উদ্ধ'ত বিবরণে আছে। 


বোঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই | উহা বশসবখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়! যাঁ়। ইহার কোন 
সংখ্যা এ-পধাস্ত আবিক্ত হয় নাই। 


(২ জুলাই ১৮৩১ । ১৯ আষাঢ় ১২৩৮) 


জ্ঞানানবেষণ।--কএক বিজ্ঞতম যুব মহাশয্েরদেরকতৃকি কলিকাতা নগরে প্রকাশিত 
অততযত্তম জ্ঞানান্বেষণ পত্রের অনুষ্ঠান আমরা এই সপ্তাহে অনুবাদ করিলাম। তীহারদের এই 
প্রশংসনীয় ব্যাপারে তাহার যে কৃতকাধ্য হন এবং তথ্প্রকাশিত পত্রে তাহারদের সম্ম ও দেশের 
উপকার হয় এমত আমারদের আকাজ্1| মধ্যে২ জ্ঞানান্বেষণের উক্তি দর্পণে অর্পণ করিতে 
আমারদের মানস আছে। | 


সাহ্িভ ২৫৩ 


অপর তত্পত্রসম্পাক মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া! যায় যু কেবল 
জ্ঞান কাগ্ুবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আন্তষঙ্গিক কর্খদ কাগু বিষয় কিছু প্রকাশ করেন। কেবল 
জ্ঞানসম্পকীয় পত্র পাঠার্থে জন পদ তাদুশ পরিপক নয় সকলিই নৃতন২ সম্বাদ শুশষায় অনুরক্ত | 
বিশেষতঃ ইদানীভ্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকর্ম হইতেছে অতএব সম্বাদ বিষয়ে লোকেরা! 
ব্গ্র। কিন্তু যদ্যপি সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কল্প স্থির রাখিয়। সম্বাদ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে 
তাহার প্রতি আমারদের এই পরামর্শ যে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদেশীয় লোকোপকারাথে 
যে২ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীষ্ধ পত্রের এক পার্খে প্রকাশ করেন । 
পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পঞ্জিক। কি রাধার সহজ্র নাম তাহার একটাও ন। ছাডেন। অতিগুরুতর 
গ্রন্থ মু্রাঙ্কিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার সদসৎ পরীক্ষা করিবেন ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন 
মাত্র করিলে হয়। এই এক নৃতন ও অকু্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সফসল জন্মিতে পারে । 
এইক্ষণে কলিকাতা মহানগরে এতদ্েশীয় লোকেরদের বিংশতির অপিকো যদ্ধালয় আছে 
তাহাতে প্রতিমাসে যত পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা প্রায় সম্পাদক ও অন্ত, লোকের 
বোধগম্য নয় অতএব পুম্তকাভাবে যে এ কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এমত কদাঁচ 
অন্রমেয় নহে। 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১ । ৯ আশ্বিন ১২৩৮) 


দ্লবুত্তান্ত ।-- এতন্নগরে এক্ষণে নানাভাষাঁয় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে । ভন্মধ্যে 
বাগুলা ভাষায় পত্রের অত্যন্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহান্মুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে 
দলবৃত্তীস্তনামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির সন্বাদ 
সর্ববদ! প্রায় প্রচার হয় না। অতএব তীহাঁর অভিপ্রায় দলবৃত্তান্ত পত্রে কেবল দলাদলির সম্থাদ 
সর্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাওুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর হইয়াছে। প্রস্তত 
হইলে তাবতেরি সগোচর হইতে পারিবেক। তাহার অনুমতি ভিন্ন তত্পত্রপ্রকাশকের নাম এবং 
অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না অনুমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়া 
ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক***। এতন্মহানগরে ব্রাঙ্গণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্বে ছুই দূল ছিল ইহার 
দলপতি বৈকুণ্বাঁসী মহারাজ নবরুষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই ছুউ 
দলপতির দলতূক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যা বুদ্ধি হইল এবং 
অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষত: 
নবশাক জাতীয় সকল ব্রাক্ষণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তীহারদিগের স্বং জাতীয্েরও 
বিশেষ২ দল আছে । অপর নবশাকভিন্ন স্বর্ণ বণিকারদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির 
বিষয় এ একটা বৃহদ্াপার বটে ইহার সম্ধাদ ঘদ্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্বক প্রকাশ করেন 
তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে 
কিঞ্চিৎ মনোৌযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ ধাহারা বিশেষ 


২৫৪ সংবাদ পত্রে লেক্যান্েন্র কথা 


বুঝেন তীাহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবুত্তীস্ত প্র কি উপকারক হইবে 
| সমাচার চক্দ্রিকা, ৪ আশ্বিন ১২৩৮] 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌঁঘ ১২৩৮) 


দলবুক্তাস্ত ।-_- শ্ীযূত চক্জ্রিকা'পকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তাস্থনামক এক 
সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবংকাল এ বৃত্তান্ত চক্দ্রিকাদিপত্রে 
প্রকাশ পাইবেক-*১| ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল ।- চন্দ্রিক|। 


(২১ জুলাই ১৮৩২ । ৭ শ্রাবণ ১২৩৯) 

*“**দূল বুন্াস্তনীমক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখ৷ 
আছে তৎপাঠে ভাবতের ভুমোপশম হইবেক তজ্জন্ত আমারদিগকে যে মহাশয় উতর প্রদানের 
অন্গরোধ করিয়াছেন তিনিও এ দলবুত্তান্ত পত্র পাঠ করিলে আর অন্তরোধ করিবেন 
ল। . সং চং 


(€ ভিসেম্গর ১৮০২ 1 ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯) 
মফ:নল আকবার ।--আ!গরাহইতে মফঃসল আক্বারনামে উঙ্গরেজী ভাষায় ১ সংখ্যক এক 
সন্থাদপর্র আমর! প্রাঞ্ধ হইয়াছি | এ পত্রের উত্তরোন্তর সর্ধবপ্রকারে সৌষ্টব হইতে পাবে তাহা 
কাঁধে সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে। মফঃসল স্থানসকলে এমত নৃতন২ সন্ধাদপত্র প্রকাশ দেখিয়। 
আমর। আহলাদিত হইতেছি*** । 


(২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২০ পৌষ ১২৩৯) 


দিল্লী নগরে এক নূতন সম্বাদপত্র ।- দিল্লীতে নৃতন এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি আরম্ত হইয়। 
তাহ! ইঙ্গরেজী ও পারস্ত ভাষায় ভাসমান হইতেছে তাহার নাম দিলী আকবর অর্থাৎ উত্তর 
হিন্দৃস্থানীয়্ স্থাদপত্র। শ্রীলশ্রীযুত .গবরূনর জেনরল]. বাহাদুর ও শ্্রীধুক্ত সৈন্াধ্ক্ষ এবং 
অন্থ।ন্ত অনেক সেনাপতি ও অতিমান্ত সাহেবের| সমাঁদরে এ সম্বাদপত্রের পৌষ্টিকত৷ করিতেছেন । 
তাঁহার দেড় শত কাপি সহী হইলে অনুমান তৎসম্পাদনের ব্যয় পোষাইবে তছুপরি যত লাভ হইবে 
ত্তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে। 


অক্ষর-সমস্থ্য 
(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৪ জজ্যাষ্ঠট ১২৪১) 
**সংপ্রতি সংস্কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষা একবর্ণ অর্থাৎ ইঙ্গরাজী রোমান্‌ অক্ষরে প্রকৃতরূপে 
তত্তচ্ছন্দোচ্চরণ মতে লিখনের এক সহজ ধারা নির্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী 


সীভিভন্ ২৫৫ 


শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবকর্তক প্রকাশিত হইয়াছে তল্িপি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ইহদুতে প্রতি 
ভাষার প্রত্যেক ব্ণাদি বিদিত হওনে যে বনু সময় ব্যয় হয় তাহাতে অন্ত কাধ্য সাধনা 
হইতে পারে অতএব মধ দ্বন্তসারে এতশ্গিয়ন যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ধাত্র মন্তত হইয়। প্রচলিত হইলে 
রচনকপ্তার সস্তোধদায়ক হয়-**ইতি । কম্তচিৎ হিন্দু জনন্ড ।_ চন্দ্রিকা। 


( ১৮ জুন ১৮৩৪ । ৫ আষাট ১২৪১) 


ইগ্ডিয়। গেজেটে আলফা! ইত্যঙ্গিত যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমরা অগ্কার দপণে 
প্রকাশ করিলাম। বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশকরণে কল্পিত দোষোদ্ধারকরণোগ্যোগ 
করিয়াছিলাম যে বঙ্গাক্ষর এতদ্দেশে এমত মুলীভূত হইগ্কানে যে তৎপরিবর্তে এতদেশে উচ্গরেছা 
অক্ষর প্রচলিত কর! দুঃসাধা ইহ! বাঙ্গোক্তিতে জ্ঞাপন কর। যে আমারদের অভিপ্রায় ছিল এ 
লেখকের এই অন্তভব নিতান্তই ভ্রমাত্সক । আমারদের কেবল ইহা দশা ইতেমাত্র অভিপ্রায় ছিল 
খে চিরকালাবধি বঙ্গদেশস্ত পণ্ডিতের! সংস্কৃত গ্রন্থকল বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আমিতেছেন এবং 
এ রীতিপরিবর্তনপূর্বক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিতকরণবিষয়ক গবর্ণমেপ্টকত'ক খে উদ্যোগ 
হইয়াছিল তাহা বিফল দুষ্ট হইয়াছে । এইপ্রযুক্ত আমরা কহিয়াছিলাম যে সংস্কৃত গ্রন্থসকল 
বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হওয়াই যুক্তিনহ বটে । এক্ষণে এতদ্দেশীযয লোকেরদের স্বীয় ভানাসকল 
ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিধনের যে মহোদ্যোগ হইতেছে তদ্িষয়ে বদি আমারদের দর্পণে লিখিতে মানস 
থাকিত তবে কখন ব্যঙ্গরূপে ন। লিখিয্জা একেবারে যুক্তিসহ স্থম্পষ্টরূপই লিখিতাম কিন্ত তদ্দিলয় 
আমরা দপণণে কিছু উল্লেখ করিব না অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব তদন্ুসারেই চলিতে হহবে। 

সেঘে হউক তব্ধ গ্রস্থের বিণঘ্ধে সম্প্রতি যাহ। দপণে প্রক্কাশ করা গিয়াছে তৎপরেই 
সংস্কৃত পুস্তক নানা প্রদেশের চলিত অক্ষরে প্রকাশকরণবিষয়ে আমরা ণুতন এক বলব প্রমাণ 
পাইয়াছি বিশেষতঃ সে সংস্কৃত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাণ্ড! মুদ্রালয়ে প্রকাশ হইয়াছে 
তাহার এক পুস্তক এতন্গগরস্থ কালেজের পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে তাবৎ সংস্কৃত 
কথ! তামল অক্ষরে মুদ্রাঙ্টিত হইয়াছে অতএব এই ব্যবহার নব্য নহে এত দপ ব্যবহারকরণের 
অতিপ্রবল প্রমাণই আছে। 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ | ২৬ শ্রাবন ১২৪১) 
বিশেষ অন্তরোধক্রঘে দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্তে ইঙ্গরেজা অক্ষর ব্যবহারকরণ 
বিষয়ে এতর্দেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্যাহে প্রকাশ করিলাম ।--. 
আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা যগ্পি এতদ্রপ অক্ষর পরিবর্তনের ওচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে 
কৃপ্তকাধ্যত!র সম্ভাবনা বিষয়ে এ পত্র লেখকের প্রতিফুল বোধ হয় তথাপি এ নিয়মের পক্ষে যে 
অতিপ্রবল যুক্তিক্রমে ঘাহা কহা যাইতে পারে তাহার চুম্বক আমারদের পাঠক মহাশক্মেরদের নিকটে 
প্রস্তাব করণের যে এই সুযোগ হইল ইহাতে আমারদের পরমানন্দ আছে ফলত:ঃ এই নৃতন 


২৫৬ সংন্বাদ পাত্রে লোক্চানেনশ্র কথা 


নিয়মের. দোষস্থচক দুই এক পত্র পূর্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছি এবং এ পত্র 
যদ্যপিও লঘুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের দর্পণে অবশ্তই 
প্রকশি করিতে হইল। যছ্পি এই নৃতন নিয়মের দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ প্রচলিত অক্ষরের 
সমূলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগাভাব বলিয়৷ যে এ নিয়ম নিচ্ছল হইবে এমত কহা যাইতে 
পার] যায় না। | 


ভারতবর্ষীয় মনুষ্য দিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে । 


যে সকল ব্যক্তি স্পক্ষ দূতরূপ খবরের কাগজ পাঠ করিয়। থাকেন তাহারা জানেন থে 
সংস্কৃত ও পারন্ত ও বাঙ্গালা ও অন্য ভারতবর্ষীয় ভাষ। ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিগিবার উপায় সকলকে 
নিবেদন করা গিছে কিন্তু অনেকেই ইহা কিরূপে হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে ইহার যথার্থ 
তাৎ্পধ্য বোধ করেন নাই এপ্রণুক্ত তীহারধিগের স্থগোচির জন্য সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে 
অতএব এই নিবেদন যে এদেশীয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ম্হাশয়েরা মনোযোগপূর্বক তাহা কর্ণ 
প্রদান করেন। 

প্রথম এ নিবেদনের মশ্দ এই থে সংস্কৃত ও পারন্ত ও বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও 
শ্লোক অথব] গ্রন্থ দেবনাগরী ও পারস্য অথব। বা্গল অক্ষরে লিখিত না হইয়া সকলি ইঙ্গরেজী 
অক্ষরে লেখা যায় যথা ন্বি্দী এ একটি হিন্দস্থানী কথা নাঁগরী অক্ষরে লিখিত ন৷ হইয়া ইঙ্গরেজী 
অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (1051 )..***পারস্য অক্ষর লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে 
এইরূপে লিখিত হয় (13৪1)১০) ও “পিতাকে” বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে 
এইরূপে লেখা যায় (1909) এইপ্রকারে অন্ত সমুদায় এতদ্দেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ইঞ্গরেজী 
অক্ষরে লিখিত হয়। এইকব্সপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমালা সর্বত্র প্রচলিত হইলে তন্দারা ভারতবর্ষ 
তাবৎ ব্ণমালায যে কাধ্য হয় তাহ হইবে । 

অতএব ইহার ভাব কি যে এমত নিবেদন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্ধ্য বোধ 
হয়। তাহার! কি বুকালাবধি এক ভাঘার শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন না । 
এবং এ বিষন্ন হাড়ী মজুর ধাঙ্গড় ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্ত সকলে জ্ঞাত নহেন। 
ইহার প্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারস্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় বিশেষত: পশ্চিম দেশে ইহার 
চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্য ও আরবী কথ! লিখিত হয় এবং উরছু ভাষ! 
অর্থাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিলিত যে ভাষা তাহা প্রায় পারস্য অথবা! নাগরী অক্ষরে লেখ যায়। 
তবে কিজন্ত এতদেশীয় সকল ভাষ! ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা হইতে পারিবে না। তত্তিন্ ্রাঙ্মণ 
পণ্তিত ও চক্জিকাসম্পাক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাছুর এবং অন্/২ বিজ্ঞ ও 
মান্য ব্যক্তিরা সংস্কৃত কথা ও শ্লোক ইত্যাদি কি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া থাকেন না। তবে 
তাহারা কিজন্ত সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিবেন না1। এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদ্দিগের 
তাষার বর্ণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞানভাগ্ারপ্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিদ্যা 
জন্মিলে মন্ুত্য উত্তম ও জ্ঞানী ও প্রধান এবং ক্ষমতাপন হয়। 


সাঁভিভন্ ২৫৭ 


ঘেরপ অনায়াসে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে তাহার ছুই এক দৃষ্টান্ত এএস্থানে 

লিখিলাম। 
সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত । 
নাগরী অক্ষরে । 
অনন্কঅহাতীন্উর্বি * হহীন্বাপ্ুভ্রা হুহীন্। 
ভগ ভীন্নল হাক অভ নাত হন জঃ॥ 
বাঙ্গলা অক্ষরে । 
অনেক সংশস্কোচ্ছেদি পরোক্ষার্থ্ত দর্শকং । 
সর্ববস্ত লোচনং শান্ত্রং ষস্য নাস্তযন্ধ এব সঃ॥ 
রোমাণ অক্ষরে পুর্ব্বোক্ত প্লোক 
41061891791) 00101011901 1901591)807)85% 0৮811000 
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দ্বিতীয় এ নিবেদনকরণের তাৎপর্য এই যে তাহা মনুষাদিগের উপকারক হয় । 

কেহ২ বা অন্জানতার দ্বারা এবং কেহ২ বা কুটিলতাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার 
অভিপ্রায় এই যে স্ব২ দেশীয় ভাষা! পরিতাগ করিবাতে ভারতবর্ষাঁয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈরক্তি 
ও রেশ উপস্থিত হইবে । কিন্তু এই বিবেচনা! বিপরীত সেই তাহার যথার্থ তাৎ্পধ্য 
জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদেশীয় মনুষাদিগের শ্বদেশীয় ভাষ। 
বিদভ্যাসের পথ স্থগম করিলে এ ভাষা! রক্ষা পাইয়৷ সর্বদা প্রবল হয় এবং তদ্দারা তাহারা 
লভ্য প্রাপ্ত, হন বর্ণমালা সমূহইতে লিপির কারণ এক বর্ণমাল। স্থির হইলেই মনুষা দিগের 
অন্তঃকরণে বৈরক্তি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তাহাদের তাবৎ বৈরক্তির নিবারণ হয়। 

যদ্দি এক ব্যক্তি উদ্যানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকে এবং তাহার প্রতিবামী এ সকল বৃক্ষ 
কাটিয়া ফেলিয়৷ একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থন। অবশ্ঠ ক্ষত্িজিনক 
হইবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়। প্রতিবসর বনুফলদায়ক একটি উত্তম 
আত্ম বুক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থন। ক্ষতিকারক হইবে । 
তাহা কখনে1 নহে বরং সকলে একা পূর্বক কহিবে থে ইহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা নাই বরং 
যথার্থ লভ্য হইবে। পূর্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব জানিবেন। এমত ইচ্ছ। নহে ঘে কোন 
সামান্য বর্ণমালা প্রবুত্তকরণের দ্বারা অন্ত সমন্ত এতদ্দেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ 
প্রার্থনা ভাল নহে কিন্তু বাঞ্ছ এই ষে বর্ণমালার দ্বারা অংসখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত 
একটি বর্ণমালা! নিরূপণ ৰরণের দ্বারা অন্ত সকল বর্ণমালার নিরাকরণ হয় | যে অন্য সমস্ত বর্ণমালা 
একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না! এমত লভ্যজনক যে বস্ত্র তাহাকে অবশ্ত উত্তম বলিয়! 


মানত করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদ্দিগকে কেহ আর ন। তুলাম় এ কারণ গর প্রার্থনাহইতে যে 
৩৩) 


২৫৮ ২বাদ পত্রে মেক্কান্েত্র কথা 


লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাথা করা যাইতেছে । আমরা জ্ঞানবান্‌ ও পণ্ডিত 
হিন্দুস্থানীয় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাহার! শ্রবণ করিয়া ইহার বিচার করুন| 

১ এতদ্বেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য যুক্ত বর্ণ আছে ইহাতে 
শিক্ষকদের অতিশয় বৈরক্তি ও বিলম্ব জন্মে কিন্তু এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অধুক্ত বর্ণের দ্বারা 
প্রতিরূপিত হইতে পারে কেবল মধ্যে২ এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়। এ মতে ছাজদিগের 
বিগ্যাভ্যাস অতি ত্বরায় এবং অনায়াসে হইতে পারে । | 

২ যাহার] কর্ম্নোপযুক্ত ও খ্যাত্যাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থন৷ করেন তাহার- 
দিগের ইলরেজী শিক্ষ। কর! আবশ্তক হয়। ইহাতে যদি তাহার! বালককালে আপন জাতীয় 
ভাষ৷ অভ্যাস করিয়া তদবধি ইঙ্গরেজী লেখ পড় করিয়া আসিতে থাকেন তবে তাহার৷ অত্ন্প 
কালে এবং অনায়াসে ইঞ্জরেজী বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন । 

৩ ইঙ্গরাজী বিদ্যা উপার্জন ব্যতিরেকে অনেক ভারতবর্ষাঁয় ভাষা শিক্ষা করা হিনদুস্থানস্থ 
লোকের আবশ্তক কিন্তু ইহা উত্তম রূপে বিদ্িত আছে যে নৃতন২ বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক 
কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার ন্যায় সেই নৃতন অক্ষর লেখাতে তৎপর হইতেও অনেক কাল 
অপেক্ষা করে কিন্তু সর্বত্র ইঙগরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মন্ুষ্যদিগকে বহু কালীন নিষ্ফল 
পরিশ্রম করিতে হইবে না। 

৪ এতদ্দেশীয় সকল ভাষার মুল সংস্কৃত কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথ্কৃৎ 
আকার হইয়াছে এই প্রযুক্ত এ দেশের হিন্দু লোক অস্্মান করে যে অন্য দেশীয় হিন্দুদের ভাষ। 
সম্পৃণ পৃথক এমত প্রকারে তাহারা পরম্পর আপনারদিগকে ও বিদেশীয় উমী জ্ঞান করে । এইক্ষণে 
যদি এ সকল দেশীয় ভাষা ইঙ্জরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা. যাইবে ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে 
তাহার! পরস্পর এত বিদেশীয় উমী নহে ও তাহাদের আর্দি ভাষাও এক এবং .যে প্রণস্ন ও 
অন্তঃকরণের এঁক্য আমর! এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্নং জাতীয় বর্ণের সত্ত। নিতান্ত 
অসম্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অন্তঃকরণের এক্য এ রূপে হইবে। 

৫ সংস্কৃতহইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জানিবেন একারণ 
কোন্‌ ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষ।তে ব্যুৎপন্ন হইলে অন্২ প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের অর্থ 
বুঝিতে পারেন অতএব ষ্দি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত কিন্ব। 
মুন্সি কেবল এক কিন্বা ছুই তিন বিদ্যা বর্তমান কালের স্তায় উপার্জন ন! করিয়া অনায়াসে তাবৎ 
হিন্দুদিগের ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে । যে প্রার্থনাদ্ার এক আধারে এ রূপ সমূহ গুণযোগ 
হয় তাহাকে অবশ্য উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে । 

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা যথার্থরূপে পড়িবার 
এবং নামাদি ও বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক স্থগম আছে কিন্তু হিন্স্থানীয়দিগের 
বর্ণের শ্বভাব ও আকারহেতুক ইহা তত্তাধাতে হইতে পারে না। তবে যদি ইঙ্গরাজী বর্ণে 
সমস্ত ভাষা! লেখা যায় তবে এমত কল্পনার দ্বারা সহস্র হিন্দুস্থানীক বালকদিগের আপন২ ভাষা 


সাভিভণ ২৫৯ 


লিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়। তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্যা- 
বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাঁক্যবোধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত পুস্তকে 
সহজে পাঠ করিবার ও ঝটিতি অবগত হইবার উপকার হিন্দস্থানীয় ভাষাতে নাই কিনব! যদিও 
থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপ নহে। এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে দেওয়া যাইবে এবং 
তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং এই উপকারবাতিরেকে যে 
অল্পকালেতে হিন্দুস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে স্থ্ধ্য কিম্বা অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না 
এই উপকারদ্বারা সেই অল্পকালেই তাহা অনায়াসে হইতে পারিবে। 

৭. ইহা বাস্তবিক বটে যে যেরূপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে 
পারে তন্্রপ হিন্দুস্থানীম্দিগের বর্ণের অনেকেরি যুক্ততাপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ইহাতে 
মুন্রাক্কিতকরণে দ্বিগুণ কাগজ এবং প্রায় দিগুণ জেল্দ বাঁধিবার শ্রম ও ভ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় 
অর্থাৎ নাগরী পারসী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রা্কিত হয় তাহার ব্যয় ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত 
গ্রন্থহইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্তহওনে বালকদিগের পিত৷ মাতার! কি 
সন্তুষ্ট হইবেন না । এই মতের দ্বার তীহারদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজন্য কেবল অর্ধেক মুল্য গ্রস্থ 
পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার প্রতিবৎলরে এত টাকা বাচিবে সে 
মত কি এপ্রর্দেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণা হইতে পারিবে না। 

৮ বনুবিধ বর্ণপ্রযুক্ত এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন হওয়াতে তদিদ্যার 
আকর যুগধুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্রিমিত্ত জ্ঞানরূপ ধন যাহাতে বর্তে তাহা অগোচর 
হইয়াছে সে কেবল ইউরোপীক্ব মনুষ্য দিগহইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মনুষ্যদেরও হইতে জানিবেন। 
এদেষ্গীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভট্টাচার্য ও পণ্ডিত যিনি মহামহোপাধ্যায়রূপে বিখাত তিনিও 
যেপধ্যস্ত এতৃদ্বহুবিধ বর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপধ্যস্ত কখন আপন পূর্বপুরুষের লিখিত শাস্ত্রের 
দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য ইতিহাস ও অলঙ্কারশান্ত্র ও তর্কশান্ত্র ও 
আ্বীক্ষিকী ও জ্যোতিবিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমাথিকবিদ্য। যাহা পূর্বে জ্ঞানবান্‌ লোকের। 

গ্রহ করিয়াছেন যদি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমাংশও জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন তবে 
ইহাতে আর২ দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকের কি পন্দেহ করিবে না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন 
হয় নাই । তাহার! অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারিত হইতে 
পারে এবং সকল দেশের মনুষাদিগকে কিপ্রকারে জানান যাইতেও পারে যে হিন্দুদিগের এত রাশিং 
শান্ত্র লিখিত আছে। কিন্তু তাহা এইক্ষণে বন ন্বরূপ বহুবিধ নৃতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের 
দ্বারা অবিদ্িত আছে । এইক্ষণে এইমত কল্পনা কর! যাইতেছে যে ষদ্দি হিন্দুস্থানীয়দিগের ইচ্ছ। 
হয় তবে তাহারদিগের সমুদায় শান্তর একইপ্রকার অক্ষরে লেখ। যায় এবং সে অক্ষর সর্ধবত্র বিখ্যাত 
আছে ইউরোপ ও আসিয়াও আফ্রিকা ও আমেরিকা! এই চারি থণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্তিত 
লোকদ্দিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে। 

মদি হিন্দ্গণ -এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপন২ বিশেষ অক্ষর ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী 


২৬০ *বওন্াদ পাত্রে লেক্ফানেনেক্ কথা 


অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইঙ্গরেজ লোকের সদৃশ কর্ম করিবেন। তাহার প্রমীণ এই 
যে সাক্সেন ও জন্মণটেকৃষ্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইঙ্গরেজ লোক আপন ভাষা লিখিতেন কিন্তু 
ক্রমে২ সে সকল অক্ষর দূর করা গেলে রোমাণ অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার করিতে 
পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অন্য২ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্তে ব্যবহার করা গেল তাহাতে 
সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্তনে কি ইঙ্গরেজী পুস্তকসকল লুপ্ত হইয়াছে এমত বোধ কর 
তাহা নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পারিল মেই অক্ষরে এ সকল পুস্তক 
প্রকাশিত হওন প্রযুক্ত তাহা আরও সুন্দররূপে বিখ্যাত হইল এবং অদ্যাবধিও পুরাতন অক্ষরেতে 
যে কোন লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহার! 
রোমাণ অক্ষরে পরিবর্তন করে ভাহ'তে প্রায় জগতের সীমাপধ্যন্ত ভাবৎ জ্ঞানি "লোক তাহা জ্ঞাত 
হয়। এই কারণ যদি কেহ এই পরামশানুদারে অক্ষরে পরিবর্তনের দোষ করে তবে তাহাকে 
তুমি এই উত্তর দেও যে এই জগতের মধো অধিক সভ্য ও দর্বববিজজ্জি ইঙ্গরেজ লোক এই 
পৎামর্শের পরীক্ষা করিয়৷ যথার্থ পাইয়'ছেন। পরীক্ষান্ধার| জ্ঞানি লোকেরদ্রের বিচার কি কর্মের 
ভদ্রাভদ্র স্বির কর! যায় না। 

অজ্ঞানতা যুক্ত কোন২ ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই বর্তমান কল্পিত নকৃশার ব্যবহার 
হইলে হিন্দুশাস্ত্ব অম্পষ্ট থাকিবে এবং তদ্গ্রন্থক্ভাদিগের গুণেরও বিবেচনা হইবে না কিন্তু ইহার 
দ্বারা তাহা ন। হইয়া তাবৎ হিন্দুশান্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পারিবে এবং তংশাস্ত্বের গ্রস্থকারদিগের 
উচিত সন্ত্রম ও মধ্যাদা হইবে । অক্ষরের পরিবর্ত হইলে কথার কিন্বা তারিখের অথবা নামের 
পরিবর্ত হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদায় ইতিহাপসন্বন্ধীয় তারিখ এবং তাবৎ 
মন্গুযোর ও স্থানের এবং ঘটনার নামের পরিবর্ হইবে না এবং যেপর্যাস্ত এই নকৃশার ব্যবস্থার 
হইবে সেপধ্যন্ত তাহারা অপরিবন্তনীয় থাকিবে । যদি হিন্দুরা যথার্থরূপ প্রার্থনা করেন যে তাহারা 
আর অধিককাল অজ্ঞান ও মুর্খরপে গণ্য না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ মন্ুষাই জানেন যে 
তাহারদিগের এত আশ্চর্য রাশি২ গ্রন্থ আছে তবে তাহারদিগের উচিত হয় যে তাহারা শীত 
এক 'প্রধান সভায় একত্র হইয়া তাহারদ্রিগের গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া 
প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তীহার। ইহা করেন তবে তাবৎ হিন্দৃস্থানীয় গ্রস্থকর্তার 
উপযুক্তত৷ জানিতে পারগ হইবেন। 

এ নিবেদনের বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তৎ প্রযুক্ত কোক়্ার্টলি রিবিউ নাম 
গ্রন্থ যাহা গত অক্তোবর মাসে লগ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্রষ্বোগ আমরা এ স্থানে 
করিতেছি । অনেক হিন্দুগ্চানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু 
সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রস্থ অতিশ্রেষ্ঠ। এ গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহ! শ্রবণ করুন "যদি 
সংস্কত ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রান্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যার প্রধান সোপান 
পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমেই নৃতন বর্ণের কাঠিন্তাদর্শনে এ বিদ্যা উপার্জনে তাহারদের উদ্যোগ 
ভঙ্গ হয়” এইক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে ধাহারা২ জ্ঞানবান্‌ ও পণ্ডিত তাহারধিগের এই অভিলাষের 


সাহিত্য ২৬১ 
এই উত্তম পথ খোলা আছে । যদি তাঁহারা তাহারদিগের সকল গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখেন 
তবে ভীহারদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা এবং ধর্ম সর্বত্র ইউরোপে এবং অন্ত তাবৎ শিষ্ট দেশে 
বিখ্যাত হইবে । 

তবে এমত অদ্ধ কে আছে যে এই বর্তমান কল্পিত নক্‌শার আশ্চধ্য গুণ বিবেচনা করিতে 
অক্ষম হইবে । 

হিন্দুদিগের বর্ণমালর পরিবর্তে ইঙ্গরেস্তী অক্ষরে লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে তাহার 
কিয়ংশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে সে সমস্ত লভ্োর সংখা। সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে । 

১ ইঙগরেজী বর্ণে লিখনের দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয়্ লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের 
যথেষ্ট সুগম হইরে। 

২ তদ্দারা তাহার ইঙ্গরেজী শিখিবারও যথেষ্ট স্থগম হইবে । 

৩ তত্দারা ভাহার ব্যবহাধ্য অনেক অন্য দেশীয় বিদ্যোপার্জন গুগম হইবে। 

৪ হিন্দুদ্দগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে তন্বারা তাহার 
নিবারণ হইয়া! তাহারদিগের পরম্পর অনায়াসে এক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ ও 
আপন ইচ্ছ। প্রকাশ সমুদায় দেশে হইবে। 

৫ তদ্বারা সামান্য ক্ষমতাপন্ন ধৈর্যাবলদ্ধি হিন্দুরা! এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাতে বুৎপন্ 
হইবে এবং তদ্দীরা তাহারা অসংখ্য জাতি ও বংশের উপকার করিতে পারগ হইবে। 

৬ তাদ্বারা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তিরা কোন ভাষা যথার্থরপে লিখিতে ও পড়িতে বিলক্ষণ 
পারগ হইবেন। 

৭ ইহা হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মুল্য অনেক কমহওয়াতে প্রত্যেকের পিতা 
মাতার অধিক লভা হইবে। 

৮ তাহাতে হিন্দুস্থানীয় তাবৎ পূর্ববকালীন হিন্দু লৌকেরদের কিং শাস্ত্র আছে তাহা জ্ঞাত 
হইবে এবং পূর্বকালের জ্ঞানি গ্রস্থকর্তীরদের জ্ঞান কত দুর পধ্যস্ত তাহা জগৎসীমাপধ্যস্ত তাবৎ 
জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে । 

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমস্ত বিবরণের দ্বারা কি সপ্রমাণ হইবে না এবং 
তদ্দারা যে এদেশীয় মনগুযোর যথেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এসমন্ত বিবরণকতৃক 
হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে বীহার। ইহাতে প্রতিবাদী আছেন তাহারা বিপক্ষ 
অভিপ্রায় না৷ থাকিলেও কি এদেশীয় মনুষযদিগের বিপক্ষ নহেন। এবং ধাহারা ইহাতে উদ্যোগী 
তাহার কি তীাহারদিগের মিত্র নহেন। 

আমর! মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জানিয়৷ নিব্দেন করিলাম মহাশয়ের ইহার বিবেচনা করিবেন । 

হিন্দুস্থানীয় লৌকেরদের পরমবন্ধু। 

«কঃ বালা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে 
এ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়ের। সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাহারদিগকে জানান 


২৬২ নওব্বাদ পত্রে মেক্কান্লেন্ কথা 


যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘীর উত্তরপূর্ববকোণে পুস্তকালয়কর্তা অষ্টেল সাহেবের নিকট চিঠী 
লিখিলে কি্বা তাহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে। 


ভাঁষা-সমস্থা। 
( ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


পারন্ত ভাঁষা ।--পারস্তভাষা উঠয়নবিষয়ে ব্গদেশের ্রীশ্রীযুত গবর্নর্‌ সাহেবের নীচে 
লিখিতব্য চরমাজ্জা আমরা প্রকাশ করিলাম এই হুকুমের দ্বারা এ বিষয়ের একেবারে শেষ হইল 
তাহাতে এই আজ্ঞ! হয় যে ১২ মাসের মধ্যে তাবৎ আদালতে ও কাঁলেকটরী কাছারীতে এ 
বিদ্েশীষ্ষ ভাষার ব্যবহার উঠিম্ক। যাইবে এবং তাহার পরিবর্তে দেশীয় ভাষ। চলিত হইবে | 
ইউরোপীয় কর্মকারক দাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইয়াছে যে এই ভাষা পরিবর্তনেতে কোন 
অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত তাহারা স্থনিয়ম করিতে পারেন কিন্তু এ পারস্য ভাষা একেবারে 
চড়ান্তরূপে উঠাইয়া দেওন ১৮৩৯ সালের জান্গআরি মাসের পর আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে 
না। এই অশুভ ভাষার পরিবর্তনেতে দেশীয় তাবল্লোকের অতিশুভ সম্ভাবনা বিষয়ে আমারদের 
পরম লালসা | বহুকালাবধি দেশীয় তাবল্লোকের অত্তিব্যগ্রতা ছিল যে সরকারী কন্মকারকেরদের 
সঙ্গে তাহারদের যে সকল নিজ কশ্ম তাহ! আপনারদের ভাষার দ্বার নির্বাহ করিতে পারেন 
এবং তীহারা এই বিষয় বারম্বার গবর্ণমেণ্টকে নিবেদনও করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিশেষে 
১৮৩৮ সালে শ্রীলশ্রযুক্ত লার্ড অকলগ্ড সাহেবের আন্ুষ্চল্যে তাহারদের এ ইষ্টদিদ্ধ হুল 
অতএব ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ না করণে আর কোন ওজর থাকিবে না। অধুনা 
বিদেশী আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কারণ থাঁকিল না অতএব আমারদের 
ভরস্‌! হয় যে বভাষাতে বিগ্যাদীনার্থ বঙ্গদেশমস্ত গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে। 

বিজ্ঞাপন । 

ভারতবর্ষস্থ কৌন্সলের প্রযুক্ত প্রসীডেন্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে 
১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে এ আকৃটের দ্বার! শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের যেসকল ক্ষমতা আছে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্‌ 
সাহেবকে অর্পণ করাতে এ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্‌ সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোর্ট 
উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজম্ব সম্পকায় কার্য 
পারস্য ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্তনকরণার্থ ১ জানআরি 
তারিখঅবধি ১২ মাস নিদ্দিষ্ট হইল। 

শ্রীলশ্রীযুক্তের এমত বৌধ আছে যে এই পরম মাঙ্গলিক সুনিয়মেতে অতিপ্রাচীন ও 
দেশী মূলবদ্ধ নিয়মের পরিবর্তন হইবে অতএব তাহ! অতিপাবধানে নির্বাহ করিতে হইবে। 


সাভিভ ২৬৩ 


এইপ্রযুক্ত শ্রীলত্রীযৃত নানা কর্মাধাক্ষেরিগকে এমত ক্ষমতা দ্িতেছেন যে এই 
স্থুনিয়ম তাহীরা আপন২ দপ্তরে এবং আপনারদের অধীন নানা দর্চরে তাহারদের সঘ্িবেচনাপূর্বক 
ক্রমেং প্রবিষ্ট করান্‌। কেবল ইহাই নিতান্ত হুকুম হইল যে উক্ত মিয়াদের মধ্যে তাহা 
সম্পূর্ণরূপে মাণ্চ করিতে হইবে । 

শ্্ীল্রীঘুক্তের জ্ঞাপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে 
তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জানগআরি 
তারিখে দিতে হইবে। 

হুকুম হইল যে উক্ত বিজ্ঞাপনের এক নকল জেনরল ডিপাটমেন্টে প্রেরিত হয় এবং 
এ দপ্তরের অধীন তাবৎ কর্মকারকেরদিগকে তদনুযায়ি হুঞ্চুম দেওয়া যায়। 


এফ জে হাঁলিডে 
বঙ্গদেশের গব্ণমেন্টের একটিং সেক্রেটরী 
২৩ জানুআরি ১৮৩৮ সাল। জুদিসিয়ূল ও রেবিনিউ ভিপাট“মেণ্ট 


(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫) 


শ্রীযুত দর্পণ দম্পাক মহাশয় সমীপেযু।_আমরা বোধ করি গবর্ণমেন্ট দুই কারণ বশত 
পারস্য ভাষা পরিবর্তনার্থে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রথম এই ষে ইঙ্গলণ্তীয় মহাশয়রা এদেশে 
আগমনানভ্তর ছুই তিন ভাষা শিক্ষাকরণে বহুপরিশ্রম এবং স্বকাধ্যোদ্বারে গতি ক্রিয়৷ হয় 
দ্বিতীয় এদেশস্থ সাধারণ ব্যক্তিরা পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞবিধায় তদ্োধে অশক্ত থাকেন। 

» প্রথম কারণের উত্তরে আমরা এই বলি যে প্রায় ১০০ এক শত বৎসরের নৈকট্য হইল 
বুটিস ,গবর্ণমেন্ট এ রাজ্যের অধিপতি হইয়া ইঙ্গলঙীম় কার্যকারকেরদিগের কর্তৃকৃ পারস্ত ভাষ! 
ইত্যাদি শিক্ষানস্তর রাঁজকন্্ম যে রূপ নির্বাহ করিতেছিলেন তাহাতে এপর্যীস্ত কোন্‌ কর্ম মন্দ 
হয় নাই এবং কাহারো বাচনিক নিন্দ। প্রকাশ হয় নাই । 

দ্বিতীয় কথার উত্তরে অন্মদাদদির এই বক্তব্য যে সাধারণ ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার অভাবে 
বিষয়াংশের লিখন পড়ন যে কোন ভাষাতেই হউক বিদ্ধানের সাহাধ্যাভাবে সর্বদাই বুঝিতে 
অশক্ত আছেন ও থাকিবেন। 

এস্থানে গবর্ণমেন্টকে বিশেষ প্রণিধান করা কর্তব্য যে আদালতসম্পকীয় লিপ্যারদি 
বিশেষতঃ রোবকারী ও কর়ছল। ও উভয় বিবাদির সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর 
কোন ভাষায় লিখনে সুলভ ও পারিপাট্য ছিল প্রাচীন সাহেব লোকের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য 
শ্রীলপ্রীধৃত আলকজাগুর রাশ সাহেব ও তৎপরে ভবলিউ এচ মেকনাটন সাহেব ও টোবি 
প্রেক্সিফ সাহেব এফ জি হলিডে সাহেব ও জাঁন রছল কালবীন সাহেব ও মি ডবলিউ 
ইন্মিথ সাহেব ও হেনরী মোর সাহেব ও উলিএম কেরিকেরাপট গাহেব তথা বহুকাল কর্মমকারী 
জিমি পাটল সাহেব ও জান বার্ড এলিয়ট সাহেব ইহারা পারস্ত ও বাঙ্গালা ও 


২৬৪ ওন্বাদে পাত্রে লেক্ষাত্েন্ব কথা 


হিন্দী ভাষাতে বিজ্ঞোত্রম আমরা বোধ করি অন্যান্ত যে সকল সাহেব লোক বেহার ও 
বাঙ্গলা দেশে কাধ করিতেছেন ইহারদিগের তুলা অগ্ত কেহ এঁ তিন ভাষাতে স্শিক্ষিত 
না হবেন অতএব আমরা উপরিউক্ত সাহেবদিগকে এই কথার শালিশ মন্তত করি যে 
আদালতসম্পর্কীয় লিখন পড়ন ইহারা পারসী কি বঙ্গীয় ভাষাতে উত্তম ও স্থুলভ বোধ 
করেন নচেৎ গবর্ণমেন্ট যদি কলিকাতা নিবাসী কতিপয় সতার ও ত্াতী ও তেলি ও 
তান্থুলী ও বেণো ও সদেগাপ অর্থাৎ চাষাগোওয়াল। আধুনিক ও অমূলক বাবু উপাধিধারী 
চিনাওয়ারীর দোকানদার চণ্মপাদুক! ও মুরগী ইত্যাদির বাণিজাকারী তথা বাণিজাবাবণায়ি 
সাহেব লোকেরদিগের মেট সরকার ধাহারা হৌডু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি দুই 
চারি কথা ইঙ্গরেজী অভাস করিয়াছেন ও ধাহারদিগের সভ্যতা এই যে. প্রায় বেশ্ঠালয়ে 
বাদ করেন ও বেশ্টারদিগকে আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ 
জ্ঞান করেন না ও ধাহারা পথে২ নৃতাগীত নগরকীর্তনাদি করিয়। বেড়ান ও কবিতাইত্যা্দি 
সকার বকার আপন স্ত্রীলোক পরম্পরাকে অর্থব্যয় করিয়া শ্রবণ করান তাহাতে কিছুমাত্র 
ঘ্বণাবোধ করেন না এ সকল বাবুরা সাহেবলোকের সমীপে জানান যে পারশ্ত প্রচলিত 
থাকাতে দেশের অনেকে অনিষ্ট হইতেছে এ কথার প্রামাণ্যতায় যদি গবর্ণমেট আদালত 
হইতে পারসী পরিবর্তন করেন নিতান্তই দুখের বিষয় আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে 
এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারত্য ভাষা লিখন পড়নের কিঞ্চিন্মাত্র রসজ্জ ঘিনি হবেন 
তেঁহ এ ভাষা পরিবর্তনে কদাচ সম্মত হইবেন না! কলিকাত। নিবাপির মধ্যে প্রাচীন বিষয়ী 
ও মান্য ৬ মহারাজা! নবরুষ্ণ বাহাদুরের ঘর এবং ৬ দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের সন্তানেরা 
যদি এ মহাশয়রা নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কহেন যে আদালতের রোবকারি ও ফয়সল! ও 
উত্তর প্রতুত্তরের লিখন দি পারস্য ভাষাহইতে বঙ্গীক্প ভাষায় উত্তম হ্‌ইবেক অবশ্যই মান্য 
বটে যদাপিও কলিকাতার মধ্যে ৬ বাবু গোগীমোহন ঠাকুরের ঘর মান্য বটে কিন্তু ৬ বাবু 
নন্দলাল ঠাকুরের লোঁকান্তর হওয়াতে আমর! ভরসা করি না যে এ পরিবারের মধ্যে অন্য 
কেহ এবিষয়ের বিচার যোগ্য হইবেন বরঞ্চ তন্মধ্যে কোন২ বাবু প্রাচীন নিষ্বম ও প্রথাকে 
সর্বদাই হেয় বোধ করিয়' নবীন মাবলম্বী হইয়াছেন তবে এঁ বংশে শ্রীধুত বাবু দ্বারকানাথ 
ঠাকুর পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন যেহেতু যৎকালীন তেঁচ ২৪ পরগনার কালেকটরীর 
শিরিস্তাপ্দাবী কর্মে ছিলেন পারপীতে আপন নাম দন্তখৎ করিতেন ৬ ইচ্ছায় এ বাবু 
এইক্ষণে কলিকাতায় বিপুল সম্তান্ত যদি তাহার নিকট কেবল এইমাত্র প্রশ্ন হয় যে আদালতের 
রোবকারি ও ফয়ছলা লিখনে পারসী কি বঙ্গ ভাষ। স্থলভ ও উত্তম আমরা বোধ করি 
যে উক্ত বাবু অবশ্থই নিরপেক্ষ হ্ইয়! উত্তর দিবেন যদবধি পারসী পরিবর্তনে দেশীয় ভাষা 
প্রচলিত হওনের অমুজ্ঞ প্রকাশ হইয়াছে বেহার প্রদেশে কি হইতেছে অর্থাৎ হিন্দী ভাষা 
পারস্য অক্ষরে লিখিত হয় তাহা লাধারণের পড়িবার সাধ্য হয় না এবং যদ্দ পারস্য অক্ষর 
চলিত রহিল তবে এ ভাষা পরিবর্তনে কি লাভ জনক হইবেক যদি বলেন উক্ত দেশের 


সাহিভন্ ২৬৫ 


চলিত হিন্দী অক্ষরে এ ভাষা লিখিত হইবেক তছৃত্বরে অন্মদাঁদির এই বক্তব্য ষে এ 
দেশের হিন্দী অক্ষর যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে ক্য ক্‌, ইত্যাদি ফল! ও যুক্তাক্ষর নাস্তি 
এবং কোন বিষয় এক বাক্তি কর্তৃক লিখিত হইলে কিছু দিন পরে পুনরায় এ লিখন 
তাহার পাঠের আবশ্যক হইলে তৎপাঠে অশক্ত হইয়া বলে যে কউন ছছুরা লেখাহায় 
অস্তএব এরূপ অক্ষর প্রচলিত হইলে কি ফলদাঙ্গক হইবেক তবে যদি গব্ণমেণ্ট 
হিন্দী ভাষা রাখিয়া বঙ্গীয় অক্ষর প্রচলিত করিতে অঙ্জ্ঞা করেন তবে কর্ম একপ্রকার 
নির্বাহ হইতে পারে। 

আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি গবর্ণমেন্ট দেশীয় ভাষ। প্রচলিত করণে নিতাস্ত হিত বোধ 
করিয়া থাকেন তবে স্প্রিমক্রোট যে প্রধান আদালত বলিয়৷ মান্য সেখানে কিরূপে কেবল 
উঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত রাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপধ্যন্ত এদেশস্থ মমুষা 
মাত্রের বোধ গম্য নহে বরং এ স্ৃপ্রিম্ক্রোর্ট সম্পর্ক ভিন্ন অন্যান্ত কাধ্য কারক সাহেবেরাও 
তদ্বোধে অশক্ত যাহাহউক আমর। গবর্ণমেণকে বিন্যপূর্বক নিব্দেন করিতেছি ঘে পার্স 
পরিবর্তনের পূর্বে তাবত জিলাঁর জজ সাহেবেরদের নাষে হুকুম প্রকাশ করেন যে তাহার! 
মফংস্বলের তাবৎ জমিদার ও তালুকদার ইত্যাদ্দি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাস। করেন থে 
তাহার! আদালতে কোন ভাষা প্রচলিত থাকিতে সম্মত আছেন এবং আমারদিগের অভিলাঁম 
এই ঘে আদালতের এলাম ইশতেহার ৪ সাক্ষির জোবানবন্দি দেশী ভাষাতে লিখিত 
হইয়া কেবল রোবকারি ও বিচার পত্র লেখা বিচারপতির মতের সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ তেঁই 
যে ভাষায় লিখনে উত্তম বোধ করিবেন এ ভাষাতে লিখাইয়া দেন ও উভয় বিবাদী আপনং 
স্বেচ্ছাধীন থে ভাষাতে স্থুগম বোধ করে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখে আমরা নিশ্চিত জানি 
যে দর্পণকার মহাশয় পারসী শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বিধায় তৎপরিবর্তনে নিতান্ত ইচ্ছুক কিন্তু এ 
মহাশয়কে 'আমারদিগের ছুই কথা জিজ্ঞাস্তা প্রথম এই যে তীহার দর্পণ যাহা অতিশুলত 
ও নিম্মল বঙ্গীয় ভাষায় রচিত ও লিখিত হইয়া থাকে তাহা কি সর্ন সাধারণেরই 
বোধগম্য হয় এবং উক্ত মহাশয় কি কহিতে পারিবেন । ষযেপারশ্তেতে যেরূপ রোবকারি ও 
ফয়গলা লিখিত হইত এইক্ষণে বঙ্গীয় ভাষাতে কি এরূপ হইয়া থাকে আমরা দর্পণকার ম্হাশম্নকে 
নিবেদন করি যে ত্েহ অনুগ্রহপূর্ধক কোন আদালত অথবা রিবিনিউ কাছারিহইতে এক 
বিষয়ের ও এক অর্থের রোবকারি পাঁরসী ও বঙ্গীয় ভাষাতে লেখা আনয়ন করিক্া কোন 
বিজ্ঞোত্তম ব্যক্তিকে এবং বিষয় জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে দৃষ্টি করাইয়! জিজ্ঞাসা করুন যে এ ভাষাছয়ের 
মধো কোন ভাষায় লিখিত রোবধকারি উত্তম ও প্রণালী হৃদ্ধ বোধ হয» অথবা কোন মোকদ্দমার 
রোবকারি লিখিতে সহজ কোন পাঁরসী জ্ঞাতাব্ক্তিকে আদেশ করুন এবং এ বিষয়ের রোবকারী 
বঙ্গীয় ভাষাতে লিখিতে ও উত্তম বঙ্গীয় ভাষা শিক্ষক ব্যক্তিকে ভারার্পণ করুন ও উভয় ব্যক্তি 
এক কালীন লিখিতে প্রবর্ত হউন তখন দ্রেখাধাবে যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক এ রোবকারি অগ্রে 
লিখিত হয় ও কাহার লিখনে অধিক কাগজ বায় হয় দপ্পণিকার মহাশয় যদি পারস্য ভাষা কিঞিৎও 

৩৪ 


২৬৬ সংবাদ পত্রে সেক্কানে্র কথা 


অবগত থাকিতেন তবে আমর! এত অধিক লিখিতাম না আমারদিগের অধিক থেদের বিষয় 
ধাহারা পারস্য ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাহারা এ ভাষা নিন্দা করেন যেমত অমুত ভক্ষণ না করিয়া 
ও তাহার আস্বার্দন ন! পাইয়! অমৃত নিন্দা করা । ইহা ভিন্ন আমরা দর্গণকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 
করি শিশিয়ন জজ সাহেবের! ফৌজদারী মোকদ্দম তজবীজান্তে তাজীর ও আকুবত ও ছেয়াছৎ 
ও দীয়ৎকৎলেআমদ ও সেবেঃআমদ ইত্যার্দি শব্ধ যে স্থানে লিখনের আবশ্থক হইবেক তাহার 
পরিবর্তে বঙ্গীয় ভাষাতে কিং শব্দ লিখিবেন যু্চপি এসকল শব্দবাত্িরেক অন্তান্ত অনেক শব্দ 
আছে যাহার বঙ্গীক্প ভাষা প্রাঙ্থ হওয় দুরূহ তথাপি আমরা স্বীকার করি যে সেইং স্থানে 
পারসী ভাষাই বঙ্গীয় অক্ষরে লিখা যাইতে পারে ষে হেতু আদালতে প্রচলিত অনেক২ পারসী 
শন প্রায় অনেকে বুঝিয়া থাকেন যেমন জোবানবন্দি কিন্তু উপরে আমর! যে কএক শব লিখিলাম 
সাহার অর্থ বিশেষং বাক্তির! ভিন্ন অন্ত কেহ জানেন না বোধ করি দর্পণকার মহাশয়ের মৈত্র 
কলিকাতা নিবামী বাবুদিগের কর্ণকুহরেও কখন এসকল শব্ধ না গিয়৷ থাকিবেক দর্পণকার 
মহাশয়কে উচিত হয় না এত পক্ষপাত করা যেহেতু এঁ মহাঁশয়কে প্রায় অনেক লোকে 
নিরপেক্ষ ও ধার্মিক বলিয়া মান্য করে যদি তেঁহ পারস্য ভাষ! অবগত হইয়া & ভাষাতে দোার্পণ 
করিতেন তবে অম্মদাদির অধিক খেদের কারণ ছিল না ইতি | 
যশহর জিল। নিবাসী। 
কতিপয় জনানাং | 


শনস্মাভ্জ 


নৈতিক অবস্থ! 
(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮) 


'**দেশের এতদ্রপ রীতি দৃষ্ট হইতেছে ভট্টাচার্যের সম্তানমাত্রই ভট্টাচাধ্য উপাধি প্রাপ্ত 
হইতেছেন এবং যে মন্ান্ত ব্ক্তিরা যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার তাবৎ পুভ্রেরাই 
তছুপাধিবিশিষ্ট হইয়া! থাকেন এইক্রমে ৬'জয়নারায়ণ ঘোঁষালের তাবৎ পুভ্রেরাই আপনারদের 
পূর্ব্বোপাধি রায় লিখিস্া থাকেন ইহ] যথার্থ বটে। 


(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮) 


***ভ্রীযুত বাবু নবীনকষ্চ সিংহের দলের এক বৃত্বীস্ত লিখি আপন পত্রে স্থান্দান করিয়। 
স্বীয় বক্তব্য যাহা তাহাও ব্যক্ত করিবেন। 

সিংহ বাবুদিগের দলভুক্ত এতন্ঈগরের তিলিজাতি প্রায় তাবততেই আছেন ইহারা 
অভিথনী ও মধাবিত ও বদ্ধিষুঃ গৃহস্থ অনুমান ১১৭ ঘর হইবেন ইইারদিগের ক্রিয়াকলাপের 
শৃঙ্খলা কি লিখিব মেছুয়াবাঁজারের মললিকর্দিগকে ধাহারা জ্ঞাত আছেন তাহারা জানেন অর্থাৎ 
ইহারা আপন ব্যবসায়করত যে উপাঞ্জন করেন তাহাতে সর্বদ। ধর্্মকর্মকরত কালযাপন 
করিতেছেন সংপ্রতি এ অবিরোধি ব্যক্তিদিগের জাত্যংশের বিষয়ে এক গোলোৌযোগ উঠিয়াছিল 
অর্থাৎ শিমলা গ্রামের যগ্াতলানিবাসি শ্রীরামনারায়ণ শ্রীমাণি নামক এক ব্যক্তির ভাব্রবধূ বিধবা 
হইয়া! গত বৈশাখ মাসে আপন গৃহহইতে পলায়ন করিয়া এক জাহীজে গিয়! তিন দিবস ছিল 
পুনর্ববার তাহার আত্মীয়বর্গ তত্ব করিয়া তথাহইতে আনয়ন করিবাতে কোন কারণবশত্ত সুপ্রিম 
কোর্টের কৌন্দেলি গ্রীযুত টর্টন সাহেবগ্রভৃতি তাহার নিকট আসিদ্া। জোবানবন্দি করাতে 
এ অভাগ্িনী আপন জাতি নষ্টহওনের বিষয় তাবৎ স্বীকার করে পরে তাহার ভাস্ুরকে সকলে 
স্থগিত রাখিল এবং তৎ্সমভিব্যাহারে আর ২০২৫ ঘরও রহিত হইল কিছুকাল পরে এ স্ত্রী 
মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গের] তজ্জন্য সমন্বযাদি কিছু করেন নাই এ কারণ শ্বজাতিতে 
চলিত ছিলেন না সংপ্রতি গত ২৮ অগ্রহায়ণ সোমবার যোড়াসাকোনিবাসি শ্রীযুত মধুস্থদন 
পালের মাতার আদাকৃত্য হইয়াছে সিংহ বাবুর দলভুক্ত এ জন্য তর্দলস্থ তাবংকে নিমন্ত্রণ 
করিয়াছিলেন কিন্তু দোষিদিগের নিমন্ত্রহওয়াতে তিলি জাতির মধ্যে । 


২৬৮ সলংব্বাল পাত্রে লেক্যাত্লেত্ ক্ষথা 


শ্লীমূত রামকানস্ত মল্লিক শ্রীযৃত রুষ্ণপ্রপাদ সেন শ্রীধৃত বৃন্দাবন পাল শ্রীষুত বলরাম পাল 
যু গঙ্গানারায়ণ পাল শ্রীযুত গোবিন্দরাম পাল শ্রীযুত মধুস্দন শ্রীমাণি ভ্রীযুত রামজয় সেঠ 
শ্রমুত পঞ্চাণন সেট শ্রীধৃত হলধর শ্রীমাণি শ্রীযুত বৃন্দাবন কুণ্ শ্রীযূত রামনারায়ণ কুগুপ্রভৃতি 
নৃন)াধিক এক শত ঘর তিলি এঁ মধুস্থদন পাঁলের বাটাতে গমন করেন নাই। 

অপর উক্ত দলস্থ ব্রাঙ্গণ কায়স্থ অনেক যান নাই যদ্যপিও -তোঁহারদিগের তাবতের নাম 
লেখ! লিপি বাহুল্য তথাপি অগ্রগণ্য মহাশয়দিগের নাম লিখি শ্রীযুত হরিশ্চজ্জ বন্দ্যোপাধ্যায় 
৬ স্থখদেব মুখোপাধ্যাম্জের পুক্র শ্ধৃত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযীত দর্পনারায়ণ মুখোপাধায় 
শ্রীযুত ঠাকুরদাস সিকদার শ্রীযুত পীতাম্থর মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মাঁণিক্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযৃত 
হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামলোচন মুখোপাধ্যায় শ্ীযুত 
রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মধুস্থদন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামরত্ব মুখোপাধ্যায় শ্রীধুত বৃন্দাবন 
ঘোষাল শ্রীধুত জয়গোপাল ঘোষালপ্র তি প্রায় ৪০৫০ ঘর ব্রাঙ্ষণ এ সভায় গমন করেন নাই 
অপরঞ্চ শ্রীযৃত বাবু রঙ্গলাল মিত্র শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর মিত্রপ্রতৃতি কএক জনের গমন হয় নাই 
মিংহ বাবুরদিগের দলে কায়স্থ জাতি অল্প তাহারদিগের নিজ কুটুঙ্গ শ্রীধ্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ 
গিয়াছিলেন কিন্তু তাহার গুরু পুরোহিতের গমন হয় নাই অধিক লিখিলে লিপি বাচুল্য হয় 
এক্ষণে পাঁঠকব্গ বিবেচন! করিবেন পিংহ বাবু কি এই কশ্ম উত্তম করিয়াছেন আপন দলের এত 
লোকের অমতে কম্ম কর। কি দলপত্তির উচিত । ২৯ অগ্রহীয়ণ ১২৩৮ সাল। 

কশ্তাচিৎ উক্ত দলস্থবাক্তি স্্য়সা | চক্তিকা | 


( ১৪ এপ্রিল ১৮৩২ ৩ বৈশাখ ১২৩৯ ) 


পোকের উচিত যেমন বাহিরে লোকের নিকটে প্রকাশ করেন যে আপনে ধাশ্মিক ও 
মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন তদ্রপ মনের কাছেও প্রকাশ করা কেননা অন্তান্ত লোক ও মন 
উভয়ের নিকটে সমান থাকিলে কোন উদ্বেগ থাঁকে না নতৃব। মনের নিকটে অধাশ্মিক হইলে 
লোকের সাক্ষাতে সেই অধর্শকে গোপন করিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার এই 
এক প্রমাণ প্রায় সকলেই জানিতেছেন অনেক২ প্রধানের গোপনে পরক্ত্ীঘটিত স্থখে 
সর্বদাই আসক্ত আছেন কিন্তু লোকের সাক্ষাতে যেপ্রকারে তাহা প্রকাশ না পায় ইহান্রি 
চেষ্টা সর্বদা করেন কাঁরণ লোকেতে এ ছু্ষম্্ রাষ্ট্র হইলে আপনার অধার্শিকত্ব প্রকাশ 
হইবেক এজন্যে অনেক মহাশয়ের! বিড়াল ব্রদ্মচারির ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া কেহ২ স্সান করেন 
কেহ বা রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দব্যৎ গরদপ্রভৃতি শুদ্ধবন্্র পরিধানপূর্বক পূজা 
করিতে বসেন তাহাতে পুষ্প নৈবেগ্যা্দির আয়োজনও প্রচুর করিয়া বাহিরে ঘটা বিলক্ষণ 
করেন কিন্তু চক্ষু মুদ্িত করিলে পরক্ত্রীর সহিতে যে সকল ব্যবহা'রগুলি করিস্াছেন কিনব! 
করিবেন তাহারি উদ্দেক হয় কিন্তু বাসনা এই যে লোকে জানুক আমি পরম ধার্মিক। 
তৎ্পরে] চাকরকে কহেন এ নৈবেদ্য অমুকের বাড়ী নিয়া যা সেই আজ্ঞান্থসারে চাকরে এ 
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নৈবেছ্য মত্তকে লইয়া শহরে বেড়ায় লোকে জিজ্ঞাস। করিলে কহে অমুক বাবুর পৃজাত্ব নৈবেছা 
এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহ!তেই বিশ্বাস করে যে হা অমুক বাবু পরম ধার্মিক বটে নহিলে 
পূজাতে এপ্রকার ভক্তি কিজন্টে হইবেক । এবং বাহিরে আপন শিষ্টতা। প্রকাশের নিমিত্তে 
বাবুরা ধিরে২ কথাটি কহেন আর বিস্তর কথা কহেন না অন্তে দশ কথা কহিলে ছুই এক 
কথায় প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন তাহাতে লোকে জানে ঘে বড়ই ভারিলোক সামান্ত লোকের 
ম্যায় পচাল পাঁড়। নাই। আর যগ্পি কোনখানে চলিয়। যাইতে হয় তবে ধিরে২ পাও 
ফেলেন অর্থাৎ এদেশের ব্যবহার শীঘ্র চলিলেই সে লোক অশিষ্ট হয় এজন্যে ধিরে 
চলিয়া শিষ্টতা প্রকাশ করেন অপর আপনার বিজ্ঞত। রক্ষার্থ লোকের সাক্ষাৎ 
বিবেক ও বৈরাগ্য গ্রাকাশ করেন বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে তাহ 
প্রায় অনেকেই জানেন যে এ সংসার মিথ্যা ধন জী পুভ্রাদির সহিত কোন 
সম্পর্ক নাই চক্ষু মুর্দিলেই অদ্ধকারময় লোকের সাক্ষা২ এইবপ উদা্তের বাঁক 
কহিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞ মহাশকের। বিবেচনা করুন পরস্ত্রী সংসগি মহাশয়ের বাহিরে 
যে কএকটি ব্যবহার করেন সে কেবল আপনার দৌষকে ঢাকিবার নিমিভে কি না। যদি 
কহেন পূর্বে ক্ত পুজাদি করিতেছেন অতএব তাহারা ধার্মিক। উত্তর ধার্শিক হইলে এ 
কুকর্টে প্রবৃত্তি কি জন্মে হইবেক আর লোকের নিকটে দোষ ঢাকিবার নিমিত্বেই বা প্রতারণার 
পূজা কি কারণ করিবেন। যদ্দি কহ্নে লোক সর্বজ্ঞ নহে তবে অন্টের মনে যে প্রতারণা কি 
যথাথ ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে। উত্তর আকার ও ব্যবহারের দ্বারা অনুমান করিতে হয় 
লোক যথার্থবাদী কি প্রতারক ইহা যুক্তি ও শান্স সিদ্ধ। অতএব অন্ুমান হয় এপ্রকার দুর্্মাস্সিত 
লোকে পুজাদিবিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না তবে যে পুজাদি করেন সে কেবল দোষাচ্ছাধন 
করিবার নিমিত্ত যদি কহেন লোকের স্বভাবসিদ্ধ এক২ দৌষধ থাকে ইহাতেই প্রপঞ্চক হয় এমত 
নহে। উত্তর তাহারা ষদ্যপি প্রতারক না হইবেন তবে এর দোষের কথা কেহ জিজ্ঞানা করিলে 
তাহা লোকের নিকটে স্বীকার না করিবার কারণ কি। এ কথা অন্টে জিজ্ঞাসা করিলে যদ্যপি 
লোকের সাক্ষাৎ আপনার ছুষ্ষম্ম স্বীকার করিতেন তবে জানিতাম যে হা ইনি সত্যাবলম্বী নতৃব 
এ পুজা কেবলি প্রতারণার কারণ যদি কহেন এ দুষ্র্ ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে কিন্ত লৌকের নিকট 
প্রকাশ করিতে লজ্জা! হয় উত্তর এমত লঙ্জাকে সর্ব্থা পরিত্যাগ কর। কর্তব্য ধন্ধার! মন সর্ববদ। 
উদ্িপ্ন ও অজ্ঞানাবৃত হয় মন উদ্দিগ্ন হইবার কারণ এই যে এ দোঁষ কিজানি প্রকাশ হয় এ জন্যে 
প্রায় সন্ধানে থাকেন যাহাতে প্রকাশ না পায় স্থৃতরাং এ ভাবনাতেই কাল যায় ইহাতে মনের স্থ্ষা 
কদাপি হয়না । অজ্ঞানাবৃত থাকিবার কারণ এই যে এ ছুফ্র্শ্ম প্রকাশ করিলে যদ্যপি ভ্রাস্তিক্রমে 
হইয়া থাকে তবে জ্ঞানি লোকেরা সছুপদেশ প্রদান করেন যে এঁ কম্ম পাপজনক অতএব ইহ 
কদাপি কর্তব্য নহে এইপ্রকার ভ্রমে উপদেশ পাইয়! আপনার মনে ধিক্কার জান হয় যে জ্ঞানি 
লোকের! নিবারণ করিতেছেন অতএব এমত মন্দ কর্শে প্রবৃত্তি রাখা আমার কন্তবয নহে সুতরাং 
মনের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিলেই দুষ্ধর্বহইতে বিরত হইয়া সৎকর্শে জ্ঞানের উদ্রেক হয়। 
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যদি কহেন এ দুষ্ষষ্দ আপনি প্রকাশ না করিলেও জ্ঞানি লৌকের! অন্যের উপলক্ষে কেন 
সহ্পদেশ না করেন। উত্তর প্রায় পণ্ডিতের ধনহীনপ্রযুক্ত ভাগ্যবস্তের অধীন ও 
খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই যদি বা কাহারো কিঞ্চিৎ জ্ঞান 
হইয়াছে তীহারাও বাঁবুরদিগের উপরে পড়ে এমত কথা কহিতে অপারগ হন কারণ 
বাবুরদের অভিগ্রায়ের বিরুদ্ধ কহিলে রাগ্াম্িত হইয়া মন্দ,করিবার সম্ভাবনা অতএব 
জানিলেও ক্গান্ত হইতে হয় কিন্তু বাবুরা এ সকল বা প্রকাশ করিলে তাহারদিগের 
রাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে ন| মুতরাং উপদেশ যাহা ভাল জানেন তাহ। করিতে 
পারেন অতএব বাহিরে যেপ্রকার ব্যবহার করেন মনের সহিত রূপ ব্যবহার করিলেই 
সর্বসাধারণের উপকার হয় ইতি। জ্ঞাং নাং 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহামণ ১২৪৬) 


বালি ।--সন্বার্পত্রে লেখে কিয়দ্দিবন হইল বালি গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন 
কুলীন ক্রাঙ্ছণ একশত পত্ীকে বিধবা! করিয়া লোঁকান্তরগত হইয়াছেন । 


(৪ জুলাই ১৮৩৫ | ২১ আষাঢ় ১২৪২ ) 

প্রীত দপণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।--...কৌলীন্ত যে এক মর্যাদা সে সর্বসাধারণ 
দেশেই আছে যাহার লক্ষণ আচারো বিনে! বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ঘদর্শনং নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং 
নবধা কুললক্ষণং | এই নবগ্তণবিশিষ্ট ষে সেই কুলীন বল্লাল সেন কুমারিকা খগ্ডাধিপতি হইয়৷ 
আধুনিক কৌলীন্য উপাধি বিশেষ দিয়া পূর্ববকথিত রীতির বৈপরীত্যে নিম্মলকুলে কলঙ্ক, বীজ 
রোপন করিয়। বংশ ধ্বংসের ও নানাপ্রকার পাপ সঞ্চারের জুচারু পথ করিয়| গরিয়াছেন যাহাতে 
ক্রমিক অসীম অমঙ্গল হইতেছে ।-..এই আধুনিক কৌলীন্য রীতি কোন শাস্তসম্মত নয় কেবল 
রাজ্যাধিকারির শাসনবিশেষ অত্য্স স্থানে প্রচলিত যাহার সীমা! পূর্ব বিক্রমপুর পশ্চিম মেদিনীপুর 
দক্ষিণ মণ্ডলঘাট উত্তর রঙ্গপুর এই চতুঃসীমাবন্তি স্থানমধ্যে ব্রাহ্মণ রাটীয় বারেন্র ও কাযস্থ 
অতিবিশিষ্ট সন্তানসকল আছেন। ধর্মশান্ত্প্রভৃতি সকলি সংসন্তানেরদের নিমিত্ত বল্লাল 
আত্মপ্রত্ত্বের নিমিত্ত যে ছুর্গম নিয়ম করিয়া যান সে কেবল যে ধর্মক্ষয়জন্য তাহা নয় বংশলোপের 
এমত সোপান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে কালক্রমে এককালীন জগৎ হইতে স্ংশরূপ মূলের 
উৎপাটন হইবেক। দেখুন আমারদের যে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর তিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তুল্যাংশ 
উৎপত্তি করিতেছেন তাহীতে যদ্যপি এক কুলীনসস্তান আপন মেলানুসারে এক শত দারা পরিগ্রহ 
করিলেন তবে কি ৯৯ জন পুরুষকে নিঃসন্তান বলিতে পারি না। এবং মেলবদ্ধ . থাকাতে 
অনেক কুলীনকন্। জন্মাবচ্ছিন্ন অনত্তীই থাকিলেন। ' ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি ষত বিবেচনা করিয়া 
দেখিলেই স্থবুদ্ধিরা বুঝিতে পারিবেন ॥ ধর্মলোপের বিষয় ষৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সম্কৃচিত 
হইয়। লিখিতেছি যে এক ব্যক্তিহইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না 
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ইহাতে এ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরত। হইয়৷ জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং 
পূর্ব্বোন্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতর! হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে । 
যদ্যপিও কুলে জলাঞ্তলি দিয়া এই কর্ম করে কিন্তু এ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ 
পায়প্রযুক্ত এঁ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্ত কোন উপায়ান্তরে নষ্ট 
করে যাহাতে জণহতা। মহাপাতক উৎপতি হইতেছে ।-**সংপ্রতি কন্তাবিক্রয়েতে যে সকল অনিষ্ট 
হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন। হিন্দশাস্ে নাতিদূরে সমাপেচ নাচাধ্যে নচ দুর্ববলে 
বৃত্তিহীনেচ মূর্থেচ ষড.ভ্যঃ কন্য। ন দীয়তে। এই ছয় বর্জিত করিয়া কন্টা দান করিবেক এমত 
বিধি আছে সেই বিধি সমূলে নাশ করিয়া কন্তার জনক যে স্থলে প্রটর অর্থলাভ সেইখানেই 
কন্যাকে জলাগুলি দেয় তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটে পিতার ধন নিষ্া উদ্দেশ বন্ধ 
ধন যে স্থলে লব্ধ হয় তাহার পাত্রাপান্র বিবেচনা কি। এই গুরুতর থেদের বিষয়ে আমারদের 
ধর্মশাস্ের বচন সপ্রমাণ কর! যাইতেছে দৃষ্টি করিবেন। তদদেশং পতিতংমন্তে যদ্দেশে শুক্র- 
বিক্রমী। ইত্যাদি ধর্শশাস্তগ্রভৃতির বহু বচন বিদিত আছে ।"*"ত্রাঙ্গণকুলে রাটীয় বরেন্দ্র ছু 
শাখা বিশেষ তাহাতে বারেন্দ্র শ্রেণিতে মেলবদ্ধ না খাকাপ্রধৃক্ত পরস্পর কন্তাদানাদি করিতে 
কোন আপত্তি কলহ নাই রাটীয়ের মেলবদ্ধ থাকাতে তাহা ন! ঘটিয্া। অসীম অসীম অমঙ্গল 
যাহা পূর্বে লেখা গিয়াছে ঘটিতেছে । সম্পাদক মহাশয় ষদ্যপি এক বৃক্ষের শাখাদ্য়ে ফলের 
পুথকত্ব না হইত তবে আমারদের কোন আপত্তি করার সম্ভব ছিল না। অতএব মানস এই 
কৌলীন্য যে এক মধ্যাদা তাহার হানি না হয় মেলবদ্ধ না থাকে অর্থাৎ ফুলীনের কন্া কুলীনে 
বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের কণন্ঠা বিবাহ করিতে অর্থ ব্যয় ন! 
হয় আর কন্াবিক্রয় না হয় ।***য্দ্যপি শ্রীলশ্রীযুত এই বিষয়ে দূক্পাত করিয়া স্কুল ও বংশ 
রক্ষা করেন তবে যদবধি এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি এই কী্ির ঘোষণ1 থাকিবেক নতুব। 
ধর্ক্ষয় ও বংশ ধ্বংস ও কুলক্ষয়ের যে হেতু তাহা কেবল দেশাধিপত্তির অমনোযোগই জাঁনিব 1৯০ 
বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তানসমূহের নিবেদন । 


(৪8 মার্চ ১৮৩৭ । ২২ ফান্ধুন ১২৪৩) 


শ্বীযূত দর্পণপ্রকাখক মহাশয় সমীপেষু 1--***বল্লালসেন বৈদ্যরাজ রাজা হইয়া রাঁজার 
নীতি এমত কোন চির স্মরণীয় কাঁধ্য না করিয়া কেবল এই কান্তি করিয়াছেন যে কতক গুলিন 
ব্রাহ্মণ সন্তানের জাতি নষ্ট করিয়াছেন পরমেশ্বরেচ্ছায় তদূরধি হিন্দুরদিগের রাজত্ব যাইয়া দুবৃর্ত 
জবনাধিকাঁর হইলেও তাহারাও তব্রপ আচরণ করাতে তীহারদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া অতি 
ধার্টিক দুষ্টদমন শিষ্ট পালন ইষ্ট ইওিয়া শ্রীধুত ইংলগ্তাধিপতি মহাশয়দিগের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ 
করিলেন, তীহারদিগের প্রশংসার লক্ষাংশর একাংশ বর্ণিতে বর্ণ হারে..*বিশেষতঃ সম্প্রতি 
হিন্দূদিগের পক্ষে এক সছুপায় করিয়াছেন যে অনেক২ হিন্দুর বিধবাসকল স্বং স্বামির লোকান্তর 
পর তৎপরিবারের পরামর্শ ত্রমে সতীনাম প্রকাশার্থ ভর্তশবসহিত দাহ হইতেছিল। এই 


২৭২, নংব্বাদে পত্রে লেক্সান্লেন্র কথা 


প্রকারে গ্রাতিবৎসর সহন্নই স্ত্রীত্য। হইতেছিল পরে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেনিঙ্ক বাহাদুর 
সন ১৮২৯ সালের ১৭ আইন নিদ্ধাধ করাতে এ অনিষ্ট ব্যাপার একেবারে স্থগিত হইয়া 
তাহার গগুণকীর্তন বিবেচকবর্গেই করিতেছেন কিন্তু শ্রীনুত ইষ্ট ইত্ডিয়া ইংলগাধিপি 
রাটীয় শ্রেণী কুলীন ক্রাঙ্ষণেরদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ২ সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যাচরণ 
ও বেশ্যা হইতেছে । বদি ধম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলওড গবরুনরু জেনরল বাহাদুর 
কুপাবলোকন পূর্বক কোন নৃতন চার্টর করেন তবে ভূরি২ং স্ীলোকের জাতি ও ধন্ম রক্ষা 
পাইয়৷ তাহার পুত্র পৌত্রাদিদিগের আশীর্বাদে নিযুক্ত থাকেন বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ 
রাঁজার হইতে পারে । এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৬ রামমোহন রায়ের একাস্ত মানস ছিল তাহার 
ইউরোপে গমনেতে নিতাস্ত ভরসা ছিল যে এসকল বিষ শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের হজ্‌রে প্রস্তাব করিবেন 
কিন্তু এদেশের ছুভীরগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কুলীন 
বাক্ষণের রীতি নীতি কিঞ্চিৎ এই যে প্রায় তাবৎ কগ্ঠারি ১৫।২০।২৫।৩০ বৎসরে বিবাহ হইয়া 
থাকে কোন স্ত্রী ভত্তীর পিতামহীর বয়সী হন সে যেহউক। কন্টাগণের জনক একটা কুলীন 
আনিম্বা আপনার বংশের মধ্যে যার যত কন্যা থাকে এককালে তাহাকেই সম্প্রদান করিয়া দেন 
তাহাতে কুলীন মহাশয়দিগের আশা! পূর্ণ ন। হইয়া মত্ত হস্তির ন্যায় দিগ.বিজম়ী হউক্কা নানা স্থানে 
এইরূপ বিবাহ করিয়া ফেরেন। ৫1৭ বৎসরের মধ্যেও স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন ন। যদিও ভাগ্য 
বশত: কম্মিন কালে আগমন করেন তৎকালে স্ত্রী ব তজ্জনক জননীর নিকটে দক্থ্যর ন্যায় টাক] 
না লইয়। গৃহমধো প্রবেশ করেন না। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন যে এ হতভাগা 
স্্ীরদিগের কিপধ্যন্ত ক্লেশ ও মনস্তাপ বিশেষ কুলীন মহাঁশয়রা দর্প পূর্বক গল্প করিয়। থাকেন ষে 
আমারদিগের সহশ্র বিবাহ করণেরো৷ বিধি আছে। পরস্ু নলডাঙ্গ৷ নিবাসি কোন ভদ্র এত দ্রপ 
কুলীনের কন্যাদয়ের য্পরোনান্তি অপকীি বিবরণ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম অতএব 
সম্পাদক মহাশয় ত্রাঙ্গণের অনিষ্ট নিবারণার্থ প্রার্থনা এই যে ধশ্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত গবরূনর 
জেনরল বাহাঁছুর এমত কোন নিয়ম নির্ধার্ধ্য করেন যে কোন ব্রাঙ্গণ কন্ঠ। ক্রন্ বিক্রম করিতে 
এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক২ বিবাহের অধিক করিতে না পারেন ইহ! হইলে শ্লীলশ্রীযুতের কীন্দি 
চন্দ্র সুষ্যের চিরকাল দেদীপামান থাকে ইতি। 
কম্তচিৎ পাবনাজিলার দর্পণ পাঠকন্ত | 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ | ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 


শ্রযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় "সমীপেষু ।--বিনঘ্ধ পূর্বক নিবেদন মেতৎ ভার তবর্স্থ 
হিন্দুমধ্যে মহামান্য ভূদেবত! ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণী খ্যাত কতক আছেন আর 
কান্তকুজ হইতে আদিশুরের আনীত পঞ্চ ব্রাঙ্ষণ তাহারদিগের যে সকল সন্তান তাহার দিগকে 
বল্লাল সেন রাটী বারেন্দ্র ছুই শ্রেণী বদ্ধ করেন অপিচ রাটীয়দিগের মধ্যে ফুলীন 
বংশজ শ্রোত্িয়্ ক্রিবিধা এবং বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কলীন কাপ শ্রোত্রীয় ত্রিবিধা করেন 


সমাজ ২৭৩ 


রাট়ী ও বারেন্ররের উভয় শ্রেণীতে পরম্পর প্রীতি ভোজন আছে অন্ন ব্যবহার করেন 
কন্য। আদান প্রদান করেন না বিশেষতঃ রাটি শ্রেণীর মধ্যে লীন ও প্রধান বংশজ মহাশয়র। 
কিঞ্চিং২ অর্থ লভ্য হইলে শতাবধিও নিবাহ করেন কিন্তু ভাধ্যাগণকে অন্ন বস্ত্র দেন ন। 
তাহারা আপন২ পিতৃগৃহে থাকিয়া উদর পরিতোষ করেন লীন ও বংশজ মহাশয়রা কখনো 
বৃত্তি আদায় করার মত এ সকল ভার্যার নিকট গিয়। থাকেন যগ্গপি কিছু২ অর্থ লভ্য হয় 
তবে এক২ স্থানে ছুই এক দিবস বাসও করেন নতৃব। অবলারদিগের প্রতি নিষ্ঠুর 
হইয়া রাগ ভরে পেস্থান পরিত্যাগ করেন আর কখনো তত্বাবধারণ করেন না এইক্সপ 
ব্যবহারে এ সকল ঘরে প্রায়ই ক্ষেত্র কলীন নুলোত্তব কুলাঙ্গার অনেক হয় 
তাহার কল গৌরবে বিদ্াউপাজ্জনে মনোযোগ না করিয়া ষজ্ঞোপবীত পথ্যস্ত মাতামহ 
গৃহে বাস করিয়া পরে বিবাহ ব্যবসা করিয়া কাল ক্ষেপণ করেন। অংর সমতুল্য 
খর অভাবে স্থানে কতে। কলীদের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ হয় না তীহা।র। গ্রাচীনা হইয়া 
প্রাণ তাগ করেন কলীন ও বংশজ মহাশম্বরা কখনো শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করেন ন' 
আনিয় মহাশয়ের! ভ্রান্তি প্রধুক্ত কুলীন কুলোস্তব অকাঁল কুম্মাগুদিগকে মহ! পূজনীয় 
করিয়। নানার যৌতুক সহিত কন্যারত্ব প্রদান করেন তথাপি কুলীন মহাশয়ের তাহাকে 
কিছু আপন সমান করেন ন| শ্রোত্রিয় মহাঁশয়কে বালকের বিবাহে কন্যার পণ অধিক টাক! 
দিতেই হয় এপগ্রকারে অর্থহীন অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ না হওয়াতে বংখই লোপ হইতেছে 
তবে শ্রোত্রিয় মহাশয়ের কুলীন মহাশয়েরদিগের কোন্‌ গুণ দৃষ্ট করিয়! এতো খোশামদ করেন 
বুঝিতে পারি ন! যগ্ধপি কুলীনে কন্তাদান না! করিয়! সমতুল্য ঘরে আদান প্রদান করেন তাহাতে 
আপনারাই স্বন্ব প্রধান হইতে পারেন তাহা না করিয়৷ এবং শাক সম্মত যেসকল ঈশ্বরের বাক্য 
কন্যাবিব্লুয় কুরিলে পতিত হয় এবং আদত্া কন্য। রজস্বলা হইলে পিতৃলোক নরকগামী হয় তাহা 
হেলন করিয়। মিথ্য। বল্লালি যুক্তি বলবৎ করাতে অধুন! জাতি রক্ষা পাওয়া সুলভ হইয়াছে । 
সম্পাদক মহাশয় বিবেচন! করুন কিপধ্যন্ত অন্যায় ঘগ্চপি কহেন বল্লালসেন যাহার সথনীতি দেখিয়।- 
ছিলেন তাহাকেই কুলীন করিয়াছেন এইক্ষণে সেই বংশে উদ্ভব হইয়! যদি কুকশ্মও করেন তথাপি 
স্ঘংশোষ্তব কারণ পূজনীয় বলি। আর উক্ত সেন যাহাকে কুকশ্মাম্থিত দেখিয়াছেন তাহাকেই 
শ্রোত্রিয় করিয়াছেন | অতএব তাহার সন্তানের স্থনীতি হইলেও বংশদোষে নিন্দনীয় বলি তবে 
আদিশর আনীত যে পঞ্চ ব্রাঙ্গণ সকলেই সংক্রিয়াবান তাহারদিগের সন্তান সকলই সমান যদিস্যাৎ 
কহেন যে সৎক্রিয়াবান সেই শ্রেষ্ঠ তবে কুলীন সন্তান মধ্যে সন্ধ্যা আদি জানেন ন। এমত 
মহামূর্খের শতাধিক বিবাহ করিতেও ক্ষম হএন শ্রোত্রিয় বংশে নবগুণ বিশিষ্ট খধিতুল্য কতো 
লোক বিবাহ না| হওয়াতে নির্ধ্ংশ হইয়া যায় কেন। অপর বারেন্্র শ্রেণীর মধ্যে 
কুলীন ও কাপ মহাশয়েরা কন্ঠার বিবাহ জন্য পাত্র স্ুস্থির করিয়া করণ করেন 
তদনভ্তরে যদ্চপি এ পাজের মৃত্যু হয় তবে এ কন্যাকে করণ দোষাঘাত করিয়া পশ্চাৎ 
এক শ্রোত্রিমকে সম্প্রদান করেন এবং তাহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য করেন ইহাতে কন্যার 
৩৫ 


২৭৪ গওব্াদ পত্রে সেক্কাবেের কথা 
পিতামাতার কুলভঙ্গ হয় না এ অতি আশ্চধ্য নিয়োগ। যদি কহেন করণে বিবাহ সিদ্দি 
হয় না তবে তাহারদিগকে করণ কলঙ্কের অলঙ্কার দেওয়! অনুচিত যদ্যপি কহেন বিবাহ 
সিদ্ধি হয় তবে আর বিবাহ দেওয়াই অনুচিত অপিচ যদ্দিই বিবাহ সিদ্ধি হয় আর পুনরায় বিবাহ 
দিতেই কোন বিধি থাকে যে তাহাতে পিতামাআর কুলে দোষ হয় না তবে যেসকল কন্যার 
বিবাহ হওনানস্তর স্বামির লোকান্তর হইয়াছে তাহারদিগকেও পুনরায় বিবাহ দিলে পিতামাতার 
কুলে দোষ হইতো না ও সেই কন্তাগণ চিরদিনের কারণ বিরহানলে দগ্ধ হইতো না এবং ভূরি২ 
ব্রণ হত্য। হইতো না এদকল কুনীতি এইক্ষণে রাজ! ব্যতিরেক অন্য নিবারণ করিতে পারেন 
না। সম্পাদক মহাশয় আমার এই খেদ উক্তি কএক পক্তি য্দাপি অনুগ্রহ পূর্বক সংশোধিত 
করিয়া আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন তবে দেশাধিপতির কর্ণগোচর হইলে এপ্রকার 
কুনীতি স্থগিত করিম! অবশ্যই সুনীতি সংস্থাপন করিতে পারেন ইহাতে দেশের মহোপকার এবং 

আমার শ্রম মফল হয় নিবেদন মিতি সন ১২৪৬ শাল বাঙ্গল৷ ৫ অগ্রহায়ণ । 

শ্রীতারাশঙ্কর শন্মণ: | 

নিবাস মাণিকডিভি--মোকাম রংপুর | 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬) 


প্রীধৃত দর্পণ প্রকাঁশক মহাশয় সমীপেযু।_আমর| কতক গুলিন বঙ্গ দেশস্থ হিন্দ 
জমিদারের ও ধনির কুলবাল! দুর্বল! বহুকালাবধি আন্তরিক অসহিষ্ু যন্ত্র ভোগ করত: 
আত বাকুলা হইয়। মহাশয়ের নিকটে আপন২ অবস্থার কিঞ্িদ্বিবরণ লিখিতেছি যাহাতে 
ইঙ্গলগু বাসিনী আমারদিগের মহারাণীর এবং কলিকাতাস্থ স্থপ্রেম কৌন্দেলিগণের কর্ণগোচর হই 
আমরা যে ছুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়। ত্রাহিং করিতেছি তাহ। হইতে. পরিত্রাণের কোন সছুপায় হয় 
এমত মনোযোগ করেন। 

প্রথম। আমারদিগের দাক়ভাগ আদিগ্রস্থে পিতৃধনে কনার অংশ না থাকাতে বর্তমান 
রাজগণের। স্ৃতরাং কন্তার অংশ একেবারে লোপ করিয়াছেন কিন্ত এই নির্দয় নিশ্মায়িক ব্যবস্থ 
প্রচলিত থাকাতে আমারদিগের নৃপতি অবশ্যই ভূরি২ পাপের ভাগী হইতেছেন তদিস্তারিত নিয়ে 
লিখিতেছি। পূর্ববকালে আমারদিগের যখন কোন রাজকন্যা কি ধনির কন্ার। পাত্রস্থ হইত্যেন 
তখন কন্যার পিতা৷ যৌতুক শ্বরূপ আপন২ কন্তাকে এত ধন্‌ রত্ব ও গ্রামাদ্ধি দিতেন যে পরমন্থখে কাল 
যাপন হইত বরং কেহ২ রাজ্যের ও ধনের অদ্দেকাংশ কেহবা কিয়দংশ কন্যাকে বিভাগ করিয়। 
দিয়াছেন। পুরাণে ও প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশ আছে। এইক্ষণে আমারদিগের বিবাহকালীন 
পাত্রকে যৎকিঞ্চিৎ কৌলীন্ত মধ্যাদ! দিয়া উৎসর্গ করিয়! দেন পাত্রগণ প্রায় কুলীনের সন্তান যে 
পাত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে স্বালয়ে লইয়া যান কোন মতে সৃখেছুঃখে কালহরণ হয় ঘতদিন 
মাতাপিতা৷ জীবিত থাকেন মধ্যে২ তত্বাবধারণ করেন ধাহার! নিজ্জালয়ে লইয়। যাওনে অংশ 
তাহারদিগের পিতৃগৃহে বাম করিতে হয়। পিতামাতার জীবদ্শায় বসন ভূষণার্দির কোন ক্লেশ 
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থাকে ন! তত্রাপি পুত্রবধূর তুলা অলঙ্কারাদি কন্যাকে দেন ন। তাহার তাৎপধ্য পরের ঘরের ধন 
যাইবে। পিতার স্বর্গলাভ হইলে যদ্যপি পিতায় কিঞ্চিৎ ধন কি এক আদ খানি গ্রাম কিনব কিছু 
মাসিক নিয়মিত দিয়া যান তবেই দিনপাতের সম্বল হয় নতুবা! ভ্রাতার হস্তে পড়িতে হয় ভ্রাতাগণ 
পিতার বিপুল ধনৈশ্বধ্য পাইয়াও আমারদিগকে একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিতা করিয়া জ্্ীর 
বশতাপন্থ হইয়া আয়ারদিগকে তাড়না করিতে "থাকেন এবং আমারদ্দিগের সন্তান সম্ভতির প্রতি 
নিতান্ত তাচ্ছল্য করেন বরঃ আহার ও বস্ত্রাদির ক্লেশহয়। অধিকন্ত ভ্রাভৃবধূগণ দিবারাত্রি 
বিষতুল্য অসহা বাকবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন ষে তাহা ব্যক্ত করিতে বন্ধু, ও লেখনী অশক্ত 
বিষ খাইয়া মরণের যে উপায় আছে তাহাতেও সন্দেহ হয় যে এই কালকুট বিষের জালায় প্রাণ 
বাহির হয় না তাহাতে যে সামান্ত বিষ খাইয়! মরিব তাহারি বা নিশ্চয়কি বিশেষতঃ স্বামী ও 
পুল্রগণের মায়্াতে ও অপমৃত্যুজন্য পাপশস্কায় আবদ্ধ রাখে কেবল রোদন করিয়া আপন২ অদৃষ্টের 
প্রতি ধিরবিকার ও নিম্মায়িক দয়ভাগকারকের প্রতি অভিশাপ এবং বর্তমান রাজার নি মাচরণের 
গ্রৃতি আক্ষেপ ও নিশ্বাম পরিত্যাগ করত জীবন মৃত্যুবৎ হইয়া থাকি সম্পাদক মহাশয় এক ওরধে 
ও এক গর্ভে জন্মিয়া আমর! এত ক্লেশের ভাগী কেন হইলাম রাজ কি আমাঁরদিগের রাজ। নহেন 
আমরা কি ততপ্রজা নহি যে আমারদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছেন। অপর ভ্রাতৃগণের 
অবসানাস্তে আমারদিগের ছুর্গতির কথা শুহুন। ভ্রাতুষ্পত্রগণেরা যখন ধনাধিকারি হইয়া কর্তা 
হন তৎকালীন তাহারদিগের মাতৃগণ আরো প্রবল! হইয়! ধপরোনাস্তি অপমান করে দণ্ডের মধ্যে 
চারিবার বাঁটা হইতে বাহির করিয়া! দিতে উদ্যত হন ভ্রাতুষ্পুত্র কহেন কথকগ্লা বাজেলোক বাটা 
হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই পরেই আমার সর্বনাশ করিল । হাবিধাতা আমারদিগের 
পিতৃধনে আমরা! এমত বঞ্চিত। যদ্দি বলেন হাতে রাজার দোষ কি দেশাচার ব্যবস্থামতে রাজকাধ্য 
নির্ববাহ্‌ করিয়া আদিতেছেন। তাহার উত্তর আমারদিগের মনু মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রস্থ সত্যযুগে 
প্রস্তুতা হয় তখন মনুষ্য সকল ধার্শিক ছিলেন কন্যা ভগ্নী আদিকে আত্ন্তিক ন্েহ করিতেন 
এইক্ষণকার মত স্ত্রী পুত্রের বসতীপন্ন রাগোন্মত্ত অধাশ্মিক হইলে এমত অযুক্তি শান্তর কদাচ 
করিতেন না বর্তমান ভূপাল আমারদিগের শান্ত্ের মত কথক২ অযুক্তি বোধে ত্যাগ করিয় নৃতন 
ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন তাহ এই প্রথমতঃ আমারদিগের মন্ত ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রজাশাসন ও দণ্ড 
অতি কঠিন প্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করিয়। ফৌজদারিতে জবনমত যুক্তি সিদ্ধ করিয়। হিন্দুর দিশকে 
তন্মতে দগ্ডাদি দিতেছে । 

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভূম্যাদি ছল বল করিয়া! রাজা কি অন্য কাহাকে লইতে 
নিষেধ সে মত হেয় করিয়া নৃতন মত আমারদিগের স্থাপন হইয়াছেন। 

তৃতীয় আমারদিগের পত্তির সহমরণ উৎকৃষ্ট ধর্ম তাহা অধুক্তি বিবেচনা করিয়। স্থনীতি 
করিয়াছেন । 

চতুর্থ মন্ৃতে যে সকল কণ্ম করিতে নিষেধ তাহ! ব্রাঙ্মণআদি বর্ণ চতুষ্টম উলভ্ঘন করিস 
অনেকানেক নূতন মত স্থাপন করিষ্বাছেন। অতএব যে স্থানে প্রাচীন মতের বহুতর বিপরীত 


২৭৬ লওব্বাদ পত্রে শ্েক্ষাতেলত্ কথা 


মতাচারণ হহ্‌তেছে অভাগীরদিগের কপালে যথার্থ বিপরীত মত ঘাহা তাহাও রাজা বিপরীত 
বোধ করেন ন। ফলে ইহা অপেক্ষা গহিত কুরীতি আর নাই যাহাহউক যদি আম'রদিশের রাজা 
উক্ত বিষয়ের প্রতি কোন উপযুক্ত আজ্ঞা অচিরাৎ না করেন তবে আমারদিগের সনাতন মৃত যে 
আছে অর্থাৎ পতির সহ মরণ তাহ পুনরাক সংস্থাপন করুন যে পতিসর্জে মরিম্বা এহিকের ছুঃখ 
হইতে নিস্তার পাই পরকালেও ভাল হওয়ার সম্ভব আছে.*। আমারদিগের স্বং নাম সঙ্ষেতে 
লিখিলাম পরমেশ্বর কুপা করিলে ও রাজার কিঞ্চিৎ দয়া হইলে বাক্ত করিব সন ১২৪৬ তারিখ 
১৯ পৌষ । শ্রীতা বিহকগশজম গৌ ইত্যাদি। 


আমোদ-প্রমোঁদ 


৷ ২১ এপ্রিল ১৮৩২ । ১০ বৈশাখ ১২৩৯) 


জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্বপ ।--এতন্নগরে কিছুকাল পূর্বেব অনেক স্থানে অথাৎ পাড়ায়ং 
সখের যাজার দল হইয়াছিল তৎ্পরে সেই সখে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে পল্লিগ্রামে 
গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহা অভ্যাস করিয়! জীবনোপায় করিতেছে সংপ্রতি এই নগরের 
ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্থাদ বড় রাষ্ট্র 
হওয়াতে কোন স্বরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রন্থের পাঙঁলেখা আমারদিগের নিকট পাগাইয়াছেন 
স্তাহার অভিপ্রায় এ বাবুর। যদি উক্ত নাটক মত শাত্র 
জন্মিতে পারে |... 


করেন তবে লোকের আস্ত আনন 


( ১৩ অক্টোবর ১৮৩২ । ২৯ আশ্বিন ১২৩৭৯ ) 

অবশ্য পাঠক্বগেঁর ম্মরণে থাকিবে অনেক স্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম 
উঠাইয়াছেন তদ্দপ হিন্দুদের প্রধান কন যে দুর্গোৎসব তাহারও এবৎসবে অনেক ন্যনত। 
শুনা যাইতেছে পূর্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে ছুর্গোৎ্সবে শুত্যগীতপ্রভৃতি নানারূপ স্ুথজনক 
ব্যাপার হইয়াছে পাইনাঁচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজপধ্য্ত নিমন্ত্রণ 
করিয়া এমত জনতা করিতেন যে অন্তান্ত লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান 
করিতেন এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও শ্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে 
দৃণ্ডায়মান' হইয় দেখিতে পায় এবং বাইজীরা! গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা 
করে নাই অনেকে এবৎসর পুজাই করেন নাই এবং যাহারদের বাড়ীতে পাচ সাত তরফা বা 
খাকিত এবংসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন২ স্থলে চণ্তীর গান ও 
মাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসব প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকের 
দেখিয়া সন্তষ্ঠ হইতে পারে এবং যাহারা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাহারাও প্রায় 
এতদ্বষে বাতীর স্থাশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে ষে আমোদ প্রমোদ পূর্বে ছিল এবৎসরে 


সবসাজ ২৭৭ 


তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্াহওয়াতেভ 
এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের ক্ফুঙি থাকে ও আমোদ 
প্রমোদ করিতে বাঞ্ছ। হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্ধদা পরিবারের ও আপনার 
ভরণপোষণ এবং অন্ন বক্ত্রাদির ভাবনাতেই উদ্দিগ্ন থাকিতে হয় ধন যে কেমন বস্ত আর তাহা 
না! থাকিলে কিদ্ধূপ যাতন। পাইতে হয় তাহ এতদ্েশীয় প্রায় ভাগাবন্ক সন্তানের! পূর্বে বিবেচন। 
করেন নাই বুথ। কন্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত করিয়াছেন যে সকল বানুরা বাইজীর বাড়ীতেই 
হাড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে রসনেন্দরিকপ্রভৃতির সুখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্বং তিবনে 
তাহারদিগর শাকান্ে পরিভোষ জন্মিতেছে বনাভাবে এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে 
কেহ এরূপও কহেন যে বর্কমান রাজ্যাধিকারি মহাঁশয়দিগের শাসনে বিশ্তর ধন বায় হইতেছে 
একারণ লোকেরদের তাদুক চাকচক্য নাউ ইহ। সত্য বটে থে শ্রীশ্রীযৃত কোম্পানি বাহাদুরের 
শাসনে ধন ব্যয় বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমর! সাহসপর্ধবক উহ! কহিতে পারি যে জবনাধিকারাপেক্ষা 
এইক্ষণে প্রজারা বিস্তর অন্যায়হইতে মুক্ত হইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাদুর টাকৃস ইষ্টাম্প 
পরমিট ইত্যাদির দ্বারা অনেক ধন লইতেছেন বটে কিন্ধ প্রজারদের হিতাথে চেষ্টাও বিস্তর 
করিতেছেন দেখ জবনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদধ্য ছিল যে লোকেরা তাহাতে 
বিস্তর ভয় পাইত এবং দশ্্কতৃক হত হইত কোন২ পথে পিপাসায় শুক্ককগ হইলেও জল 
মিলিত ন! এবং নানা রোগে দরিদ্র লোকেরদের ম্হাক্কেশ ভোগ হহত এইক্ষণে বন্তমানাধিকারির! 
প্রজার নিকটে টাকা লইয়৷ দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন এবং স্থানে২ জলাশয় করাতে লোকের। 
জল পান করিয়া পরম সন্তষ্ট হন বিশেষতঃ চিকিৎসার বিষয়ে এমত শ্ুপারা করিষ্বাছেন যে দিত 
দোকেরদের চিকিৎসাতে কপদক মাতরও লাগে ন! এবং বিদ্যার বিষয়ে এমত ন্গম করিয়াছেন 
থে এতদ্রেশীয়ের! থে সকল বিদ্যার শব্দমাত্র বুনিতে পাবিতেন না ঠাহারা এইক্ষণে এ সকণ 
শান্তের গ্রসাদাৎ বিস্তর ধনোপাজন করিতেছেন অতএব রাজ্যাধিপতিরা যেধন লন তাহার 
সমুদায়ই বৃথায় যায় ইহ। কিপ্রকারে কহা যায় ।--জ্ঞানান্েষণ। 


জনহিতকর অনুষ্ঠান 
(১১ জান্রুয়ারি ১৮৩২ | ২৮ পৌষ ১২৩৮) 


কর্মনাশার শাকো ।আমর| অতিশয় আহলাদপূর্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি 
যে কলিকাতাহইতে বারাণসের রাজপথে নবাৎপুরের নিকটে কম্মনাশ। নদীর উপরি সংপ্রতি 
অতিদুঢ় এক প্রন্তরময় সীকো নিম্মাণ হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুলাই মাসে তাহা পথিক 
লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্ত মুক্ত করা গেল।**. 

***১৮২৯ সালের ৯ জুনে মথুরা ও বুন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নিশ্মাণে অতিবিখ্যাত 
কাশীধামের রাজা রায় পটনিমাল নানাফরনবীসের আরন্ধ সেতুর সমাপ্তি করিতে ইচ্ছুক হইলেন 


২৭৮ ওল্াদ পত্রে লেক্কান্লে কথা 


এবং যদাপি তৎকম্মকরণে আমারদের অমঙ্গল ঘটিবে এবং অনেক টাকা একেবারে মিথ্যা যাইবে 
এই ভয়ে তাহার পরিজনেরা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তৎকশ্ম আরম্ভ সময়ে রাজ্জীর 
লোকান্তর গমন হওয়াতে লোকেরা তাহা অগুভাবহ জ্ঞান করিল বটে তথাপি রাজার দৃঢ় সন্ধতার 
ক্রুটি হইল না তাহার এ প্রস্তাবে গবর্ণমেন্ট পৌষ্টিকতা করিলেন*৭ 

**রায় পটনিমাল লোকহিতার্থ এবং ধন্মীর্থ যে দকল উপকারক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন 
ক্টাহার শেষ মহাকশ্ম কম্মনাশার সেত। অতএব তীহার বিষয়ে যথার্থ কহিতে হইলে অন্যান্য 
যে সকল কম্ম তিনি করিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করা উচিত যাহাতে স্বদেশস্থেরদের নিকটে 
তাহাকে আদর্শের ন্যায় বোধ হয়। 

১৮০২ সালে মণুরাপুরীতে ৭০০০০ টাক। ব্যয় করিয়া! দিরাগ বিষ্ণুর মন্দির পুনব্ববার গ্রন্থ 
করেন। এ বৎসরাবধি কএক বৎসরে মখুরাধামে সিতৃগ্কাল প্রস্তর বদ্ধ এক বৃহৎ পুক্ষরিণী প্রস্তুত 
করেন তাহাতে ৩০০০০০ টাকার ন্যুন বায় হয় নাই। 

১৮০৩ সালে তিনি দশ হাজার টাক ব্যয় করিয়া ভড়দেশের এক মন্দির ও চৌবাচ্চ। 
পুনগ্রপ্থন করেন। 

১৮০৪ সালে তিনি অতিবৃহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জালামুখি স্থানে নিম্মীণ করেন। 
সেইস্থানে যাত্রিরদের জলাহরণ করাতে অনেক কষ্ট হইত এ চৌবাচ্চ। গ্রস্থন করিতে দুই বসর 
লাগে বায় ৯০৩০০ টাকা হয়। 

১৮০৫ সালে কুরুক্ষেত্রে এবং পাটিয়ালার নিকটে লক্্মীকৃণ্ডে তিনি ৩৫০০০ টাকা ব্যয় 
করিয়। তিনটা ঘাট বাধেন | 

১৮০৬ সালে তিনি হরিদ্বারের অঞ্চলে কতক ঘাট ও মন্দির প্রস্তুত করাতে ৯০০০০ টাক 
ব্যয় করেন। .... 

বন্দাবনে ৬ রাধারাম ঠাকুরের মন্দিরের নিকটে যাত্রিরদের উপকারাথ একট! প্রন্তরময় 
সরাই নিশ্মীণ করেন তাহাতে ৬০০০০ টাকা তাহার ব্যয় হয় । 

১৮১০ সালে দিলীনিবাসি হিন্দুলোকেরদের গমনীয় কাল্কাজীনামক স্থানের অতিশয় 
শোভাকরণার্থে ৫০০০ টাকা ব্যয় করেন। 

১৮২১ সালে গয়াধামে গমন করিম! তথাকার নানা ধশ্স্তানের মেরামত্করণার্থ ৭০০০ টাঁক। 
বায় করেন। 

পরিশেষে ১৮৩১ সালে তিনি কম্মনাশ| সেতু বন্ধন করেন এবং তাহার পূর্বকৃত তৃরিং 
কম্মীপেক্ষা এই কর্মনাশার বন্ধনকশ্ম অতিহিত ও ষশস্কারক | 

আমর শ্রবণ করিয়া অত্যন্তাহলাদ্বিত হইলাম যে শ্রীযুত গবরুনরু জেনরল বাহাদুর 
পট নিমালকে প্রদত্ত রাজ? বাহাদুর খ্যাতি মঞ্জুর করিয়াছেন এবং এ রাঁজ। ১৫ অক্তোবরে কাশীধামে 
শ্রীযুত ক্রক সাহেবকর্তৃক তদুপাধিনিমিত্ত খেলয়াৎ প্রাঞ্চ হইলেন । এবছিধ প্রশংসনীয় কর্মে শ্রীযুত 
লার্ড উলিয়ম বেটিস্ক স্বীয় সস্তোষজ্ঞাপক চিহ্নত্বরূপ আজ্ঞা! করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের বায়েতে নৃতন 


সমীজ ২৭৯ 
সাকোর এক নক্সা! করা যাইবে এবং তাহ। অতিউপযুক্ত বিজ্ঞ লোকর্তৃক প্রশ্তরাধারে মুদ্রাঞ্কিত- 


হণ্নাথ বিলাম্মতে প্রেরিত হইবে । পরে রাজার মিজ্রেরদের এবং ভারতবর্ষস্থ তাবৎ মান্চ 
লোকেরদের মধ্যে তাহার নক্মামকল বিতরণ হইবে । 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভাদ্র ১২৪৭) 


** বর্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাহার পরিবারের ব্যাপারব্ষিয়ক সম্থীদ 
আপনার বহুমূল্য দর্পণে মধ্যে২ প্রকাশ হইয়। থাকে । তাহারদের অতুল সম্পত্তি ও দক্ষার্দ- 
চিত্ততার বিষয়ে বিলক্ষণ স্খ্যাতি হইয়াছে এবং আমারো অবশ্ঠ বক্তব্য যে তাহারা সর্ধন্ত 
সকলেরই প্রশংস্ত বটেন। ঈশ্বরকর্তৃক ধনি প্রধান ব্যক্তিরা অনুগৃহীত হইয়৷ উপধুক্ত কাধ্যকরত 
যেভার প্রাপ্ূ হইয়াছেন তাহ! তীহারাই প্রাপণের যোগ্য বোধ হয় অতএব শ্রীযুক্ত মহারাজ ও 
শীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু ও তীহার পৃত্রেরা তদন্ুরূপই বটেন যেহেতুক এই স্থানের প্রত্যেক 
জন তাহারদের দনশৌগুতা দেখিতেছেন এবং অনেকে তাহারদের দয়াতে স্থখে কালযাপন 
করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রতিদিন শত২ কাঙ্গালিরদিগকে ভক্ষণীয় তণ্ুলাদি এব তদ্ভিন্ন বিদেশীয় 
অতিথিরদিগকে উতরুষ্ট ভোজনাথ তুল ডাইল দূত লবণ তৈলাদি প্রদান করিতেছেন । 

অপর সর্বসাধারণের হিতা অর্থাৎ রাস্তার মেরাঁমৎ ও সংক্রম গ্রন্থন 'এবং অন্যান্ত দলজনক 
কাধা সম্পাদ্নাথ সহম্র২ মুদ্র। ব্যয় করিতেছেন । 

লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদানবিষযে মহারাজের যে মহোত্স্থকত। আছে, তাহার প্রমাণ এই 
স্থানে তীহাকতৃক সংস্কত ও পারশ্সা ও ইঙ্গরেজীর বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়া! তাহাতে ভরি২ 
বালক অমূল্যে অমূলা বিদ্যারত্ব প্রাপ্ত হইতেছে । 

* তীহারদের দানশীলতার বিষয়ে আরে। এক বিশেষ উদাহরণ দর্শয়িতবা । এন স্থাননিবাসি 
মিদনরিমাহেব এই নগরের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ এক উঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়া! 
শীষুক্ত যুবরাজের জনক দেওয়ান শ্রীল প্রাণচন্দ্র বাবুর নিকটে জ্ঞাপন করাতে রাজবাটীতে চীদ। 
হইয়। এ পাঠশালা স্থাপনার্থ মহত মুদ্রা & মিসনরিসাহেবের নিকটে অর্পিত হইল অতএব ছুই 
শত ছাত্রধারি অত্যুন্তম এক বিদ্যামন্দির নগরের মধো অবিলঙ্গেই দৃষ্ট হইবে 

কএক বৎসরাবধি মিসনরি সাহেবকর্তক উঙ্গরেজী এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়। বিবা। 
শিক্ষা! হইতেছে কিন্তু উত্তম স্থান ও উপযুক্ত গৃহের ভাভাবে তাহার তাদৃশ সাফল্য হয় নাই । 
কিন্মু এইক্ষণে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাহার পরিবারের অনুগ্রহে এ সকল বাধকবিষয় দূরীরুত 
হইয়াছে এবং ভরস। করি বে তত্রস্থ ও সর্বত্রস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরীও এতদ্দপ প্রশংশ্ত কাধ্যের 
অন্তগামী হইবেন। বঙ্গদেশাস্তঃপাতি তাব্দাট্য মহাশয়ের। ষদ্দি এতদ্রুপ সাহায্য করিতেন তবে 
যুবজনের বিদ্যা ও সদাচার বুদ্ধিকরণের উপায় কি পধ্যন্ত না হইত | অতএব অন্মদাদির এতদ্রপ 
কাধ্যকরণ নিতান্তই উচিত। যেহেতুক সকলের সাহায্য প্রাপণের উপযুক্ত বিষয় এতপ্তিন্ন অপর 
কিআছে। নিবেদন মি্দং। কল্যচিৎ ষথার্থবাদিনঃ। ২৯ আগন্ত ১৮৩৩। 


২৮০ ওব্রাদ পত্রে সেকাবেব্র ক্তথা 


(২৮ সেপ্টেপ্ধর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০) 

বর্ধমান ।--অতিপ্রমাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম ধে শ্রীমতী 
মহারাণী কমলকুমারী ও শ্রীদুক্ত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু যুবরাজের নামে সরকারী কাধ্যের নিমিত্ত 
৪৫০০০ টাকা গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। পূর্বে বাপ্পীয় চাদাতে তাহারা 
যে পাচ সহম্্র মুদ্রা দান করিয়াছেন তাহার সঙ্গে এক্য করিয়া দেখ! গেল যে তদ্বার! দেশের 
মঙ্গলার্থ যুবরাজের সংসারাধ্যক্ষেরা অন্যান ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন । 

অতএব এই বদান্ততাস্চচক প্রস্তাব দর্পণে অর্পণসময়ে তাহারদিগকে অসংখ্যক ধন্যবাদ কর! 
আমারদের অত্যাবশ্ঠক। বদ্ধমানের জমীঘারী বাদৃশ ভারি কি বঙ্গদেশের কি সমৃদায় ভারতবধের 
মধ্য স্বাধীন রাজাব্যতিরেকে অন্ত কোন রাজার তন্রপ জমীদারী নাই । * 

অতএব যখন দেখা গেল যে এতদ্ধপে বুবরাজের অগ্রাঞ্তব্যবহারাবস্থাতে পরের মঙ্গলাথ 
এী মহাজুভব মহামহিম বংশ্টের অশেষ ধনের কিয়দংশ এতদ্রপে বয় হইতেতে এবং যুবরাজকে 
উত্তম রীতির আদর্শ দর্শিত হইতেছে তখন উত্তরকালীনবিষয়ক অশ্মনাদির অতিগ্ুরুতর আশাই 
সন্মিতেছে। দেওয়ান প্রাণচন্ত্র বাবু এইক্ষণে যুবরাজের মনে পরিহিতাকাজ্জার মে বীজ বপন 
করিতেছেন তাহাতে যুবরাজ যখন স্বীয় সাংসারিকভার শ্বয্ং গ্রহণ করিবেন তখনই তাহার মপুর 
সলল দু হইবে। এবং বর্ধমানের ম্ভারাঁজ। বঙ্গদেণায় সর্বাপেক্ষ। উতরুষ্ই জিলার অধিকাংশের 
অধিকারী হইয়া! যদি পরহিতৈষিতাস্বভাব হন তবে কিপধ্যন্ত ভদ্রুত। না৷ করিতে পারিবেন । এবং 
শীধুত দেওয়ানজী থুবরাজের বিদ্যাভ্যামের বিষয়ে যেরূপ মহোব্যোগী হইয়া! ইঙ্গরেজী ভাষ। ও 
ইউরোপীয় বিদা! ঠাহাকে অভ্যাস করাইতে যত্র করিতেছেন ইহাও এ ভাবি স্বমঙ্গলের এক 
প্রধান কারণ।  এবঃ ধ্লাহার আচারে প্রজারদের মঙ্গলামঙ্গল নিব এম মুবরাজের 
সমাচার ব্যবহারকরণ বিষজ্ষে দেওয়ানজী যে প্রকার সচেষ্ট আছেন উহাতে তিনি তাবৎ 
প্রজাগণের যে অত্যন্ত ধন্বাদাম্পদ হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি। 

পুনশ্চ শুন! গেল বে শ্রীমতী ম্হারাণা এ এলাকার একটিং কমিস্তনর সাহেবের দ্বার! 
শ্রলগ্ীযুত গববুনব্‌ জেনরল বাহাছুরের হজুর কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত দিয়াছেন যে ৬ প্রাঞ্চ 
মহারাজের যে সকল উপাধি ছিল তাহা গবর্ণমেন্ট অন্রগ্রহপূর্ধক ধুবরাজকে অর্পণ করেন । 
গবর্ণমেন্ট অত্যাহলাদপূর্বক তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এতাদুশ কম্মোপলক্ষে যে সকল 
প্রসাদনীয় খেলায়াঙ্গরতূতি প্রদত্ত হইয়! থাকে তাহা এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে । 


* ১৯ নভেম্বর ১৮৩৬1 ৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 
মৃত মিটফোট সাহেবের দান।- কথিত আছে উক্ত সাহেব মরণকালীন ঢাকা শহরের 
শোভাকরণার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরূনর্‌ জেনরল বাহাছুরকে তাহার সকল সম্পত্তি দিয়। গিয়াছেন 
সাহেবের অনেক লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছিল ইহাতে বোধহয় তাহার উইলের বিষয়ে আপত্তি 
উপস্থিত হইবে । 


সমাজ ২৮১ 
(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩) 


বারভূমের অন্তংপাতি কিউগ্রামনিবাসি শ্রীধুত মহারাজ বনআরিলাল 1_-অতিবিখ্যাত 

শ্রীযূত মহারাজ বনআরিলাল যে সাধারণের বিগ্যাভযাসার্থ বনুসংখ্যক ধন বিতরণ করিয়াছেন 
তাহ সর্বসাধারণ লোকের অগো5র নাই এবং এই কারণ আমি পূর্বাবধিই তাহাকে অত্যুত্তম 
ব্যক্তি বলিয়া! জানিতাম পরে বীরভূমে গিম্তা আরো শুনিলাম এ মহাশয় সর্বসাধারণের 
উপকারার্থ নিজ বায়ে সিকুরিঅবধি কাটরাপযান্ত বিংশতি ক্রোশ ব্যাপক এক পাকা রাস্ত। 
প্রস্তুত করিবেন এনিমি্ত বীরভূমের মাজিন্ত্েট শ্রীযুত মণি সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন 
এই রাস্তার মধ্যে যদ্যপি নদী খাল পতিত হয় তবে রাজার মানস তাহার উপরেও 
সাঁকো করিয়! দিবেন এইক্ষণে মাজিপ্র্েট সাহেবের নিকট প্রার্থনা কম্মনির্বাহার্থ সাহেব 
কয়েদি লোকেরদিগকে আজ্ঞ! করেন তাহারা যত দিবস কম্ম করিবে রাজা তাহারদিগের 
আহারাদি প্রদান করিবেন । 

এই' বিষয়ে কমিস্তনর সাহেবের মত জানিবার নিমিত্ত মাজিস্্েট সাহেব তীভাব নিকট 
রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে কমিশ্তনর শ্রীযুত ওয়ালটর সাহেব আহ্লাদপর্ধক রাজার প্রার্থন। 
গাহ করিয়া তাহাকে পন্যবাদ পন লিখিয়্াছেন । 

আমার বোধ হয় রাশ্ত। নিম্মাণ আরম্ভ হইয়। ক্রমিক চলিতেছে এবং ভরসা কপি 
শীঘ্র শেষ হইবে । 

আমি আরো এক বিবয়ে আশ্যধ্য জ্ঞান করিতেছি শযুত লার্ড উলিয়ম বেটিস্ক এক 
আহন করিয়াছিলেন পাহারা খাল রাস্তা সাঁকো ইত্যাদি করিতে প্রস্তুত আছেন তাভার- 
দিগের উৎসাহ বৃদ্ধি নিমিত্ত মফঃসলের সাহেবের গবর্ণমেণ্টের নিকট এ সকল ব্যক্তিরদিগের 
নাম লিখিরা পাঠাইবেন কিন্তু এ ব্যবস্থার পুশুকেই লেখা রহিয়াছে মফঃসলের সাহেবের! 
এপধ্যন্তও তদন্ুপারে কাধ্য করেন নাই ।-_জ্জানান্বেষণ । 


(৮ এপ্রিল ১৮৩৭ । ২৭ চৈত্র ১২৪৩) 
দিক্জিক্ত চারিটেবল সোসৈটি।_-শ্ুত হওয়া গেল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর 


অতিবদান্যতাপূর্বক এই সোসৈটির উপকারাথ প্রতিব্সরে যে টাকা দান করিয়া থাকেন 
তদতিরিক্ত বন্তমান বৎসরে আরো ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮1 ১৪ ফালজ্ন ১২৪৪ ) 
শ্রীযুত দর্পণ সম্পার্ক মহাশয় সমীপেষু ।একবৎসর গত হইল রেবিনিউ বোর্ডের 
এক সাধারণ বিজ্ঞাপন পত্জে দৃষ্ট হইয়াছিল এতদেশীয় যে সকল বাক্তিরা দেশের মঙ্গলাথ 
অর্থ দান করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগকে রাজা বাহাতর উপাধি দিবেন তাহাতে আরে 


লেখা ছিল রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের যে কারণ হইবে উপাধি প্রদ্ানকালীন তাহাও 
৩৩৬ 


২৮২ সাদ পাত্রে সেকালের কখা 


গ্রকাশ করা যাইবেক । তাহার পরে কয়েক ব্যক্তি এ উপাধি পাইম্থাছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
ত্াহারদিগের উপাধি গ্রাঞ্চির কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই 
যে গবর্ণমে স্বীকার করিয়াছেন কারণ প্রকাশ করিবেন তাহা না করণেতে অঙ্গীকার ভঙ্গ 
হ়। এবং লোকের1 মহা সম্ত্রমের পদ প্রাপ্ধির কারণ জানিয়। যে এরূপ কন্মে অর্থ দানি 
কাঁরতেন তাহার বাধা জন্মে অতএব গবর্ণমেন্টের এ অঙ্গীকার ম্মরণ করা উচিত আর 
ইহাঁও জানিতে বাঞ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কেবল ফুকম্ম দ্বার অর্ধোপার্জন করিয়া দেশের 
মঙ্গলাথ এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রদ্ধান করেন তবে কি তিনিও রাজা বাহাদুর উপাধির যোগ্য 
হইবেন। ষাহা হউক এবিষয়ে আমার অধিক লিখিবার অভিপ্রায় নয় কেবল জিজ্ঞাস্ত এই 
যে দেশের মঞ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যি ব্যক্তিরা রাজা বাহাদুর পদ প্রাপ্ধির পাত্র হয়েন 
তবে শ্রীযৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন । 

এঁ বাবু পূর্বে কিরূপ সঙৎকম্মেতে কবে কি দিয়াছেন আমি তাহা জানি না কিন্তু 
হিন্দুকালেজের স্থষ্টি অবধি ১২৪৪ সালের ২৫ মাঘ তারিখ পধ্ন্ত বলিতে পারি যখন যে বিষয় 
উপস্থিত হইয়াছে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সর্বাগ্রে অধিক দিয্া বসিয়া থাকেন বিশেষতঃ 
সম্প্রতি তাহার পশ্চিম যাত্র। দিনে দিস্ক্িক্ত আফচেরিটেবল দোসৈটিকে যে লক্ষ টাক! দিয়াছেন 
আমার বোধ হয় এতদেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এক্ধপ মহা দান কষ্মিন কালে করেন নাই। 

আমি এ বাবুর সততার কাধ্য অনেক জানি তাহার মধ্যে এক বিষয় বলি বিলাত 
হইতে সতী দাহ নিবারণের চুড়ান্ত হুকুম আসিলে পর যে দিবস ব্র্ধ সভাগৃহে এত দ্দেশীয় 
লোকেরা সভা করেন সেই দিবস বাবু কটকের ছুতিক্ষের উপশমার্থ স্বয়ং চাঁদার প্রস্তাব উপস্থিত 
কাঁরলেন। এবং থে কয়েক সহম্র টাকার টাদ্া হইল আপন ভাগ্ার হইতে বাহির করিয়া 
পর দিনেই তাহ। কটকে পাঠাইয়৷ দিলেন কিন্তু পরে এ টাকা সকলও আদান হয় নাই। 

ধন্ম সভ| নিয়তই ব্রক্মপভার দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং তাহারা যে গোষয় লিপু 
পবিজ্র স্থানে ভোজন পাত্র রাখিয়৷ পীড়িতে বসিয়। ভোজন করেন আর পুষ্প বিল্বপত্রাি 
বহুমূল্য দ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই বলেন আপনারা পরম ধাশ্মিক 
কিন্তু ধণ্মনভা প্ররুত ধশ্থার্থ কিঞিদ্িব্যয় কাঁরয়াছেন কি না বলিতে পারি নী। যি 
কহেন সতা। ভিক্ষার চাদায় তাহারা অনেক ধন দিয়াছেন এ কথ| ঘথার্থ বটে কিন্ত সে টাকা 
বেখি সাহেবের ও চন্দ্রিকাকারের উদরায় স্বাহা হইয়াছে । তাহার এক মুত্রাও প্রকৃত ধশ্মাথে 
বায় হয়নাই। গত বৎসর আমার অনেক মিত্রের বলিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের হোস 
আর থাকে ন৷ অল্প দিনের মধ্যেই দেউলিয়। হইবে । কিন্তু আমি তাহ। বিশ্বীদ করি নাই 
এইক্ষণে এ বন্ধুগণ দেখুন তাহার ছয় সাত মাস পরেই বাঁবু হৌসকে স্বচ্ছন্দরূপ রাখিয়া দিস্থিক্ত 
আফচেরিটেবেল সৌসৈটিকে লক্ষ টাক। দিক! বাপ্পীয় জাহাজে পশ্চিমে গমন করিলেন আমি 
শুনিতেছি বাবু পীড়িত হইয়া বাঁযু সেবনার্থ যাত্রা! করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণৌতে কিঞ্চিৎকাল 
থাকিয়! গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে অবস্থান করিবেন। বর্ধমান বানি দর্পন পাঠকস্থয। 


সমাজ ২৮৩ 
(১৭ মার্চ ১৮৩৮ । ৫ চেত্র ১২৪৪) : 

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিক! প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।_ ২৪ ফেব্রুআরির দর্পণে 
বর্দমান বাসি দর্পণ পাঠকশ্ত ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র গ্রাকাশ হয় তাহার তাৎপর্ধ্য শ্রীযৃত 
বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের তুল্য দাতা এতদেশে আর কেহ জন্মে নাই পরোপকার অনেক 
করিয়াছেন তথাচ তাহার রাজা উপাধি গবণণমেণ্ট কর্তৃক কেন হইল না । দ্বিতীয় ধর্ম- 
সভাস্থ ব্যক্তি সকল কেবল 'পবিত্র স্থানে পবিভ্রান্ন ভোজন মাত্র করেন দেবদেবীকে ফুল 
বিশ্বপত্র দেন আর সাধারণোপকার ইহার। কিছুই করেন না ইত্যাদি যাহ লিখিয়াছেন এ 
কথা যদি কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে প্রকাশ হইত তবে উত্তর দিবার আবশ্তক থাকিত না 
কেননা এতদেশে' বৈঞ্ু্ঠবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বর্দমানাধিপতি নাটোরের রাজা 
মহারাজ নবকৃষণ বাহাছুর দেওয়ান রামচরণ রায় দেওয়ান গঙ্জাগোবিন্দ সিংহ যশোহর 
নিবাসী মহারাজ শরীক রায় বাহাছুর দেওয়ান কষ্ণরাম বস্থুজ বাবু মদনমোহন দত্তজ ও 
মহারাজ স্খময় রায়» বাহাদুর বাবু গঙ্জানারায়ণ সরকার প্রভৃতির দাতৃত্ব শক্তি ও কীপ্তি 
সকলেই জানেন গয়াধামের রামশিল! প্রেতশিলা ও চন্দ্রনাথ পর্বতের সোপান এবং 
কলিকাতাবধি শ্রীীকষত্রধাম পর্যন্ত রাস্তা ও সেতুতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় ইহার ইতিহাস কি 
& পত্র প্রেরকের কর্ণকুহরে গ্রবিষ্ট হয় নাই । যদি বল বনুকাল গত হইয়াছে 
ইহাঁ সত্য কিন্তু তাহার উচিত ছিল না যে কম্মিনকালে কেহ করেন নাই এমত 
লেখেন অতএব পূর্বের সঙ্গে তুলা না হউক্ক পরের কথা ছুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় 
এক২ কর্মোপলক্ষে করিয়াছেন এমত মন্ুষ্যও অনেক হইয়! গিক়়াছেন এইক্ষণে লক্ষ 
ব। ৫০*হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা তত্ব করিলে অনেক পাইবেন। 
অপর ইঙ্গরাজদিগের ধারা মতে যে সকল চাদা হইয়াছে তাহাতেও ঠাকুর বাবু ভিন্ন অনেক হিন্দু 
ধার্মিক টাকা দান করিয়াছেন পত্র প্রেরক সেই সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে 
পারিবেন। অপর ডিগ্রিকৃট চেরিটেবিল সোসাইটির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়! গিয়াছেন 
ইহা এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন এমত নহে নগর মধ্যে অন্ধ আতুর সহায়হীন দীন ছুঃখীদিগের 
উপকারার্ঘে ঘে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা 
দিয়াছেন কিন্ত আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র তীহার বিষয় 
নির্ববাহকদিগের উপর ভার আছে তাহার! দিবেন কিন্তু কবে দিবেন সে টাকা হইতে কাণা 
খোঁড়ারদিগের উপকার কবে হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই। বৈকু্বাসি বাবু রামছুলাল 
সরকার ছুই লক্ষ টাক। পুত্রদিগের নিকট স্বতন্ব রাখিয়া গিয়াছেন এ ধনের বৃদ্ধি হইতে দীন দরিদ্র- 
গণ আহার পাইবেক তাহাতে নগর বা পল্লী গ্রামস্থের বিশেষ নাই আমি ক্ষুধার্ত বলিয়া বেলগেছিয়ার 
বাগানে উপস্থিত হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দেন ইহাতে কত লোকের উপকার হইতেছে তাহা কি 
এ মহাশয় জানেন না তিনি ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শত মুখে করুন তাহাতে দ্বেষ করি না কিন্তু 
এতদ্দেশীয় আর এমত কেহ নাই ইহা লেখ! উচিত ছিল না । *** চন্দ্রিকা। 


২৮৪ সংবাদ পত্রে সেক্তান্লেত্র কথা 


রামদুলাল সরকার স্বনামধন্য আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর ) পিতা । রামদুলাল সম্বন্ধে সংবাদ 
প্রভাকর” :৮৫৬ সনের ২১ অক্টোবর তাক্িখে লিখিয়াছিলেন £-- 
“কলিকাতা নগর বাসি বাঙ্গালিদিগের মধো ০ প্রাপ্ত বাবু রামছুল'ল সরকার মহাশয় প্রধান 
ব্যবসায়ী ছিলেন, তাহার প্রথমাবস্থা কষ্টে কালযাপন হইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য বাবসায়ে 
স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরো।গীয় বণি.করা 
তাহাকে অতিশয় মান্ত করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বশিকদ্দিগের সহিত তাহার অধিক 
কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া রা কোন সন্ত্ান্ত বাঁণক জেনরল ওয়াসিংটনের এক 
প্রতিমুস্তি তাহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন,*** 
“বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচত্জ ঘেষের [লিখিত ৪ দেবের একটি মংক্ষিপ্র জীবনচরিত আছে। 
(লাকনাথ ঘোষের 7%112% 0%72/5, 22745) 227৮277752০ গ্রাঙ্থৃর দ্বিতীয় থণ্ডেও দেব- পরিবারের 


সংক্ষিগ বিবরণ আছে। 


(৬ মে ১৮৩৭। ২৫ বৈশাখ ১২৪৪) 

আশ্চধ্য বদান্যতা ।-- শ্রুত হওয়া গেল যে পাটনার মহারাজ শ্রধুক্ত চতুর্ধুরীণ সাহ সংগ্রতি 
বিদ্যাবদ্ধন সাধারণ কমিটিকে ৫০০০০ টাক! প্রদান করিয়াছেন । ভরস৷ হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য 
ধনাঢ্য মহাশয়্বর্গও সং সাধ্যান্থুলারে বিদ্যাধ্য়নাথ ধন দান করিবেন । এতাদৃশ ধনি বদান্য 
মহাশয়ের দিগকেই রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রদান করা অতি পরামর্শসিছছ। আরো শুন! গেল যে 
শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ১৮৩৪ সালে ২৭ বুরুল পরিমিত অতিন্থচারু সম্পূর্ণবূপে প্রস্ততীকুত 
বর্ভলাকার খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিষ্ব দান করিয়াছেন। 

তৎ্পরে শুনিলাম যে উক্ত বাঁবু এমত বদান্যতা প্রযুক্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রাপ্ত হন। 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


শ্রযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।--জিল! হুগলির বালিগ্রামের মধো বহুমান্ বু 
দিনের প্রাচীন বাসী * জগতরাম পাল তীহারদিগের বায়ের দ্বার! এ স্থানের শ্রীত্নীৎ ভাগীরথীর 
পশ্চিম তীরে নীরে ধুগছয় সৃষ্ট সোপান সহিত দিব্য পাকা ঘাট নিম্মাণ আছে এ ঘাটের উপরি 
স্থাপিত স্বদেশী বিদেশী গঙ্গাযাত্রিকদিগের তিষ্টনার্থ এক পাকা বাসগৃহ ছিল। পরে এঁ ঘর 
পুরাতন হওয়াতে দৈবাৎ পবনোৎপাতে পতিত হয় তাহাতে কতিপয় লোকের ক্লেশ জানিয়া এ 
স্থানাধিপতি বিচারক প্রহারক পরোপকারক মাজিস্ত্েট শ্রীলশ্রীধুত সামুএল্ন সাহেব মহাশয় 
পররেশ নিবারণার্থে নিজ বায়ে কিন্বা অন্সের দ্বারা সে যাহা হউক এইক্ষণে তাহার সাহায্যের 
দ্বারা এ স্থানের পূর্বোক্ত ভগ্ন গঙ্গাযাত্রিকের ঘর পুনস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ত্বদেশী ও ভিন্ন 
দেশীয় শত২ ব্যক্তি স্বর্গস্থ পিতার স্থানে তাহার এই রাজ্য চিররাজ্য কারণ প্রার্থনা করিতেছেন ।... 
কশ্যচিৎ বালিনিবাসি প্রকাশকন্ত্য | 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮ । ৭ আশ্বিন ১২৪৫) 
আমরা কোন বিজ্ঞ ও বিশ্বীসি বন্ধুত্ধারা অবগত হইয়াছি যে জেনরল কমিটি অব পব লিক 


সসাজ ২৮৫ 


গা 


ইনিষ্টিটিউসন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ সিংহ কতক কোম্পানিকে দত্ব যে ৫০০০০ টাকা সেই 
টাক৷ দ্বারা চাপরায় আগামী ডিসেম্বরে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। আমারদিগের এত দ্বিষয় 
লিখিবার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় ধনিগণ বিদ্যাবিষয়ে যে ব্যয়াদি করেন কিন্বা চেষ্টা করেন 
আমরা তাহ] প্রকাশ করণে ক্ষান্ত থাকিব না এবং অলসও করিব না। জ্ঞানান্বেষণ 


(১০ আগস্ট ১৮৩৯ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬) 


যশোহর ।__ **'গত ২২ জুলাই তারিখে ধশোহর নিবাসি লোকেরদের এক বৈঠক 
হয় তাহার অভিপ্রায় যে এস্থানের সৌষ্ঠৰ করণার্থ এবং এ অত্যাবশ্যক কার্য নির্ব্বাহাথ 
অথ সংগ্রহ করণের উপায় নিশ্চয় করেন। 

তাহাতে শ্রীযুত শাণ্ডিস সাহেব সভাপতি হইলে এই প্রস্তাব হইল যে জিলা যশোহরের 
সদর স্থানের স্ুপ্রতিষ্ঠা করণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়ের কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন 
বিশেষতঃ । 


শীযুত ই ডিড.স সাহেব। শ্রীযৃত এ টি ন্মিথ সাহেব । 
শ্রীযৃত টি সাগ্ডিস সাহেব । শ্রীধুত রাজা বরদীকণ্ রায় । 
শ্রীুত এফ লৌথ সাহেব। প্রীযুত কালী পোদ্দার । 
শ্রীযত এচ দি হালকেট সাহেব। শ্রধৃত হরিনারায়ণ রায় ও 


ভ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ সেন। 


এবং ডাক্তর শ্রীযূত আন্দর্পন সাহেব এই কমিটির সেক্রেটরী ও শ্রীযুত টেরেনে! 
সাহেব »কোষাধ্যক্ষতা কশ্মে নিযুক্ত হন। আরো এই স্থির হইল যে এই সদর স্থান বা 
অঞ্চলে প্রস্তাবিত সৌষ্টব কার্যের ওচিত্যানৌচিত্য বিষয় বিবেচনা করণার্থ শ্রীধুত সেক্রেটরা 
সাহেব কমিটির সাহেবেরদিগকে বৈঠকে আহ্বান করেন এবং প্রতি মাসীয় কাধ্ের 
বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে ইহার সম্বাদ গ্রহণার্থ তৎপর মাসের প্রথম সৌমবারে 
ধনদাতারদের বৈঠক হয়। 

তৎ পরে নানা প্রকার সৌষ্ঠবের পারুলেখ্য ও প্রস্তাব গ্রাহ্থ হইল বিশেষতঃ এই সদর 
স্থানস্থিত নান! ভূম্যধিকারিরদের বাশ ঝাড় ও জঙ্গলাদি কাটিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায় । এই 
স্থানস্থ তাবছ্যক্তির স্বাস্থ্য জনক জল প্রাপণার্থ এক স্থানে বৃহৎ পুক্ষরিণী খনন করা যায় যেস্থানে 
খড়ুয়া। ঘর থাকাতে লোকের উৎপাত জন্মে সেই স্থান হইতে লাহা উঠিয়া লওয়া যায়। এই সদর 
স্থানে রাস্ত। নর্মাদি করণ বিশেষতঃ যে স্থানে সাধ্য হয় পাক রাস্ত। প্রস্তত করা যায়। এবং 
রাজপথ সকল মেরামত ইত্যাদি হয়। এই সকল বিষয় প্রস্তাব হইলে পর এক চাদ 
হইল। আমর! দেখিয়া অতি খেদিত হইলাম যে এ টাদাতে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির 
নামও নাই। 


২৮৬ স্ংন্বাল পত্রে স্ক্যান কহ 


দান মাস২ 
কোং টাকা কোং টাকা 
শ্রীধুত টি সপ্ডিস সাহেব ১০৪ ১০ 
প্রীফৃত এফ লৌথ সাহেব ১০০ ১৬ 
শ্রযুত এচ সি হালকেট সাহেব ১০০ ১০ 
শ্রীযৃত ডাক্তর এগুরসন সাহেব ৫০ : ৫ 
শ্রীধৃত জে এ টেরেনো সাহেব ২৫ ২ 
শ্ধূত জে এচ রেলি সাহেব ১০ ২ 
শ্রীযুত জি হরক্লাটুস সাহেব ১৫ ৯ 
শ্রযুত জে এম সদ্রলেও সাহেব ৩২ ১০ 
শ্রীধূত ভবলিউ নি ইষ্টাফোর্ড সাহেব ১৬ ২ 
শ্লীূত এ টি ম্মিথ সাঁহেব ২৫ ২ 
শীযুত জি ডিড স সাহেব | ১০০ ২৩ 


আর্থিক অবস্থা 
(২০ নভেম্বর ১৮৩০1 ৬ অগ্রহীয়ণ ১২৩৭ ) 

রেজকী পয়সা কডিবিষয়ক।--এত দেশে পূর্বাপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি 
দোআনী আনী আবআনীপ্রভৃতি সোণ! রূপার চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় বাক্স বিষয়ের 
সবিধা হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি ঝিকিমাত্র 
আছে তঙ্জন্ত থু্র। দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য হওয়াতে সে সকল কর্ম 
কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়াবিষয়ে কি ক্লেশ উত্তর । পয়সার ভাও সর্ব! 
সর্বত্র সমান থাকে না অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৭ গণ্ড। কখন ১৫॥ গণ্ডা কখন বা ১৫। গণ্ডা 
হয় ইহাতে আন ছুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়। দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় অপর 
কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদরা দেন৷ দিতে হইলে ষোল গণ্ডার হিসাবে দিতে হয় যগ্যপিও 
কোম্পানির লোকের! যাহাকে খন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয্া থাকেন সত্য বটে কিন্ত 
কোম্পানির স্থানে অভ্যল্প লোকের পাঁওন। হয় দেয় প্রায় তাবতেরি ভূম্যাদির কর এবং পরমিটের 
হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মান্তলে প্রায় সর্বদাই অনেক লোককে পয়সা দিতে হয় ইহাতে পয়সা 
বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে পারিবেক পরস্তূ পূর্বে কড়ির অধিক আমদানী হইত এবং অনেক 
কম্মে কড়ি চলন ছিল পূর্ববদেশে কড়ির দ্বারা! জমীদার লোক মালগুজারী করিত সে যাহা হউক 
গৃহস্থ লোকের কড়ি অত্যন্ত উপকারক ছিল যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য বিক্রন্ধ অর্থাৎ বাজারে 
কেহ এক কাহন আট পণ ছয় পণ চারি পণইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে প্রেরণ করিয়া দ্রবা আনম্বন 


সমাজ | ২৮৭ 


করিতেন এবং ভ্রব্যবিশেষে মূল্যের নির্ণস্ করিয়া দিতেন অর্থাৎ ১৫ গণ্ডার তরকারী 'দশ কড়। 
নান এক পণের মতস্ত ষোল কড়ার শাক দেড়বুড়ির মোচা! দশ কড়ার রম্তা আট কড়ার চুণ- 
ইত্যাদি হিসাব করিয়া কড়ি দেওয়া যাইত এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য 
হইয়াছে যদ্যপিও বণিকের! কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়। হয় না বাজারে 
দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার নান কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারিরদের কোন 
দ্রব্যের মূল্য ইহার নুন কহিলে তাহা গ্রাহ্থ করে না যদ্যপি জাঁধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল 
কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও এক পয়সা দরিয়া দুই ভাগ লইতে হয় অপর যদি আট কড়া দশ 
কড়ার কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্) বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক 
কি লিখিব এক 'কডার ভিক্ষারির৷ এক পয়স। চাহে সুতরাং কড়িনা থ|কিলে কাষে২ পয়দ। 
দিতে হয় অথবা তাঁহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা মিণ্ট কমিটার 
অর্থাৎ টাক্মালের বিবেচক সাহেবেরা বিবেচনা পুর£সর ইহার বিহিত করিলে ভাল হয় 
আমারদিগের মতে পয়দার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীপাইত্যাদির আধ পাই 
সিকি পাই গ্রস্তৃত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক এ বিষয় শুনিতে 
অতিপামান্ত বটে কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে সামান্য নহে ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে 
বাক্তিরদের ক্েশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন । সং চৎ 


(২১ সেপ্টে্গর ১৮৩৩ | ৬ আশ্বিন ১৯২৪০) 


পয়স।।--১৭4 তারিখের হরকরা পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বঙ্গদেশে চলিত নানাপ্রকার 
পয়সাবিষস্বক বৃত্তান্ত লেখেন তাহা পাঠক মহাঁশয়েরদের মনোরগুক বোধে প্রকাশ কর! গেল । 
সর্বস্নদ্ধ নম্র প্রকার পয়সা চলিতেছে । প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্ক। পাই পয়সা তাহা মাত্রারহিত 
বাঙ্গালা ও পারস্ত ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে । দ্বিতীয় নৃতন সিক্দা পাই পয়সা যাহা 
বিট বলিয়। খ্যাত। বিট কথা কেবল ইঙ্গরেজী মুদ্রিত এই শব্দের অনুবাদ । এবং তাহা 
বাঙ্গাল! ও পারস্য ও মাত্রাব্যতারিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত। 

তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি অর্থাৎ ত্রিশূলাকারাক্ষিত পয়স! ত্রিশুলাঙ্ক অর্থাৎ মহাদেবের 
পূজাধারের চিহ্ন এই পয্পসার জরব বারাণমীতে হয়। এত্রিশুলি পয়সার মধ্যে এক প্রকার 
বড় ত্রিশূলি পয়লা আছে তাহা মাত্রারহিত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। চতুর্থপ্রকার 
গুটলি বলিয়। বিখ্যাত ছোট ত্রিশূলি পয়সা । গুটলি এই তুচ্ছ নামে খ্যাতির কারণ এই মে 
ফলের ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় তাহার আকার । তাহা মাত্র।শূন্ত নাগর ও পারস্তাক্ষরে মুক্রিত। 
পঞ্চমপ্রকার পয়সা গুটলি পয়সার স্তায় মাত্রা ব্যতিরেকে দেবনাগর ও পারশ্ু) অক্ষরে মুদ্্রিত। 
ষ্টপ্রকার পাটনাই পয়স! অর্থাৎ যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে 
এই ছয়প্রকার পয়সাতেই এই কথ! মুদ্রিত আছে যে পৃথিবীর বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বের 
৩৭ বৎসরে এই ছয়প্রকার পয়সার জরব হয়। 


২৮৮ | সংবাদ পত্রে গেক্সানেনব্র কথা 


সপ্তমগ্রকার ত্রিশুলি পয়সার ন্যায়ই মাত্রাযুক্ত নাগর ও পারশ্ত অক্ষরে মুক্রিত থাকে অথচ 
এ বাদশাহের রাজত্বের ৯ বৎসরে তাহার জরব হয়। 

অষ্টমপ্রকার কমারিয়া ত্রিশূলি পয়সা । কমারিয়া অর্থাৎ কর্মকারজাতীয় কতৃক নির্মিত 
হয় তাহারা এক িলিম তামাক খাওয়া থেমন সহজ তেমনি কৃত্রিম পয়সা প্রস্তুত করার অপরাধ 
সহজ বোধ করে এই পল্মস! কৃত্রিমহওয়াতে অন্যান্ত গ্রকারাপেক্ষা পাতলা ও ওজনে কম আছে। 
এবং তাহ মাত্রাশুন্ত নাগর ও পারস্ত অক্ষরে মুদ্রিত এবং সে সকল অতিকদক্ষর অথচ অকতিক্ষুন্ 
যেহেতৃক এ পয়স৷ প্রস্তুতকারিরা লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাতে নিপুণ নহে । নবমপ্রকার 
কমারিয়া অর্থাৎ কম্মকারের নিশ্মিত কৃত্রিম পয়সা তাহা ওজনে কম এবং পার বাঙ্গলা ও 
নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে । ঃ 


(৭ আগস্ট ১৮৩৩ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 

এতট্দেশীয় মুদ্রা ।_-কলিকাতার টাকার উপরে ... হামিয়েদিনে মহম্মদ অথাৎ মহম্মদের ধম্ম- 
পোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে । অতএব উহার কএক শত বৎসর পরে এই টাকা দেখিয়। 
লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে ভারতবধের মধ্যে যে ইঙ্গলগ্তীয়েরা রাজব্র করিয়াছিলেন তাহারা 
মুসপমান কি খ্রীষ্ীয়ান ছিলেন। বোম্বাইর নুতন টাকার উপরে যে কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে তাহার 
অথ এই যে এই রাজনুদ্র। পৌরা্ব দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম ব1দশাহের শুভ সিংহাসন 
প্রাপ্তির ৪৬ বংসরে প্রস্তুত হয় কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে এ মুদ্রা বোশ্বাইতে প্রস্কত 
হইয়া থাকে । এবং জয়শীল বাদশাহ জীবদশীয় কয়েদ থাকিয়া বহুদিন লোকান্তরগত হইয়াছেন । 
অতএব ইঙ্গলন্তীয়ের৷ আপনারদের সুদ্রার উপরি এতদ্রপ কথা মুদ্রাঙ্কিত করেন এ অত্যাশ্চধা, 
বোধ হয় যেহেতুক ইঙ্গলপ্ীয়ের। নিয়ত সত্যবাদিত্বরপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন এবং তাহা 
অপ্রকতও নহে ।--বোন্বাই দর্পণ 


(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪ । ১৬ফাস্কুন ১২৪০ ) 


নৃতন টাকৃশাল।-_ ,.*ক্লাইব স্ত্রিটনামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাকৃশালের 
মেজের ২৬০ ফুট নীচে গঙ্গাহইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙগদেশস্থ গৃহাদি নিশ্মাণের অধ্যক্ষ অথচ 
তছিষ্যন্ঞ শ্রীযুত কাঞ্চান ফবস সাহেবকতুক ১৮২৪ সালের মাচ মাসের শেষে এ গৃহের ভিত্তি 
স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারতঅপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। 
ছয় বংসরে ইহার তাবৎ কম্ম সম্পন্ন হইয়াছে । 

তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও 
এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে 
৩,০০১০৯০ থান রূপ মুদ্রিত হইতে পারে। 


সমাজ ২৮৯ 


(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রীবণ ১২৪১) 

পত্রপ্রেরকের স্থান হইতে প্রাপ্ত ।_- আমরা আহ্লাদপূর্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় 
কতক মধ্যাদাবস্ত মহাশগ়ের। এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন থে তাহারা এক বাণিজ্যের কুঠা 
স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি [1'52970 8100 002079870১1 নামে এ কুঠার কার্য্য চালাইবেন 
ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাত্ি লোকের। সাধারণের উপকারজনক এই অত্যান্সর্্য 
সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংস। করিবেন এবং আমরা অঙ্গমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে 
এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্মে প্রবর্ত হইয়! বাণিজ্য কাধ্য করত পুনশ্চ হিন্দ 
স্থানকে অতিদমুদ্ধ ও মধ্যাদাশালী করিবে ধাহার! প্রথম ২ নম্বরের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়াছেন 
তাহারদ্দিগের ম্মরণ থাঁকিতে পারে যে আমরা কতকত বার লিখিয়াছি অভাগা অনিচ্ছাপ্রযুক্তই 
এদেশের ধনি লেকের। বাণিজা কাধ্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত হন না কিন্তু এইক্ষণে বড আহ্লাদিত 
হইলাম এ লোকের। থে অবশ বুদ্ধিতে এবিষয়ে নিদ্রিতের ন্যায় ছিলেন তাহ। সারিয়া আপনারদের 
কর্তব্য অথচ উপকার জনক কন্মে মনোযোগ দিলেন একম্ম যে তাহারদিগের কর্তব্য তাহার কারণ 
এই যে সাধান্ুসারে দেশের উপকার করাতে সং লোক মাত্রই বাধ্য আছেন এবং হিন্দৃস্থানীয় 
লোকেরদের শিল্পাদি নিশ্ধিত বসত ক্রয় বিক্রয় করতে আপনারদের ধন সংলগ্ন করাই সকল স্বাধীন 
হিন্দুরদের উচিত আর উপকাঁরজনক বলিবাঁর কারণ এই যে অন্তান্ত দেশীয় বাণিজ্যকারি 
লোকেরদের সহিত সমান ভাবে কম্ম কর! ভিন্ন অন্ত কোন বিষয়ে হিন্বন্তানীয় লোকদের বিশেষ 
উপকার হয় না এবং আর২ দেশাপেক্গ! আমারদিগের দেশের যে উর্বরতা গুণ তাহাতে অন্য 
দেশীঘ়ের সহিত বাণিজা করাতে বিশুর উপকারের সম্ভব আছে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল 
ধনোপার্জনাথ এদেশে আসিয়! অত্ন্নকাল বান করেন কিন্তু যাহাতে তাহারা দেশে গিয়। পরিবারের 
সহিত স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন তহুপযুক্ত ধন এ অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত হয় এই 
প্রকারে এদেশের ধনের কপ সকল শূন্য হইতেছে অতএব দেশস্থ লোকেরা যৎকালে ছুভাগ্যক্রমে দৈন্য 
দশায় পড়িয়। রোদন করেন তখন দুর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের 
জমীর উপন্বত নিয়া স্বচ্ছন্দে স্বখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধ হয় এদেশের ছুরবস্থা পরিবর্তনের 
কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত 
হইবে অতএব আমর প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরের। ষে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমারদের 
দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত হন এবং হিন্দু নামেতে নে 
এই কলঙ্ক ছিল তাহারা নির্কবোধ ও নিন্ম তাহা দূর করেন ইতি ।-_জ্ঞানানেষণ । 


(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ১৮ মাঘ ১২৪২) 


জন পামর।--আমর1 অত্যন্ত থেদিত হইয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে পূর্বে কলিকাতার 

মহাজন সাহেবেরদের মধ অগ্রগণ্য যে জন পামর সাহেব তিনি গত শুক্রবারে কলিকাতা নগরে 

৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গত হইয়াছেন। সাহেব ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরেরো অধিক 
৩৭ 


২৯০ সংবাদ পাত্রে সেক্কানেনজ কথা 


বাস করেন তন্মধ্যে অধিককাল পামর কোম্পানির কুঠীর অধাক্ষ ছিলেন। ইউরোপীয় অন্থান্ত 
সাহেবেরদের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে তীহার বিশেষ আলাপ পরিচয়াদি ছিল। পূর্বের 
এমত সময় গিয়াছে যে পামর সাহেব স্বাক্ষর করিলেই বাজারে যত টাক! চাহিতেন তাহাই 
পাইতেন কিন্তু নিরন্তর ক্ষতির উপর ক্ষতি হওয়াতে ১৮৩০ সালে তাহার কুী দেউলিক্ম! হইল এবং 
এ কুঠী দেউলিয়৷ হওনের পরে কলিকাতাস্থ অন্যান্য কুগীসকলও দেউলিয়া হইল। পামর 
সাহেবের ধনবত্ত/ সময়ে এমত দানশৌগত। ছিল যে তন্দরপ 'অপর দুর্লভ ফলতঃ তাদৃশ 
বদান্যতাতে তাহার ক্ষতিই হইয়াছে কহিতে হইবে এ বিতরণীয় টাকাঁসকল একত্র করিলে এইক্ষণে 
পর্বতাকার টাকা হইত। অনন্তর বিভ্রাট সময়ে তিনি ধেধ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অত্যন্ত 
সঙ্টাবস্থাতেও তাঁহার মন অবসন্ন হয় নাই । অপর দেউলিঘ। হওনের দুই [তিন বদর পরে 
পুনর্ব্বার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন তাহাতে লাভের মধ্যে যতকিঞ্চিৎ স্বার্থ রাখিয়৷ অবশিষ্ট কুা 
দেউলিয়। হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ কিছু২ করিয়া দিলেন । এ বিপদসময়েও 
তাহার এতদ্রপ ব্দান্যত। প্রকাশ হইল । এতদেশীয় অনেক ও ইউরোপীয় সাহেবের তাহার 
দারা ধনবান হইয়াছেন কিন্তু তিনি চরমাবস্থাতে অতিবিপন্ন হইস্। নিঃম্বতাতে ইহলোক ত্যাগ 
করিলেন। বনু সংখ্যক মিত্রগণ এবং তাহার গুণগণেতে আকরুষ্টাস্ত$করণ এস্ধত ধুতর মহাশয় 
ব্যক্তি তদীয় কবরের সমফ্কে উপস্থিত হইয়াছিলেন । 


( ৪ আগস্ট ১৮৩৮। ২১ শ্রীবণ ১২৪৫) 


এণ্টর প্রায়িজ জাহাজ ।-_ষে বাম্পীয় জাহাজ কেপ ঘুরিয়া প্রথম ভারতবর্ষে পহুছে সে 
এণ্টর প্রায্িজ জাহাজ কিন্তু এ জাহাজ এইক্ষণে অকর্মণ্য হইয়াছে অতএব তাহ! বিক্রয় করণার্ণ 
দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্ত সফল হয় নাই প্রথমত এ জাহাজ ২* হাজার টাকাঞ ধরা 
গিয়াছিল তাহাতে কেহ ডাকে নাই তৎ্পরে ১৩ হাজার টাকায় ধর। গেল তথাপি কেহ ডাকিল না 
এইক্ষণে এই নিশ্চয় হইয়াছে এ জাহাঁজ থণ্ু২ করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি পৃথক রূপে বিক্রয় করা যায় । 


(২৩ মাচ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫ ) 
বাপ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।-গত সোমবারে বাম্পের দ্বার জাহাজাকর্ষণীয় 
সমাজের অংশিরদের এক বৈঠক সেক্রেটরা শ্রীযুত কার গাকুর কোম্পানির দপ্ুর খানায় হইল। 
তাহার অভিপ্রায় যে এ সমাজের গত ছয় নাসের কাধের রিপোট পাঠ হয় তাহ!তে বার্ষিক শতকরা 
২০ টাকার হিদাবে ডেবিডেগ্ু দেওনার্থ স্থির হইল। 


(২৫ মাচ ১৮৩৭। ১৩ চৈত্র ১২৪৩) 


ট্িমটগ সমাজ অর্থাৎ বাম্পীয় জাহাজের দ্বারা সামান্য জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ ।-_বাম্পাকর্ষক 
জাহাজীয় সমাজের প্রথম বাধিক বৈঠক গত সোমবার পূর্ববাহ্ছে কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তরখানীয় 


সাজ ২৯১৬ 


হইয়। সমাজের হিসাবপত্রসকল অংশিরদিগকে দর্শান গেল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে গত ছয় মাসের 
মধ্ো মূলধনের উপরে শতকরা ১৫॥০ টাঁকা করিয়া লভ্য হইয়াছে । কিন্তু সাঁমাজিকেরা স্থির 
করিলেন যে ছয় মাসের নিমিত্ত শতকরা ৭ টাকার হিসাবে ডেবিডেওড দেওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট 
লভ্য কলিকাতাবন্দরে সামান্য জাহাজের উপকার নিমিত্ত নৃতন বাম্পীয় জাহাজ ক্রযকরণার্থ 
নান্ত থাকিবে। তাহাতে সমাজ প্রথমঅবধধি যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহ] সিদ্ধ করিতে 
পারিবেন অর্থাৎ জাহাজাকপণের ভাড়া ন্যুন করিবেন। এ বৈঠকে আরে! এই স্থির হইল 
গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক দরখাস্ত করা যায় যে তাহারদের এরাবতীনামক বাম্পীয় জাহাজ উপযুক্ত 
মূল্যে বিক্রয় করেন কি না। 


(১৭ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৬) 

কৃষিকম্মের বৃদ্ধি।_মহানগর কলিকাতার মধ্যে ইঙ্গরাজেরদিগের পরম প্রযত্বে যে কৃষি 
বিষয়ক সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ভারতবর্ষস্থ সমুদয় জাতীয়মহাঁশয়দিগের 
বিশেষ বিদিত হয় নাই কিন্তু আমরা তদ্িষয় সর্বদাই অবগত হইস্বা থাকি। এ সভা 
কতৃক রুষি কম্ম বিষয়ে যেমত মঙ্গল হইতেছে তাহাতে কৃতজ্ঞতা সথচক অন্তরাভিপ্রায় কেবল 
লিখন দ্বার সম্পূর্ণ প্রকাশাসাধ্য কিন্তু এমত বিষয়ে অনভিজ্ঞতাজন্য যে লোকের। তছুপকার 
লভিতে উদ্যোগী হইতেছেন না এই মহা খেদের বিষয় অতএব এ খেদ নিবারণোপাঁয় এই বোধ 
হয় এ সকলের গুণ লোকেকে বিদ্রিত করিলে তাহাতে মনাকর্ষণ হইবেক... | 

ইঙ্গরাজী ১৮২০ সালে যখন এগ্রিকলটুরেল ও হার্টিকলটুরেল সোসৈটি নামে এ সভা সংস্থাপিত 
হয় 'তদবধিই সভার প্রধান উদ্যোগ এই আছে যে চিনি রেশম তামুক তুলা ইত্যাদি প্রধান 
বাণিঙ্গা দ্রর্য যে কোন অন্য দেশে উত্তম জন্মে তাহাই ভারতবর্ষে জন্মাইয়। এদেশের ধন 
বুদ্ধি করেন এবং দ্রেশের ধন বুদ্ধি করিলে রাজারও লভ্য আছে এমত রাঁজমন্ত্রিরদিগের 
অবগতি করাইলে এসভা নির্ববাহাথ রাজ্যাধিপ সভাকে বিংশতি সহ মুদ্রা প্রদান করেন ও 
তাহাতেই এ সভাকত্ক কৃষি কম্মের পরীক্ষাথ এক চাষ বাটা নিম্মাণার্থ ৯৫০০০ টাকা ও 
তাহার কন্ধন নিয়মিত নির্বাহ্হেতু বাধিক দশ সহ টাকা দানাঙ্গীকার করেন । এই ধন সভার 
হস্তগত হওয়াতে তত্রাধ্যক্ষের। এমত এক তালিকা! প্রকাশ করেন যেষে ব্যক্তিরা পূর্বোক্ত 
দ্রব্যাদি উত্তম জন্মাইয়া সভীয় ফুতকাধ্যততা দর্শীইতে পারিবেন তাহার! পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন 
কিন্তু কি ক্ষোতের ব্যিয় যে ১৮৩* সালে যখন এই বিষয়ক কন্মা উত্তমরূপে নির্বাহ হইতে 
লাগিল তাহার দুই বর পরেই অর্থাৎ ১৮৩৩ সালেই সভার পূর্বোক্ত ধন যাহা এক প্রধান 
বাণিজ্যালয়ে লিপ্ত ছিল তাহা দেউলিয়া হওয়াতে সভাও ধনহীন হইলেন তন্লিমিত্ত সভা যেমত 
আঁশা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল না এবং চাষ পরীক্ষা স্থানের কর্ম অগত্যা রহিত 
করিতে হইল । 

এই সভাকতৃক কৃষি কর্শের যখন উত্তমালোচনা হইতেছিল তখন শ্রীযুত কোর্ট অফ 


২৯২ সংবাদ পত্রে সেক্কাব্লে্র কথা 


ডৈরেকটরেরা আমেরিকা দেশীয় অর্থাৎ অকলগ্ড জিয়জিয়া সি আইলেও এবং ডেমরেরা নামক 
স্থানস্থ তলার বীচ তুল! পরিষ্কারের এক যন্ত্র সম্বলিত কলিকাতাঁর চাষ বাটাতে এ সভার 
অধীনে প্রেরণ করেন অপিচ ১৮৩১ সালে তদ্রুপ বীচ আরো প্রেরণ করেন এ তুলার বাঁচ 
নানা দেশে রোপণার্থ কলিকাতাঁর কৃষি সমাজ স্থানে২ প্রেরণ করেন তাহাই নানা দেশে 
রোপিত হইয়া ঘেম্ত ফলিয়! যে রূপ লভ্যকর হইয়াছে তাহার বিবরণ ১৮৩২ সালের আগষ্ট 
মাসের এ সভার বৈঠকে বিজ্ঞাপ্তি হয় যে তলার প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকার শ্রীযুত উইলিস 
সাহেব এইমত কহেন ধে কলিকাতার নিকটে শ্রীধুত হেষ্টি সাহেব পরনেমুকো নামক আসল 
বীচ যাহার মূল্য ৭ পেনি তাহাই পূর্বোক্ত বীচের দ্বারা উত্পত্তিতে ৬॥ পেনী পর্যাস্ত 
মূল্য হইক্সাছে। দ্বিতীয়ত পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীযুত হগিন্স সাহেব লেখেন যে আমেরিকা 
দেশীয় তলার বীচ হইতে যে গাছ তদ্দেশে উৎপত্তি হইয়াছে তাহার শিম মুল্য বীচের 
শিমাপেক্ষা দ্বিগুণ বুহৎ এবং তাহাতে যেমত উত্তম তল! জন্মিয়াছিল তাহা সভাতে পাঠাইয়া 
নিবেদন করেন যে সভ্যেরাই তদগুণে চাক্ষুদ হইবেন। ভৃতীয়তঃ টেবর দেশ হইতে তথাকার 
কমিস্তনর সাহেব লেখেন যে পরনেশ্বকা ঘাহা তিনি স্বাধীনেই তদ্দেশে রোপণ করাইয়াছিলেন 
তাহা তত্রস্থ লোকেরদের এত মনোরম্য হইয়াছে যে তাহাতে পুনর্বার যে বীচ জন্মে তাহ! 
ঘত ক্ুুড়াইতে পারিষ্াছিল সে সমুদয়ই পুনর্বার রোপণ করিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা 
যে ইহা এ প্রেরণ করিয়াছে তাহার কারণ এই কহে ষে ইহাতে সার অধিক থাকে এবং 
তলা শিম হইতে অবহেলেই ভিন্ন২ কর যায় এবং চারা শক্ত ও সবল ও বাঁরমাস স্থায়ী 
হয়। চতুর্থত আমেরিকা দেশ হইতে আনীত সাগর উপদ্বীপে উৎপন্ন বীচ যাহা সিআই 
লেগু নামক উপদ্ধীপে জন্মান যায় তাহার নমুনা শ্রীসূত জেমস কিড সাহেব সভায় উপাস্থত 
করেন এবং তাহা দেখিয়া দর্শকেরা কহিলেক যে বঙ্গদেশে এপধ্যন্ত যে তুলা জঙস্মিয়াঁ "ভার 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সে সমুদয়াপেক্ষা ইহা উত্তম এবং এই সময্জে বরদেশে উৎপন্ন উত্তম 
হলার যে তল। ছিল তাহাপেক্ষা ইহার মূল্য তিনগুণ অর্থাৎ ১ সিলিং অবধি এক সিলিং 
দুই পেন্সি পধ্যস্ত নির্ধারিত হয়। পঞ্চমত সভায় চাষে ও তৎকালে বিদেশয় বীচে তুলা 
জন্নাওনার্ধে মহাহদ্যোগ হইত্েছিল এবং ১৮৩২1৩৩ সালে তথায় ৪৭০০ পোন তুলা ও ১৪৪০০ 
পোন বীচ উৎপন্ন হয় তাহ! উইলিস আধষল- কোংদ্বারা লিবরপুল নগরে প্রেরণ করা যায 
তৎকালে সভ্োরা এমত অনুমান করেন যে এ তল! ন্যনাধিক ৭ পেনির হিং পোন বিক্রয় 
হইতে পারিবেক ফলত: ও গড়ে প্রায় ৭ পেনির হিসাবেই পোন বিক্রয় হইয়াছে 
কারণ সেই সময়ে তলার মূল্য তদ্দেশে অতি সুলভ ছিল নচেৎ এক্ষণকার ভাওয়ে তাহার 
প্রত্যেক পোন ৯ পেনি পধ্যন্ত বিক্রয় হইতে পারিত এমত স্থখঙনক সম্বাদ এদেশে আঁসিবা- 
মাত্রে অবশিষ্ট যে তুল! এখানে ছিল তাহা! শ্রীযৃত কোর্ট অফ ডাইরেকটরদিগকে সভা! প্রেরণ 
করেন তাহা তন্মহাশয়েরা প্রাপ্যনস্তর তদ্িষয্ধক যে সম্বাদ পাঠান তদ্দারা আমারদের দৃষ্টি 
হইল ঘে অপলেগ্ড জিয়রজিয়ার সিটির তুলা প্রত্যেক পোন ২৫ পেন্স পরাস্ত মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। 


সমাজ ২৯৩ 


এপ বীচ ভারতবর্ষের স্থানে রোপিত হইয়া ক্রমে২ আরো মুল্যবান ও উত্তম 
হইয়াছে আহা দর্শাইতে আমারদের পত্রে স্থান সঙ্কীণ হওনাশঙ্কায় তদ্দিষয়ে নিরম্ত হইলাম 
কিন্ত তদ্িষয়ক ক্রমে২ যে উন্নতিপূর্বক দশিত হইল বিবেচক লোকেরা তদ্দারাই অন্ুভব 
করিতে পারিবেন যে তত্পরে ক্রমে২ অবশ্তই তুল উত্তম উৎপন্ন ও তাহা মুল্যবান হইয়াছে । 
অপরন্ত অন্যাপিও যে শ্রীযুত কোট অফ ডেরেকটরেরা এবিষয়ে যথ| সাধ্য উদ্যোগ করিয়াছেন 
তাহা দর্শাওনার্য পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ ক্ষণেক মনোযোগ প্রার্থনা করি। 

গত ফেব্রুআরি মাসের শ্রীধীত কোর্ট অফ ডৈরেকটরদিগের এক পত্র যাহ। 
ভারতববের গবর্ণর জেনরল বাহাছুরের নিকট সংপ্রতি আমিয়াছে ভাহার প্রতিলিপি ভত্রস্থ 
সেক্রেটরি শ্রীযুত' প্রিন্সেপ সাহেব রুষি বিষয়ক সমাঞ্জের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডাং স্প্রাই সাহেবের 
নিকট পাঠাইয়াছেন ভদ্ঘারা অবগতি হইল যে কোট অফ ঠৈরেকটরের। এদেশের গবর্ণমেণ্টের 
প্রার্থনানুসারে বিলীতের ও তন্লিকটস্থ অন্তান্ত দেশের দুল্ভি ও আশ্চষয চার ও বীচ সকল 
ভারতবনে রোপণাথ প্রেরণ করিবেন এবং সংপ্রতি তাদশ কতক চার! ও বাঁচ যাহা প্রেরণ 
করিয়াছেন তাহা শীঘ্র এইদেশে উত্তীর্ণ হওন প্রত্যাশ! আছে যদ্যপিও পে সমুদয়ের নাম 
আমরা এ লিপির মধ্যে দৃষ্টি করি নাই তথাচ এই জানিলাম এ চার ও বীচ আহারে 
এবং ওুঁষধের প্রয়োজনীয় দ্রব্য জন্মিবে এবং আরো এ পত্রে উল্লেখিত আছে যে ১১ প্রকার 
বাঁচ শ্রযুক্তেরা বোগ্ধাইর গবর্ণমেন্টের অধ'নে পাঠাইয়। প্রার্থন। করিয়াছেন যে তাহ। সাহরণ- 
পুরের উত্ভিদ্বিদ্যার উদ্যানে রোপিত হয় । অপরন্ত কহিয়াছেন থে এদেশের থে সকল দুষ্পাপা 
চারা ও বীচ তরদেশে জন্মিতে পারে তাহা বিলাতে প্রেরণ কর! যায়। 

» ভারতবর্ষের কুধষি কর্মের প্রতি কোম্পানি বাহাছর ও তাহারদের 
বিলাতীয় রুত্তীরদের যে বূপ উদ্চম উপরে উল্লেখ করিলাম তাহাতে আমর! আহলাদিত হইয়াগ্হি 
ও সাহস পূর্বক কহিতেছি ষে তাহারা ভবিগ্াতে অল্প দিবসের মধ্যে বিলাতীয় দ্রবা যাহা এদেশে 
দুষ্পাপ্য তাহ! এখানে জন্মাইবেন এবং ভারতবধের দ্রব্য যাহা! তদেশে হুষ্রাপ্য তাহ তথায় 
জন্মাইবেন ইহাতে উভয় দেশের মহোপকাঁর স্বীকার্য এই মহোপকার জনক কর্মে ইংরাজ 
মৃহাঁশয়দিগের বিশেষ মনোযোগ ও সংন্গব আছে অতএব হহার চার! যে লভ্য সম্ভব্য তাহার 
অংশী তন্মহাশয়েরাই হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি ফলতঃ তাদশ হইলে প্রাণ ধারণের যাহা 
প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্য এব ুঁষধ যাহার অধিকার কেবল ইংরাজেরাই হইবেন 
তাহারদিগকে অবশ্তই গ্রহণ করিতে হইবেক কিন্দধ থছাপি ভারতবধের লোকেরা এ 
সকল দ্রবোর অংশি হইয়া তদ্দিষ্মে লাভাকাজ্। করেন তবে এক্ষণাবধিই 
কৃষি বিষয়ে মনোযোগ করুন অপরন্ত স্পষ্ট কথনাবশ্যক যে এই কুষি কম 
কলিকাতা নিবাদি মহাশয়েরদের প্রথমত মনোযোগ হওয়া দুরহ বোধ হইতেছে কেন 
না তাহারদের কর্ম দ্বারা বোধ হইতেছে যে তাহারা কেবল চাকুরি ও ধনের ব্যাজই 
উত্তম বুঝিয়া তত্তপ্রতিই নির্ভ'রে অন্য বিষয়ে নিঃসম্পর্ক আছেন কিন্তু প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারি 


২৯১৪ সওক্বাল পত্ডে সেক্ষাত্নেক কথা 


যাহারা" ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি অনেক নিভ'র রাখেন তাহারা রুষি বিষয়ক সভার 
সভ্য হউন তবে অনায়াদে এ ভর্রার মধ্যে নানা দেশ হইতে আনীত বীচ ও চারা 
প্রাপ্ত হইয়া আপন২ ভূমিতে তাহাই উৎপন্ন করাইয়! ধন্য হইতে পারিবেন ।__পুর্ণচন্দ্রোদয় | 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ | ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 

নীলকর সাহ্বেরদের সমাজ ।--কলিকাতাস্থ বাণিজ্য সম্পকাঁয় কুঠি ও বাণিজ্যকারিরদের 
সমাজ ও ভূম্যধিকারি সমাজের ন্যায় কলিকাতায় নীলকর সাহেবেরদের এক সমাজ 
স্থাপন করণের কল্প হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় এই যে অন্যান্ত সমাজস্থ ব্যক্তিরদের 
হ্যায় তাহারা এক্য হইয়া আপনারদের নিজ বিষদ্প রক্ষা করেন। এবং এ কল্পনাকারির- 
দিগকে এমত পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে যে এতদ্রপ সমাজ স্থাপিত হইলে ভূমি ও নীল- 
গাছের নিমিত্ত নিকটবর্তি নীলকুঠিপতি সাহেবেরদের পরস্পর যে বিবাদ হইয়া রক্তপাতাদি 
হয় সেই বিবাদ নিষ্পত্তি করণার্থ সালিসি কমিটি স্থাপন করা যায়। এতদ্রপ কমিটি 
স্থাপিত হইলে যেমন উক্ত সমাজস্থ লোকেরদের উপকার তেমন সাধারণ দেশস্থ 
লোকেরদেরও উপকার । 


( ২২ জুন ১৮৩৯ | ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 


শ্লীযুত বাবু নবীনচন্দ্র মিত্র।_উক্ত বাবু মেডিকেল কালেজের নিপুণতম স্থশিক্ষিত 
ছাত্র চতুগ্য়ের মধ্যে একজন ইনি ৯শত মুদ্রা বেতনে ও পথ খরচে মৃহ্যাদলের 
রাজবাটীতে চিক্কিৎসা কাধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ইহা কিছু দিন গত হইল হরকরা পত্রে 
প্রকাশিত হইয়াছিল উক্ত যুবক ব্যক্তিকে তাহার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যথার্থ বটে 
কিন্ত অধিক ব্যয় ভয়ে নিবৃত্ত হইয়াছেন । [ ইংলিশম্যান | 


(২১ মার্চ ১৮৪০ । ৯ চৈত্র ১২৪৬) 


নৃতন গুষধাগ্ার ।-ধাহার বিছ্া ও চিকিৎসা! নৈপুণ্য বিষয়ে আমর। পূর্বে প্রকাশ 
করিয়াছিলাম অর্থাৎ চিকিৎসা শিক্ষালয়ের একজন পূর্বকার ছাত্র শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ 
গুপ্ত এবং এ কালেজের ইদানীত্তন ছাত্র বাবু গৌরীশঙ্কর মিত্র অনেক কালপর্্স্ত থে 
ওঘধালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন তাহা এইক্ষণে সম্পন্ন করিয়াছেন এবং উক্ত 
মহাশয়ের কাখেল কোম্পানির সাহ্বেরদের সাহায্যে উইঞ্তর নামক জাহাজের দ্বারা 
ইজলগুদেশ হইতে নানাবিধ উত্তমৌষধ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং এতদেশীয় নিঃস্ব 
লোকেরা! যে ইঙ্গলগ্তীয় উত্তমৌষধ অনায়াসে প্রাপ্ত হন এই নিমিত্ত তাহারা কলিকাতাস্থ 
অন্তান্য গধধালয়ে ওষধের যে মূল্য নির্দিষ্ট আছে তদপেক্ষা অল্প মূল্য স্থির করিবেন । 


সমীজ ২৯৪৫ 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ | ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 
গোলাম ক্রয় বিক্রযনকরণের দণ্ড।--কলিকাতার মধ্যে প্রায় অনেক লোক আছেন 


গোলাম ক্রয় বিক্রপ্ধ করিয়! থাকেন অতএব তাহারা গত ১৩ জুলাউ তারিখে বোত্বাইতে 
এ ব্যাপার নিমিত্ত ঘে মোকদ্দম। হয় তাঁহার নীচে লিখিতব্য বিবরণ পাগ করিয়া নিতান্ত 
সাবধান থাকিবেন যে এ অপরাধেতে কিপর্যন্ত দণ্ড না হয়। ইহার পূর্বে গোলাম 
ক্রয় বিক্রয় করণেতে প্রায় অপরাধ ছিল না থে ছিল সে কিঞ্চিন্নাত্র। কিন্তু সংপ্রতি 
এ ব্যবপাত্স বিশেষতঃ ইঙ্গলণ্ড দেশে ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের দ্বারা অতিশক্তাশক্তিরূপে 
নিষেধিত হ্ইম়্াে। গোলামের স্থান উত্তরামেরিকা। এইক্ষণে যে কোন দেশে 
ইঞঙ্গলপ্তীয়েরদের পতাক। উড্ডীয়মানা সেই দেশে কদীচ গোলাম থাকিতে পারে না। 
বোশ্বাইর মোকদ্দমার বিবরণ এই খে। 

মহম্মদ আমীন 'আাবছুল রহিম এবং পীর খা হাজি খার নামে এই নালিস হয় 
বে ঝোথ্াই উপদ্বীপের সরহদ্দের মধ্যে পূর্বোক্ত ব্যক্তি কাফ্রি এক বালক ও বালিকাকে 
বিক্রয় করেন শেষোক্ত ব্যক্তি তাহ! ক্রন্ধ করেন। এই মোকদ্দমাবিষষ্কে অনেক লোকের 
বিলক্ষণ অনুরাগ জন্মিল যেহেতুক উভম্ব আসামী বিদেশীয় লোক এবং এ বালক বালিকা 
বিক্রয় হওনার্থ বোথাই শহরের মধ্যেই অপহৃত হইয়াছিল। 

তাহাতে মহম্মদ আমীন এই উত্তর করিলেন যে এই বালিকাকে এক জন আরব 
বণিক আমার নিকটে আনিয়াছিল এবং আমি এ বালিকা পীর গা হাজি থাকে এই নিমিত্তে 
বিক্রম করিলাম সে তাহার নিকটে থে এক ছোকরা কাফি থাকে তাহার সঙ্গে খাকিতে পাবে। 

গীর খ। হাজি খ| উত্তর করিলেন থে কান্দহার দেশীয় এক জন বাণিজ্যব্বসায়ী 
আমি অশ্ব' বিক্রয়াথ বোশ্বাইতে আসিয়াছি। এই স্থানে পহুছনের কিঞ্চিৎ পরে এ 
মহম্মদ আমীন আসামী আমার নিকটে বালিকাবিক্রয়ার্থ প্রস্তাব করিলেন তাহাতে আমি 
এ বালিকাকে ক্রয় করিয়া নিদ্ধীর্্য মুল্য দিলাম। আমার দেশে গোলাম ক্রয় বিক্রয় 
কর! আইনবিরুদ্ধ কশ্ম নহে অশ্বক্রয়বিক্রয় যেমন এক বাবসায় তদ্রপই গোলাম ক্রয় 
বিক্রয়ের ব্যবসায় । আমি ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থা মনভিজ্ঞ ইহার পূর্বে আর কখন 
বোশ্ধাইতে আসি নাই। আমার অপরাধ বটে কিন্তু ইঞ্গলগুদেশীয় ব্যবহার ও আইন 
অনভিজ্ঞতাপ্রযুক্তই তাহা হইয়াছে । 

পরে অতিবিশিষ্ট ছুই জন আরবীয় বণিক উপস্থিত হইয়া পীর খা হাঁজি খার শিষ্টতা 
বিষয়ে বিলক্ষণ সাক্ষ্য দ্রিলেন যে ইনি কান্দাহার দেশজাত ব্যক্তি কেবল সংগ্রতি বোম্বাইতে 
আসিয়াছেন ইহার পূর্বে আর কখন এতদ্দেশে আইসেন নাই স্বদেশে ইনি এক জন ওমর! অতি 
প্রাচীন বড়মানুষের মধ্যে গণ্য এবং তাহার এ দেশে অন্যান্য ব্যবসায়করণে যেমন অনুমতি তদ্দ্প 
গোলাম ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়েও আছে । ত্রাহারা শপথ করিয়া কহিলেন যে ইনি অতি শিষ্ট 
ভদ্র ব্যক্তি। 


২৯৬ ওযা পাত্রে সেক্যানেলে ক্হা 


পরে জষ্টীস শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব জুরীর সাহেবেরদের নিকটে সাক্ষ্যের দ্বার! 
উভয় আসামীর যে দোষ সাব্যস্থ হইল তাহার অভিশ্থক্মাচস্থক্ষরপে গুরু ভ্লঘুত্বের 
মীমাংসা করিয়া! জুরীরদিগকে কহিলেন যে এইক্ষণে ইহারদের অপরাধের নির্ণয়করণের ভার 
আপনারদের প্রতি । 

তাহাতে জুরীর সাহেবেরা স্থানান্তর হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রত্যাগতোত্তর কহিলেন ঘে 
উভয় আসামীই দোষী । : 

পরে শ্রীযুত সর জন আডরি সাহেব আবদুল আমীনের প্রতি কহিলেন যে ইনি ৭ বংসর- 
পথ্যন্ত দ্বীপান্তর অর্থাৎ মরিচ উপদ্বীপে প্রেরিত হউন এবং ীর খা হাজি খা ৩ বৎসর কঠিন 
পরিশ্রম যুক্ত হরিণ বাটাতে কয়েদ থাকুন ।-- গেজেট, জুলাই ১৫। 


( ১৫ জুন ১৮৩৯ 1 ২ আষাঢ় ১২৪৬) 


কলিকাতাস্থ ঠিকা বেহারা। --সম্প্রতি কলিকাতা! নগরের মধ্যে কত ঠিকা বেহারা 
আছে তাঁহার এক হিসাব হইয়াছে তাহাতে দুষ্ট হইল যে ১১ হাজার কএক শত বেহার। 
আছে তাহারদের সংখা। চারি দিয় হরণ করিলে নগরের মধ্যে কতঠিকা পালকি মাছে 
তাহার সংখ্যাও অবগত হওয়া বায় অর্থাৎ তাহ। ছুই হাঞ্জার ৫ শতেরো অধিক। এই 
বেহারার। প্রায় সকলই উড়িযম্ী ইহারা উপাজন করণার্থ কলিকাতীম্ম আইসে এবং প্রচুর 
টাক। লইয়া দেশে ফিরে বায়। কএক বৎসর হইল হিসাব কর! গিয়াছিল যে উক্ত বেহারার। 
প্রতিব্সরে যত টাঁকা কলিকাতাহইতে লইয়! যায় তাহা ৩ লক্ষের নান নহে অতএব যদি 
প্রতোক জন বেহার! মাসে ২ টাকা করিয়া রোজকার করে তবে এই হিসাব প্ররুত 
বোধ হয়। 


(৯ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ২৬ পৌষ ১২৪২ ) 
রাণীগঞ্জের কয়লার আকর ।--আলেকজান্দর কোম্পানির ইঠ্টেটসম্পকীয় রাণীগঞ্জের 
কয়লার আকর গত শনিবারে নীলামহওয়াতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ৭০০০০ টাকাতে 
তাহা ক্রয় করিয়াছেন। এ আকর পৃৰ্ধে অত্যুৎসাহি জোন্স সাহেবের ছিল। এ সাহেব 
প্রথমেই এতদেশে কয়লা বাহিরকর[তে ভারতবর্ষীয় লোকেরা তাহার অত্যন্ত বাধ্য 
হইয়াছেন । 


(১৬ জানুয়ারি ১৮৩৬। ৪ মাঘ ১২৪২) 


ফসল ।--বর্তমান বৎসরে বঙ্গদেশীগ্ন ধান্তের ফনলনকলই এইক্ষণে প্রায় কাটা গিয়াছে 
এবং সকঙই অবগত আছেন যে এই বৎসরে যেমন বাহুল্যরূপে ফসল জন্মিপ্াছে প্রান এমন 
বহুবসরাবধি হয় নাই। লোকের প্রাণধারণের এই প্রধান উপায় শশ্ত দূর২ দেশে কিরূপ 


সমাজ ২৯৭ 
মূলো বিক্রয় হইতেছে ভাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই কিন্তু কলিকাতার সন্নিহিত 
ইতস্ততঃ প্রদেশে টাকা ধান্য ৪ মোন এবং তণুল ২ মোন করিয়া বিক্রয় হইতেছে ইহাতে 
অন্মদাদির বোধ হয় যে পূর্বব পঞ্চাশ বসরেও এতাদূশ স্মূলা হয় নাই। এতদ্দেশীষ়্ লোকের! 
ঈশ্বরের এই দয়া শীলশ্রীযুক্ত সর চাল মেটকাঁপ সাহেবের অল্পকাঁলীন রাজশাসনের সঙ্গে 
এক্য করিয়া এতন্রুপে সাহেবের রাজাঁসময় চিরম্মরণীয় করিতে ইচ্ছুক আছেন। 
এতদ্রূপে তাহার নাম ও চরিত্র বর্ণনকরণ অতুযুপযুক্ষ বোধই হইতেছে যেহেতুক কি ছুঃখি 
কি সামাজিক লোকেরদিগকে এ শ্রীলগ্রীধক্ত সাহেব যেত টাকা বিতরণ করিয়াছেন সে 
রাঁজারই অনুরূপ বরং অতিরিক্তও কহিতে পারা যায় অতএব তাহার রাজ্যপময়ের বিষয়ে 
ইহা অপেক্ষা অতিরিক্ত উপঘুক্ত কি কহা যাইতে পারে যে তাহার রাজ্যশাপন মে বসবে 
সে বৎসরে সর্বাপেক্ষা জীবের জীবন শশ্য অতিন্থমুল্য ছিল।. ঢাকার এক জন নবাবের 
বিষয়ে এমত কথিত হইয়াছিল থে শন্য স্ুমূল্য করিয়া তিনি একটা দ্বার বন্দ করিয়া এই 
হুকুম দিলেন যে আমার আমলের পর ইহাঅপেক্ষা যে নবাব আপন আমলে শস্ত অধিক 
সুমূলা করিতে পারিবেন কেবল তিনিই এই দ্বার খুলিতে শ্ষম হইবেন এ অত্যুন্তম কগা 
বটে এবং ইহার ভাবও নিয়ত লোকের স্মরণ রাখা উচিত। 


(৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ । ২৯ মাঘ ১২৩৯) 


বাণিজাবিষ্য়ক ।--এতদ্দেশ উন্নতহওনের প্রধান কারণ বাণিজাকম্ম ইহা অবশ্যই 
সর্ববজনকেই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতুক প্রত্যক্ষ প্রমাণ কেননা এতদ্দেশীয় লোক পূরণে 
অঞ্চাৎ জবনাধিকারকালে বাণিজ্যব্যবসায় অত্যল্প করিতেন তাহার কারণ জাহাজের গমনাগমন 
ছিল না ইন্্ররেজ রাজার অধিকারহওনাবধি অথবা কহ টুপিওয়ালা এদেশে আসিয়াছেনঅবর্ধি 
সগদাগরির বৃদ্ধি হইতে লাগিল তাহাতে সন্দেহ নাই কেনন| ইহারদিগের আগমনেই জাহাজ 
দেখা গেল ষে স্থানে জাহাজ যাইতে পারে সেইখানেই বাণিজোর প্রাচ্ষা হয় অতএব সওদাগরির 
উন্নতি ইঙ্গরেজীবাদাবধিই স্বীকার করিতে হয়। এ ইঙ্গরেজদিগের, মধ্যে ধাহারা বাণিজ্যকুঠা 
করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহার। প্রায় অনেকেই অবসন্ন হইয়াছেন ইহাতে বোধ হয় তজ্জাতির দ্বারা 
সওদাগরি করের কুটার বাহুল্য আর সংপ্রতি সম্ভবে না অতএব বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যাদির 
ভূম্যধিকারী অর্থাৎ জমীদার মহাশয়ের আপন২ জমীদারীর মধ্যে যেং দ্রব্যোৎপন্নের কুঠী ছিল 
সেই সকল ত্রব্যের কুটী করিষ! বাণিজ্যকম্্ করুন তাহাতে তাহারদিগের মহোপকার হইয়! দেশ 
উন্নত থাকিবেক যেহেতুক যে নকল কাণঞ্ধান লোক এদেশে নান। ত্রব্য ক্রয়ার্থে আসিয়। থাকেন 
তাহার! যদি জানিতে পারেন যে পূর্বমত ব্রব্য উৎপন্ন হইতেছে তবে তাহারা অবশ্তই আগমন 
করিবেন। যদি জমীদার মহাশয়ের এমত বিবেচনা করেন যে ইঙ্গজরেজ লোক সওদাগরি করিয়া 
দেউলিয়া হইয়া গেলেন আমরা তাহাতে কিপ্রকারে মুনাফ। করিব। উত্তর এতদ্দেশীয় 
জমীদার লোক এপ্রকার বাণিজ্যঞুটা করিলে তীহারদিগের ক্ষতিহণনের সম্ভাবন। 

৩৮ 


২৯৮ সলগল্াদে গপত্রে লেক্কানেন ৩1 ভ্রথা 

কখনই .নাই লভাই প্রত্যাশা করা যায় তবে কর্দের গতিকে কখন ন্যন কখন 
অধিক লভ্যের বিষয়েই বিবেচনা হইবেক তহৎ প্রমাণ যে সকল জমীদারের 
আপন২ অধিকারের মধ্যে নীলের কুঠী করিয়াছেন তীহারাই জ্ঞাত আছেন লভ্যভিন্ন কদীচ ক্ষতি 
হয় নাই যে বৎসর তাঁহারদিগের নীল অল্প জন্মে অথবা অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে সেই সনের 
হিদাব দৃষ্টি করিবেন ইঙ্গরেজ লোকের কুঠীতে ষে ব্যয় হয় তাহার চতুর্থাংশের একাংশ ব্যয়ে সেই- 
মত তৎপরিমিত দ্রব্য এতদ্দেশীয় লোককতৃক প্রস্তুত হইতে পারে বিশেষ জমীদার লোকের*** । 
যদ্দি তাহার! গুদান্ত বা আলম্বশতঃ বাণিজ্যব্ষিয়ে মনোযোগ না করেন তবে তাহারদিগের কর 
আদায়হণনেরও ব্যাঘাত হইবেক ইহাতে সন্দেহ নাই। যদ্দি বল পূর্বে কি রাজকর আদায় হইত 
না। উত্তর বর্তমান সমজ়ে যেপ্রকার ভূমিসকল হাসিল হইয়াছে পূর্বে এমত ছিল না অনেক ভূমি 
পতিত ও রাজজঙ্গল ছিল এক্ষণে কাহাঁর জমীদারীর মধ্যে তাদৃশ পতিত বা গরআবাদি জঙ্গল 
দেখাইতে পারিবেন বা তাহার এক প্রধন প্রমাণ পত্তনে ভালুক । দেখ জমীদারের মুনাফানুদ্ধ 
তাবৎ মালগুজারী সন২ং আদায় করে অথচ পাঁচ গুণের ন্যন নহে পণদিয়া পত্তনে তালুক লয় 
তারপর দরপত্তনে সে পত্তনে চাহার পঞ্চম পন্ত,নেপখ্যস্ত তালুকদার হইম্মাছে ইহার কারণ কেবল 
তূমি হাসিলহওয়! নিশ্চয় জানিবেন অতএব সওদাগরির হিত হইলে এ তাবৎ পত্তনে উঠিয়া 
গিয়া পুনর্ববার জমীদারীমধ্যে রাইয়ত নৃতন পত্তন করিতে হইবেক অতএব আমরা বিশেষ বিবেচনা 
করিয়াছি জমীদার লোক সওদাগরি করিলে দেশের পরম মঙ্গল নচেৎ কিঞ্তিৎকাল পরেই 
ছারখার হইবেক তৎপরে কলনাইজ অর্থাৎ এ মুলুক আবাদকরণার্থ নানা দিগদেশীয় লোক 
আনিকা চাসবাস করিবেক এবং জমীদার হইবেক অধিক কি লিখিব।- _চন্দ্রিকা। 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩১। ১৩ ভাদ্র ১২৪৩) 


গতবৎসরের কলিকাতার বাণিজ্য ।--কলিকাতার বন্দরে যত দ্রব্য আমদানী হয় 
তদ্বিষ্নক এক গ্রন্থ কষ্টম হোৌসের শ্রীযুত বেল সাহেব প্রতি বৎসর প্রকাশ করিয়া থাকেন। 
সংপ্রতি আমরা গত বৎসরের বাণিজা কাধ্যবিষয়ক তাহার রচিত হিসাবের গ্রন্থ প্রা 
হইয়া তাহার যৎকিঞ্চিৎ স্থূল বিবরণ পাঠক ম্হাশয়েরদের গোচরার্থ দর্পণস্থ করিলাম*** 

কলিকাতার বাণিজ্য পূর্বব বৎসরাপেক্ষ! গত বৎসরে অনেক বৃদ্ধি হইফ্াছে। আমদানী 
ও রফতানীতে নৃনাধিক এক কোটি আশী লক্ষ টাকার অধিক বাণিঙ্গ হইম্মাছে। পাঠক 
মহাশয়েরদের মধ্যে কেহ২ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাছুরের বাণিজ্য 
ত্যাগ করাতে ও বড়ং বাণিজোর কুগী দেউলিয়৷ হওয়াতে বাণিজোর অত্যন্ত ব্যাঘাত 
হইবেক ও প্রজারদের অত্স্ত ক্লেশ হইবে কিন্তু অত্যন্প কালের মধ্যে এ অনিষ্ট 
বিষয় তাবৎ শুধরিয়াছে। এইক্ষণে কলিকাতার বাণিজ্য যেমন বানুল/রূপে চলিতেছে এমন 
কখন দুষ্ট হয় নাই । এবং পূর্বে কেবল ৬৭ কুঠা ব্ড়২ ছিল কিন্তু সংগ্রতি ন্যনাধিক ৫০1৩০ 
কুঠী হইয়াছে সুতরাং তাহাতে এতদ্দেশী় অনেক লোক কম্ম পাইতেছেন। আমদানী ভ্রব্যের 


সমাজ ২৯৯ 


মধো উন্গলগুহইতে ২২ লক্ষ টাকার অধিক দ্রব্য ও বোম্বাইহইতে নৃযনাধিক ৯।১০ লক্ষ টাকার 
অধিক লবণ আমদানী হয় কিন্তু দৃষ্ট হইতেছে যে পশমী বস্ত্ের আমদানীতে ৫ লক্ষ টাক কম 
হইয়াছে । এবং ইঙ্গলগুদেশজাত কার্পাসীয় বস্্রের আমদানী কএক বসরাবধি ক্রমে নুনই 
হইতেছে কিন্তু তদনুক্রমে সুতার আমদানীরও বুদ্ধি হইতেছে । গত বৎসরে প্রায় ৩৫ লক্ষ 
টাকার কাপাসীয় স্তার আমদানী হয়। 'এতদ্দেশে সুতার আমদানী হইলেই তন্ত্রবায়েরা 
তাহাতে কম্ম পায়। কিন্তু কাপড়ের আমদানী হইলে তন্্বান্ধ ও স্থতাঁকাটনীয়ারা উভয় কণ্ম 
শন্য হয়। আরো দেখ| যাইতেছে যে এক্ষণে অনেকেই ইঙ্গলত্তীয় তাত ব্যবহার করিতে 
অন্তরাগী। তঙ্ববায়েরা কহে যে আমারদের দেশীয় তাতে যত কম্ম হয় ইঙ্গলপ্ডীয় তাতে তদপেক্ষ। 
দ্বিগ্তণ ত্রিগুণ হয়। 

আমরা খেদপূর্বক লিখিতেছি যে গত ছুই বৎসরের মধ্যে উগ্র সরাপ দ্বিগুণাপেক্ষাও অধিক 
আমদানী হইতেছে । গত বৎসরে সমুদ্রপথে ধত টাকার উগ্র সরাপ আমদানী হর তাহার সংখ্য। 
৫,৫৭১৮৭৫। ইহাতে শঙ্কা হয় যে এ সরাপের অধিকাংশ এতদেশীয় লোকেরদের মধ্যে ব্যবহার 
হইতেছে। 

গত বরের মধ্যে কলিকাতার রপ্ানী দ্রবোতে দেড় লক্ষ টাকা বুদ্ধি হইয়াছে । পাঠক 
মহাশয়েরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে ইহাতে এতদ্দেশের কিপধ্যন্ত মঙ্গল হইয়াছে । গত 
বৎসবের রপ্তানী আফীন পূর্বববৎসরাপেক্ষা ৭০ লক্ষ টাকার অধিক হইয্নাছে। গত বৎসরে 
সর্বন্দ্ধ যত টাকার আফীন রধানী হয় তৎসংখ্য। ২ কাটি টাকার ন্যন নহে। রেশমী বঙ্ত্রের 
রপ্তানীরও অনেক বৃদ্ধি হইতেছে । এই রাজধানীর অধীন দেশে যত টাকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত 
হঠগ্তা রপ্তানী তয় তৎসংখ্যাও ৩২০ লক্ষ ইহাতে এই দেশে কত দরিদ্র লোকেরা কম্ম পাইতেছে 
বিব্চেনা ররুন। কেহ২ অনুভব করিয়াছিলেন যে কোম্পানি বাহাছুর রেশমের বাণিজ্য ত্যাগ 
করাতে এ বাণিজোর ন্যনতা৷ হইবে কিন্তু বোধ হয় না যে তন্্রপ হইয়াছে। ১৮৩৪ সালে 
কোম্পানি বাহাদুর ২০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনেরা ৯ লক্ষ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানী 
করেন। গত বৎসরে কোম্পানি বাহাদুর ১১০ লক্ষ টাকার ও সাধারণ মহাজনের! 
২০ লক্ষ টাকার অধিকও রেশমী বন্ত্র রগুনী করেন। গত ছুই বৎসরে রপ্তানী প্রায় তুলযই 
হইয়াছে। 

পূর্ববৎ্সরাপেক্ষ। নীল রপ্তানী গত বৎসরে দেড়া হয়। চিনির বাঁণিজ্যরও কিঞ্চিৎ২ 
প্রাহুর্ভাব হইতেছে। পূর্বববৎসরে ইঙ্গলগ্ডে ২২ লক্ষ টাকার ও গত বৎসরে ১৫ লক্ষ টাকা 
চিনী রপ্ধ হয়। 

পাঠক মহাশয়ের অবগত থাকিবেন যে এই রাজধানীর অধীন দেঁশস্থ কার্পাসের বাণিজা 
পূর্বে কোম্পানি বাহাদুরের হস্তে ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহা ত্যাগ করিয়াছেন তথাপি এ বাণিজোর 
উন্নতিই দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক ১৮৩৪ সালে সাধারণ ম্হাজনেরা চীন দেশে ২৭॥০ লক্ষ টাকার 
রার্পাম রঞ্ধ করেন গত বৎসরে যত রপ্ত হয় তাহার মূল্য ৪৪ লক্ষ টাকা । 


৩০০ সওব্বাদ পত্রে লেক্সানেলশ্র কথা 


(১৪ জুলাই ১৮৩৮ | ৩১ আষাঢ় ১২৪৫) 

বঙ্গদেশের বাণিজ্য ।--ব্দেশের সমুদ্রপথে আমদানী রধানীর বিবরণের এক২ ফ্দ 
প্রতিখতসরে শীযুত বেল সাহেব প্রকাশ করিয়া থাকেন তদ্বারা আমর! এ বাণিজ্যের বুদ্ধি বা 
ধাসের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারি । উক্ত সাহেব ১৭৩৭৩৮ সালের বাণিজ্য বিষয় এইনক্ষণে বািক 
এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন পাঠক মহাশয্মেরদের মধ্যে গ্রায় অনেকেই বাণিজ্য ব্যাপারে লিঞ্ক 
এই প্রযুক্ত এ লাহেবের দ্বারা যে সকল বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইলাম তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ 
করিতেছি । 

গতবৎসবে পূর্ববৎ্সরাপেক্ষা মাল ও নগদ টাকাতে আমদানী ৩৪ লক্ষ টাকা বুদ্ধি 
ইইয্ভাছিল কিন্তু এই বুদ্ধি টাকার আমদানীতেউ দৃষ্ট হইতেছে যেহেতুক গত বৎসরে নগদ কোটি 
টাক। এই দেশে আমদানী হয় বিশেষতঃ গত বৎসরে নগদে ও নিসে সর্বন্দ্ছ আমদানী বাণিজা 
৪ কোটি ৬ লক্ষ টাকা হয়। 

কিন্তু গতবতসরে পুর্দবৎসরাপেক্ষ। ২০ লক্ষ টাকা কম রপৃ হইয়াছে । এই নৃনতা- 
হওনের কারণ এই যে ইহার পূর্দ বংসরে আবশ্তকের অতিরিক্ত মাল এতদ্েশহইতে টৈধভাবে 
প্রেরিত হইয়াছিল তদ্দীরা ভিন্ন দেশের বাজার মালেতে পরিপর্ণ হইল তাহাতে মহাঁজনেরদেরও 
অত্যন্ত ক্ষতি হইল গতবৎসরে সর্ধসদ্ধ নগদে ও মালে যত টাক! এই দেশহইতে প্রেরিত হয় 
তৎসংখ্য। সাড়ে ৬ কোটি টাকা। 

আমদানী ও রপ্চানীতে কোন২ জিনিসের উপর বাণিজ্যের হাস পুদ্ধি হইয়াছে তাহ! 
পাঠক মহাশয়ের! জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন অতএব তাহা নীচে জ্ঞাপন কর। যাইতেছে । 

ইঙ্গলগুহইতে গতবতসরে তুলার কাপড় প্রায় ১৬ লক্ষ টাক কম আমদানী হয় বনাত 
প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা এবং কোন২ ধাতু ৩ লক্ষ টাকা সরাপ সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা। . ,." 

অন্তপন্ষে তামা দস্তা মীসা লোহাতে সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা অধিক আমদানী হইয়াছে 
স্থপারি প্রায় ৪ লক্ষ টাঁকা সুতা! ৩ লক্ষ টাকা চা ১ লক্ষ ৭২ হাঁজার টাক এবং সেগুন কা্ঠ 
লক্ষ টাকা । 

রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে এই সকল জিনিস কম হইয়াছে রেশম ২৯ লক্ষ টাকা কার্পাস ১৯ লক্ষ 
টাকা রেশমী কাপড় ১১ লক্ষ টাকা তও্ঁল পৌনে ৪ লক্ষ টাকা সোরা সওর়া ২ লক্ষ টাকা 
কাপাস স্থতা ও রেশম মিশ্রিত কাপড় ২ লক্ষ টাকা। চাঁমড়া ও জুথ ৪ লক্ষ ৮* হাজার টাকা 
তিল ও তিলতৈল ২ লক্ষ টাকা । 

বপ্তানীর বুদ্ধি প্রাঁয় ছুই ভ্রব্যেতে হইয়াছে আফীন ৩২ লক্ষ টাক! চিনি ১৬ লক্ষ টাকা 
এবং বাউডিয়ার কলেতে যে সুতা প্রস্তত হয় তাহ! পূর্বব বৎসরাপেক্ষা গত বৎসরে ১ লঙ্গ 
৮০ হাজার টাকার রপ্ত হয়। | 

আমরা শুনিয়া পরমাপ্যাক্জিত হইলাম যে প্রতি বসরেই চিনির রপ্তানী অধিক হইতেছে 
৯৮৩৬৩২ সালে যত টাকার চিনি এই দেশ হইতে রপ্ত হয় তৎ্সংখ্যা! ৫১ লক্ষ কিন্তু গৃত বৎসরে 


সমাজ ৩০১ 


তাহা ৬৭ লক্ষ টাকাঁপথ্যস্ত বুদ্ধি হয় এই চিনির মধ্যে অধিকাংশ অর্থাৎ প্রায় ৫০ লক্ষ" টাকার 
ইল দেশে রপ্ত হয়। অতএব ভরসা করি যে ইংঙ্গলওদেশে যত চিনির খরচ হয় তাহার 
অধিকাংশ এই দেশহইতে প্রেরিত হইতে পারে ভাহা হলে এতদ্দেশের মহোপকার হইবে। 

আমর। শ্রীযুত বেল সাহেবের রিপোর্টের দ্বার। অবগত হইলাম আমদানী রপ্ানী জিনিসের 
দ্বারা সমদ্র পথে গবর্ণমেন্ট যে মাসুল প্রাপ্ত হইতেছেন তাহা এমৃত ভাবি যে এই দেশের 
রাহাদারি মাস্থল রহিত করাতৈ গবর্ণমেন্টের কিঞ্চিন্মাত্র ক্ষতি হয় নাউ । 


(৭ মে ১৮৩৬ । ২৬ বৈশাখ ১২৪৩) 


বাণিজা কাধোর রীতি পরিবর্তন ।--শুনিয়া আপ্যাফিত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ 
বণিক ও মহাজনের! আপনারদের তাবৎ হিসাঁৰ কোম্পানির টাকাতে রাখিতে স্থির করিয়াছেন 
তেমনি ওজনের বিষয়ে আশী তোলার সেরের চল্লিশ সেরী যে নুতন মৌন হইয়াছে এ মোন 
ব্যবহার করিতে স্থির করিয়াছেন। এইক্ষণে অপর যে এক "গস্থাব হইয়াছে তাহ! আমরা ভদ্র 
কহিতে পারি না। সকলই অবগত আছেন যে বনুকালাবধি এমত ব্যবহার আছে থে ভারি 
ক্রয় হইলে নগদ টাঁকাতে হয়। তাহার বিলের উপরে তিন চারি মাসের মিয়াদ দেওয়া যায় কিন্ত 
সে নামমাত্র যেহেতুক ক্রেতাব্যক্তি সন্রম থাকুক ঝ। না থাকুক জিনিস লওনসময়ে বিল ডিসকৌন্ট 
করিয়। টাকা দেয়। তাহার এই ফল দুষ্ট হইয়াছে যদাপি জিনিসের মুলোর অনেক 
নানাধিকা হ্ইয়াঞ্ে তথাপি বোম্বাই ও শিঙ্গাপুর অঞ্চলে ধাতু ও কাপড়প্রততি 
বাবসায্িরদদের মধ্যে যেমন দেউলিয়া হইয়াছে তদ্রুপ কলিকাতায় হয় নাই অতএব 
কলিফাতার বাণিজা স্থির নিয়মাভুগারেই হইতেছে | কিন্থা তথাপি এ ন্ধপ 
হিসাব, কিতাব বিলের ডিমকৌন্ট ইত্যাদি অনর্থক করিতে হইত। সংপ্রতি এই 
নৃতন নিয়ম হইস্সা্ছে যে নীল ও অন্তান্ত দুই এক দ্রব্য ডিসকৌন্ট ব্যতিরেকে 
নগদ টাকাতেই বিক্রয় হইতে লাগিল। সকলেই বোধ করিতেন যে এমত স্নিয়মেতে সকলের 
সম্মতি হইবে। কিন্তু শুনি বিশ্মিত হওয়া গেল যে কোন কুঠী পূর্ববকার নাম মাত্র বিক্রয্নেতে 
পুনর্বার কার্যে প্রবর্তহইতে চাহেন কেবল এইমাত্র বৈলক্ষণ্য ইচ্ছা করেন যে তিন মাস মুদ্দত 
ও ডিসকৌণ্ট শতকর। ৮ টাকার অধিক হয় না। 


(১ জুলাই ১৮৩৭। ১৯ আষাঢ় ১২৪৪) 


শ্রীধৃত দর্পণগ্রকাশক মহাশয়েযু 1_ইলরাজ কোম্পানী বাহাদুরের রাজ্যে লবণের বাবসা 
একচেটিয়! না রাখিলে মুলুকের খাজনা হয় না রাজ্যের শাসন ও প্রজার পালন আবশ্তক এজন্য 
একচেটিয়। রাখ! উচিত। শুনিতে পাওয়া যায় বিলাতে অনেক সাহেবের! এ বিষয়ে সম্মতি 
দিয়াছেন সে ভালুই | পূর্বে শালিয়ান৷ পঞ্চাশ লক্ষ মোন নীলামে বিক্রি হইয়াও ব্যাপারির 
আড়ঙ্গে হইল। তখন ব্যাপারের নান! স্থখ ছিল লবণ নীলামে খরিদ করিয়া ধরাট পাইয়! বিক্রী 


৩০২ লংল্বাদ পত্রে সেক্কানেব্র কথা 


হইত এমত ছুই তিন হাত ফিরিলে সকলে কিছু২ পাইত | যে সকল ব্যক্তি লবণ ভাঙ্গিয়! লইয়। 
আডঙগে বিক্রী করিত তাহারা ওজন সরফা দরের তফতি ওগয়রহ ব্যাপারে মুনাফ। করিত । 
এখন সে সকল ব্যাপার তাবৎ লৌপ হৃইয়] ভারি ব্যাপারির লাভের বিস্তর কমত৷ হইয়াছে দালালের 
রোজগার বন্দ হইয়াছে । নিরিক দর হওয়াতে খুজরা ব্যাপারির পক্ষে ভাল। কারণ যাহারদিগের 
১০০০/ মোন খদ্দিদি করিবার সামর্থ্য নাহি তাহার! অনায়াসে ২৫০/ মোন খরিদ করিয়া লইয়া 
মফঃসলে মুনাফ। করে কিন্তু যাহারা তাহা অপেক্ষা গরিব তাহারদিগের কোন ভরস। নাই! 
অনেকে এমত আছে ৫০/ মোন হইলে খরিদ করিতে পারে কিন্তু তাহা কোম্পানির হুকুম নাই 
এজন্য পারে না। হিজলি তমলুকের নেমক মহলে এমত কটকিনা হইয়াছে যে সেখানে সরফ| 
ওজন পূর্ব্বযত পাওয়া যায় না । ২৪ পরগনার ও যশোহরের অনেক ঘাট উঠিয়া গিয়াছে পরে 
ভাল কি মন্দ হয় বলা যাঁয় না। ভলু চট্টগ্রাম এদেশী বাপারির পৈটমত লবণ ভাঙ্গিবার 
আড়ঙ্গ নহে । সালিখা অতিভারি ঘাট এখানে হরেক রকম নমক মেলে কিন্তু যেপ্রকার দর 
চড়তা তাহাতে মুনাফ! করা ভার এঘাটে পার্গা ও করকচ সকল রকম আছে । কিন্ত বলা উচিত 
নহে গায়ের জালায় না বলিলেও চলে নী। কটক বালেশ্বর ও খোরদায় পাঙ্গার ভাও ৪৬৪1৪৬৫ | 
৪৬৯। মান্দ্রাজে করকচের দর ৪০৫ টাকা নিরিক করিয়াছেন কিন্তু এ সকল নমক এওল দম 
সেম চাইরেম পঞ্চম আছে । গোলাম ছাড় রওয়ান। লইয়া গেলে এ সকল নমকের উপর প্রধান 
কর্মকারকেরদের আলাহিদা দর অগ্রে অমুক বাবুর মারফত রফ! হইলে তবে ওজন পাওয়া যায় 
নচেৎ ৫1৭ দিন ছাড় পড়িয়। থাকে । কিন্তির গহরিতে অনেক নৌকসান হয় যে যেমশ 
নমক তাহার মৃত বাট্র। না দিলে অতিময়ল। নমক পাওয়া ঘায়। প্রধান কম্মকারকেরদের 
বন্দবস্তি আলাহিদা২ দিতে হয় মুনাফা তফাত থাকুক উল্টা ক্ষতি হয়| ইহ| ভিন্ন আর২ 
অনেক আমলাকে যে যেমন যোগা তাহাকে তেমনি দিতে হয়। করকচ ও পাঙ্গা নমকের পূর্ধব 
ও হালি আমদানির রকম পশ্চাৎ অবকাশমতে পরিফার লেখ যাইবেক। কোন ব্যক্কি সৈদ্ধব 
নমক তৌল হইলে বড় অহলাদিত হন। শুন! যায় তিনি যতকিঞ্চিৎ বাধিক পাইয়া প্রধান- 
কশ্মকারক ও অমুক বাবুর নিতান্ত অনুগত হইয়াছেন এখন তাহার প্রতি দিন২ অশ্রু 
জন্মিতেছে ব্যাপারির প্রত্তি কড়া নজর রাখিলে তাহার কখন ভাল হইবেক না। 
বোর্ডের কোন ওয়াকিফহাঁল লোকদ্বার। শুন! আছে যে সন ১৮২৬ সালের জুন মাহা 
বোর্ডের ও কৌন্সিলের হুকুম আছে যে ময়লা ফরস। জু বিক্রী হইবেক সুতরাং তাহার দর 
আলাহিদা হইবেক তবে সে হুকুম রদ হইয়া গোলার আমলারদিগের নৃতন হুকুম বাহির হয় 
কেন। অতএব ঘদাপি ফরসা মগ্চলার নিরিক জুদা করিয়া দেন আর আড়াই শত 
মোনহইতে কম মেকদার করেন এবং আমল! লোকের জুলুমহইতে বাচান তবে গরীব 
বাপারিরা কিছু কাল ব্যবসা করিতে পারে। ঘুড়ির শ্ীলন নমক সম্তা বটে কিন্ত 
আমলা লোকের খরচায় সম্ভা ঘুচিয়া উল্টা উৎপত্তি হয়। জুলাই মাহায় সাল 
বিবেচনায় দর কমিবেক কিন্তু এক গুদামে তিন চাবি সালের লবণ মিশাল থাকে যে যেমত বাট্টা 


সমাজ ৩০৩ 


দিবেক তাহাকে তেমনি লবণ দিবেন এবং হালের লবণ ৮০ সিক্কার ওজন পাইলে কি সন্তা পড়িবেক 
লাটেকে ২৫/ মোন কমত। ।--পূর্ব্বে মহাজন এইক্ষণে দালাল। 


( ১৮ মার্চ ১৮৩৭ । ৬ চৈত্র ১২৪৩) 


এতদেশীয় উত্তম কার্পাস জন্মান।--উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উত্কষ্ট আমেরিকীয় কার্পাস 
উতপাদনাথ শ্রীধুত কর্ণল কালবিন সাহেব যে উদ্যোগ করিয়াছেন তাহাতে বিলক্ষণ কুতকাধ্য হওয় 
গিয়াছে এইপর্যান্ত কার্পাস জন্মানের থে সকল উদ্যোগ ও পরীক্ষা হইয়াছিল তাহাতে তাদশ 
ভরস| ছিল না যেহেতৃক সাধারণ ব্ক্তিরদের বোধ ছিল যে উতকৃষ্ট কার্পাসের বীজ এতদ্দেশে 
বপন করিলে ক্রমে এমত মন্দ হইয়া যাইবে যে পরিণেষে তাহা অত্যপকরষ্ট কার্পাসের তুল হইবে। 
কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত কালবিন সাহেব আগ্রিকল্তুরাল সোপৈটিকে আমেরিকাহইতে আমদানী কর! 
বীজজাত পঞ্চমবর্ীয় কার্পাস প্রদান করিয়াছেন এবং এ কার্পাদ সোসৈটির কএক জন স্ুবিজ্ঞ 
মেপ্ধরেরদের নিকটে উৎকর্ষাপকর্ণ বিবেচনাথ প্রেরণ করা গিম্নাছিল তাহাতে শীধুত ডাক্তর 
ইয়র | 1)7,. 31761 ] সাহেব স্থক্ম বিবেসনা করিয়া দেখিলেন ঘে এতদ্েশীয় উৎকুষ্ট কাপাস 
অপেক্ষ! তাহার আ্বাণ কিছু লঙ্থ। আছে কিন্তু তাহার মধো কিঞ্চিৎ ছোট অআশের কার্পাসও আছে 
তাহাতে শ্রীদঘত কর্ণল কালবিন সাহেব কহিলেন যে এই কার্পাস যাহারা তুলিয়া থাকে তাহারা 
কিছু২ দেশীস্ক কার্পাসও ইহাতে মিশ্রিত করিয়াছিল। ফলতঃ শ্রীযুত ডাক্তর ছ্ু্ধর সাঙ্কেব 
কহিলেন যে ক্ষুদ্র ঝআশের কার্পাস ব্যতিরেকে আর২ কাপাসের আশ 'মামেরিকীয় কার্পাসের 
ত্শের তুল্য লঙ্থ সুক্াংখও তুল্য কিন্তু কিঞ্চিৎ কম জোর । শ্রীঘুত উলিস সাহেব লেখেন থে 
ইহা নিতান্ত অপ্লাণ্ড জঙ্গিয়া কার্পাস এবং উন্তরামেরিকার উৎকৃষ্ট কার্পাস অপেক্ষাও উন্তম এবং 
তাহার বোধ হয় যে পশ্চিম প্রদেশে যে সামান্য কার্পাদ জন্মে তদপেক্ষা এই কার্পাসের 
শতকর|। ২০১৫ টাকা অধিক মুলা ইন্গলগ দেশে হইতে পারে। 

ওট[হিটার অত্যাশ্চয্য বৃহৎ ইক্ষু শ্রীণৃত শ্রিমন সাহেবের উদ্যোগে জবলপুরে উত্তমরূপ 
জন্গিয়াছে এবং এইক্ষণে পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপিয়া ক্রমে২ তাহার রুঘি হইতেছে । এতদ্দেশীয় 
রুঘাণের। তাহা বনুমূল্য জ্ঞান করে যেহেতক দেশী সাধারণ ইক্ষু অপেক্ষা তাহাতে অধিক প্রাপ্তি 
হয় অতএব ভরস! করি ষে এইক্ষণে এই অভ্সতরুষ্ট ইন্্ু তাবৎ পশ্চিম প্রদেশ ব্যাপ হইবে । এবং 
এতদেশীয় চিনির উপরে ইঙ্গলগ্ড দেশে যে ভারি মাঙগুল নিদ্দি্ট ছিল তাহ। উঠিমা যাওনেতে 
এতদ্দেশজাত চিনি অত্যাধিক্যরূপে ইঙ্গলগ্ড দেখে বিক্রয় হইতে পারিবে । 


(২৩ নভেম্বর ১৮৩৬ । ১২ অগ্রহায়ণ ১২৪৩) 


কার্পাসের কৃষি ।-_ বোম্বাই শ্রীলশ্ীধুত গবব্নর্‌ বাহাছুর হজুর কৌন্সেলে পুণানগর জিল 
ও সোলাপুরের ডেপুটি কালেক্টরের এলাকার মধ্যে ও আহম্মদনগর 1াজিলার মধ্যে কাপাসের 
কৃষির বাহুল্যকরণেচ্ছু হইয়া এমত হুকুম দিয়ছেন যত ভূমিতে জলসেচন হউক বা না হউক 


৬০৪ বাদ পাত্রে লেক্যানলেব কথা 


বর্তমান ধরে এবং তৎ্পরে পাচ বখসরপর্যন্ত অর্থাৎ ফপলী ১২৫১ সালপধ্যন্ত তাহার রাজন্ব 
লওয়া যাইবে না । 


(১০ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ 1 ২৭ ভাদ্র ১২৪৩ ) 


কলিকাতায় নৃতন গুদামবাটী নিম্মাণ।--বহুকালাবধি কলিকাতাস্থ বাণিজাকারিরদের এমত 
বাঁসন। আছে যে কলিকাতার বন্দরে দ্রব্য স্তত্ত রাখণার্থ গুদাম বাটী নিশ্মিত হয়। এবং যে সকল 
ব্য পুনর্ব্বার রফ তাণী হওন অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আম্দানী হয় তাহ! বিন! মানলে এ গুদাম্যাত- 
করণ ও তাহাহইতে বহিষ্করণার্থ গবর্ণমেণ্ট অনুমতি দেন। ইহার্তে কলিকাতার বাণিজ্যবিষয়ে 
অবশ্যই অধিক উৎসাহ জন্মিবে। কিন্তু তদ্বিষয় সফল করণার্থ ইহা আবশ্যক' হইবে যে পুনস্চ 
রফ তানী হওনার্থ যে সকল দ্রব্য কলিকাতায় আম্দানী হয় তাহা গবর্ণমেন্টের এক জন কশ্মকারকের 
অধীন থাকে । তাহ। হইলে তাহার দৃষ্ট হইবে যে এতদ্রপে বিন! মান্থুলে যে সকল দ্রব্য আমদানী 
হয় তাহা বাজারে গোপনে বিক্রয় হইতে পারিবে না। অতএব তত্প্রযুক্ত বন্ড এক গুদাম বাটা 
প্রস্ততকরণ আবশ্যক হইবে । কিয়ৎকালাবধি এই বিষয় বাণিজ্যসমাজের বিবেচনাধীন আছে । 
সংপ্রতি & গুদাম গাথানের থে প্রকার নকশার প্রস্তাব করা গিয়াছে তাহা এই যে এ গুদাম বাটা 
ক্লাইব স্ষিটনামক রাস্তাবধি গ্রথিত হইয়। গঙ্গাতীরস্থ বাস্তাপর্যাস্ত ৫৫৬ ফুট দীর্ঘ এবং গঙ্গার সম্মুখ 
দিগে ২০০ ফুট প্রস্থ হইয়া! তন্াধ্যে পঞ্চ শ্রেণী গুদাম এমত হইবে যে প্রত্যেক গুদাম ৪৮ ফুট চৌড়া 
হইতে পাঁরে। অধিকম্ধ তাহা দোতাল। করণার্থ প্রস্তাব হইয়াছে । তাহার নীচের তাল! 
১৪ ফুট উপর তাল! ২৪ ফুট উচ্চ হইবে এবং তাহার স্তম্ত ও কডি সকল লৌহময় করা 
যাইবে। এঁবাটা নিম্মাণার্থ ৪ লক্ষ টাকারো বরং অধিক লাগিবে এমত অনুমিত হইয়াছে 
এবং তন্মধ্গ্থ কুঠরীতে ৫৪,০০০ টন অর্থাৎ ১৬ লক্ষ মোনেরো৷ অধিক মাল থাকিতে পারিবে ।* 


(১৮ মার্চ ১৮৩৭। ৬ চৈত্র ১২৪৩) 
ধন প্রাপণার্থ মুত্তিকাখনন।--সকলই অবগত আছেন দিলীনগরের আট অংশের একাংশ 
লোকেরদের এতদ্রেপে দিনপাত হয় যে এ সকল লোক স্ব গৃহহইতে 'মতিপ্রত্যুষে গিয় দিল্লীর 
প্রাচীন২ ভগ্ন অদ্রালিকা স্থান খনন করিয়া! যাহা পায় তাহ। লইস্। দ্রিবাবসানে গৃহে আইসে এবং 
যদ্যপি তাহার! তাহাতে ধনী না| হউক তথাপি অনায়াসে গুজরান করিতে পারে কিন্ত কখন২ 
এমত বহুমুল্য বস্তও পায় থে তদ্বারা একেবারে ধনী হয়।-_দিল্লী গেজেট । 


শাসন 

| (৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৬৮) 

হিন্দুদিগের ছুরদৃষ্ট বিষয়ে কিঞিৎ লিখি পাঠকবর্গ অবশ্ঠই পাঠ করিবেন প্রথম হিন্দুরাজ। 
রাজাচ্যুত হওয়াতে রাজনীতির ব্যতিক্রমে ধর্মকর্ম] রীতি বর্ম্সনকল ছিন্নভিন্ন হইল পরে 


সমাজ ৩৪৫ 
যবনরাজার অধীন হইয়। কালযাঁপন করেন তাহাতে থে প্রকার ছুঃখভোগ করিয়াছিলেন* তাহার 
বিশেষ কতকত পুস্তকাদিতে বর্ণিত আছে এবং অস্মদাদিকর্তৃকও বহুতর বর্ণনা হইগ্জাছে তাহ। 
প্রায় তাবতেই জ্ঞাত আছেন বিশেষতঃ হিন্দস্থানে প্রায় শাস্ত্র লোপ পায় বঙ্দদেশে কিঞ্চিৎ ছিল 
বিষয়ি লোক কিতাব আর পারসী ব্যবসায়ী হন এবং হাকিমের কদমবোসী অর্থাৎ পদচু্বন 
করিয়াছেন হিন্দুদিগকে দীন হীন ক্ষীণ করিলে পর তাহারদিগের রাজ্য অবসান কালে একেবারে 
ধশ্ম কণ্টক হইয়াছিলেন তজ্জন্ত এতদ্েশীয়ের৷ পরস্পর কহিতেন ধন মান যায় যাউক ধনম্ম রক্ষা 
করং হিন্দুস্থানের লোকের কহিত বাবা ধরম্‌ রাখ২।-_- 

এই ভয়ানক সময়ে মহারাজাধিরাঁজচক্রবন্তি ইংলগাধিপতির এপ্রদেশ অধিকার হইবাম 
কেমন হইল থেমন তৃণকাষ্ঠ নির্রিত গৃহদাহ হইতেছে এমত সময়ে এ গৃহোপরি মুষলধারে বারি 
বধণ হইলে এ গৃহস্থিত ব্যক্তিদ্িগের েপ্রকার আনন্দ হয় তাহা বিবেচনা করিবেন । অর্থাৎ 
পূর্ব্বোন্ত দুঃখ সকল দূর হইল প্রজার ধন হইলে প্রকাশ করিবার শঙ্কা নাই নানাবিধ বাণিজা 
ব্যবসায়ে কালযাপন হয়। রাজ! কে কন কেহ দেখে নাই লোকেরদিগের এমনি সংস্কার 
হইয়াছিল রাজার নাম শ্রশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুর পল্লীগ্রামে অদ্াপি অনেক লোকের এমত 
বোধ আছে এজন্য সদ্বিচারাদিতে স্থথপ্রাপ্ত হইলেই কহে কোম্পানির জয় হউক এবং ধাশ্মিক 
শীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কলের উচিত কনম্ম প্রতিদিন রাঁজাঁকে আশীর্বাদ করিয়া থাকেন তাহার। 
অদ্যাপিও কহিয়! থাকেন কোম্পানি দীঘাযু হউন আমারদিগের দেশে কোম্পানি বাহাদুর চিরদিন 
রাজত্ব করুন-_ 

যদ্যপিও কোম্পানি ইজারাদার বটেন কিন্ত রাঙ্জার ন্যায় প্রজাদিগের পালনের নিমিত্ত 
যত্র করিয়াছেন কাহারও ধশ্ম হানি না হয় স্বন্বধন্্র যার্জনপূর্বক বিষয় কম্ম বা রাজাদি দত্ত 
বিত্রভূমি ভোগ করত কালযাপনের কোন বাধ! জন্মান নাই এবং বিদ্যাচচ্চ। ঘাহাতে হয় তাহার 
বিশেষ চেষ্ট| করিয়াছেন ইহাতে সকলেই সুখী অপর বর্তমান গবরনর জেনরল শ্রীপ্রীযুত লার্ড 
উইলিয়ম বেটিঙ্ক সাহেবের এপ্রদেশে শুভাগমন হইলে জনরব হইল থে এ বড় সাহেব 
এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে পরম দগালু বাহাতে ইহারদিগের ধন্‌ মানের বৃদ্ধি হয় তাহা করিবেন 
তাহার প্রমাণো কতকং দেধা [শুনা ] গিয়াছিল। প্রথমতঃ প্রকাশ হয় যাহার ইচ্ছা! বড়- 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ইহা সর্বসাধারণের পক্ষে অতি কঠিন ছিল অর্থাৎ 
অত্যপ্ন লোকের সহিত বড়সাহেবের দেখা হইত এবং ইংরাজের অধিকারাবধি নিষেধ ছিল 
এতদ্দেশীয় হিন্দু কিম্বা মোছলমান পালকী ইত্যাদি বানারূট হইয়া গড়ের মধ্যে গমন করিতে 
পারিতেন না শ্রীশ্রীধুতের অন্জ্ঞামতে এক্ষণে অনায়াসে যানবাহনারোহ্ণপূর্ববক সকলেই গমনাগমন 
করিতেছেন । অপর শুন। গিয়াছে যে এতর্দেশীয়দিগকে জজের কন্মে ভারা্পণ করিবেন বিশেষ 
বেতনও দিবেন ইতাদিরূপ কত প্রকার দয়ার কথ। উতিত হইয়াছে 

অভাগ! হিন্দুদিগের ভাগাহেতুক এ পরম দক্বালু কোম্পানি বাহাদুর একেবারে নিদর়্ি হইয়া 


নিষ্চর ভূমির উপর করস্থাপনের আইন করিলেন ইহাতে লোকেরদিগের কি পর্যন্ত ধনহানি 
৩৯ 


৩০৬ স্ওন্াদ পত্রে লেক্ষাত্লেক কথা 


হইবেক তাহা বিবেচনা কে না করিতে পারিবেন ধনের ব্যাঘাত পরেই ধর্মহানির স্ত্রপাত 
করিলেন অর্থাৎ সতীধশ্ম একেবারে লোপ করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়্াছেন-_- --. 


(১৩ আগষ্ট ১৮৩১। ২ম আাবণ ১২৩৮) 


শপ্রীধুতের শেষ ঘোষণা ।-_-স্প্রিম কৌন্সেলে সম্গ্রতিকার এক ঘোষণার দ্বারা এই 
ভুকুম হয় যে উত্তর কাঁলে সৈন্তেরদের গমনাগমনে যখন কোন শশ্তাদির হানি হয় তখন সেনাপতি 
সাহেব তৎক্ষণাৎ যাহারদের ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূর্ণ করিয়া দিয় পরে সরকারী হিসাবে তাহা 
তুলিয়া দিবেন । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২০ আশ্বিন ১২৪০ ) 


এতদ্রেশীয় আসিষ্টা্ট চিকিৎসক ।--অতিবিশ্বাস ও মন্ত্রম ও লাভের পদ এতদেশীয় 
লোকের দিগকে প্রদানকরণের দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল বৃদ্ধিকরণার্থ কি পযন্ত গব্ণমেণ্টের চেষ্টা 
আছে তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত থাকিবেন। সংপ্রতি এতদ্দেশীয় লোকেরদিগকে ডেপুটি কালেক্টর 
ও প্রধান সদর আমিনপ্রভৃতির কম্মে নিযুক্ত করাই গবর্ণমেন্টের সুমানসের এক সুস্পষ্ট প্রমাণ। 
এইক্ষণে আমর অত্যন্তাহলাদপূর্বক আমারদের শ্রীলশ্রীুত গবরুনবু জেনরল বাহাদুরের পরমশি্ট 
ও দয়ালু পরমহিতৈধিতার অন্য এক চিহ্ন আমরা প্রকাশ করিতেছি । সৈন্যেরদের প্রতি সংপ্রতি 
যে এক আজ্ঞা হয় তাহাতে শ্রীলশ্রীধুত হুকুম দিয়াছেন যে চিকিৎসাসম্পকীয় গবর্ণমেন্টের 
বিদ্যালয়ে যে এতদ্দেশীয় ছাত্রের! স্থশিক্ষিত হইয়া! পরীক্ষায় উত্তম সর্টিফিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন 
ঠাহারা আসিষ্টাণ্ট চিকিৎসকের কর্মে নিযুক্ত হইয়া ৫ অবধি ১০০ টাকাপধ্যস্ত করিয়া বেতন 
প্রাপ্ত হইবেন এবং বেতনের পৃদ্ধিও তাহারদের সদ্গুণানসারে হইবেক। 


(৭৯ ডিস্য্বের ১৮৩৭ । ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৪) 


অচিহ্নিত কম্মকারিদিগকে প্রধান২ রাজকীয় পদে নিযুক্তকরণের ক্রমে বুদ্ধি হইতেছে। 
বাবু ছুর্গাচরণ রায় যিনি পশ্চিম বর্ধমানে সদরঃসছুর ছিলেন তিনি গবর্ণমেন্টের আজ্ঞাক্রমে 
২৫ অক্তোবরে পিবিল শেষণ জজের চলিত কর্ম নির্বাহ করিতে যে পর্যন্ত না অন্য হুকুম আইসে 
সেপধ্যস্ত ভার পাইয়াছেন। অস্মদ্েশীয় লোকের প্রতি গবর্ণমেটে যে এতদ্রপ ব্যবহার 
করিতেছেন তাহাতে আমর। আহলাদিত আছি। ইহাতে গবর্ণমেণটে তাহারদের সহ পাইবেন 
কারণ তাহারদিগের গুণের আদর শিক্ষাইবার এবং গুণ অবজ্েয় বস্ত নহে ইহা দর্শাইবার এই 
যথার্থ উপায় ইহার স্বাভাবিক ফল এই তাহারা ম্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিবেন এবং যথার্থ 
বুঝিলে পর অনেক অস্তুত কম্ম করিবেন যাহাতে তাহারদিগের অবস্থা শোধন হইতে পারিবেক। 
স্জ্ঞানান্ষণ। 


সঙ্গাজ ৩০৭ 


(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ চৈত্র ১২৪২) 
লেজিসলেটিব কৌন্সেলের অতিস্মরণীয় কাধ্য অর্থাৎ রাহাদারি মাস্থল উথাঁপনের 
চিরম্মরণার্থ গত বৃহস্পতিবার সায়ংকখলে এতদ্দেশীয় কতিপয় বরিষ্ঠ যবিষ্ঠ কত ক | চোরবাগানে | 
জ্ঞানান্বেষণ ব্যাপারালয়ে এক ভোজ সম্পন় হয়।, 


(২৯ অক্টোবর ১৮৩৩। ১৪ কাণিক ১২৪৩) 


আমর! আহলাদপর্ধবক প্রকাশ করিতেছি এক্সণে ইংরাজদ্িগের মধ্যে এমত নিয়ম হইয়াছে 
যে তাহার! হিন্দুদিগের পুজা সময়ে নাচ দেখিবার আহ্বানে তদভবনে গমন করিবেন না অন্রমান 
করি এনিয়ম বৃথা নহে যেহেতু এ বৎসরে প্রায় উতরাজেরা কোন স্থানে যান নাই..4.* পূর্বে 
চিরকাল রীতি ছিল এতদেশীঘ্ধ লোকের। ইতরাজদিগকে বড় দিনের সময়ে এবং অন্যান 
কম্মোপলক্ষে ডালি ব। সওগত দিতেন লা বেন্টাঙ্ক বাহাদুরের আইন হইয়। তাহা রহিত হইয়াছে 
যদি বল সে আইন কেবল সিবিল মিলেটরীর উপর মাত্র এস্থলে আমারদিগের সেইমাত্র প্রার্থন। 
কেননা উকীল কৌন্সেলীকে বাটীতে লইয়া যাওয়। কাহারো ছুঃদাধ্য ব্যাপার নহে আর 
সওদাগর সাহেবের বাটীতে গেলেও কেহ আপনার শ্লীঘ! জান করেন না আর আইন হইলে 
একটা ধার! পড়িয়া! যায় সেইমতে সকলে চলে তাহারও প্রমাণ ডালি দেওয়ার বিষয়ে দেখ! 
যাইতেছে । 


(২৬ নভেম্বর ১৮৩৬ । ১২ অগ্রহায়ন ১২৪৩) 

বৌঁন্থাভস্থ গর্ভিণী স্ত্রীরদের মাসুল উঠান।--সংপ্রতি মফঃসলের এক পরে লিখিত হইয়াছে 
যে বোম্বাইতে গরভিণী স্ত্রীদের উপর মাস্থল আছে বোধ হয় ইহা সত্য না হইবে। ফলত: 
এ রাজধানীর মাস্থুল অতিঅসঙ্গত বটে। সংপ্রতি পুণ্যনগরে এক ইশত্হোর জারী হইয়াছে 
তাহাতে এ শহরের মধ্যে এইপধ্যস্ত যে কএক ন্ষদ্র বিষয়ে মাসল লাগিত তাহা রহিত 
হইয়াছে এমত লেখে । তর্দারা কোন২ বিষয়ের উপর মানুল ছিল তাহা অবগম হইল। 
যাহার২ মাসুল উঠি়্াছে সে এই চাউল ঝাড়িয়া কুঁড়া বাহিরকরণে এবং বিবাহে বাদ্যাদি লই 
পথে২ গাড়েলনামক এক প্রকার গীত গাওয়াতে এবং ডাকনামক পুজা অথাৎ প্রেতেরদ্বিগকে 
গুহাবিষয় প্রকাঁশকরণার্থ উৎসবকরণে এবং ত্বকৃছেদে ও বিবাহে ও রাত্রিজাগরণে ও মেষচ্ছেদন 
ইত্যাদি বিষয়ে এবং আর২ যে বিষয়ে মাস্থুল লাগে তাহা লিখনের যোগ্য নহে তাহার মাঁহুল 
উঠে নাই। কিন্তু ইহা মনে করিতে হইবে যে পূর্ববকার মহারাস্্টীয় গবর্ণমে্ট উক্ত বিষয়- 
সকলে মাসল বসাইয়াছিলেন এবং তাহ! ত্রিটিস গবর্ণমেণ্টের আমলেও এইপধ্যস্ত বজায় ছিল। 
কেবল এইপ্রকার ক্লেশজনক ২৬ট| বিষয়ের মাস্থল বহিতহওয়াতে তত্রস্থ লোকেরদের পরম 
সুখ হইয়াছে। 


৩০৮ সলওন্বাদ পত্রে লেক্াব্লেশ কথা 


(২০ মে ১৮৩৭1 ৮ জ্যেষ্ঠ ১২৪৪) 

এতদেশের তত্ব । শ্রীযুত দায়েরসায্জেবী কমিস্যনর সাহেব বরাবরেষু।_ভারতবর্ষের 
গ্রীলশ্রীধুত গববূনরু জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্মেলে এই রাজধানীর অন্ত:পাতি প্রদেশের মধ্যে 
দেশীক্প ততরনির্ণায়ক রিপোর্ট গ্রস্তৃতকরণার্থ উদ্বোগ করিয়াছেন । অতএব বঙ্গদেশের শ্রীলতীযুত 
গবর্নর্‌ সাহেবের আজ্ঞাক্রমে আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে সরকারী অন্যান) কর্মকারকেরদের 
নায় আপনি এই কাধ্য নির্বাহীর্থ যথাসাধ্য উদ্যোগ করিবেন । | 

২। এতদ্রপে দেশীয় তত্ব নির্ণয়ের ভার চিকিৎসক সাহেবেরদের প্রতি অর্পণ হইল 
অতএব আপনার অধীন তাবৎ কর্দকাঁরকেরা এ সাহেবেরদের প্রতি সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। 

৩। রেবিনিউ ও মাজিগ্ছেটা সম্পর্বাঁয সাহেবেরদের বহুতর কাধ্য থাকিতে যে তীহারা 
উক্ত অভিপ্রেত সিদ্ধার্থ কিঞিৎ২ সময় দিতে পারিবেন শ্ীলশ্রীুত এমত অপেক্ষা করেন না কিন্ত 
শ্ীযুক্তের এই মাত্র ইচ্ছা যে যে সাহেবের! দেশীয় তত্ব লওনে নিযুক্ত হন তীহারদিগকে তাহারা 
সর্বপ্রকার কাগজপত্র দেখিতে দেন এবং এতদেশীয় আমলারদের কক সাহায্য প্রীপণার্থ 
তাহারদের প্রতি পরওয়ান৷ দেন এবং জমিদার ও এতদ্েশীয় অল্টান্ত ধনি ব্যক্তিরদের 
প্রতি সোপারিশ লেখেন যে তাহারা এ তত্ব জিজ্ঞাসা বিষয়ে শীঘ্ব সুফল হয় এতদর্থ 
তাহারদিগকে স্বপরাষর্শ দেন। শ্রীলশ্রীুত গবব্নর্‌ সাহেব বিলক্ষণ অবগত আছেন থে 
বঙ্গাদি প্রদেশে এতদ্রপ দ্রেশীয় তত্ববিষয়ক সম্বাদ পাওয়া অতিছুষ্কর কিন্তু তিনি এমত 
বিবেচনা করেন যে অতিবিজ্ঞ জমিদার ও গব্ণমেন্টের প্রাচীন২ আম্লারদের স্থানে 
এমত সগ্গাদ প্রাপ্তিসস্তাবন যে তদ্দারা এই অভিপ্রায় পিদ্বির সুযোগ হইতে পারে। 
জম্দারেরদিগকে বিশেষ জ্ঞাপন করিতে হইবে যে এতদ্রেপ তত্ব লওন দেশের পরম মঙ্গল 
ও হিতজনক হইবে। এবং তাহার এক মুখ্যাভিপ্রায় এই দেশের মধ্যে রোগের 'নানতা হয় 
জমিদারেরদিগকে গবর্ণমেন্টের এই অভিপ্রায় বিশেষ না! জানাইলে কি জানি তাহারা এইরূপ তত 
লওনের বরং ব্যাঘাতকও হইতে পারেন । 

৪। এতদেশের তত্ববিষয়ক বিদ্য। এইক্ষণে প্রায় ছুলভ স্থতরাং তদ্দিষন্ধক অন্ুমন্ধান ক্রমে 
পাঁওয়। যাইতে পারে। কিন্তু শ্রীলশ্রীধুত এমত বোধ করেন যে গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র অন্বেষণ 
করিলে এবং বিষয়াভিজ্ঞ ব্যক্তিরদের স্থানে জিজ্ঞাসাবাদ করিলে এবং গ্রাম্য হিসাব ও বাজার 
হারের রেজিষ্টর ও চৌকিদারের টাক্সপের হিসাবপ্রভৃতি তজবীজ করিলে তদ্ধারা এমত উপায় 
পাওয়| যাইবে ষে নীচে লিখিতব্য হারের অন্ুসন্ধান বিলক্ষণরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে । 

১। লোকসংখ্যা | 

২। লোকের আহারের অগ্রাতুল বা স্থপ্রতুলের কারণ ও ফল। 
৩। দ্ররিদ্র লৌকেরদের আহওয়াল অর্থাৎ উপজীবিকা' প্রভৃতি । 
৪1 মজুরেরদের বেতন। 

৫ | অপরাধের নিমিত্ত কারণ। 


সমাজ ৩০৯ 


৬। লোকসংখ্যান্গসারে মৃত্যুংখ্যা। 

৭। সামান্ততঃ বিবাহেতে কত সন্তানোৎ্পত্তি। জিলার পরিমাণ ও ভূমির 
উর্ধবরানর্বরাত্ব। লোকের আচার ব্যবহার । হিন্দু ও মোসলমান প্রভৃতির জাতীয় সংখ্যা । 

৮। এই সকল বিষয়ে আপনি ও আপনার অধীন কম্মকারকেরা মনোযোগ ন। 
করিলে কিছু স্থিরহওনের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আপনি অবশ্ত অবগত হইতে পারিবেন যে 
আপনার অধীন ধে সকল প্রজীলোক আছে উক্জপ্রকার দেশীয় নান। তন্ববিষয়ক বিবেচনার দ্বারা 
তাহারদের নিতান্ত মঙ্গল হইবে। অতএব শ্রীলশ্রীযুত নি£সন্দেহই এমত বিবেচনা করিতেছেন 
যে এতদ্রপ হিতজনক গুরুতরবিষয়ক তত্ব লওনে আপনি সাধ্যান্ুদারে উদ্যোগী হইবেন। 

ফোট উলিম্্ম ২৫ আপ্রিল ১৮৩৭। স্বাক্ষরীরুত রস ডি মাঙ্গলস 
বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী । 


(১৭ জুন ১৮৩৭। ৫ আঘাঢ ১২৪3) 
ঠহ নিম্মাণবিষয়ক *তন আইন ।-উত্তরকালে ঝলিকীতাস্» গুহনিস্মাণ অর্থাৎ আহশীয় 
প্রব্যেতে গৃহ আচ্ছাদন করিতে হইবে এ আইনের যে পাওুলেগ্য সপ্তাহদ্বয় হইল আমর! প্রকাশ 
করিয়াছি তাহ! এইক্ষণে লেজিসলেটিব কৌন্সেলে জারী হ্ইয়৷ চলিত হইস্াছে | এবং নবেম্বর 
মাসের পরঅবধি করিয়। কোন ব্যক্তি ঘর বাঁটা বাঁ উপবাঁটী নিশ্মীণ করিবে তাহা যাহাতে শী 
অগ্নি না ধরিতে পারে এমত বস্তুর দ্বারা করিতে হইবে । 


(১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৩৪ | ২৯ ভাদ্র ১২৪১) 


-**শ্রীযুক্ত ডেবিড ক্রেমিকেল স্মিথ সাহেব সাবেক সেদন জজ ধম্মাবতারের বিচারে রাধা 
সরদারের বিধিমত দুশ্চরিত্র বিশেধতঃ পূর্বোক্ত কবিরহাটার গঞ্জে রাজরুষ্ দের গোলাতে 
ডাকাইতী করিয়৷ রূপটাদ চৌকিদারকে বধকরা মোকদ্দম! রাধার উপর নিশ্চিত সাব্যস্ত হইয়া 
চূড়ান্ত হুকুম সাদের জন্য সন হালের ৭ জুলাই তারিখে শ্রীযুক্ত হাকেমান আলিসান সদর 
নিজামতের হুজুরে মিছিল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহাতে হাকেমান ধশ্মাবতারেরদের হুক্মবিচারে 
সেসন জজসাহেবের রায় এক্য হইয়। তুষ্টের দমন ও প্রজাবর্গের আপদ্‌ নিবারণজন্য রাধ। সরদারের 
প্রাণদণ্তকরণ ও তৎসঙ্গিগণের মধ্যে মঞ্গরু ও সেবক চামারকে দ্বীপান্তর প্রেরণ এবং মধু মালা ও 
গোপাল চঙ্গকে যাবজ্জীবন কারাগারে বদ্ধরাখণ ও রাধার কালান্তক সেখ গোলাম হোসেন 
নাজিরকে ৩০০ ও থানা বাশবেড়ের দারোগা গোলাম আলীকে ১০০ এবং তৎসমভিব্যাহারি 
বরকন্দাজপ্রভৃতিকে যথাসম্ভব পারিতোধিকে পুরস্কৃতকরণের হুকুম আসিবাতে ১৮৩৪ সালের ২৫ 
আগস্ত মোতাবেক ১২৪১ সালের ১০ ভান্র সোমবারে দশ ঘণ্টাসময়ে উদ্বন্ধনে রাধা! সরদারের 
প্রাণদণ্ড হইয়াছে । সকলের আনন্দজনক দুষ্ট দুরাত্মার প্রাণদগুদর্শনে যাদৃশ লোকের সমৃদ্ধি 


৩১০ সংবাদে পত্রে লেক্যানেলশ্ কথা 


ইইয়ান্িল বোধ হয় মহাঁং বারুণী যোগে ত্রিবেণীতে ৬ ভাগীরঘীন্সানে এবং ৬ দফর খা গাজী 
পীরের মেলাতেও তাদুশ সমারোহ হয় না।--***. 


(৬ আগস্ট ১৮৩৩। ২৩ শ্রাবণ ১২৪৩) 


যে অবধি পোঁলীসের নৃতন বন্দোবস্ত মত কম্ম হইতেছে তদবধি কলিকাতায় হাহাকার শব্দ 
উঠিষ্াছে চুরি না হয় এমত দিন নাই মে সকল গৃহস্থের বাটাতে পিপীলিকাঁদি কীট পতঙ্গ প্রবেশ 
করিতে পারে নাই সে সকল বাটাতে অনায়ামে সিধ দিয়া চুরি করিয়াছে এবং অগ্যাপিও হইতেছে 
কলিকাতায় সিধালচোরের ভয় কোঁনকালে ছিল না । 

দবিতীয়। রাহাজানির জালা কি কেহ কগন জানিতেন এইক্ষণে টাকা লইয়া রাস্তা দিয়া 
দিবসে যাওয়। কি ভয়ানক হইয়াছে তাহী তাবৎ ধনী লোক অনুভূত আছেন কতশত লোকের 
স্থানে রাস্তায় টাকা কাড়িয়৷ লইয়াছে ও লইতেছে বেণিয়ারা টাকার দোকান করে রাস্তার ধারে 
ঘরের দ্বারে টাকার তোড়া এবং কতক ছড়াইয়া রাখিয়া কারবার করে কোন কালে কাহারো! টাক! 
কেহ্‌ কাড়িয়! লয় নাই এইক্ষণে তাঢশ ডাকাইতীর সংবাদ মাসের মধ্যে কত শুনা যায় । 

তৃতীয় । রাস্ত| ঘাট গলি ঘুজিতে সন্ধ্যার পর কি মনুষ্য নির্ভয়ে গমনাগমন করিতে পারে 
বিশেষতঃ শীতকালে এক জন বা. ছু জন গমন করিতেছে দেখিলে তৎক্ষণাৎ গাত্র বস্ত্র হরণ করে 
তাহাতে শাল রূমাল হউক আর সুতার কাপড়ই বা হউক তৎক্ষণাৎ কড়িয়া লয় এমত প্রায় প্রতি 
দিন নগরমধ্যে দশ পনর স্থানের ঘটনার সঙ্গাদ পাওয়া যায় এসকল সমাচার পোলীসে বড় রিপোর্ট 
হয় না যেহেতু পথিক উদ্দাসীন ব ভদ্রলোক এপ্রকারে দায়গ্রন্ত হইলে ক্ষান্ত হইয়৷ থাকেন ক্ষান্ত না 
হইলেই বা কি হইতে পারে কেন না কাহারো বাীতে টরি হইয়াছে সিধ ম্হানায় বাটার মধো ৃ 
চোঁর ধর পড়িয়াছে তথাপি পোলীসের 'আইন মতে তাহার! নিরপরাধী হইয়। খালাস "পায় 'এমন 
শত২ লোক খালাস হইয়াছে ও হইতেছে অতএব রাহাজানি যাহারা করে এআইন মতে তাহারা 
পরম সাধু সর্টিফিকট পাইয়া খালাস পাইবেক ইহার সন্দেহ কি ইত্যবধানে কেহ কোন স্থানে 
বন্্রাদি অপহারককে ধৃত করিতে পারিলেও ক্ষান্ত হন। 

চতুর্থ । পথিক বা দীন ক্ষীণ ব্যক্তির উপর বলবান লোক দৌরাত্ম্য করিলে তাহার 
নিস্তারের কোন উপায় নাই যেহেতু কেহ কাহাকে মারপিট করিলে পোলীসে যাইয়া নালিশ করিতে 
হয় উদাসীন লোক তাহাতে পারক হয় না এই সাহসে ষে যাহাকে মনে করে অনায়াসে মারপিট 
করে ইহাতে বক্ত পাত হইলেও প্রহারিত ব্যক্তির পক্ষে কেহই কথাটি কয় না এজন্য কত লোক 
রাস্তায় মারি খাইয়া বস্ত্রাদি ত্যাগপূর্বক পলাফ়নপরাঁয়ণ হয় তাহা! কি পোলীসের মাজিত্ত্রেট 
সাহেবেরা জ্ঞাত নহেন। 

পঞ্চম। গোর! বা ইহুদি আরবাদি জাহাজি খালাসি ও বাবুচি সোকনিপ্রভৃতি মূর্খ 
ফিরিঙ্গি লোক রাস্তায় কিকি দৌরাত্ম্য না করে ভদ্রলোকের জানানা সোয়ারি যাইবার সময় 
কতবার ছুর্ঘট ঘটনার স্বাদ পোলীসে হইয়া মোকদ্দমা হইয়াছে তাহা কে অন্বীকার করিতে পারেন 


সমাজ ৩১১ 


তত্তিন্ন রিপোর্ট হয় নাই এমত কত আছে অনেকেই আপন মাঁনরক্ষার্থ তাহাতে নিরস্ত হয়া 
থাকেন। 

ষষ্ঠ। খুন বিষয় পূর্বে কি এত খুন খারাবী হইত এবিষয় মাজিস্স্েট সাহেবদিগকে সাক্ষি 
মানি তাহারাই যথার্থ কুন যদি তাহারা না কহেন তথাপি রিপোর্ট বহী দেখিলেই সকলেই জানিতে 
পারিবেন। এসকল বিষয্বের প্রত্যক্ষ গ্রমাণ না' লিখিয়া অন্তমান সিদ্ধ কথাই লিখিলাম আপত্তি 
উৎপত্তি হইলে সপ্রমাণের আটক কি। 

এইসকল উৎপাত ঘটিয়াছে কেবল নূতন বন্দোবস্ত হওয়াতে ইহা কি ইরকরার লেখক 
অদ্ধীকার করিতে পারিবেন যদি স্বীকার করেন তবে রাজা বাহাদুরের পরামর্শ অপরাদর্শ বলায় 
বালকত্র প্রকাশ করা হয় কি না।-_ চন্দ্রিক1। 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৩ । ১৮ পৌষ ১২৪৩) 


পোঁলীসের দারোগারা চরি ডাকাইতির এবং মাজিক্কেট সাহেবদিগের আজ্ঞাপ্রামাণিক 
তদারকের উপা্জনভিন্ন যে প্রকারে উপরি লাভ করেন হরকরার এক জন পত্রপ্রেরকের লেখ! 
প্রমাণে আমরা তাহ। নীচে প্রকাশ করিতেছি এবং আমারদ্দিগের বোধ হয় মফঃসলের পোলীসের 
যে গতন বন্দোবস্তের আন্দোলন হইয়াছে তাহ। স্থির হইলে এইট সকল মন্দ প্রকরণ দূর হইবেক। 


দারোগার মাসিক বেতন ২৫ ব্হুসরে**ত১০525255৪5০৪০৯০ ০০০৪৩ ০০৪৯০৪১৪৪ ০১০ ৪৩৪ ৮৪৪ ৩০০ 
পরমা হানাতে আলি এচারীদরিজ্রতি5558852225855855:2858778558 
দাতের রর তি28585564৬8% নী057582857575557587755882- 
_আড়াইশত চৌকিদারগ্রতি গড়ে বৎসরে *** (7578654775777758557578 
এক স্থানহইতে অন্থাত্র বাইতে প্রত্যেক প্রজাপ্রতি"************ * ****** ১ অবধি ৩ 
বৎসরে এইরূপে ছুই শত গ্রজা প্রতি গড়ে তত তততততত তত তত ৭ ০০৭ ৪০০ 

জমি্বারেরদের গোমস্ত। ও ক্ষুদ্র তালুকদারেরদের যাণআসিক 
রিপোর্টগ্রতি অনিশ্চিত লাভে তাঁলুক বুঝিয়। গড়ে.**ততত ০০০ *৮০০০০০৪৯৯ ০০০০৭ তি 
প্রথম আমিলে তালুকদারের গোমস্তা ও ক্ষুদ্র তালুকদারের দত্ত নজর বসরে******২০ ০ 
২১৪৫০ 

'স্জ্্বানানেষণ । 


(২২ এপ্রিল ১৮৩৭ । ১১ বৈশাখ ১২৪৪) 


হ্রীযূত দর্পণপ্রকাশক মহাশক্পবরাবরেষু।-_ -* সংগ্রতি জিলা! নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেল 
বাড়িয়। গ্রামে তিতুমিরনামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়! প্রথমত গোবর 
ডাঙ্ষানিবাদি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আরং হিন্দুিগের 
জাতি প্রাণ ধংস করণে প্রবর্ভ হইলে তথাকার মীজিজেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া 


৩১২ সলংব্বাদ পত্তে লেক্ান্েব শ্খা 


ফৌজদারী নাজির মহম্মদ পুলিমকে কএক জন চাপড়াশ লমেত নারিকেল বাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
দুষ্ট জবনেরা নির্দিয়তারূপে এ অভাগা পুলিম নাজিরকে বধ করিলে মাজিপ্রেষ্ট সাহেবের রিপোর্ট 
মতে কলিকাতাহইতে অশ্বার্ঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির জবন এক কালীন 
নিপাত হইল। ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদে বাহাদুর গ্রামে 
পরিতুল্লানামক এক জবন বাদশাহি লণ্নেচ্ছুক হয়৷ ন্যনাধিক ১২০০০ জোলা ও মোস্লমান 
দলবছ্ধ করিয়া নৃতন এক সরা জারী করিয়। নিজ মতাবলদ্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা 
কটি দেশে চর্মের রজ্ছ ভৈল করিয়া তৎচতুদিগস্থ হিন্দুদিগের বাটা চড়াও হইয়া দেব দেবী পুজার 
প্রতি অশেষ প্রকীর আঘাত জন্মাইতেছে এবং এই জিল! টাকার অন্তঃপাতি মলকত গঞ্জ থানার 
সরহদদে বাজনগরনিবাসি দেওয়ান মৃত্যুপ্তয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে 
বিসঙ্জন দিয়াছে এবং এঁ থানার সরহদ্দে পোঁড়াগাছ! গ্রামে এক জন ভদ্র লৌকের বাটীতে 
রাত্রিযোগে চড়া ৪ হইয়। সর্বব্ধ হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্ম রাশি 
করিলে এক জন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দওরায় অর্পিত হইয়াছে। আর শ্রুত হওয়া গেল 
সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা এ ফরিদপুরের অস্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ 
মজুমদারের প্রতি নান! প্রকার দৌরাস্ম্য অর্থাৎ তাহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত 
জম্মাইয়। গোহত্য। ইত্যাদি কুকম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত 
সম্খ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়। এ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের মাজিস্কেট সাহেবের 
হজুরে জ্ঞাপন করিলে এ সাহেব বিচারপৃর্বক কএক জন জবনকে কারাগারে বদ্ধ 
করিয়াছেন এবং এবি্ষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন! হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট 
জবনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দৌরাত্যে ক্ষান্ত না হইয়। বরং বিচার গুহে আঞক্মণ 
করিতে প্রবুত্ত হইল। শ্ুত হওয়া গেল ফরিদপুরের মাজিস্ত্রেট সাহেবের হজুরে যু সকল 
আমলা ও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতল্লা জবনের মতাবলম্বি 
তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী 
কেহ ব। সাক্ষী হইয়া মোকদ্দম। উপস্থিত করে স্থতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে 
ফরিয়াদী সাক্ষির ত্রুটি কি আছে। শুনিয়া পরমাপ্যাক়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্তমান 
মাজিস্ত্রেট ধন্দাবতার গ্রীধুত রাঁবর্ট গ্রট সাহেব এমতপ্রকার কএক মোকদ্দম! অগ্রাহা করিয়া 
জবনেরদিগকে শান্তি দিয়াছেন কিন্তু জবন দল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কি ন! 
শত হই নাই*** 1 আমি বোধ করি সরিতৃল্লা ষবন যেপ্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর২ প্রবল 
হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধন্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুগ্লার 
জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তীতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলভ্রীযুতের 
নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দধশ্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দল ভঙ্গের 
বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র । 

জিল! ঢাকা নিবাসি ছুঃখি ভাপিগণশ্য | 


সমাজ ৩১৩ 


( ৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৮ পৌষ ১২৪৩ ) 

বঙ্গ ভাষা প্রকাশিক! সমাজের প্রস্তাবিত নিষ্ষর ভূমির করগ্রহণে ভূপতির কর্তা বিষয়ে 
শ্রীযূত বাবু রামলোচন ঘোষজ মহাশয় ন্বমত সংস্থাপনাথে বিবিধ যুক্তি সিদ্ধ প্রসিদ্ধ প্রচুর 
প্রমাণ প্রদর্শন পুরঃসর বে প্রত্যুন্তর পত্রী প্রেরিত| করিয়াছেন তাহা অবিকল প্রকাশ- 
করণে আমারদিগের অব্যকার প্রভাকরের অন্ধ ভাগ প্রদান করিলেও শ্থলের সংকীর্ণতা হইতে 
পারে। তথাচ তাহার সমষ্টিকাংশের সারমশ্্ সংক্ষেপে সঙ্কলনপূর্ববক উদ্দিত না করিয়া সমুদয় 
উদয় করত হৃর্ষপূর্ববক যৎকিঞ্চিং লিখিতেছি । রামলোচন বাবু অতিপচ্চরিত্র কশ্মক্ষম বিচক্ষণ 
বহুকালাবধি সরকার সংক্রান্ত সম্বান্ত কাধ্যে মান্যরূপে নিষুক্তপ্রযুক্ত সর্বত্রই বিশেষ প্রশংস। 

প্রাপ্ত হইতেছেন" এবং আমর। অবশ্ঠই অন্তঃকরণের সহিত স্বীকার করি ঘে ঘোষজ বাবু 

সর্বববিষয়েই বিজ্ঞ এবং অপক্ষপাতী কিন্তু এইক্ষণে এতদ্বিয়ৌপলক্ষে গবর্ণমেন্টের পক্ষাবলম্বনে 
তাহার পক্ষপাতিত বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল যেহেতু তিনি ভূপালের অধীন এতন্পিমিন্ত নিশ্কর 
ভূমির করগ্রহণকে অন্তায় জানিয়াও ভদ্গ মৈত্রতায় তন্মত স্থির রাখণে অনেক ঘুভিযুক্ত 
কারণ দশাইয়াছেন যাহ! হউক ইহাতে আমরা ঘোষজ বাবুকে কদাচ দুষ্য করিতে পারি 
ন। কেন ন। প্রতিপালকের বিরুদ্ধ বক্তৃতায় পাপের সম্ভাবনা 

রামলোচন বাবু লিখেন যে অন্য২রূপে মাসথলাদি গ্রহণের প্রথা বজ্জনীম্ক হইয়াছে নিষ্ষর 
ভূমির কর গ্রহণ ভিন্ন অন্য কি সছুপায় পুর্নক বিহিত ব্যয়ের সঙ্ধলন হইয়। অন্মদাদির দেশ 
পরণহইতে মুক্ত হইতে পারে । 

উত্তর । আমরা অন্তমান করি যে বিশেষ লাভের অভাব অথবা অপর কোন নিগঢ 
হেত বশত এদেশে মাজুলাদির বিশয় ভূপতিকর্তক রহিত হয়া থাকিবেক। অতএব তদ্বারা 
রাজের এণ পরিশোধের সম্ভাবনা কদাচ ছিল ন|। জাহাজি দ্রব্যের পরমিটে অধিক লভ্য 
জানিয়। তাহারি প্রবলত! করিতেছেন এবং সংপূর্ণূপে গানুলাদির প্রথা বজ্জনীয় কিবূপে 
হইয়াভে যেহেত লবণ ও বাটা এব* ইষ্টাম্পপ্রভৃতির মাসুল অগ্ঞাপিও প্রজাদিগের বক্ষে শলের 
স্বরূপ রহিয়াছে ইহাতে কি লোচন বাবু একবারে! লোচন বিস্তার করেন নাই পরন্ত আমর! 
লিজ্ঞাস। করি যে এতদ্দেশের উৎপন্ন হইতে ইউরোপীয় পাদ্রি সাহেবেরা ব্্সরে ১০১২ লক্ষ 
টাকা কি নিমিত্ত প্রাপ্ত হন তাহাতে আমারদিগের কি উপকার হইতে পারে ইহার বিনিময়ে 
সেই টাকা দেশের কোন হিতজনক কর্মে কিন্বা রাজার খণ পরিশোধে ব্যক্স করিলে অনেক 
ভাল হইতে পারে যদি নৃপতির ধর্মশাসক বলিয়। এদেশের উপস্বত্ত হইতে পাদ্রিদিগের বেতন 
দেওয়া শেয় হয় তবে আমারদিগের ধর্মোপদেশকসমূহের অশনবসনার্থে প্রাচীন নুপতিদিগের 
কর্তক চিরোপকারস্বরূপ প্রদত্ত নিফর ভূমির কর নির্ধারিত কিরূপে ধাধ্য হইতে পারে। 

অপিচ হিন্দু ও মহম্মদিয়ান এবং ইংরেজী ব্যবস্থ। পুস্তকে এমত লিখিত আছে যে ২০ 
বংসরের অধিককাল হইলে স্থাবরাদি বিভবের অধিকারির! ক্দাচ আপন অধিকারীয় সত্ষে 
বঞ্জিত হইতে পাবেন না অতএব এইক্ষণে পুরুযানুক্রমে প্রামাণিক অধিকারিরা আপন যথার্থ 
রঃ 


৩১৪ সংবাদে পত্রে সেক্সানেলেত্র কথা 


বিষয়ে বঞ্চিত হন যদি তদ্বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ পত্রের প্রত্যাশা করেন তবে তাহ! কি প্রকারে 
সম্ভবে কেন না এদেশে অনেক বার অনেক রাজবিদ্রোহি দ্বারা এবং বহুকাল গত জন্য 
অন্ত২ কারণে সে নিদর্শন পত্রস্কল নষ্ট হইয়াছে অতএব বহুকাল অধিকারই তাহার প্রবল 
'গ্রমাণ জনিবেন। | 

দ্বিতীয় প্রকরণে বেতন কর্তনের বিষয় যাহ! লিখিয়াছেন তাহা এবিষয়ে লক্ষ্য করিলে 
অনেক আগুন উঠিবে। 

তৃতীয় গ্রকরণে লেখেন যেকোন ব্যক্তি বিশেষ বলবৎ ব্বত্বব্যতীত নিষ্কররূপে ভূমির 
উপস্বত্বাদদি ভোগ করাফ স্বত্বাধিকারী নহেন উত্তর। নিষ্ষর ভূমির উপস্বত্বাদির বলবৎ হ্বত্তের 
শব্দার্থ বোধে আমরা অশক্ত হইলাম অতএব তাহা স্পষ্টরপে লিখিয়া বাধিত 
করিবেন । 

অপর লেখেন যে দেশ ও ভূমিতে সাধারণের তুল্য স্বত্ব । উত্তর পৃথিবীতে সাধারণের 
তুলা স্বত্ব যথার্থ বটে কিন্তু সে ভৌতিক লক্ষণে পঞ্চতত্বের প্রভের প্রকরণ সামান্ স্থাবর 
বিষয়ে অধিকার এবং ফলের অনেক তারতমা আছে। 

চতুর্থ প্রকরণে ইং ১৭৬৫ সালের পূর্বে দত্ত নিষ্ধর ভূমির উপলক্ষে দিল্লীর বাদশাহের 
নিকট ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানী প্রাপণে সন্ধিপত্রের বিষয় যাহা লেখেন তাহার উত্তর 
নিকুত্তরই সতুত্তর কেন না দিলীর রাজ্ঞা এবং মুরশিদাবাদের নবাবের সহিত সন্ধিপত্রের 
অঙ্গীকার বিষয়ে পরিশেষ গবর্ণমেণ্ট যেরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা কি এপধাস্ত বিচক্ষণ- 
গণের অবিদিত আছে এইক্ষণে করহীন স্থলের স্বীকার বিষয়ে তদ্রুপ বিলক্ষণ সত্যত। রক্ষ। 
হইয়াছে । রঃ 


অপর লেখেন থে জবনের। বলপর্ববক দস্থ্যর ন্যান্স এদেশ আক্রমণ করিয়াছেন অতএব 
এ অপহ্ৃবকারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে সিদ্ধ থাকিতে পারে না উত্তর । জবনেরা 
যে বলপূর্ধবক দ্রস্্যর ন্যায় এদেশ অধিকার করেন এ অতিঅগুক্তি কেন ন! সুদ্ধকালীন বিপক্ষ- 
দমনে কোন্‌ রাজা বিক্রম ও বীরত্ব প্রকাশ না করেন অতএব তাহাকে কিরূপে দস্্যবুত্তি 
বল! যাইবেক এবং তাহার সহিত দানের অসিদ্ধতার পে।যকতাই ব। কিরূপে হইবেক ইহাতে 
বোধ হম যে এ বাঁবু বুঝি আপন মনিবের নিকট প্রতিপন্ন হওনের মানসে এরূপ সন্তোষজনক 
বাক্য লিখিয়! থাকিবেন। 

পঞ্চম প্রকরণের অভিপ্রায় বর্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় লোকেরা যেরূপ অসভ্য 
তাহাতে তাহারদিগের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব কর্তৃক অশনবপদনের উপায় থাকিলে কদাচ দেশের 
মঙ্গলেচ্ছু হইবেন ন বরং পথ্াদির ন্যায় ইন্দ্রিয়া্ির অলীক সুখে সর্বদ। মত্ত থাকিবেক। 

উত্তর । এতদ্দেশীয়ের কিরূপ অসভ্য গুরুপরম্পরা প্রচলিত রীতি রক্ষা করিলে কি 
তাহাকে অসভ্য কহিতে হইবে এবং দেশের মঙ্গলেচ্ছু তাহারা নহেন এমত নহে যেহেতু 
নিষ্কর ভোগি ত্রাঙ্মণেরা প্রত্যুষে প্রত্যুষে গাত্রোখানপুর্ব্বক একান্তচিত্তে ভূপতির মঙ্জলেচ্ছা করিয়া 


সসাঁজ ৩১৫ 


থাকেন তবে আতপভোগি ত্রা্মণের! যুদ্ধ বিনয়ে তীর ধন্চক তলওয়ার বন্দুক ইত্যাদি ধরিক্স। রাজার 
সহায়তা করিতে সংপূর্ণরূপে অক্ষম সুতরাং ইহাতে তীহার। অসভ্য হইলেও হইতে পারেন । 
পরন্ত ইন্দ্রিয়াদি স্থখের বিষয়ে যাহা লেখেন তাহা সর্বসাধারণের পক্ষেই নৃনাধিক 
জানিবেন অনেক সাহেব লোকেরাও তাহাতে আচ্ছন্ন আছেন। যদি ইন্দ্রিয়ের! বশজন্ত 
তাহারদের স্থাবরাঁদি বলপূর্বক হরণ করা শ্রেয় হয় তবে এদেশের মধ্যে ধনি ও মহাজন 
এবং অপরাপর জমিদার মাত্রেই ইন্দিয়ন্থথে আসক্ত অতএব তাহারদিগের বিভব সমুদয় বল- 
দ্বারা হরণ করিলে ভূপতির দেনা পরিষ্কার হইয়া রাজভাগ্ার পরিপূর্ণ থাকিতে পারিবেক 
এইক্ষণে রামলোচন বাবু তীহারদিগের সেই পরামর্শ দেউন ইহাতে ভূপালের প্রাণাপেক্ষাও 
প্রিয় হইতে পারিবেন এবং এতন্ডিন্ন নৃপতির খণ পরিশোধের অন্য কোন উপায় দেখি না। 


(৩১ ডিসেম্বর ১৮৩৬ । ১৮ পৌৰ ১২৪৩) 


শ্রীযূত বঙ্গভাষাপ্রকাশিকাসম্পাদক মহাশয়সমীপেষু । 

প্রশ্ন । রাজকর্তৃক নিষ্কর ভূমির করগ্রহণ করা উচিত কি না। 

বর্তমান রাজ্যেশ্বরকর্তুক যে সন ১৮১৯ সালের দ্বিতীয় তথ সন ১৮২৮ সালের তৃতীয় 
আইনানুসারে নি্ষর ভূমির করগ্রহণার্থে মহান উদ্যোগ হইতেছে এ অকিঞ্চনের বিবেচনায় 
অন্যায় অবিচার বোধ হয় ন! যেহেতু তাবৎ রাজ্য যুক্তিসিদ্ধ চিরকালের নিয়ম এই যে দেশের 
উৎপন্ন দেশ রক্ষার্থ ব্যয় হইয়া থাকে অতএব আদে জানা কর্তব্য যে অস্মণাদির রাজ্যের উপস্বত 
রাজা বক্ষার্থ বায়ে সঙ্গলন হয় কি না যদ্যপি আমি রাজ্যের আয় ব্যয়ের সংখ্যা নিশ্চিতরূপে 
কহিত অশস্ত কিন্ত সকলেই স্বন্দর অবগত আছেন যে দেশরক্ষা জন্ত অনেক তঙ্ক! পণ হইয়াছে 
এবং ৫দশের উপস্বত্বহইতে ব্যয় অধিক হইতেছে এস্থলে অবশ্থা প্রণিধান কর্তব্য যখন অন্ত২ রূপে 
মাস্ুলাদি গ্রহণের প্রথ। বর্জনীয় হইয়াছে নিফর ভূমির করগ্রহণ ভিন্ন অন্ত কি স্ুপায়পূর্ববক 
বিহিত ব্যয়ের সঙ্কলন হইয়! অন্মদাদির দেশ ধণহইতে মুক্ত হইতে পারে এবং ইষ্টইত্ডিয়া কোম্পানি 
দেশ রক্ষার্থে পূর্বেবে অনেক তন্কা নিজহইতে বায় করিয়াছেন এ টাকা তাহারদের যথার্থ প্রাপ্য 
তাহ। কিরূপে পরিশোধ হইবেক যদি বাচ্য হয় ইজগলগীয়েরা রাজকন্মমকারী হইয়।৷ অধিক টাক! 
বেতন লইতেছেন এমতে ব্যয়ের বাসুলা হইতেছে একথা প্রমাণ বটে কিন্তু ইহার উত্তর আমাকে 
অত্যন্ত ক্ষোভিত হইয়া! বলিতে হইল থে ধদ্দি অস্মদাদির দেশের মনুষ্য অসভ্য এবং রাজকর্শে 
রাজশাসনে তথ। যুদ্ধ বিগ্রহে অনভিজ্ঞ না হইতেন ও পরস্পর দ্বেষমৎসরতারহিত হইয়। নিরপেক্ষ 
হইতেন ও আঁমারদিগের কণ্তুক উক্ত ব্যাপারাদি ঘথোচিত সুচারুমতে নির্বাহ হইত স্থতরাং 
ইঙ্গলপ্তীয়দিগকে অধিক বেতন দিয়া ব্যয় বাহুল্যকরণের প্রয়োজনাভাব ছিল। ্‌ 

যদ্রি বলেন যে ইঙ্গলণ্তীয় রাজকম্মকীরিদিগের বেতনের লাঘব করিলে ব্যয়ের অল্পতা হইতে 
পারে আমার জানিত যেপর্য্স্ত অল্পকরণ সম্ভব তাহার উদ্যোগের ও অনুষ্ঠানের ক্রুটি দেখিতেছি 
না কিন্ত ইহাও বিবেচনা কর্তব্য যে এ বিজ্ঞবরের| বিপুলধন বায়পূর্ববক সুশিক্ষিত হইয়া! কেবল 


৩১৬ সওখআালে পত্রে লেক্ষাব্লেক কক্থা 


ধন লোভে মহাঘোর সমুদ্র ও ছুর্গম পথ অতুল কর্লেশে উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে আগমনানম্তর 
অস্মদাদির দেশ রক্ষার্থে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি যথাসাধ্য নিরপেক্ষতারূপে পরিশ্রম করেন ইহাতে 
তাহারদিগকে প্রচর বেতন দেওয়াই বিচারসিত্ধ নচেৎ অল্প বেতন প্রদানে নানারপ বিপরীত 
মন্দাচরণের সম্ভাবনা। 

আমার বোধে কোন ব্ক্তি বিশেষ বলবৎ স্বত্বাতিরেকে নিষ্কররূপে ভূমির উপদ্থত্বাদি 
ভোগকরার স্বত্বাধিকারী নহেন যেহেতু বিবেচনা করুন যে দেশের তাবৎ প্রজা রাজশাসনকর্তৃক 
দন্থ্য ও তস্করাদি অন্২ উপদ্রবে তুল্যরূপে রক্ষিত ও বিচারিত হইতেছেন তবে কি বিশেষ 
কারণে কাহারো স্থানে ভূমির কর গ্রহণ করা ও কাহাকে নিক্ষরূপে দেওয়। যাইবেক যুক্তিসিদ্ধ 
সাধারণের মজলার্থে ধাহার! স্বোপারঞ্জিত ধন ব্যয় করিয়াছেন অথবা! দেশের শুভার্থে বিশেষ 
সংগ্রামাদিতে ধাহারা স্বার্থ বিহীন হওত ক্রিষ্ট হইয়াছেন এরূপ ব্যক্তি ভিন্ন অন্ত কোঁন জন 
নিক্ষররূপে ভূমি প্রাপ্ত হওনের কর্দীচ যোগ্য নহে এবং কোন বাঁজা কোন ব্যক্তিকে উত্ত 
কারণবিশিষ্ট নহিলে নিষ্কররূপে ভূমি প্রদান করার ক্ষমতাপন্ন নহেন যেহেতু দেশ ও ভূমিতে 
সাধারণের তুল্য স্বত্ব রাজা কেবল সদসছিবেচন। ও বিচারের অধিকারী মাত্র। 

যদি কথিত হয় যে জবনেরা যুদ্ধ বিগ্রহেতে এদেশ বলপূর্বক আক্রমণ করিয়া 
স্বাধীনত্রূপে তাবৎ ভূমির স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন অতএব তাহারা নিক্ষররূপে 
ভূমি প্রদানে অবশ্ত২ " ক্ষমতাবিশিষ্ট হইবেন এবং  ইষ্ইপ্ডিয়া কোম্পানি সন্ষিপত্রের 
নিয়মানসারে দিল্লীর বাদশাহের নিকট এরাজ্োের দেওয়ানী ভার প্রাপ্ধ হন 
তাহাতে অনেকরূপ প্রকতিজ্ঞার্দি আছে তদনুসারেও জবন বাদশাহের দত্ত নি্চর ভূমির কর 
গ্রহণ করা উচিত হয় না এ আপত্তি ভগ্রনার্থে আমার নিজাভিপ্রায় বর্তব্যের পূর্বে এই 
বলিতেছি যে বর্তমান রাজকম্মাধাক্ষ ব৷ চলিতাইনান্তসারে উষ্টইপ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানী 
প্রাপণের পূর্বে অর্থাৎ ইং সন ১৭৫ সালের তগ্রে যেসকল নিষ্করভূমি দত্ত হইয়াছে 
যাহার যথার্থ নিদর্শন পত্রাি নিঃসন্দেহরূপে প্রার্স হয় তাহা কর গ্রহণ হইতে বর্জিত 
রাখিয়াছেন ফলিতার্থ এ অকিঞ্চনের বোধে জবনেরা যে বলপূর্ববক দন্ু্ুর ন্যায় এদেশীধিকাঁর 
করেন অতএব যথার্থ বিচার করিলে এ অপহ্ৃব্কারিদিগের অবিহিত দান কোনরূপে 
সিদ্ধ থাকিতে পাঁরে না যেমন কোন নিয়মানুসারেই দন্থ্যবুত্তির ধনের দান প্রসিদ্ধ হয় 
ন। বিশেষতঃ ইষ্টইত্ডিযা] কোম্পানি যৎকালীন দ্রিলীর বাদশাহের সহিত সন্ষিপত্র করেন 
তখন এ বাদশা রাজ্যভষ্ট ছিলেন অর্থাৎ স্থানেং অনেক ব্যক্তি বলপূর্বক স্বাধীন 
হইয়াছিল ই্টইণ্ডিয়া কোম্পানি অগ্রপশ্চাৎ অনেক কারণ বিবেচন। করিয়া তৎকালীন 
রাজবিপ্রোহিদিগের ক্ষান্ত ও নিবারণার্থে এরূপ সন্ধিপত্র করেন নচেৎ ইষ্টইগ্ডিয়া কোম্পানির 
বুদ্ধির কৌশলে তথ চতুরতাপ্রযুক্তই এদেশ হম্তগত হয় । 

বর্তমানাবস্থায় অস্মদাদির দেশীয় মনুষোবা যেরূপ অপভ্য ও উৎসাহ রহিত তাহাতে 
যদি তাহারদিগের নিফর ভূমির উপদ্বত্বকর্তক অশন বসনের উপায় হয় কদীচ তীহার। 


সমীজ ৩১৭ 


দেশের মঙ্গলার্ঘে উৎসাহী উদ্যোগী হইবেন না বরঞ্চ প্রায় অসভ্য সন্তানের! ইন্দিস়্াদির অলীক 
সুখে সর্বদা মত্ত হইয়া পশ্বাদির তায় কালযাঁপন করিবে তত্প্রমাণ দেখুন যে সকল 
প্রাচীন ধনী ও ভূম্যধিকারী এদেশেতে বিখ্যাত ্ঠাহারদিগের মধ্যে অতি অল্প বাক্তির 
সভ্যতা ও সুধারা দেখাইতে পারিবেন যদি বলেন ধাহারদিগের একালপধান্ত নিষ্ষর ভূমি 
জীবন উপায়ের কারণ ছিল এইক্ষণে তাহারদিগের উপজীবিকা কি হইবেক আমি 
অন্ভব করি যে উক্ত উপায়াভাবে এ সকল জনেরা ধন উপার্জনাথে অধিক উৎসাহী 
ও পরিশ্রমী হইয়! নানাবিধ উপায়ের চেষ্টা করিবেন যে তৎ কর্তৃক দেশের পরস্পর শুভজনক 
হইবেক যদাপি আশঙ্কা করেন নি্ষর ভূমি অভাবে তন্ত ভোগি ব্যক্তিরা দস বৃত্তি ইত্যাদি মন্দ 
কম্ম করিতে পবৈন ততপ্রতিবন্ধকার্থে স্থানে২ বিদ্যালয় ও পোলীসার্দি রাজশাসন প্রবলরূপে 
চলিতেছে ও উন্তর২ বাহুল্যহওনের যথেষ্ট উদ্যোগাদি হইতেছে । 

যদিস্তাৎ আমি জানিতেছি যে অকল্মদাঁদির দেশীয্প প্রায় তাবৎ লোকই নিক্ষর ভূমির বিষয়ে 
যে আমার মতের বিপরীত কহিবেন এবং আশ্র্ধা বোঁধ করি না যে আমি তীহারদিগের সমীপে 
অত্ান্ত নিন্দিত হইব কিন্ত নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন যে উপরি উক্ত বিশেষ প্রবল 
কারণের বিরহে অন্য কি হেতু বাদে কোন ব্যক্তি নিষ্ষররূপে ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে পারেন। 

শ্রীরামলোচন ঘোষস্ত। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 
লাখেরাজ ভূমি।--আমর। পরমাহলাদ পূর্বক পাঠক মহাশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি যে 


গবর্ণমেন্ট নিশ্চয় করিয়াছেন যে উত্তর কালে কোন নিক্ষর ভূমি বাজেয়াপ্ত হইলে তাহার উপস্বত্বের 
অর্ধেকের' অধিক কর বসান যাইবে না । অতএব ভূম্যধিকারিরদের সনন্দ কৃত্রিম হইলেও যদি 
তাহার! অর্দেক উপস্বত্ব ভোগী হন তবে বোধ করি যে ভূমি বাজেয়া্ড করণেতে তীহারদের প্রতি 
যে নির্দয়াচরণের ভয় ছিল তাহা দূর হইবেক। 

কিন্ধ এট আজ্ঞ! প্রকাঁশ হওনের পূর্বে যে সকল ব্যক্তিরদের ভূমিতে অধিক কর নিদিষ্ট 
হইয়াছে তাহারদের বিষয়েকি করিতে হইবে । আমরা বিলক্ষণরূপে জানি যে তীহারাও 
গবর্ণমেণ্টের নিকটে এমত দরখাস্ত করিবেন যে এইক্ষণে অন্যান্য ভূম্াধিকারিরা যেরূপ ভোগবান 
হইবেন তন্দরপ অশ্ুগ্রহ আমরাও পাইতে পারি । গবর্ণমেণ্ট যদাপি তীহারদের প্রার্থনা সফল 
করেন তবে আমারদের পরম সন্তোষ জন্মিবে। এইক্ষণে ভূমির কর ন্যন করণ বিষয়ক আজ্ঞা 
আমরা নীচে প্রকাশ করিলমি। 

“আমার প্রতি নিফর ভূমির উপস্বত্বের অর্ধেক কর বসাওন বিষয়ক এই আজ্ঞা প্রকাশ 
করণের হুকুম হইয়াছে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত কৌম্সলের প্রসিডেণ্ট সাহেব শ্রীলল্রীযুক্ত গবরনর 
জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে আজ্জা করিয়াছেন যে বঙ্গদেশ ও বিহার ও উড়িষ্যা দেশের 
মধ্যে বাজেয়াঝ করণের হুকুম অন্গসারে যে সকল নিফর ভূমি কর বসাওনের যোগ্য এবং 


৩১৮ +ওক্বালে পত্রে লেক্সাত্নেত কথা 


চিরকালীন বন্দোবস্তের উপযুক্ত হয় সেই সকল ভূমির বন্দোবস্ত যদ্যপি পুর্ব্বকার লাখেরাজ- 
দারেরদের সঙ্গে হয় তবে রাম্মতের! ষে খাজনা দেয় তাহার অর্ধেক কর স্বরূপ বসান যাইবে 
কিন্তু যদি পূর্ধবকার লাখেরাঁজদার আপনি এ ভূমিতে কৃষি করেন তবে তাহার উপন্ত্বের 
অর্দেক কর বসান যাইবে । 

“কৌন্পবের শ্রীলশ্রীযুক্ত প্রসিডেন্ট সাহেব আজ্ঞ! করিয়াছেন যে গত জুলাই মাসের 
১৫ তারিখে আমার যে পত্র ভোমার নিকটে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহাতে এমত হুক্চুম 
ছিল যে যেপর্্স্ত এই কল্প সম্পন্ধ না হয় সেই পরাস্ত এই২ প্রকার ভূমির উপরে 
উপস্বত্তের অর্ধেকের অধিক কর বসান যাইবে না সেই পত্র তোমারদের প্রাপ্ত হওনের 
তারিখে বঙ্গদেশের শ্রীলশ্রীযুক্ত ডেপুটি গবরনর সাহেব কর্তক যে সকল ভূমির বন্দোবন্ত 
মঞ্জুর হয় নাই সেই ভূমির বিষয়ে উপরি লিখিত হুকুম চলিবেক |” 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৪০ | ৬ মাঘ ১২৪৬) 

নিফর ভূমি ।__কিয়ৎকাল হইল পাঠকমহাঁশয়েরদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম যে গবর্ণম্্ে 
অতি বদান্তত। পূর্ধবক এই নিশ্চয় করিয়াছেন ঘে ১৮৩৮ সালের জুলাই মাসের পর অবধি যত 
ভূমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল তাহার উপর কেবল অর্ধেক কর বসান যাইবে । এই অন্ুগ্রহেতে যে 
সকল লোকের ভূমির উপরে কোন কর স্থাপন হয় নাই তাহারদের মহা সম্তোষ জন্সিল এইক্ষণে 
না গেল যে এ সম্থোষ সর্বসাধারণের হয় এই নিমিস্ত গবর্ণম্টে স্থির করিয়াছেন যে ১৮২৮ 
সালের ৩ আইন ক্রমে যত নিষ্কর ভূমির উপর কর নির্াধ্য হইয়াছে সেই তাবৎ ভূমির উপর 
অগ্ধ কর নিকূপিত হইবে । ইহ| হওয়াতে আমারদের বোধ হয় ষে নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ড করণ 
ব্যাপার অতি গাপ্র নিষ্পত্তি হইতে পারে | যেহেতক বোধ হয় যে প্রায় সকল লাখেরাজদারেরা - 
নানা আদালতে দীর্ঘকাল অথচ বনুব্যয়সাধা মৌকদ্দম। না করিয়া বরং লাঘবত এক কালে 

আপনারদের ভূমির উপর চিরকালের নিমিত্ত অর্ধ কর স্থাপন বিষয়ে স্বীকৃত হইবেন । 


(১৭ জুলাই ১৮৩০ ৩ শ্রাবণ ১২৩৭) 

শ্রীযুত সম্ধাদ কৌমুদীপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু 1--"* প্রথমতঃ আমারদের দেশহইতে 
অনেক মুদ্রা নানা প্রকার ঘটনাতে বহির্গতা হইয়াছে ভূম্যধিকারিরা নানা বিপাকে বায়াধিক্য 
হেতু পূর্বাপেক্ষা কিপধ্যস্ত রাজকরের বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহা সীমা করাযায় না যদি কহেন 
ভুম্যধিকারির] পূর্বেই বা কি -ব্যয় করিতেন আর এক্ষণেই বা ভীহারদের কি ব্য়াধিক্যের 
প্রয়োজন হইয়াছে উত্তর একখানি গ্রাম অধিকার করিবার মানস করিলে প্রথমে মৃল্যাধিক্যে 
ক্রয় করিতে হয় গ্রীমে ছুই জন কম্মচারি ভিন্ন কশ্ম চলে না তন্মধ্যে এক জন করসাধনেতে 
প্রবৃত্ত থাকেন অন্য জন রাত্রে গ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ করেন গ্রামে দুর্ঘটনা হইলে বিচার গৃহহইতে 
ভূম্যধিকারিরই বিশেষ বিড়মন। প্রীপ্থির অগ্রেই সম্ভাবনা সুতরাং পূর্ববাপেক্ষা অধিক দ্বারি নিযুক্ত 
ন| থাকিলে বিশেষ যাতনার ভাজন হইতেই হ্য় আদালতহইতে কখন কি আদেশ গ্রকাশ হয় 


সমাজ ৩১৯ 
তাহা জ্ঞাত নিমিত্ত এক জন মোক্তার নিষ্ধত নিযুক্ত করিতে হয় অভাব পক্ষে তাহার বেতন পাচ 
মুদ্রার খুন হয় ন। কি্থা জনেক পরিবারকে স্বতন্ত্র ব্যয়ে জিলাতে বাস করিতে প্রয়োজন করে 
স্ৃতরাং ইহাকে ব্যয়াধিক্যভিন্ন কি কহ! যাইতে পারে । অপর কোন গ্রজ। অঙ্গীকৃত কর না 
দিলে প্রথমে ইষ্টাম্পের মূল্য ও উকীলের বেতনবিনা বিচারপতিকে জানান যাইতে পারে না 
যদিও বা তাহার সঙ্গতি হয় পরে করপ্রাপ্ধির যোগ্য সাব্যন্ত হইলে প্রজ। বন্দিগৃহে যায় কিনব 
বিভবহীন হইলে শপথপূর্ধবক' জানাইয়৷ কিছু কাল বন্দিগৃহে থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ভূম্যধিকারিকে নৈরাশ 
করে। প্রজার! পূর্বের সদৃশ সবল হয় না পরিশ্রম করিতে পারে না সময়ে জলেরও অতন্ত 
অভাব এমতে পূর্ব শস্ত জন্মে না কর অধিক লাগে স্থতরাং প্রাজারা সাচিব্য মূল্যে শন্ত বিক্রয়ে 
সক্ষম হয় না পূর্বে স্বদেশ উৎপাদিত শন্ট ভিন্ন দেশে এতাদূক প্রেরিত হইত ন! দেশেই অধিকাংশ 
থ|কিত অস্মদ দেশে এ তাবৎ ভিন্ন দেশীয়েরদের বসতি থাকে নাই অধিক লোক জন্যে অধিক 
শশ্যাবশ্তক করে কিন্তু শস্য উৎপন্নের একে এই নুনতা তাহাতে ভিন্ন দেশে দ্রব্যাদি প্রেরণের এই 
আধিক্যতা সুতরাং ছুমুল্যের অভাব কি পর্বহইতে লোকেরদের শুখেচ্ছা অধিক হইয়াছে তাহাতে 
ব্য়াধিকা করে কন্ত আয অন্ন হৃতরাং দুঃখের অধিক কারণ হয় যদি কেহ কহেন যে পূর্বাপেক্ষা 
স্ুখেচ্ছ। অধিক কিমতে হইয়াছে উত্তর এক্ষণে কি আহারের কি পরিধেয় বিষয়ে অত্যন্ত 
পরিপাটা হইয়াছে পৃণ্লে বস্ত্রের মুল্য এক মুদ্রা ব্থেষ্ট ছিল এক্ষণে দশ মুদ্রার বন্ধে মনঃপ্রশন্ত 
হয় ন! পূর্বে কেবল শঙ্খালক্কার শ্রেয়োমধ্যে গণ্য ছিল এক্ষণে রজতের শছেও মনোমালিশ্য 
সংপ্রতি বিবেচন। করিলে সকল বিষয়ই অধিক ব্যয়সাধ্য জানিবেন এক্ষণে ব্ষিয়ি লোক 
অধিক কিন্তু কম্ম শ্বল্প সুতরাং সকলের দিনপাত ছুক্ষর অধিক লিপি বালা অপর যখন যে 
বিধয়ে বক্তৃতা হইবেক কৌমুদীতে প্রেরণ না হইবেক এমত নহে নিবেদন মিতি। 

কন্তচিত বঙ্গহিত সভাধ্যক্ষচ্চান্ 
(২৪ মাচ ১৮৩৮ । ১২ চৈত্র ১২৪৪) 
পূর্বোক্ত প্রস্তাবান্ুপারে জম্দারেরদের এক সভা স্থাপনাথ গভ সোমবারে অপরাহ্ন চাবি 
ঘণ্টাসময়ে শিষ্টবিশিষ্ট মান্য জমিদীরেরদের এক বৈঠক হয়। এসভাতে উপস্থিত মান্তবরেরা 
বিশেষতঃ 
শ্রীধুত বাবু কানাইলাল ঠাকুর শ্রীধুত বাবু প্রসন্নকূমার গাকুর শ্রীযুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ 
মুখোপাধ্যায় শ্রীধুত রাজা কালীরুষ বাহাদুর শ্রীধুত বাবু উমানন্দন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু উদ্রয়টাদ 
বসাক শ্রীযুত বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ শ্রীযুত বাবু প্রম্থনাথ দেব শ্রীযুত বাবু রঘুরাম গোস্বামী 
শ্রীযূত রাজা৷ রাজনারায়ণ বাহাদুর শ্রীযৃত বাবু অভগ়্াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীযুত বাবু মথুরানাথ 
মল্লিক শ্রীযূত রাজা বরদাক? রায় শ্রীযুত রাজ। রাবাকান্ত বাহাছুর শ্রীযুত বাবু শ্তামলাল ঠাকুর 
শ্রীযূত বাবু প্রেমটাদ চৌপুরী শ্রীধুত বাবু রাজরুষ্ণ রায় চৌধুরী শ্রীযুূত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল 
ও তদ্ভ্রাতৃবর্গ শ্রীমূত বাবু রামকমল সেন শ্রীধুত মুনশী আমীর শ্্রীধুত বাবু ভগধতীচরণ মিত্র 
্রযুত বাবু রাম্তত্র রায় শ্রীধুত বাবু গোপাললাল ঠাকুর শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ রায় চৌধুরী ..। 


৩২০ সংবাদ পাত্রে সেক্াবলে্র কথা 


তদ্যতিরেকে শ্রীযুত ডিকিন্স সাহেব শ্রীযুত প্রিন্সেপ সাহেব শ্রীযুত ডেবিড হের এবং অন্যান্য 
কতিপন্ন মহাঁশয় উপস্থিত ছিলেন। 

পরে শ্রীযুত রাজা রাধাকাস্ত বাহাছুর সভাধিপত্যে নিযুক্ত হইয়া! কহিলেন যে এই সভাধিপত্য 
সম্তরম নবন্ধীপাধিপতি মহারাজকে দেওয়া উচিত হয় যেহেতৃক তিনি বঙ্গদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন জমিদীর বংশ্য এ রাজার এই সভাতে সমাগমের অপেক্ষা ছিল কিন্তু এইক্ষণে তাহার 
অনুপস্থিতি প্রযুক্ত পরে লক্ষণীয় যশোহরের রাজা বরদাক রায় যেহেতুক তিনি তৎপর কালীন 
প্রাচীন জমিদার বংশ) পরস্ত সভাস্থ মহাশয়ের! আমাকে এই সম্্রম প্রদান করিলেন অতএব আমি 
অত্যাহলাদ পূর্বক তাহা গ্রহণ করি। পরে রাজা কহিলেন যে ইঙ্গলপ্তীয়েরদের রাজ শাসনের 
অধীনে প্রথমত: লোক সকল বিলক্ষণ সুখে কালযাপন করিতেন কিন্তু এইসণে" ভূমি বাজেয়া 
করণ বিষয়ে অত্যন্ত ভয় জন্বিয়াছে এবং ভূম্যধিকারিরাও উদ্দিন আছেন। পক্ষান্তরে গবর্ণমেন্ট 
প্রজারদের হিতার্থ কি কাধ্য করিয়াছেন কএক বৎসর হইল যখন দেশের কোন২ অংশ বন্াপ্রযুক্ত 
উপদ্রুত হইল তাহাতে গব্্ণমেণ্ট কিঞ্চিং কালের নিমিত্ত আপনারদের দাওয়া স্থগিত 
রাখিয়াছিলেন কিন্তু পরে সদ সমেত উন্থুল করিলেন তাহাতে অনেক জমিদারী জষ্ট হইল ও 
প্রজারদের অত্যন্ত ক্লেশ ঘটিল। প্রজারদের যে পকল অনিষ্ট বিষয়ে অভিযোগ হয় তম্মধ্য 
প্রধান অনিষ্টকর নিফর ভূমি বাজেম্াপ্প করণ। অতএব সময় মতে আমারদের এক নমাজ 
খাঁপন কর! উচিত হয় এইরূপ সমাজের দ্বারা উপকার কেবল কলিকাতার মধ্যে হইবে এমত নহে 
কিন্ত তাবৎ দেশেরই হইবেক যেহেতুক দেশের নানা জিলার সঙ্গে এই সমাজের লিখন পঠন 
চলিতে পারিবে । গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রায্স নিয়তই দরখাস্ত করিতে হইয়াছে এবং ষগ্যপি কোন 
ব্ক্তি ভ্রমপ্রযুক্ত এ দরখাস্তে কোন বৈলক্ষণ্য করিয়া থাকে তবে এই সমাজের দ্বারা তাহ! 
সংশোধন হইতে পারে এবং এই সমাজের দ্বারা যাহার যে অনিষ্ট বিষয় অনায়াসে গবর্ণমেন্টের 
নিকটে জ্ঞাপন করা যাইতে পারে। এমত উক্ত আছে যে এক গাছি তুণ অঙ্গুলির দ্বারা 
অনায়াসে ছিন্ন হইতে পারে কিন্তু অনেক তৃণ একত্র করিলে তদ্দারা মত্ত হস্তি বন্ধন করিতে 
পারা যায় অতএব প্রজ| লোকের একা বাকা হওয়। অতি উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের 
কম্মকারকেরদের উপর চৌকি দেওনের নিমিত্ত এবং গবর্ণমেন্টের নিকটে আমারদের দরখাস্ত 
জ্ঞাত করণের নিমিত্ত এমত এক সমাজ স্থাপন করা উপযুক্ত বোধ হয় । 


তৎপরে শ্রীযুূত রাজা কালীকৃষ্খ বাহাদুর প্রস্তাব করেন এবং তাহাতে শ্রীযুত রাজা 
রাজনারায়ণ রাম বাহাদুর প্রতিপোষকতা করেন তাহা! এই যে ভূম্ধিকারি সভা নামী এক 
সভ। হইয়! তাহার নিম সকল নির্ধাধ্য করা যাউক তাহাতে সকলই সম্মত হইলেন। 

পরে শ্রীযুত সভাপতির অপিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুত ভিকিন্ল সাহেব সভার নির্বন্ধ 
ইঙ্জরেজী ভাষায় পাঠ করিলেন তৎ্পরে শ্রীধুত সভাপতি এ নির্বন্ধ পত্র বঙ্গভাষাতে পাঠ 
করিলেন । 


তৎপরে শ্রীধুত রাজা রাজজনারায়ণ রায় বাহাদুর দ্বিতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীধুত বাবু 


সমাজ ৩২১ 


রামকমল সেন যে প্রতিপোষকতা করেন তাহা এইক্ষণে যে সকল নির্ববন্ধ পাঠ করা গেল তাহা 
এই সভার নিক্মমন্বরূপ নির্দিষ্ট হউক। 

অনন্তর শ্লীধুত ডিকিন্স সাহেব সভাতে যে বক্তৃতা করিলেন তদ্িষয়ে আমরা এইক্ষণে 
এইমাত্র কহিতে পারি যে এ সাহেবের বক্তৃতার মধ্যে সৌভাগাক্রমে আমরা থাহা শুনিষ্কাছি তন্মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা এই বক্তৃত। উত্তম । তিনি উপস্থিত এতদেশীয় মহাশয়দিগকে অতি ধধ্য গাস্তীধ্যরূপে 
কহিলেন যে এইরূপে আপনকারদিগের সমাঙ্জে একত্র হওয়াতে মহোপকার হইবেক এবং তৎপরে 
এইবূপ এঁক্য বাক্য হওনেতে যে পরাক্রম জন্মিবে সেই পরাক্রমান্থুসারে বিবেচনা সিদ্ধ কাধ্য 
করিতে পরামর্শ দিলেন । এর শ্রীধুক্ত বিজ্ঞবব সাহেবের সদ্বক্ৃত। শ্রবণ করিয়া আমারদের এমত 
লালপ। হইল যে'শ্রোতারদের অন্তঃকরণের মধ্যেও শ্রীযুত সাহেবের তুল্য উৎসাহ জন্মে । তাহার 
বন্তৃত। স্মরণীয় বটে আমরা তাহার বক্তৃতার স্কলাংশ স্মরণ পুর্ববক বথাসাধ্য আহরণ করিয়া 
কল্য মুদ্রাঙ্কিত করিব । 

অপর শ্রীযুত বাবু রামকমল সন কহিলেন বে উক্ত সাহেবের বক্তৃতা ধাহার। বুঝিয়াছেন 
তাহাতে অবশ্ঠ তাহারদের সন্তোষ ও জ্ঞান জন্মিয়াছে কিন্তু এই বৈঠকের তাবৎ ব্যাপার বঙ্গ ভাষাতে 
প্রকাশ করিতে আমারদের কল্প আছে এই প্রযুক্ত তদ্দিবরণ কথনের তাদৃশ আবশ্তকতা নাই। 
তৎপরে শ্রীমুত দেওয়ান এই প্রস্তাব করিলেন যে কম্ম নির্বাহাথ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি 
স্বরূপ নিধুক্ত হন বিশেষতঃ শ্রীধৃত ডিকিন্স সাহেব ও শ্রীযুত জর্জ প্রিন্সেপ সাহেব ও শ্রীযৃত 
বাবু প্রদন্নক্ুমার ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীূত রাজা রাজনারায়ণ 
রায় বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা কালীরুধ বাহাছুর ও শ্রীধুত বাবু আশুতোষ দেব ও শ্রীযুত 
বাধু রামরত্ব রাক্জ ও শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীধুত মুনশী আমীর ও শ্রীযুত কুমার 
সতযচরণ ,ঘোষাল ও শ্রীঘুত রাজা রাধাকান্ত বাহাছুর। এই প্রস্তাবে শ্রীযৃত বাবু রায় 
কাঁলীনাথ চৌধুরী পোষকতা করাতে সকলই সম্মত হইলেন । 

শ্রীযুত বাবু সতাচরণ ঘোষাল তৃতীয় প্রস্তাব করেন তাহাতে শ্রীযুত প্রতিপোষকতা 
করেন তাহা এই যে সকল ম্হাশয়রা এই সভার অন্তঃপাতী হইতে ইচ্ছা করেন তীাহারদের 
নাম পিখিবার নিমিত্ত এক গ্রন্থ প্রস্তুত করা বায়। 

অপর সায়াহ্ন সাড়ে পাচ ঘণ্ট! সময়ে শ্রীযৃত সভাপতির নিকটে বাধ্যতা স্বীকারপূর্বক সভা 
ভঙ্গ হইল । 


স্বাস্থ্য 


(২৮ মে ১৮৩১ ১৬ জ্যেষ্ট ১২৩৮) 


শ্ীুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু ।-_-অতীত মাসাবধি এই কলিকাতা মহানগরে 


এক প্রকার জররোগ কোথাহইতে আসিয়। প্রায় সর্ব মানবদেহে ভোগ করিতেছে কিন্তু 
৪১৯ 


৩২২ সংন্বাদ পত্রে সেকাল কথা 


আহ্লাদের প্রকরণ যে কোন প্রাণির তাদৃশ হানী হয় নাই আর কালধিক্য স্থিতি করে 
ন। ৩৪ দিবসমান্র আর শরীরে অতিশয় দৌর্বলতাকারক এই জরের ওঁষধ বাঙ্গালী বৈদ্য 
মহাশয়ের কি সেবন করাণ তাহ। অনভিজ্ঞ কিন্তু কিয়দ্দিবস হইল শোভাবাজারস্থ শ্রীশ্রীধৃত 
মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের এ পীড়া হইয়াছিল শুনিলাম যে নুপনিকেতনের সুচিকিৎসক 
শ্রীধুত ডাক্তর হালিডে সাহেব যিনি কোম্পানিরও প্রেসিডেন্ট সরজন রেচনদ্বারা তিন 
দিন মধো মহারাজকে হ্থস্থ করিয়াছেন কেহ বা স্নানদ্বারা আরোগ্য করিতেছেম**?। 


(২৭জুন ১৮৩৫ 1 ১৪ আধা ১২৪২) 


শ্রীধুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।- কলিকাতা মহানগরে পীড়িত ব্যক্তিদিগের 
আবোগ্য নিমিত্তে এক চিকিৎসালয় স্থাপন হওন জদ্ত অনেক২ প্রধান লোকেরা কমিটি 
ও পরামর্শ করিয়া শ্রীযুত সি ডবলিউ ইন্মিথ সাহেবকে প্রধান অধ্যক্ষ অর্থাৎ সভাপতি 
করিয়াছেন । গত ১৮ জুন বৃহস্পতিবার এঁ বিষয়ক উদ্যোগে টোন্হালে এক মহাঁসভা 
হয়। তাহাতে শ্রীযৃত সি ডবলিউ ইন্মিথ সাহেব সভাপতি হইয়া উপবেশন করেন। 
তৎকালীন ডাক্তর জক্সন সাহেব ও ডাক্তর মারটিন সাহেব ও ডাক্তর নিকলসন লাহেব 
এবং শ্রীধুত সর এডওয়ার্ড রৈয়ন ও সর চালণস গ্রাণ্ট ও শ্রীযুত লর্ড বিসব ও শ্রীধুত 
আর ডি মাইঙ্গলস সাহেব প্রভৃতি ইঙ্গলতীয় মহাশয়ের অনেকেই উপস্থিত হন তন্ন 
এদেশস্থ শ্রীৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীধুত বাবু রাধামাধব বন্দোপাধ্যায় তথ। 
বাবু রামকমল সেন ও বাবু রোস্তমজি ও বাবু রাধাঁকান্ত দেবপ্রভৃতি অনেক মহাঁশয্বেরা 
এঁ সভায় সমাগত হইয়া শ্রীযুত বাবু ছারকানাথ ঠাকুর ও ইন্গলগ্ীয় প্রধান মহাশফ্নৈর। 
এ চিকিৎসালয় হইলে যে কূপ উপকারদায়ক হইবেক তাহার বক্তৃতা নানা রূপ -করিলেন। 
এ চিকিৎসাঁলয় স্থাপন করাতে তাবৎ মহাশয়েরদিগের অভিপ্রায় ও বকৃত্তার সারভাগ 
নীচে লিখিত হইল । 

সকল জাতীম্ব ধর্মশান্্র ও মতানুসারে মনুষ্যের প্রাণ রক্ষার্থে ধন দান ও সাহাধা 
করা! যে গুরুতর পুখ্য ও লৌকিক এক মহ! প্রতিষ্ঠার কারণ ইহাতে কেহ অস্বীরুতৎ 
নহেন প্রায় সকলে অবগত আছেন বিশেষতঃ ডাক্তর সাহেবদিগের দ্বারা জানা যাইতেছে 
যে অনেক দীন ছুঃখি লোক কম্পজ্র ইত্যাদি নানা রোগে পীড়িত হইয়া চিকিৎসা ও 
যত্তীভাবে নষ্ট হইতেছে । য্যপি কিয়ৎকালাবধি এই মহানগরে ছুই চিকিৎসালয় এক 
টাদনি চকে ছ্িতীয় গরানহাটা স্থানে স্কাপিত আছে কিন্তু গরানহাটার চিকিৎসালয় 
টাদ্দনিচকের আরোগ্যালয়হইতে ক্ষুদ্ধ আর গরানহাটাঁও টাদনি চক প্রায় ডেড় ক্রোশের 
অধিক বাব্ধান ইতি মধ্যে ও ইহার চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভুরি লোকের বসতির স্থান এ 
মধ্যব্তি স্থানের স্থায়ি ব্যক্তিপকল পীড়িত হইলে উক্ত চিকিৎসালয় দ্বপ্ন বনু দৃরস্থ বিধায় 
ও সুধ্যের উত্তাপ ইত্যাদি ব্যাঘাত নিমিত্তে উক্ত ছুই স্থানের কোন স্থানে যাইতে 


সমাজ ৩২৩ 


অশক্ত হয়। সুতরাং তাহারদিগের নিরাময়ার্থে কোন যর ও চিকিৎসা হইতে পারে না 
অতএব অত্যন্ত উচিত জানা যাইতেছে যে এ ছুই স্থানের মধ্যে মেছুয়া৷ বাজারের 
নিকটবন্তি কোন বিশেষ স্থানে তৃতীয় এক চিকিৎসালয় স্থাপন করা হয় এবং এ চিকিৎসালয়েতে 
এরূপ প্রণালি করা যায় যে রুগ্র ব্যক্তিরা ষে কেহ অভিলাষ করে ও অশক্তপর 
হয় অক্েশে অনায়াসে এ স্থানে থাকিয়া আপন২ পীড়ার চিকিৎসা ও শ্তশ্রষা করায় এবং 
এ স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাঁকিবার জন্ত পৃথক২ স্থান নির্ণয় ও চিহিতি থাকিবেক। 
যেকোন বর্ণের সহিত অন্ত বর্ণের সংস্পর্শ না হয়। যাহাতে জাতীয় ও ধর বিষে 
কোন ব্যাথাতের আশঙ্কা না থাকে পরস্ত এ অভিলাষ সিদ্ধ হওয়া এদেশস্থ ধনি শিষ্ট 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের সাহায্য ও দয়াভিন্ন কোন মতে সম্ভবপর নহে ও এদেশস্থ গ্রধান 
মহাশয়দিগের ব্বদেশীয় লোকের উপকার নিমিত্তে উক্ত কন্দমে নানা রূপ সাহায্য কর। 
অত্যন্ত শ্রেষ্ এবং এমত সন্দেহ নাই যে বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রহই এবিষয়ে বিশেষত মনোযোগ 
ন। করিবেন। কিন্তু যখন জান! যাইবেক যে তাবৎ মহাশয়েরদিগের কতৃকি কিপযাস্ত 
ধনের আন্ুকুনা হইবেক তখন এব্যিয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ধন্দাতাদিগের সহিত সভ। 
করিয়া সকলের পরামর্শ মতে এ চিকিৎসালয় স্থাপন করিবার যেমত উচিত কর্তব্য হইবেক 
করিবেন। 

কমিটির অধ্যক্ষ মহাশয়ের অভিপ্রায় করেন যে কোন মহাশয় এবিষয়ে অধিক 
ধন প্রধান করিবেন তীহার সৌরভ ও গৌরবার্থে এবং তাহার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবার 
জন্যে এ চিকিৎসালয়ের মধ্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ণয় করিয়া এ ধন্দাতার নামে চিহ্নিত 
কর্রিঘ। দেন। 

* একেশস্থ মহামহিম মহাশয়দিগের মনোষোগপুর্বক প্রবিধান করা কর্তবা যে 
এহিক পারমাথিকের পুণ্য ও সুখ্যাতি ও স্থগ্রতিষ্ঠার নিমিত্তে ধন দান করার এই 
এক উত্তম পথ বটে। 

শ্রীযুত ডাক্তর মার্টিন মাহেবের মাসিক হিদাব দৃষ্টে জানা গেল যে সর্বদা অধিক 
লোক পীড়িত হওয়াতে চার্নি চকের চিকিৎসালয়ের বায়ানন্তর অতিঅল্প টাকা অবশিষ্ট 
থাকে তাহাও সংক্ষেপকালে এ চিকিৎ্পালয়ের ব্যয় নিমিত্তে আবশ্তক হইবেক। অতএব 
চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের উপরি উক্ত তৃতীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে এ 
অল্প ধনে হস্তঙ্গেপণ করা উচিত জানিলেন না ইতি। 


( ১৮ এপ্রিল ১৮৩৫ । ৬ বৈশাখ ১২৪২) 
আমর ১৮৩৫ সালের ৯ আপ্রিল তারিখে লিখিত মেদিনীপুরের এক পত্রহইতে নীচে 
লিখিত বিষয় প্রকাশ করিলাম । 
***বর্তমান মাসের ২ তারিখে একাদশ ঘণ্টার কালে মেদিনীপুরের ইঙ্জরেজী বিদ্যালয়ে 


৩২৪ সংবাদ পত্রে সেক্যাবেনন্ শ্থা 


মেদিনীপুরনিবামি ও ইউরোপীয় লোকেরা এক সভা করিয়াছিলেন তীহারদিগের অভিপ্রায় 
গীড়িত লোকেরদের উপকাবার্থ এক চিকিৎসালয় স্থাপনের চাদ করিবেন। প্রথমতঃ কোন্‌ 
মহাশয় এবিষয় উপস্থিত করেন তাহা আমিজানি না কিন্তু মেদিনীপুরের জাইণ্ট মাঁজিন্তেট 
সাহেব সভ। ডাকিয়াছিলেন তৎ্পরে এবিষয় সম্পন্নকরণার্থ এক কমিটি মনোনীত হইলেন 
এবং টাদাপত্রে সাত শত টাকার অস্কপাঁত হইল। আর সভার মধ্যস্থ কএক মহাশয় এমত 
স্বাক্ষর করিলেন যে তাহাতে প্রতিমাসে ৭০ টাঁকা স্থিত হইল শ্রীযুত আর মার্টিন সাহেব 
শ্রীধূত কর্ণেল জি কুপর সাহেব শ্রীযূত কাতান ক্রাপট সাহেব শ্রীযুত ডাক্তর চেম্ছলে সাহেব 
এই কএক জন কমিটি হইয়াছেন এবং বোধ হয় শেষোক্ত বাক্তিই চিকিৎসালয়ের কর্তা 
হইবেন।-_জ্ঞানানেষণ। | 


( ১ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩ ) 


শ্রীধৃত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-- ***এই অঞ্চলে বনুকালাবধি এতদ্দেশয় এক 
চিকিৎসালয় স্থাপনের আবশ্যক ছিল এইক্ষণে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে । হুগলি শহরের মধ্যস্থলেই 
অর্থাৎ পৌলীন থানার চৌকির নিকটে নিরূপিত এ চিকিৎসালয়ে সর্বজাতীয় রোগিব্ক্তিরা 
বিনা ব্যয়েতে আরোগ্য প্রাপ্ত হইতেছেন | উক্ত স্থানে উত্তম বৃহৎ এক বাটী কেরায়। হইয়া 
তাহাতে হিন্দু মোসলমান রোগিরদিগকে স্বতন্্ং কুঠরী দেওয়া গিয়াছে এ চিকিৎসালয়ের 
কম্মকারক এও তছিময়্ে ব্যয়ের ফদ প্রকাশ করিতেছি তাহাতে অনায়াসে বোধ হইবে যে 
রোগিরদের জাতীয় মানবিচের বিষয়েও কোন হানি সম্ভাবনা নাই । গত ফেকুআরি মাসে 
তথায় কত রোগির চিকিৎসা হয় তাহার সংখ্যা নীচে লিখিতেছি ততদৃষ্টে পরমসন্তোষ জন্মে । 
মৃত ব্যক্তিরদের সংখ্যা দৃষ্টি করিলে অন্থুভব হম্ব রোগিরা অন্যত্র ।চিকিৎসাবিষয়ে তগ্লাশ 
না হইয়া প্রায় এ স্থলে আইসে নাই। 
এই চিকিৎসালয়ের খরচ অতিপ্রসিদ্ধ ইমামবাটার যে জমিদারী ৬ প্র।থ হাজি মহচ্ধান- 
হুসেন দান করিয়া যান তাহার উপন্বত্বহইতে চলিতেছে । এবং শ্রীযুত ডাক্তর ওয়াইস সাহেবের 
উদ্যোগেতে এই অতিপ্রশংস্য ব্যাপার নির্ধার্ধ হইয়াছে। উক্ত শ্রীুত সাহেব উদ্যোগ ও 
প্রযোজকতাবিষয়ে নিতাস্ত অশ্রাস্ত উৎসাহী । এই চিকিৎসালয় স্থাপন এবং হুগলির বিদ্যালয় 
স্থাপন ও হটিকল্তুরাল সোসৈটি স্থাপনে শ্রীধুত সাহেব যেরূপ মহোদ্যোগ করিয়াছেন ততৎপ্রযুক্ত 
তিনি অতিপ্রশংসা ও ধন্যবাদযোগা হন। কেষাঞ্চিৎ হুগলিনিবাসিনাং। 
এতদ্দেশীয় চিকিৎসালয়ে নিষুক্ত কর্্মকারকবর্গ | 
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সন্গাস্ত লোক 


( ১ জুন ১৮০০ । ও আবাঢ় ১২৩৭) 

এক্ষণে ১৮৩০ সাল স্প্রিম কোট স্থাপিত হইয়াছে ৫৬ বখপর হইল ইহার মধ্যে এই 
নগরের কত লোক কাঙ্গাল হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না যেহেতুক যাহারদিগের মোকদ্দমা 
স্থপ্রিম কোর্টে গিয়াছে সে সংসার প্রায় ছারখার রাজা আমারদিগের মঙ্গলাথে কোর্ট স্থাপন 
করিয়াছেন এবং অভিবিজ্ঞ ধাঁশ্মিক বিচারক বিচারকর্কা তাহাতে নিযুক্ত করিয়া থাঁকেন 
হতভাগারদিগের ভাগ্যে শক্ষম বিচার হইলেও অমঙ্গল ঘটে যেহেতৃক খরচাঁর দাক্স প্রায় ধনের 
শেষ হর এবং সুপ্রিম কোটে মৌকদ্দমায় প্রবুত্ত হইলে বাদী বিবাদী আন্ত কোন কর্ম করিতে 
পারে না স্থতরাং ধনোপার্জনে নিবৃত্ত থাকিয়৷ ধনক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয় যদি বল ধনী সকল আপন ধন 
মুত্যুক৭লে ব্বথাশাস্ম বিবেচনামতে উত্তরাধিকারিরদিগের দেয় ন। এই কারণে বিবাদ হয় স্থতরাং 
শুপ্রিম কোটে সক্ষম বিচারপ্রাপ হইতে যায় ইহ! সত্য কথ! কিন্ত আমি জিজ্ঞাস| করি এই নগর 
মধ্যে ধনী ও বিবেচকা গ্রগণা বাবু নিমাইচরণ মল্লিক খ্যাত ছিলেন এবং স্থপ্রিমকোর্টের রীতি 
বিলক্ষণ জানিতেন অপর পণ্ডিতসমূহের সহিত সর্বদা সহবাদ ছিল তীহার বিবেচনার ক্রুটী 
স্বীকার করিতে পার! যায় ন! তিনি মৃত্যুর পূর্বে ঘে উইল বা ইচ্ছাপর অর্থাৎ আপন সম্পত্তি 
ধাহাকে যাহ! দেয় তাহা কএক পত্র করিয়! যান তথ্িশেষঃ| বাবু নিমাইচরণ মল্লিক আপন 
মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্বে শ্রীযুত বাবু রামগোপাল মল্লিক ও শ্রীযুত বাবু রামরত্র মল্লিকের 
নামে এক উইল করেন যে তীহার মৃত্যুর পরে তাহার সম্পত্তি হইতে তাহার পুত্র ছুই জন 
এবং শ্রীযুত বাবু রামতন্ মল্লিক বাবু রামকানাই মল্লিক শ্রীযুত বাবু রামমোহন মল্লিক বাবু 
হিরালাল মলিক শ্রীযুত বাবু সরূপচন্দ্র মল্লিক ও শ্রীধুত বাবু মতিলাল মল্লিক এই আট জনে 
প্রত্যেকে তিন লক্ষ টাকা করিয়৷ পাইবেন অবশিঈ কোম্পানির কাগজ নগদ তালুক ও বাটা 
ও ভৃম্যাদি ও এলবাস পোশাক ও দোনারপাঁর গহনা ও বামন ও জওয়াহেরপ্রভৃতি সম্পত্তির 
কর্মকর্তা এছুই জন এবং এছুই জনে পিতার দেনা দিবেন পাওনা আদায় করিষ্! লইবেন 


৩২৬ সংব্বাদ পত্রে সেক্কাবেেত্র কথা 


ও পিতামাতার শ্রাদ্ধ সপিগ্ীকরণ করিবেন আর সর্ব! পুণ্য কম্ম করিবেন যখন যে থে 
পুণ্যকম্ম কিবা অন্য কন্ম করিবেন তথন তাহারাঁদগের অন্ত ছয় সহোদরকে জিজ্ঞাসা করিবেন 
তাহাতে তাহারা সম্মত হন তবে আট সহোদর মিলিয়া সে কম্ম সম্পন্ন করিবেন সম্মত 
না হন তবে তাহার! ছুই জনে যাহা ভাল বুঝেন তাহা! করিবেন তাহাতে কেহ কোন আপত্তি 
করেন সে অগ্রাহ্য এবং আর এক কোডেসেল করেন তাহাতে এ ছুই জনকে অনেক 
পুণ্যকন্ম করিতে আজ্ঞা দেন এবং আর ছুই কোডেসেল' করেন তাহাতে দশ 
হাজার টাকা করিয়। এ ছুই জনের নিকট রাখিয়া তাহার ছুই কন্যাকে প্রতিবখ্সর 
আট শত টাকা করিয়া উপস্বত্ব দিতে আজ্ঞ। করে ১২১৪ সালের কাণ্তিক মাসে বাবু 
নিমাইচরণ মলিকের যে দিবস ভ্প্রার্ি হয় তাহার তৃতীয় দিবসে 'এ ছয় সহোদর 
এ দুই সহোঁদরের নামে স্প্রিম কোটে বিল ফাইল করিলে ধারামত এনসোৌএর ও 
উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সাবুদ হইয়া ভিক্রী হয় যে নিমাইচরণ মল্লিক যে উইলপ্রভৃতি 
করিয়াছেন তাহ! শাস্ত্র সম্মত এবং মঞ্জুর হইল তাহার পুভ্রদিগকে যে তিন লক্ষ টাকা 
করিয়। দিতে লিখিয়াছেন তাহা দিবা এবং যে সকল পুণ্যকম্ম্ করিতে লেখেন তাহা একবার 
এ ছুই জনে করিবেন সে কম্ম হইয়া যে ধন থাকিবেক তাহাতে সমান শ্বত্বাধিকারী আট 
পুত্র সেই অবশিষ্ট ধনের কশম্মকর্তা এ ছুই জন। এই সকল বিষয়ের হিসাব স্থির করিয়া 
শীপ্র রিপোট করিতে কোর্টের মাষ্টরকে ভার হইল নিমাইচরণ মল্লিকের আজ্ঞার অভিপ্রায়ে 
অর্থাৎ ত্বকুলের ধারাঁমতে এ ছুই জন তাহার আদ্য শ্রাদ্ধ ও সপিগুকরণে সাত লক্ষ টাকার 
অধিক ব্যয় করিলে এ ছয় জন আপত্তি করিলেন যে সন্তরি হাজার টাক ব্যয় করিলে 
উপধুক্ত হইত। পরে উভদ্ব পক্ষের সাক্ষ্য সাঁবুদ হইলে মাষ্টর এ ছয় জনের পক্ষে রিপোর্ট 
করিলে দুই জনে একসেপসন করার কোর্টে শুনানি হইলে এ রিপোর্ট ন৷ মঞ্জুর .ত্ইয়৷ 
হুকুম হয় যে শ্রাদ্ধে যত টাক! বায় হইয়াছে তাহ! সাবুদ হইলে মুজুরা পাইবেন তাহাতে 
তাবৎ বিতরণ কারক দ্বারা প্রমাণ হইলে মাষ্টর ছাটছোট করিয়া ২০৫১০০ টাকা ব্যয় 
হহয়াছে স্থির বুঝিয়া রিপো্ট করিলে উভয় পক্ষের একসেপসন হ্ইয্! কোটে শুনানি 
হইলে শী রিপোর্ট মঞ্ডুর হুকুম হয় এ হুকুমে অসম্মত হইয়া উভয় পক্ষে বিলাত 
আপিলের দরখাস্ত করেন কিন্তু ছুই জনের প্রোশডিং অর্থাৎ কাগজাত কোন কারণে 
যাইতে ন| পারিবায় ছয় জনের কাগজপত্র এক তরফ আপিলে শুনানিতে তথাকার 
বিচারকর্তা এ ব্যয় অধিক বোধ করিয়া পুনর্বার তদারক করিবার জন্যে মাষ্টরকে ভারার্পণ করিতে 
ছকুম দেন তাহাতে মাষ্টরের নিকট এ ছয় বাবুর! পিত। মাতার শ্রা্ধে ও সপিওীকরণের ব্যয়ের 
টাকা এবং পুণ্যকণ্মের ব্যয়ের টাকা অনেক নন করিবার নিমিত্তে ইঞ্টেটমেন্ট দাখিল করিয়াছেন। 
মধ্যে গত সেঞ্তুঘ্র মাসে ছয় জনের দরথাস্ত মতে নিমাই5রণ মল্লিকের ইঞ্টেটসংক্রান্ত যতটাক। এ 
ছুই জনের নিকট ছিল তাহা সমুদায় অর্থাৎ পুণ)কশ্মের টাকাসমেত কোর্টে দাখিল করিতে হুকুম 
হইয়াছে পরে এ ছুই জন দরখাস্ত করিয়াছিলেন যে মাতার শ্রাঙ্ধের ২০৫৯০০ টাকা কোর্টে না 
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গিয়। তাহারদিগের নিকট থাকে কারণ তিনি অতিবৃদ্ধ। ও পীড়িতা হইয়াছেন তাহাতে কোট 
হুকুম দিলেন যে এ টাকা স্বতন্থ থাকিবেক যখন আবশ্যক হইবেক তখনি পাইবেন কিন্তু তাহার 
৬ প্রাপ্তি হইলে এ আাদ্ধের টাক! শীঘ্র পাইবার দরখাস্ত দুই জন করিলে মাষ্টর রিফেরেনস আরম্ত 
করিয়া সাবেক প্রোশভিং দৃষ্টে এবং সংপ্রতিও পণ্ডিত ও রুতকম্ম! বড় মানুষদ্বার! সাবুদ লইয়। 
শ্রাদ্ধে ও সপিগীকরণে এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইবেক ইহ! শ্রাদ্ধের ছুই তিন দিবস থাকিতে 
রিপোর্ট করিলেন । 

ইহাতে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিতে পারিবেন মল্লিক বাবুদিগের মোকদ্দমা ২২।২৩ বতসর- 
পধ্যস্ত হইতেছে অন্যাপি শেষ হুয় নাই দুই পক্ষে খরচও অনুমান ১৮১৯ লক্ষ টাকা হ্ইয় 


থাকিবেক অতএব উহাতে কি শ্রেয় আছে ইহার! অতিধনী এ জন্য অন্যাপি ধদ্ধ করিতেছেন 
অন্টের অসাধ্য । 


(২৮ আগঈ ১৮৩০ । ১৩ ভাত্র ১২৪০) 


_-ল্লীলভ্রীতী বেগম শমরু বাম্পীয় জাহাজের চাদাতে সহী করিয়াছেন । 


(১৮ এপ্রিল ১৮৩৫। ৬ বৈশাখ ১২৪২) 


অবগত হওয়। গেল ঘে হত ফ্রেজর সাহেবের হন্থাকে যিনি ধরিয়। দিবেন তাহাকে 
পুরগ্কার দেওনাথ দিল্লীবাসি ইউরোপীয় সাহেব লোকের! যাহা সহী করিয়াছেন তত্বাতিরিক্ত 
দিলীর শ্রীলশ্রীধুত বাদশাহ পুরক্বারম্বরূপ ১২০০০ টাঁকা নগদ ও বার্ষিক ৬০* টাকা বৃত্তি 
দিতে "স্বীকার করিয়াছেন এবং বেগম শমরুও এ হত সাহেবের প্রতি স্বীয় স্রেহ সর্দদসাধারণকে 
জ্ঞাপনা্থ ধারক বাক্তিকে ১০০০ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছেন । 


(১৬ এপ্রিল ১৮৩৬ । ৫ বৈশাখ ১২৪৩ ) 
মুতা বেগমের জায়গীর ।-_মৃতা। বেগম শম্রুর অধিকারের মধ্যে বাদশাহপুরের জায়গার 
গুরগাওস্থানে প্রতিবমরে মেল! হইয়। থাকে তাহাতে চতুদ্দিগহইতে ভূরি২ং লোক সমাগত হয় । 
এইপধ্যন্ত বেগমের ১০০ অশ্বরূঢ সৈম্ত ও ৪ পণ্টন সিপাহী এ স্থানে উপস্থিত থাকিলেও 
তাহার আমলে নানাপ্রকার অত্যাচার হইত । কিন্তু বেগম শমরুর মৃত্যুর পরঅবধি উক্ত জায়গীর 
কোম্পানির হস্তগত হইয়া এইক্ষণে শ্রীুত চাল গবিন্স সাহেব যে জিলার ক্তৃ্থব করিতেছেন এ 
জিলাতুক্ত হইয়াছে । এ স্থানে এই মাসে যে মেলা হয় তাহাতে অন্ঠান্ত বসরাপেক্ষা যদ্যপি 


অধিক জনতা হয় এবং অল্প সওয়ার ও বরকন্দীজ নিধুক্ত থাকে তথাপি সাহেবের স্থনিয়মপ্রযুত্ত 
অত্যাচার মাত্র হয় নাই । 


৩২৮ সওক্বাল পত্রে লেক্কাত্নন্ ক্খা 
(৯ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২৯ চৈত্র ১২৪২ ) 


বেগম শমরু ।--শুনা গেল যে মুত! বেগম শমরূর যে ৩* লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ 
আছে তদ্বাতিরেকে বাটী জহরাৎ আভরণ ও জায়দাদ ইত্যাদিতে ৬০ লক্ষ টাকার নান হইবে না। 
সৌভাগাক্রমে এই সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকারী পাইবেন। কিন্তু এই বহুল সম্পত্তি ধে তিনি 
অবিরোধে প্রাপ্ত হন এমত বোধ হয় না যেহেতৃক আগ্রা আকবারের ছ্বার! অবগত হওয়া গেল যে 
তাহার পিত। শ্রীযুত কর্ণল ডাইস সাহেব মিরটের দেওয়ানী আদালতে এ বিষয়ের কিয়দংশপ্রাপণাথ 
নালিস করিয়াছেন । 


(২০ নভেম্বর ১৮৩০ | ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭ ) 

গত ৭ রবিবার কলিকাতার নিশ্বতল। সন্গিকষ্ট নিবাি পীতাম্বর লানামক এক ব্যক্তি 
জররোগেতে অভিভূত হইয়া নয় দ্বিবসপধ্যন্ত শধ্যাগত থাকিয়া লোকান্তর গত হন তাহাতে 
তৎসম্পকীয় তাবলোক অতান্ত খেদসাগরে মগ্ন হইয্াছেন। তিনি অত্যন্ত বিদ্বান ও স্ৃশীল 
সনন্তঃকরণক ছিলেন। মৃত্ার পৃর্দে আঠার বতদরপযান্ত তিনি শ্রীযৃত আনরবিণ সর এড বার্ড 
রৈয়ন সাহেবের নিজ মুহরী ছিলেন এসং ঘাহাতে শ্রীশ্লীযুতের সন্তোষ জন্মিত এমত কম্ম তিনি 
সতত নিন্দাহ করিতেন ইঙ্গরেজী ভাবায় অত্যান্ত নিপুণ ছিপেন এব* তাহ।র বন্ধুগণেরা তাহার 
থে ভরসা রাখিতেন তাহা নির্দিয় কুতীন্তের শাসনেতে এইক্ষণে লোপ হইল। 


(২৪৯ জান্যস্কারি ১৮৩১ । ১৭ মাঘ ১২৩৭) 

,**মোকাম শ্রীরামপুরনিবাসি শ্রধুত বাবু হরচন্দ্র লাহুড়ি মহাশয় যিনি মীর্জাণুরের 
প্রধান বিচারাধ্ক্ষের সেরেস্তাদারি কর্মে প্রার ১০ বৎসর নিধুক্ত ছিলেন তেঁহ এক্ষণে আমার্দিগের 
ভাগ্যক্রমে এই কোটের [আলিপুরের কোর্ট আপীলের ! উতীয় বিচারাবাক্ষের মীর মুন্সা অথাৎ 
কম্মকা হইয়াছেন। 


॥ ৫ নভেগ্গর ১৮৩১। ২১ কার্তিক ১২৩৮ ) 


পাঠকবর্গ অবগত আছেন মেং ডরোজুনামক এক জন এতদ্েশজাত ফিরিঙ্গি হিন্দু 
কালেজের শিক্ষক ছিলেন তিনি বালকদিগকে অসহৃপদেশদ্বার! হিন্দু ধশ্ম পথে গমন রোধ করিতে 
ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এ কথা রাষ্ট্র হওয়াতে কালেজাধ্যক্ষেরা তাহাকে তৎকর্মচ্যত করেন এমত শুন! 
গিয়াছে । তিনি এইক্ষণে ইষ্টিগ্রিয়াননামক এক ইন্গরেজী সমাচারপত্র প্রগার করিতেছেন 1... 


(১০ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ২৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ ) 


শারদীয় পূজা ।--***উক্ত বাবু | প্রসন্নকুমার ঠাকুর ] হিন্দু দেবদেবীর নিন্দক। য্যপিও 
তিনি তাহার জোষ্টেরদের অনুরোধে অথবা তাহার মিত্রের সন্তোষার্থে তিনি শারদীয় পজা 
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করিলেন তথাপি তিনি দেবদেবীর পুজা ছেলেখেলা র ন্যায় জ্ঞান করেন। অপর চক্দ্রিকাপ্রকাশক 
লেখেন যে তাঁহার এবং তাহার সঙোদরেরদিগের বাঙ্গণ্যান্ষ্ঠান অর্থাৎ নিত্যকশ্ম ভ্রিসন্ধ্যাকরা ও 
স্থাপিত প্রতিমার সেবার বন্র ও নিয়মিত সময়ে দর্শন পুজন জপ ষঙ্ঞাদিতে কিপ্রকার রত ও 
পিত্রাদির আছে কিমত ব্যাকুলচিত্ত এবং তত্তৎকম্মৌপলক্ষে ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতাদিকে দান করিতে 
কেমন সম্মত আর তাহাতে পিত্রাদির অক্ষয় স্বর্গের প্রতি কিপ্রকার বিশ্বাস এতাবৎ এবণাবলোকন 
করিলে উক্ত সঙ্গাদপত্র প্রকাশকের! বুঝি তাহাকে একেবারে হেয়জ্ঞান করেন ষে ইঠার তুলা 
অবিবেচক আর নাই । এই সকল কথা অমূলক ঘেহেভক বাবু প্রসন্কমার ঠাকর ও চন্দ্রকুমার 
ঠাকুর ও কালীকুমার ঠাকুর ও ননাকুমার গাকুর হিন্দুশান্মের বিধান কিছুই মানেন না কেবল বাবু 
হরকুমার গানুর হিন্দরদের আচারে রত। তীাহারদের বংশের মধ্যে পাঁবু প্রসন্নকুমার ঠানর 
প্রধান রিফাম্মর এবং সর্বববিষয়েতেই তিনি আপনার ভ্রাতিগণের মধো শ্রেগ চন্দ্রিকা কিনিমিসত এ 
বাবুরদিগের উপাসন। করেন ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। ভাহার! ঘে সতীধন্্ 
পুনঃসংস্থাপনাথথ এক পয়সায় সহী করিবেন ইহা তিনি কখন মনে না করুন। সতীবিরুদ্ 
ক্লোনিজেপিয়ানের পঞ্গে যে দরখাস্ত বাঁবু রামমোহন রায় বিলাতে লইয়। গিয়াছেন এ দরখাস্তে 
বাবু গ্রসন্ননমার চার স্বহস্তে সহী করিয়াছেন ইহা কি চন্ত্রিকাপ্রকাশক জ্ঞাত নহেন। তবে 
চন্দ্রিকাপ্রকাশকের তীাহারদিগের অন্ুরোধকরনে অভিপ্রায় কি ভিনি কি উষ্টারদিগের দ্বার। 
ধনোপার্জন করিতে চাহেন.”* ॥  কম্তচিত সতাবাদিনঃ। 


( ৭ জানুয়ারি ১৮৩২ । ২৪ পৌষ ১১৩৮) 
». সিক্কা ৫০০ পাঁচ শত টাকা পারিতোধিক। - 
, স্ীয়ুত বাবু নবকিশোর সেন সকলকে জ্ঞাত করাইতেছেন তাহার শ্লীরামপুরের বাঁটীহইতে 
গত ১৯ পৌষ মোমবার রারে সিদ দিয়! বহুবিধ দ্রব্য লইয়া গিয়াছে । 


হীরার কগা। ****** ***.১ ছড়া বাল! | *১:৭০5০৪০০০৪৪০৫৮৮৭ ১ জোড়া 
সোণার কামারাঙ্গাহার । ***১ ছড়া রূপার হকার খোল | ****১**০, ১টি 
সোণার কোমরপাট্র। | ***১***০১ ছড়া মাঠামাছুলি । ১০৮১৮, ১**০*০০ ১ জোড়া 
মুড.কিমাছুলি | ***০১৪?%০৪৩৩৪ ১ জোড়া ধানিমাদ্ুলি ৮৮০০৯১০০০০১, ১ জোড়া 


(১৮ জানুয়ারি ১৮৩২ । ৬ মাঘ ১২৩৮) 


শ্রীযত চন্দিকাসম্পাদক মহাশয় ।--গত শুক্রবারের ইনকোয়েরর পত্রে লেখেন যে শ্রধৃত 

চক্টিকাসম্পাদক মহাশয় সদর আমীনের পরপ্রাঞ্যাকাজ্জী হইয়াছেন এবং লেখেন যে তাহার 

তৎপদপ্রাপ্তির বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে! অপর শ্রীুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয়ের তৎকন্মে 

যোগাতাবিষয়ে এ সম্পাদক ঘাহ। লিখিয়াছেন তাহাতে আমর। সম্মত নহি অনেককালাবধি শ্রীযুত 

বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমারদের আলাপ পরিচদ্ধ আছে এবং য্গপিও তাহার 
৪২ 


৩৩০ সওল্রাদ পাতে গেক্াবেলে কথা 


আমারদিগের সঙ্গে কোন পক্ষে সংপ্রতিপক্ষতাও থাকুক তথাপি সত্য কহিতে হইলে জ্ঞান বুদ্ধিতে 
তাহার তুল্য এতদ্দেশে অপর ব্যক্তি ছুলভ। গ্যপি তিনি তঙুচ্চপদ প্রাপ্চ হন তবে স্বীয় বুদ্ধির 
নৈপুণ্যপ্রযুক্ত তৎক্মের যে স্থুসম্পাদন করিবেন এবং কম্মহ্বসম্পাদকতাদ্ধার| গবর্ণমেন্টের নিকটে 
এমত প্রশংসনীয় হইবেন যে উত্তরকালে তিনি প্রধান সদর আমীনের পদ প্রাপ্চিযোগ্য হইবেন 
এমত আমারদিগের দৃঢ় বোধ আছে । 


(২৭জুন ১৮৩২। ১৫ আষাঢ় ১২৩৯) 


১০১০৯, বাবু রাঁধাকান্ত দেবের সঙ্গে যগ্ঠপিও আমারদিগের তাদৃশ আলাপাদি নাই তথাপি 
আমরা ইহা জানি যে যখন ষাহার সঙ্গে তাহার আলাপাদি হইয়া থাকে সে অতিশিষ্টতারূপ। 
তাহার ধর্মবিষ্ধক আচার ব্যবহারেতে চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় যাহা কহিবেন সুতরাং তাহাই 
আমারদের বিশ্বাস্য । উক্ত বাবু স্বয়ং বিবিধ বিদ্যাতে বিদ্বান এবং সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের প্রধান 
পৌঁক ও প্রয়োজক ইহ! কে না অবগত আছেন। তিনি প্রথমাবধি হিন্দু কালেজ ও স্কুল বুক 
সোসৈটি ও হিন্দু পাঠশালার কর্মে অন্যাপেক্ষা অত্যন্ত মনোযোগী আছেন এবং চন্দ্রিকাপ্রকাশক 
মহাশয়াপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তিনি স্বদেশীয় বালিকারদের বিদ্যাধ্যয়নের বিষয়েও পোষকতাচরণ 
করিয়াছেন। স্মরণ হয় যে ১৮২২ সালের আরম্তকালে ত্রিশ জন বালিকার বিদ্যার পরীক্ষা লইতে 
তাহার বাটীতে দ্রেখ। গিয়াছে । কলিকাতার মধ্যে প্রথম ঘে হিন্দু কন্তার! বিদ্যাশিক্ষীর্থ বিদালয়ে 
আনীতা হয় সে এ বালিকারা। এবং শ্রীমতী বিবি উইলসনের পাঠশালাতে যে অনেকবার 
বালিকাগণের পরীক্ষা হয় সে স্থানেও এ বাবুকে আমরা দেখিয়াছি বোধ হয় এবং তিনি 
বালিকারদের যাহাতে বিদ্যা শিক্ষাতে উত্তেজনা হয় এমত অনেক প্রস্তাব্যোপদেশ তাহারদিগকে 
দিয়াছেন এবং বিদ্যালাভে কীদৃশ উপকার এমতও তাহারদিগকে অনেক উপদেশকাত। করিতে 
তাহাকে দ্রেখ! গিয়াছে । আমরা ইহাহইতেও অধিক বাবুকে প্রশংসা করিতে পারি তীহার কিয় 
জমীদারী দিয়া আমারদের গমনাঁগমন থাকাতে তাহার কতক প্রজারদের সঙ্গেও পরিচয় আছে 
অতএব আমর সানন্দে লিখিতেছি জমীদারব্বদূপেও তিনি অতি সদ্বিবেচক ও প্রশংসাপাত্র এমত 
আমরা জ্ঞাত হইয়(ছি।-*--. 


(১৮ জুলাই ১৮৩২ । ৪ শ্রাবণ ১২৩৯) 


বালশান্ত্রী জজবী ।-_ আমরা অত্যন্ত খেদপুর্বক লিখিতেছি যে পুণ্যনগরে গবর্ণমেন্টের 
পাঠশালার প্রধান শাস্ত্রী বালশান্জ্ী জজবী গত সোমবারে ওলাউঠা রোগোপলক্ষে পরলোকগত 
হন। তিনি পুণ্যনগর ও বোম্বাই রাজধানীস্থ তাবৎ প্রধান হিন্দু লৌকের নিকটে অতিপরিচিত 
ছিলেন এবং অত্যন্ত বিদ্যাবান্‌ এমত সকলেই জ্ঞাত এ শাস্ত্রী সংস্কৃত বিদ্যায় অতিনিপুণ ও কবি 
অলঙ্কার ও নাটক শান্ত বিলক্ষণ প্রজ্ঞ। এডুকেসন সোস্টির কর্মে তিনি ১৮২৪ সালে নিযুক্ত 
হইয়া এ সোসৈটির নিমিত্ত মহারাষ্রীয় ভাষায় এক ভিজ্য্যনরি প্রস্তত করিয়াছিলেন । মৃত্যুর কিঞিৎ 


সমাজ ৩৩১ 


পূর্বেষ হাটিন সাহেবের গণিত শাস্ত্রের গ্রন্থ সংস্কৃত ভাঘাম পদ্যচ্ছন্দে অনগবাদ করিতেও 
উদ্যুন্ত ছিলেন এবং এতদেশীয় লোকেরদের বিদ্যাভ্যাসেতে তীহার সাহায্য ও গুণের দ্বারা 
অনেক ফল দর্শিবে এমত অনেকের ভরসা ছিল। তাহার বয়ঃক্রম ছত্রিশ বংসরমাত্র 
হইয়াছিল ।-_বোছে দর্পণ । 


' (১৮ আগষ্ট ১৮৩২। ৭ ভাদ্র ১২৩৯) 


হেষ্টিংশ সাহেবের স্মরণার্থ অট্টালিকা । হেষ্টিংশ সাকো।-_লার্ড হেষ্টিংশ সাহেবের ম্মরণা 
অট্টালিকা ও প্রতিমৃদ্তি স্থাপনাথ ধাহাঁরা চাদায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন গত ১৩ সোমবারে তাহারদের 
টৌনহালে এক বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুত চেষ্টর সাহেব সভাপতি হইতে আহৃত হইলেন। 

শ্রীযূত ধনাধ্যক্ষ সাহেবেরদের হিসাব মঞ্জুর ও গ্রাহা হইল। 

এ অক্টালিকা গ্রন্থনার্থ সর্ধস্থৃদ্ধ ৩০৫২১ টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল তন্মধ্যে ৬৪৭৩ টাকা তন্তে 
আছে অবশিষ্টসকল গবর্ণমেণ্ট হৌসের লালদীর্ধিকার সন্মুখস্থ অট্টালিকা নিষ্মাণে বায় হয় । 

উক্ত মৃত গবরূনব্‌ জেনরল বাহাদুরের প্রতিমৃদ্তি স্থাপনার্থ ষে টাকা চাদায় স্বাক্ষর হয় তাহার 
সংখয। ৩০৫৭১ তন্মধ্যে ২৫৩৩১ টাক তৎকশ্মে ব্যয় হইয়াছে উদ্ধত্ত টাকা উপরিউক্ত টাকার সঙ্গে 
যোগ করিষ্া ১২০০০ হ্য়। অতএব এ বৈঠকের অভিপ্রায় এই যে এইক্ষণে এ টাকাতে কি 
কাধ্য কর] যাইবে । তাহাতে এ সাহেবেরা সকলেই একবাকা হইয়া এই স্থির করিলেন যে 
কোম্পানির বাগানের আডপার ও কলিকাতা এই উভয় স্থানের মধ্যে যে নূতন রান্ত প্রস্তত 
হইতেছে তন্মধ্যে সংক্রম স্থসম্পন্নার্থ বায় হয়। এবং এ সংক্রম উত্তরকাঁলে হোষ্টিংশ পাকোনামে 
খ্যাত হয়| 


( ২৫ আগষ্ট ১৮৩২। ১১ ভাদ্র ১২৩৯) 


৬ হ্লিরাম ঢেকিয়াল ফুক্ধন।-_আমর! শোকাকুল হইয়া প্রকাশ করিতেছি পাগকবগ 
বিশেষাবগত আছেন আসাম গুয়াহাটিনিবাসি হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন অতিপ্রধান বিখ্যাত লোক 
তিনি গত ১১ শ্রাবণ কোন রোগোপলক্ষে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাহার লোকান্তরগমন 
স্বাদে আমর! নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি যেহেতুক তাহার বয়ংক্রম অনুমান ৩৫1৩৬ বসরের অধিক 
নহে স্পুরুষ শিষ্টশাস্ত শরলান্তঃকরণ শাস্ত্রজ্ঞ ধার্মিক দেব পিতৃকর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধান্িত সর্বত্র 
সন্মানান্িত বিশেষতঃ প্রধান রাজকণ্ম করিয়াছেন ইদানীং আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ত্রেট হইয়াছিলেন এবং 
ধনী লোকোপকারী লোকহিতার্থে সর্বদা রত থাকিতেন তদ্বিশেষ তদেশীয় লোকনকল জ্ঞাত 
আছেন এবং তাহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতাঁদির সহিত যে যে কীন্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে এতদ্েশে যাহা 
গ্রকাশ আছে তৎ্ম্মরণেও লোকোপকারিতা৷ গুণ বিবেচনা হইতে পারিবে । আদৌ এ ফুক্কন 
মহাশয় এতদ্দেশের বিশেষতঃ তদ্দেশের উপকারার্থ বাণিজ্যাদি নান। বিষয়ের উপদেশন্বরূপ বিবিধ 
সম্বাদ লিখিয়! সমাচারপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন তত্ব সমাচার রাজ! প্রজার গোছরহওয়াতে 


৩৩২ সলংঘ্বাদ পত্রে লেক্কান্লেত ক্ষহা 


অনেক উপকার হইয়াছে । পরন্ আসাম বুরঞ্জি পুস্তকপ্রকানে তাহার বিশেষ গুণ ব্যক্ত হয় এ 
পুস্তকমধ্যে তদ্দেশের রাজাবলী ধশ্ম কণ্ম উপাসন৷ রাঁজ্যশাসন রীতি ব্যবহার চরিত্র লোকের ক্ষমতা 
বিদ্যা এবং নদ নদী পর্ববতার্দির বিশেষ লিখিয়াছেন এবং বাণিজ্যব্যাপারেরও কি রীতি এবং 
শস্তাদির উত্পত্তিবিষয়ক বন্ৃতর বিষয়ে গ্রন্থ চারি খণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে 
আপন পরিশ্রম ও অর্থ বাম অনেক করিয়াছেন কেনন| এগ্রস্থ তাবৎ আপনি রচনা করিয়া 
নিজার্থব্যয়দ্বারা মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন ইত্যাদি। 

অপর ধাশ্মিকতাঁবিষয়ে অর্থাৎ দেব পিতৃকশ্মে কিপ্রকার শ্রদ্ধা ছিল তাহাঁও কিঞ্চিৎ লিখি | 
দুই বতসর গত হইল আপন বিষয়কশ্ম তাবৎ রহিত করিয়া কাণ্ঠাদি তীর্থে গমন করিয়া নান। 
ধামে কাস্ধিক কষ্ট স্বীকা রপূর্ববক বহুধন ব্যয় করিয়া অনেক কর্ম করিয়াছেন তাহা তদ্দেশীয় ও তত্রস্থ 
লোক অনেকে জ্ঞাত আছে । 

অপর কামাখ্যাযাত্রীপদ্ধতি এক গ্রন্থ নান। পুরাণ ও তত্্রাদি শাস্ত্রহইতে সংগ্রহ করিয়াছেন 
তাহাও মুদ্রিত করিয়। বিনামূল্যে তাবল্লোককে দেওনের অভিলাষ ছিল এ গ্রন্থের প্রায় তৃতীয়াংশ 
মু্রিত হইয়াছে ইত্যাদি সমূহ গুণাখিত ব্যক্তির যৃত্যুশ্রবণে অনেকের মনে ছুংখ হইবেক | সং চং 

দর্পণসম্পাদকের উক্তি ।***চক্িকাসম্পাদক মৃহাশয়কে মৃত উক্ত মহাশয়ের অন্ত এক 
বিষয়ের গ্রশংসাকরণের সুযোগ করাই । কিয়ৎকাঁল হইল চন্দ্রিকা ও প্রভাকরের বিরুছে 
স্নীবিদ্যাবিষয়ে যে অতিচাতৃধ্যবূপে লিখিত যে পত্র কন্তুচিৎ হিন্দু দর্পণপাগকন্ত, ইতিস্বাক্ষরিত থে 
পব্নসকল দর্পণে প্রকাশমান হইয়।ছিল তাহাও এ হলিরাম ঢে*কিয়াল মহাশয়ের লিখন অতএব 
এইক্ষণে চক্জিকাপ্রকাশক মহাশয়কে ইহা কহিতে হবে যে হলিরাম প্রত হিন্দু ছিলেন না নতব। 
তাহার ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে স্ত্রীবিদ্য। শিক্ষায়ণের বিষজ্বে চেষ্টা পাইলেও হিন্বুধশ্ম ঠলাপ 
হয় না ইহ! চন্দ্রিকাসম্পাদক মহাশম়কর্তৃক পূর্ব্বে অপহৃত ছিল । ্‌ 


€ ২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ 1 ১৬ পৌষ ১২৩৪ ) 


জাকিমো। [ 0101) 7511910910৮ | সাহেবের মৃত্যু ।--আমর। অত্যন্ত খেদিত হইল 
প্রকাশ করিতেছি যে এই মাসের সপ্তম দিবসে জাকিমে! সাহেব একব্রিংশবর্ষবয়গ্চ হইয্ধ। বোশ্বাইতে 
পরলোক গত হন।. তাহার অত্যন্ত নৈপুণাদৃষ্টে এতদ্দেশসম্পকীয় পশ্ত ও রক্ষইত্যাদির অন্ুসন্ধান- 
করণার্থ ফ্রান্সীয় গবর্ণমেন্ট তাহাকে মনোনীত করিক্া এতদেশে প্রেরণ করেন। ১৮২৯ সালের 
আপ্রিল মাসে এ সাহেব ফুদ্চেরীতে পুছেন পরে তত্বষেই তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া 
কিঝিৎকাল বাঁসকরণানন্তর উক্ত বিষয়দকলের তবাবধারণ করণার্থ হিন্স্থানের উত্তর অঞ্চলে 
যাত্র। করেন তৎ্পরে হিমালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া পাঞ্জাবদিয়! গমনপূর্বক গত বৎসরে মে মাসে 
কাশ্ীর দেশে গমন করেন | তদনস্তর তীব্বদেশ পর্যটন করিয়৷ চীন দেশসংক্রান্ত ভার্তার দেশ- 
পথ্যস্ত ভ্রমণ করিলেন। বর্তমান ব্পরের মে মাসে তিনি দক্ষিণ দেশে পহুছিয্া' তাবদ্দক্ষিণদেশ 
বাাপিয়া কুমারী অন্তরীপ পধান্তের তত্বাবধারণার্থ নিশ্চয় করিয়াছিলেন ইতিমধ্যে রজগুতানা দেশে 


সমাজ ৩৩৩ 


তাহার যে ক্ষয়কাশ জন্মে তছুপলক্ষেই তীহার মৃত্যু হইয়াছে । এ সাহেব অনেক লিখিত গ্রন্থ 
রাখিষ। গিয়াছেন তন্দীর! ভারতবধীয় উত্ভিদ্িদ্যা ও ভূমি বিদ্যার অনেক স্থগম পথ প্রকাশ হইবে। 
এই মাসের ৮ তারিখে সেন্তাধিপের সম্্রমান্ুরূপ তাহার সমাধিক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং গবর্ণমেণ্টের 
কম্মকারকসাহেব ও অন্যান্ত অনেক সাহেবের! তাহার শবানুগমনপূর্বক ততকাধ্য নির্বাহ হইল। 


(১৫ মে ১৮৩৩। ৩ €জ্্ট ১২৪০) 

অত্যন্ত খেদপূর্ধক আমারদের আনরবিল গববূনরু হলন্বর সাহেবের মৃত্যু জ্ঞাপন করা 
যাইতেছে যে তাহার এই অত্যন্ত শোকজনক মৃত্যু গত শনিবারের [ ১১ই মে] অতি প্রস্ঠযষে 
হয়” | শ্রীরাঙপুরনিবাসি প্রায় প্রত্যেক জন খ্বীষ্টীম্মান তাহার সম্ঘমস্থচক শবান্ঈগমনপূর্ব্ক 
কবরপধ্স্ত গমন করিলেন". তাহার আয়ু সমসংখ্যক মিনিটে আটত্রিশ তৌপ হইল।-*, 

হলন্বর সাহেব ১৮২২ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম আগমনকরত শহরের জজ ৪ মাজিস্ত্েটা 
কম্মে নিযুক্ত হইয়। রাজকীম় সভান্তঃপাঁতী হইলেন কম্মে প্রবি্হওন্অবধিই প্রজার হিতকাব্য ও 
জ্ঞান পুদ্ধিজনক কাধ্যেই নিরন্তর যত করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় পদোপলক্ষে ছুষ্টদমন শিশ্ট 
প্রতিপালন এবং নির্মলবিচারাদি সম্পাদন ইত্যাদি কাধ্যেই নিরন্তর নিরত হইয়া! শ্রীরামপুর শহরে 
য্রপ রাজকীয় কাধা চলিতেছিল তাহার অনেক রূপাস্তর করিলেন। ইহার পূর্ধে এই শহরে 
নান্যারাদি উতৎ্সবসময়ে চীনীয় লোকেরা আসিয় রাস্তার ধারে অনেক ঘর করিয়। জুয়া খেলা প্রভৃতি 
করাতে গবর্ণমেন্টের অনেক রাজস্ব লাভ হইত কিন্তু সাহেব এ পাপাশ্রয়াদি ব্যাপার হেয়বোধে 
কোনপ্রকারেই করিতে দিলেন না। অপর সতীনিবারণাথ নিত্যোতদ্যোগী ভিলেন কিন্তু তাহার 
উপরি পদস্থ ক"ভ্রকারক সাহেবের দ্বারা কখন২ তাহার এ কারুণিক উদ্যোগ বিফল হইলে 
প্রসঙ্ক্রয়ে প্রায়ই তাহার অশ্রপাত হইতে দৃষ্ট হইয্াচে। এক বৎসরে অত্যান্ত ছুঃসময়প্রযুক্ত পীড়িত 
ও মুমূর্ষু যাত্রিক লোকেতে প্রায় রাস্ত। পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে আদালতের ঘর চিকিৎ্সালয় 
করিয়া এই শহবের চিকিৎসক সাহেবকে নিধুক্ত করিলেন এবং শহরের নিকটস্থ ছুই তিন ক্রোশ- 
পথ্যন্ত রাস্তায় স্বয়ং অশ্বারোহণে গমন করিয়া এ সকল দরিদ্র পীড়িত লোককে শহরে আনয়ন 
করাইলেন অপর এক সময়ে প্রায় তাবদ্দেশ জলগ্রাবিত হ্ইয়! ভূরিং লোকেরদের তাবদগৃহ বাটা 
পতিতহ্‌ওয়াতে এ সকল দুঃখিলোকেরদের ছুঃখোপশমক উপাস্করণার্থ এই শহরের তাবস্তব্র 
প্রধান২ আঠ্য লোকেরদের আহ্বাঁনপূর্বক সমাগমেতে চাদা করিলেন এবং শহরে যে সরকারী 
এমারত আছে তাহাতে এ আশ্রয্হীন ব্যক্তির দিগকে স্থানদান করিলেন এবং শহরস্থ যত লোকের 
বাড়ীধর পতিত হইয়াছিল প্রত্যেক লোকের বিভবের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহারদের নিকটে 
গিয়া উপকারার্থ চাদার দ্বারা সংগৃহীত টাকা তাহারদিগকে বিতরণ করিলেন। ইত্যা্দিরূপ অশুভ 
সময় উপস্থিত হইলেই তিনি লোকেরদের এতদ্রুপ উপকাধ্য কাধ্য করিতেন এবং তীহার নিজ- 
পরিবারের মধ্যে তত্ঠ,ল্য সচ্ছীলত। নিত্য প্রকাশ করিতেন। 

জজ ও মাজিস্ত্রেটী কণ্ম নির্ব্বাহ করাতে হলন্বর সাহেব অনুপম ন্যায্য ও যথার্থ বিচার 


৩৩৪ সংবাদ পাত্রে সেকাবেত্র কথা 


করিতেন যদ্যপি তীহার কখন যংকিঞ্চিৎ পক্ষপাতিতা যে ছিল সে কেবল ধনি ও পরাক্রমি 
ব্যক্তিরদের প্রাতিকৃল্যে দীন দরিদ্র লোকেরদের আনুফুল্যার্থই । কোন মোকদ্দম। নির্ধাহার্থ সত্যতা 
নিশ্চয়করণার্ণ যে পর্যাস্ত আয়াস পরিশ্রম করিতেন তাহা প্রায় অনির্বরচনীয়। যেহেতুক আদালতের 
বিশৃঙ্খলতাপ্রযুক্ত তাবৎ রুবকারী স্বহস্তেই লিখিতে হইত তাঁহার বিন্দুবিসর্গ পর্যাস্ত লিখিতে 
আলম্ত ছিল না । 

পরে শ্রীুত স্বদেশে গমন করেন ১৮২৭ সালে নগরে প্রত্যাগত হইয়া ১৮২৮ সালে ক্রাপটিন 
সাহেবের মৃত্যুপধ্যন্ত স্বীয় কর্ণ ধারণপূর্বক এই শহরের গবরুনরী পদ প্রাণ্থ হইলেন। 
এ মহান্গভবের পদে প্রবিষ্ট হইয়াও তাবল্লোকের মনোভিরাম হইলেন । এবং নিজ অপ্রকাশ্তরূপেই 
তিনি পরিবারের মধ্যে প্রায় বাস করিতেন এবং স্বীয় পরিবারের যৎপরোনাস্তি প্েহপাত্র ছিলেন । 
যত ব্যক্তির সঙ্গে তাহার আলাপ কুশল ছিল তাহারা অতিগ্ীতি গ্রণয়েতেই বদ্ধ ছিলেন ফলত: 
তাহার নিকটে ধত লোকের গমনাগমন ছিল তীহারদের কতক অন্তর্বাহো তুলারূপ অতিসম্বমপূর্ববক 
সম্মানিত ছিলেন । 


(১ আগষ্ট ১৮৩৫ । ১৭ শ্রাবণ ১২৪২ ) 

শ্রীরামপুরের বড় সাহেবের শুভাগমন ।- গত শুক্রবাসরে শ্রীলশ্রীদ্ত কর্ণল রিলিং সাহেব 
শলশ্রযুক্ত দেগ্সাকাঁয় বাদশাহকর্তক শ্রীরামপুরের বড় সাহেবীপদে নিধুক্ত হন তিনি সাগর- 
হইতে যে বাম্পীয় জাহাজ আরোহণে আগমন করেন এ জাহাজেই শ্রীরামপুরে পুভিলেন 
এবং তৎ্সময়ে শ্রীরামপুরের তোপখানাহইতে যথারীতি সেলামী তোপ হইল। এই বড় 
সাহেব ভারতবর্ীয় কাধ্যে বনুকালপর্যান্ত অনুশীলন করিয়াছন এবং ইহার পূর্বে তৈলাঙ্গবাঁড়ের 
গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীলপ্রধুক্ত দেন্মাকীয় বাদশাহ এই বড় সাহেবকে 
বিশেষরূপ বিশ্বাসপাত্রের চিহ্নম্বরূপ দাঁনিবোরোব উপাধি প্রদান এবং কর্ণলী পদেও নিযুক্ত 
করিয়াছেন । 


(২৩ জুন ১৮৩৮। ১০ আষাঢ় ১২৪৫) 
শ্বীরামপুরের গববৃনবু।-_শ্রীযুক্ত হেনসন সাহেব মহীপ্রতাপী শ্রীলশ্রীযুক্ত দেন্সাকের বাদশাহ 
কর্তৃক শ্রীরামপুরের গবরনরী পদে নিযুক্ত হইয়! গত বুধবারে কলিকাতা নগরে উত্তরণানত্তর 
বুহস্পতিবাঁর মধ্যাহু সময়ে শ্রীরামপুর রাজধানীতে অবতীর্ণ হইলেন। এবং অবতরণ সময়ে 
সন্তরমস্চক সেলামী তৌপ ধ্বনি হইল। 


(২ জু ২৬৩১২১৯২৬১১৯১ 
. নংপ্রত্িক্া্র ান্জাদার্ি খ্লান ৬ তত বাজ্দা কালীরুষ' বাভা র ও | রাঃ 
চা োহল দেব সংকাতি যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন কলিকাত। স্বাদপে শী 


সমাজ ৩৩৫ 


দেখিয়া আমারদের থেদ জন্মিল।***্রীযুক্ত মহারাজ কালীকরুষ্ণ বাহাদুর সংপ্রত্তি যে অতিগুণ- 
প্রকাশক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ভারতবধে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সংস্থাপিত হওনের পরেই যিনি 
প্রথম রাজোপাধি প্রাঞ্চ হন তাহার সন্তান তিনি অতএব এবদ্িধ সম্ত্রমস্থচক উপাধি প্রদানের 
অত্যুপধুক্ত পাত্রই বটেন। পক্ষাস্তরে অন্মদাদির বক্তব্য যে শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন দেবকে 
শ্রীলগ্রীযুতকর্তৃক মে উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে শ্রীলগ্রীধুতের অত্যন্ত স্িবেচনাই 
ৃষ্ট হইতেছে। যগ্পি সতীবিষয়ক অথবা ভারতবধীয় মঙ্গলস্চক অন্তান্ত বিষয়ে রাজা 
গোপীমোহন দেবের সঙ্গে আমারদের সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকুক তথাপি আমরা সচ্ছন্দে কহিতে 
পারি যে তিনি কলিকাতার স্বদেশীয় ব্যক্তিরদের মধ্যে যেমন মান্ত তেমন অন্য ব্যক্তি 
দুলভ অতএব ত্বাহাকে এই উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে যেমন সাধারণের সন্তোষ অন্যান্তকে 
উপাধি প্রদানে তাদুশ নহে ।**" 


(১১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ২৭ ভান্র ১২৪০) 


দরবার ।.*শ্কুরিয়র পত্রহইতে নীত। ] গত বৃহস্পতিবার বেল। এগার ঘটিকার সময়ে 
গবর্ণমেণ্ট হোৌসে এক সাধারণ দরবার হইয়াছিল তৎকালে শ্রীশ্রীযুত যে।দ্ধপরিচ্ছদধারণপূর্ববক 
স্বীয় মোছাহেব আর পারসী দপ্তরের সেক্রেটরী শ্রীযুত মেকনাটন সাহেব এবং প্রাইবেট 
সেক্রেটরী শ্রীযুত পেকেন্হাম সাহেব সমভিব্যাহারি হইয়৷ দরবার প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিলে 
অনেক চোবদার মোরছলবরদারপ্রভৃতি শ্রশ্রীযুতের পশ্চাতে এক শ্রেণীবদ্ধপুরঃসর দণ্ডায়মান 
রহিল। গববুনরু জেনরল বাহাছুর মর্যাদান্রধায়ি সভাস্থদিগের বুশলাদি জিজ্ঞাসাকালীন 
যুবরাজ শ্রীযুত রাজা কালীরুষণ বাহাদুরের নিকটে আগমন করিলে রাজা স্বীয় প্রস্তুত এক 
পুস্তকু অগ্র্ণ করিবাতে শ্রীশ্রীযূত আহ্লাদপূর্ববক গ্রহণ করিয়া এক জন পারিষদের হস্তে ন্যস্ত 
করিলেন। 

এতছুপলক্ষে পশ্চাল্লিখিত ভদ্রলোকের খেলায়ৎ সিরোপা৷ হইল । 

শ্রীধুত রাজা কালীরু্: রায় বাহাঁছুরকে সাত পার্চার খেলায়ৎ, জড়াও জিগা, সিরপেচ, 
মুক্তার মালা, ঢাল, তলওয়ার, প্রদত্ত হইল তৎকালে এক ন্বর্ণের মিডিল রাজার জামার 
উপরিভাগে দোছুলামান দর্শন হইল। রাজা বাহাদুরের পুনরাগমন কালীন প্রায় ২৫ জন 
চোব্দার সোটাবরদার বল্পমবরদার তৈনাতি ছিল আর চারি ঘোড়ার গাড়িতে এবঞু ছুই জন 
অশ্বারোহি সঙ্গে লইয়া স্বীয়াবাসে পুনরাগমন করিলেন । 

শ্রীযৃত রাজ! গোপনীমোহন দেব খেলায়ৎ ও তদঙ্গের তুলা সম্মান প্রাপ্র হইলেন 1-. 

শরীশ্রীযুত আতব ও পান দিয়। গমন করিলেন । 


(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪৩) 


সুপ্রীম কোট ।-_-গত শুক্রবার ১৬ সেপ্েম্বর তারিখে উক্ত আদালতের অনুজ্ঞাক্রমে 


৩৩৬ লংন্বাল পত্রে লেক্ষান্লেক্ ক্ষখা 


মাষ্টর সাহেবের রিপোর্টমতে এলিয়াট মাকনাটন সাহেব শ্রীমন্মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর 
এবং প্রাপ্তাপ্রাপ্তবস্ক তত্ভাতুগণের পৈতৃক স্থাধরাস্থাবর সমস্ত বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণকারণ 
রিসিবর অর্থাৎ তত্বাবধারকত| কন্মে নিযুক্ত হইয়াছেন। এবং কোন পক্ষের বিন্ত্ত 
তালিকানুসারে স্থদ্ধ বহুমূলা মণিমুক্ত। হীরক.ও স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি আভরণাদিতে বহুসংখাক 
বোধ হইতেছে এবং স্সন্তমান হয় এ সকল দ্রব্য রাজবাটার ভাগ্ডারে রি মাহেবের সাবধানতাঁয় 
থাকিবেক 1 জানানেষণ । 


( ১ অক্টোবর ১৮৩৬ । ১৭ আশ্বিন ১২৪০) 

রিসিবর আফিস।--৬ মহারাজ রাজকুষ্ণ বাহাদুরের ইষ্টেটের তাবৎ স্থাবরবিষম্ন ইজার|। 
সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে থে ১৮৩৬ সালের ১৬ সেপ্রপ্ধর তারিখে সুপ্রিম কোটের হুকুম- 
গ্রমাণ শ্রীযৃত এলিয়াট মাকনাটন সাহেব উপরিউক্ত মহার!জের তাবৎ ইষ্টেটের রিসিবর 
মোকরর হইয়। জমিদারীপ্রভৃতি উজার! দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। অতএব সকলকে জ্ঞাত 
করা যাইতেছে যে ৭ অক্তোবর শুক্রবার বেলা ঢই প্রহরের সময় শ্প্রিম কোটের রিসিবর 
আফিসে নীচের লিখিত জমিদারিদিগর চারি খণ্ড করিয়া ইজারা দ্েওয়। যাউবেক। ইজারার 
মিয্াদ এ সময়ে নিবূপিত হইবেক অতএব শ্লীহীরা ইজারা লওনেচ্ছুক হন এ সময়ে বিসিবর 
'আঁফিসে উপস্থিত হইবেন | 

প্রথম খণ্ড । জিলা ত্রিপুরার পরগনা গঙ্গামণ্ডল ওগয়রহ্‌ । 

দ্বিতীয় খণ্ড । জিল! চব্বিশ পরগনাঁর পরগন| মুড়গাছী পরগন। হেতেগড মায়পান। 
রঘুনাথপুরের লাখেরাজ জমি এবং মহত্রাণ রাস্তা ইং বেহালা লাং কুলপি মৌজ্জে পেনেটি 
আগড়পাড়া এবং ভবানীপুর মৌজে নাটাগোড ও বাগান আগড়পাড়ার হাট ও জলকর 
গগয়রহ | 

ততীয় খণ্ড। জিলা চব্বিশ পরগনার কিসমত বারবাকপুরের মায় গুদিমহল ও 
জিল! হুগলির বাজে শ্রীরামপুর কিলমত বাণদই ্বর্ণপাড়া মাহেন্দ্রপুর কিসমত বেণিপুর 
ওগয়রহ | 

চতুর্থ খণ্ড। বরাহনগর ও দক্ষিণেশ্বর বাগান ও রাইফতী মহল তালুক স্তালুটি ও 
বেঁশোহাট। হাটস্থতালুটি চালপবাঞ্জার ওগম্পরহ বাঞ্জার সুতালুটি সাহেবান বাগিচা সিতি 
জয়পুর সাতগাছি দক্ষিণরাড়ি বাগবাজার শ্ামবাজার জায়গ। মায় জলকর বাগবাজার কুলিমহল 
ফিচেলওয়ালা জায়গা ও চাদনির জায়গা ও ইটালি সিন্দুরেপটি ঘোঁড়াস।কে। বৈঠকথানা 
মহল মনোহর মুখোপাধ্যায় মহল মাতা গোস্বামী কালীশঙ্কর নেউগি ওগয়রহ ও রাধাবাঞ্জার 
জায়গ। রাণীওয়ালা বাটা যোড়াবাগান মহল গোপীবাগান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বাগান 
হোগলকুড়ে মায় জলকর ওগ্যরহ এবং মল্লিকের বাগ ওগয়রহ। রিসিবর আফিম ২৯ 
সেপ্তেম্বর ১৮৩৬ ্‌ 


সমাজ ৩৩৭ 


( ২৭ মে ১৮৩৭। ১৫ জ্যষ্ঠ ১২৪৪) 


 পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত | স্ুপ্রিঘ কোর্ট । ষ্রেট « মহাঁরাঞ্জ রাজরুষ্* বাহাদুর ।__ 
শ্রীঘতী মহারাণী ও রাণীদিগের ও শ্রীধুত মহাঁরাঞ্জ কালীরুষ্ণ বাহাদুর এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গের 
এবঞ্ ধর্ম কর্মের নির্ববাহার্ে ব্যয়বিষয্ধে উক্ত আদীলতের আজ্ঞান্ুসারে তথাকার মাষ্টর সাহেব 
রিপোর্ট করেন যে রাজবাটীর পরিবারের সা্ৎসরিক ব্যয়নিমিন্ত ২৭ আগস্ত ১৮৩৬ সালাবধি 
শ্রতিবর্ষে ৩১৫০০ টাঁকা প্রদত্ত হয়। 

এই রিপোট বর্তমান ১৬ মে তারিখে শ্রীশ্রীধৃত চিফ জুটিস সাহেব দ্বারা গ্রাহ্য হয়। 

উল্ত মাষ্টর সাহেব অন্ত রিপোর্টের পাওুলেখ্যে ব্যক্ত করেন যে ধম কম্ম ব্যয় কারণ 
প্রতিবংসরে ৮০০০ টাকা উপযুক্ত বিধায় স্টেটের উপন্বত্ব হইতে শ্রীধৃত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুর 
ও শ্রীধূত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুরের কতৃ ত্বাধীনে প্রদত্ত হয়। 

এই টীকা কোম্পানি বাহাদুরের প্রধান কোধাধ্যক্ষ নিকটহইতে আনয়নার্থ উভয় 
পক্ষের উক্তিকার শ্রীধীত ডবলিউ এচ ছফ্‌ সাহেব ও শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব এজেন্ট রূপে 
নিষুক্ত হইয়াছেন । 


(২৮ জুন ১৮৩৪ । ১৫ আষাঢ় ১২৪১) 


লার্ড টেনমথ সাহেবের মৃত্যু ।_ইঙ্গলণ্ড দেশহইতে আগত আসিয়ানামক জাহাজের 
দ্বারা লার্ড টেনম্থ সাহেবের মৃতু সন্বাদ শুনা গেল। তিনি প্রথমতঃ বঙ্গভূমির সিবিল- 
সম্পকীয় কাধে নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমনপূর্ধক ১৭৮৬ সালে সুপ্রিম কৌন্সেলে 
নিশুক্ত হইলেন এবং ১৭৯৩ সালে লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব কর্মে ইস্তফ! দিলে পর এ 
সাহেহ সব জন সোর নামধারী হইয়া কলিকাতার গবরূনরু জেনরলীপদে নিযুক্ত হইলেন। 
অনস্তর ১৭৯৮ সালে তৎকর্মে ইস্তফা! দিলে লা মানিংটন সাহেব তৎপদাভিষিক্ত হইলেন 
পরে এ লার্ড মানিংটন লার্ড মাঁকুইস উএলেসলি নাম ধারণ করিলেন। অপর লার্ড টেনমথ 
সাহেব ত্র্যশীতিবর্সবয়স্ক হইয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন 


( ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ | ২৬ মাঘ ১২৪১) 


এতদেশীয় লোকেরদের বঠক ।--***গত ৩০ জান্আরি শুক্রবার হিন্দুকলেজে কলিকাত। 
ও তত্চতুর্দিগনিবাসি এতদ্দেশীয় অনেক২ মহাশয়েরদের এই অভিপ্রায়ে সমাগম হইল যে 
শ্নীলশ্রীধুত লার্ড উলিয়ম বেনীস্ক অতিশীন্র ইঙ্গলণ্ড দেশে যাত্রা করিবেন তন্লিমিত্ত কিরূপে 
প্রীলশ্রীফৃতকে তাহারদের খেদ জ্ঞাপন করিতে পারেন। 

অপর এর সভাতে শ্রীধুত বাবু ঘ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবেতে শ্রীধুত বাবু রামকমল সেন 
পোধকতাকরাতে শ্রীযুত রাজ! গোপীমোহন দেব সভাপতি হইলেন ।*** 


অপর শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ব''*এইরূপ উক্তি করিলেন***শ্রীলগ্রীযুতের রাজশাননের 
৪৩ 


৩৩৮, ওম্লাপে পত্রে লসেক্কান্লে কথা 


প্রথমকার যে কাধ্য আমারদের বিবেচনীয় সে এই যে তিনি এতদ্দশীয় মুদ্রাযস্থ একেবারে মুক্ত 
করিলেন এবং ১৮২৩ সালের মুদ্রাঘস্ত্রের বিষয়ে যে অতিপ্রপিদ্ধ আইন ছিল তাহা একপ্রকার পণ্ড 
রাখিলেন। যয্ত্ালয় মুক্ত হওনেতে উপকার এই যে তদ্দারা গবর্ণমে্ট ও সর্বসাধারণ লোক 
দেশে কোন্‌ স্থানে কি হইতেছে তাহা স্বচ্ছন্দে অবগত হইতে পারেন এবং দেশীঘ় লোকেরদের 
প্ররূত অবস্থা ও ভাব জ্ঞাত হইতে পারেন এবং ততদ্বারা রাজ! ও প্রজার মধ্যে পরস্পর 
বিশ্বাস জন্মিতে পারে এবং অহিতাচারের বিলক্ষণ প্রতিবন্ধকতাঁও হইতে পারে । গত কএক 
বংসরের মধ যন্ত্রালয়ের দ্বারা বিদ্যাধ্যয়নের অনেক উপকাঁর হইয়াছে এবং এতদ্দেশের 
মধ্যে হওয়া বহুতর অনিষ্ট ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে। এবং শ্রীলশ্রীযুত লাভ উলিয়ম বেনটাঙ্ষের 
আমলে যেমন মুদ্রাধন্্ নিত্য মুক্ত ছিল তেমন যদ্দি বরাবর থাকে তর্বে অবশ্ঠ তদ্দার| 
এতদ্েেশীয় লোকেরদের স্থথ ও ম্ঙ্গলের বুদ্ধি হইবে 1*** 

***পীলপ্রীযুতের ভারতবর্যহইতে কল্পিত প্রস্থানের বিষয়ে দেশীয় লোকেরদের খেদ- 
জ্ঞাপক এবং শ্ট্রীলগ্রীযুতের সমাদর ও তাহার চরিত্রবিষয়ক সম্তরম ও তীহার রাজশাসন- 
বিষয়ক রুতজ্ঞতাজ্ঞাপক উপধুক্ত এক আবেদনপত্র তাহাকে দেওয়া যায়। এই প্রস্তাবে শ্রীযূত 
বাবু বিশ্বনাথ মতিলাল পৌঁষ্টিকতা করিলেন এবং তাহাতে সকলই সম্মত হহলেন। তৎপরে 
বাবু রসময় দত্তের হস্তে ঘে আবেদন পক্জের পাগুলেখ্য ছিল তাহা বৈঠকে পাঠ করিতে অন্তমত 
হইয়া! নীচে লিখিতব্য এঁ পত্র পাঠ করিলেন । 
শ্রীলশ্রীধুত লার্ড উলিয়ম কাবেগ্ডিস বেন্টাঙ্ক ভারতবর্ষের গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুর বরাবরেষ । 

**এইক্ষণে আপনকার আমলে যেং নিয়মেতে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হিতাহিত 
লিপ আছে তদ্বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলাম যে আপনি নিয়তই দেশীয় লোকের অবস্থার 
মঙ্গল ও তাহারদের ভাব চরিত্রের উন্লতিবিষয়ের পরমচেষ্ট ছিলেন। এবং সম্প্রতিকার 
পালিমেপ্টের আকৃটের দ্বারা ধন্দ বা জন্মভূমি বা কৌলিন্ত বা শারীরিক বর্ণপ্রযুক্ত যে প্রতিবন্ধকতা 
তাহা রহিতহওনের পুর্বেই আপনি এতদেশীয় লোকেরদিগকে পূর্ববাপেক্ষ৷ অধিক বিশ্বাস 
ও লাভজনক পদ প্রদ্দানেতে এবং তন্দারা ত্াহারদের মহামহোচ্চপদের চেষ্টার পথ মুক্ত 
করিলেন এবং কোম্পানি বাহাছরের আদালতের বিচারে জুরীর দ্বারা মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 
করিতে অনুমতি দিলেন এবং তদ্বারা আপনি এতদেশীয় ভূরি২ ব্যক্তিরদিগকে নৃততন২ 
কাধ্যে নিযুক্ত ও নৃতন২ বিষয়ের অধিকারি করিয়া যথার্থ ও মহানুভাবক ভাবসকল তাহারদের 
মনের মধ্যে বর্ধিত করিলেন এবং এতদেশীয় লোকেরদের যে অপমানক শারীরিক শাস্তিদেওন 
বাবহীরের দ্বারা তাহারা অধমাবস্থায় পতিত ছিল এবং তাহাতে অতিভারি নৃতন২ অনিষ্টবিষয় 
জন্মিত সেই ব্যবহার আপনি রদ করিয়াছেন এবং সরকারী কশ্দমকারকেরা এতদ্দেশীয় 
লে।কেরদের প্রতি অতিযথার্থ বিবেচনীয় আচার ব্যবহার করেন এতদর্থ তাবৎ সরকারীকশ্শের 
মধ্যে আপনি অতিআ্াটাআটিরূপ নৃতন২ নির্ধন্ধ করিয়াছেন এবং যে অন্ায়জনক খ্বৃণ্যব্যবহারের 
দ্বারা ইউরোপীয় ও এতদেশীয় লোকেরদের মধ্যে পরস্পর অপমান ও অবিশ্বাস জন্মিত এ 


সমাজ ৩৩৯ 


ব্যবহারের প্রতি আপনি বিধুখ হইম্বাছেন এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের উন্নতিবিষয়ে এবং 
বিগ্ান্ুশীলনের বৃদ্ধিবিষয়্ে লোকের! যাহা চেষ্টা করিয়াছেন তদ্বিষয়ের পোষকতা। করিয়াছেন 
এবং এতদ্দেশীয় লোকেরদের মধ্যে যাহাতে স্বচ্ছন্দে শিষ্টালাপাদি হয় তদ্িষন়ে অতিকৃতয্র 
হইয়াছেন। ইত্যাদি নান! ক'ধ্যের দ্বারা আপনকার হিতৈষিতা ও অতিবিবেচনার অভিপ্রায় 
ৃষ্ট হইতেছে ।.."** 


( ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ | ২৬ মাঘ ১২৪১) 


গত শনিবারে কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় মহাজন ও ইউরোপীয়েরদের এক্সচেঞ্জঘরে 
এক বৈঠক্ক হয় এবং তত্সমযে শ্রীলগ্রীযুত লা উলিকম বেন্টাঙ্কের এতদদেশহইতে গমননিমিত্ত 
নীচে লিখিতব্য এক আবেদনপত্র গ্রীলশ্রীযুতকে প্রদানকরণ স্থির হইল। 

অস্থাস্থ্প্রঘুক্ত আপনি স্বীয় অত্যুচ্চপদ পরিত্যাগ করিতে এবং মে দেশে প্রায় সপ 
ব্সরাবধি রাজশাসন করিতেছেন সেই দেশ চিরকালের নিমিত্ত ত্যাগ করিতে যে কাল 
স্থির করিয়াছেন সে আগততপ্রায়। অতএব আমরা নীচে লিখিতব্য মহাজন ও এজেণ্ট ও 
দেশোতপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্াকারি ব্যক্তি নিকটস্থ হইস্সা বিনয়পূর্ববক জ্ঞাপন করিতেছি যে 
আপনকার এতদ্দেশহইতে প্রস্থানকরণজন্য যে অনিষ্ট তাহাতে আমারদের অত্যন্ত খেদ জন্মিয়াছে 
এবং আপনকার গমনের যে কারণ অস্বাস্থ্া তাহাতে আমারদের মহাছুঃখ হইয়াছে ৷ এইক্ষণে 
আমরা যে সকল ব্যক্তির একপ্রকার প্রতিনিধি হইয়া! আপনকার নিকটস্থ হ্ইয়াছি তাহারদের 
পক্ষে আমারদের অতিকর্তব্য যে এতদ্দেশের সাধারণ উন্নতির এবং দেশীয় অসংখ্যক প্রজারদের 
নীতি ও সাংদারিকবিষয়ের উপকারক বিশেষতঃ দেশীয় বাণিজা ও কুঁধিসম্পকীয় উপায়বদ্ধক 
আপমকার নিসাত্তিকর। ও প্রস্থ তকরা নান। নিয়মের বিষয়ে আমর। আপনকার নিকটে পরমবাধ্য তা 
স্বীকার করি। আপনি যে সকল স্থুনিয়ম নিষ্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে আমর! অতিকৃতজ্ঞ 
আছি এবং যে২ স্থনিষ়্ামক ব্যাপার নিশ্পত্তিকরণের ভার আপনকার পরপদস্থব্যন্কির 
প্রতি থাকিল। তছিষয়ে যদ্যপি উত্তরকালে তাহার নিকটে আমারদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার 
করিতে হইবে তথাপি এ সকল স্ুনিয়ামকগুণের কিয়দংশ অবশ্তঠ আপনিই আদর্শের ন্তায় 
জন্মাইয়াছেন এবং রাজশাসনের যে ভাব আপনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই এ স্থনিয়মের মূল 
ইহা আমরা বোধ করি। 

নান। বিষয়ে আপনকার রাজশালন পূর্ব গবর্নর্‌ জেনরলেরদের অপেক্ষা অনেক 
বিভিন্ন আছে। তাহারদের আমলে যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজকৌশল ও বহুতর ব্যয় ছিল। আপনার 
উপরে তাবদ্িষয়ের দৃঢ়তা ও রক্ষা ও সুনিয়মকরণ ও রাজকোষের অপ্রতুলতা দূরকরণ ও 
অর্থের অতিদারণ অনাটনের উপশমকরণ এবং অতিকঠিনরূপে পরিমিত ব্যয় ও খরচের লাঘব- 
করণের ভার পড়িয়াছে ইত্যাদি ভার ষদ্যপি লঘুগণ্য তথাপি তাহা অত্যন্ত উপকারক ও সুকঠিন। 
আপনকার আমলে কলিকাতার বাণিজ্যকুীর অপূর্ববরূপে দুঃখ ঘটিয়াছে। এঁ অভত্র সময় এইক্ষণে 


৩৪০ সংন্াদ পত্রে লেক্যােনশ্ কথা 


অতীত হইয়াছে বটে কিন্তু তথাপি আমারদের বিস্মরণের বিষয় নহে 'ষে এ অতিুঃসময়ের 
আরতে যখন সরকারের উপকারকরাতে ছুর্ঘটনার উপশম সম্ভাবনা ছিল তখন আপনি 
অতিবদান্যতাপূর্বক তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং দেশের মঙ্গলকরণার্থ অথবা 
দেশীয় উন্নতির শক্তি ব্ক্তকরণার্থ যে সকল উপায় নিষ্পন্ন বা কল্পিত হইয়াছিল তন্মধ্যে 
আপনার চেষ্টা আমরা আপনারদের অতিরুতজ্ঞতাজনক স্বীকার করি । 

কলোনিজেসিয়ন এবং এতদ্দেশে ইউরোপীয়েরদের স্বচ্ছম্দে গমনাগমন ও অবাধে 
বসতবাসকরণ এবং ভূমাদি ক্রয়করণবিষয়ে আপনার যে মহান্ুভাবক অভিপ্রায় ছিল তাহাতে 
আমরা পরমোপকৃতি স্বীকার করি। এবং আমারদের এই নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে 
ভারতবর্ষের উন্নতিবিষয়ক এ মহোপায়ে আপনি সপক্ষ হইয়া! তদ্িষয়ক বিবেচনা 'করিতে নকলের 
সম্মুখে যে সাহসিক হইয়াছিলেন তত্প্রযুক্তই এই দেশের মহোনতির & উপাঁয় হইয়াছে । 


বাষ্পীয় জাহাজের ছারা এতদ্দেশের মধ্যে এবং বহিঃসমুদ্রে গমনাগমনের বিষয়ে 
আপনি অতি স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ও ত্রাটাত্রাটিবূপে যে পৌষ্টিকতা করিলেন তাহাতে এই ফলো'দয় 
হইল যে আপনকাঁর কথাক্রমেই এইক্ষণে পালিমেণ্টে ইঙ্গলপ্তীয় শ্রীধুত কর্তা মহাশয়ের 
তদ্ধিষয় গ্রহণ করিয়াছেন । 

যে সন্ধি পত্রত্রমে সিক্কুনদী ও তন্সধ্যবাহিনী নদী, দিয়া গমনাগমনের পথ দাহসিক 
মহাজনেরদের প্রতি এইক্ষণে প্রথম বার যে মুক্ত হইয়াছে এবং এঁ নদীর তীরস্থ ভিন্নজাতীয় 
নান রাজবর্গ শ্ব২ ঈর্ষ। পরিত্যাগ করিয়া যে এ মহা কল্পনার সাহায্য করিতেছেন ইহা 
আপনারই গুণকাধ্য এমত বোধ করি এবং আমারদের নিতান্ত ভরসা আছে যে এই অস্কর 
কাল ও সছুপায় জলপেচনের দ্বারা বদ্ধিত হইয়া তন্দারা উত্তরোত্তর বাণিজ্য ও বাণিজ্যমূলক 
সভ্যতার বুদ্ধি হইবে । 


আমারদের ভরসা আছে যে আপনার অতিদুরদর্শিতার দ্বার। রাহাদারি মাস্থুল এবং 
এতদ্রপ রাজকরের অতি অসভ্য ও সেকাল্কার শৃঙ্খলহইতে তাবৎ ভারতবর্ষের আন্তরিক 
বাণিজ্য মুক্তহওনের বিষয়ে আপনি কল্পনা করিয়াছেন। এবং আমারদের প্রার্থন। যে 
আপনকার এই অতি হিতৈষার কক্পন! অতিশীঘ্র সম্পন্ন হয় এবং এতদ্দেশোৎপন্ন প্রধান দ্রব্য 
অর্থাৎ নীল মফঃসলহইতে কলিকাতায় আম্দানীহওনের যে সুগম করিয়াছেন অতএব আপনার 
এতদ্রপ স্থযোগ কল্পের চিহ্ন দেখিয়া আমর। পরমবাধ্য হইলাম । এবং আপনকার আমলে 
কলিকাতায় ষ্টাম্পের মাস্থলের ঘে শৈথিল্য হ্ইম্বাছে তাহাতেও আমরা বাধ্য আছি। যে বূপে 
এঁ টাঞ্স বসান গিম্বাছিল তৎপ্রযুক্ত এবং আমারদের অঙ্ত্তেজি বাণিজোর অতি অন্ুচিত- 
রূপ ভার থাকনপ্রযুক্ত তাহা কলিকাতাবাসি লোকেরদের অতি ঘ্বণ্য ছিল। এবং আমারদের 
মধ্যে নগরীয় উন্নতি এবং আমরা যে নিজে এক প্রকার রাজশাসনীক্প ব্যাপার নির্বাহ করি 
ইহাতে এবং আমারদের জন্মভূমিতে যে প্রকার সামাজিক নির্বদ্ধ আছে সেই প্রকার এতদ্দেশেও 
যে আপনি করিতে প্রবোধ জন্মাইয়াছেন ইহাতেও আমর! পরম সন্তষ্ট আছি। এই সামাজিক 


সমাজ ৩৪১ 


নির্ববন্ধের মধ্যে চেম্বর অফ কমস' ও ত্রেড আসৌসিএসন ও এতদ্দেশীয় মহাশয়েরদিগকে জুষ্টাস 
অফ দি পিসী কম্মে নিযুক্তকরণ এবং কনসলবেন্পী অর্থাৎ নগর রক্ষণাবেক্ষণের স্থনিয়মকরণ এবং 
কলিকাতার অর্থ বিতরণীয় সমাজের পোষকতাকরণ এবং সঞ্যয়ার্থ বেস্ক স্থাপনকরণ এবং 
নগরীয় স্বাস্থ্যের বুদ্ধি চেষ্টাকরণ এবং পূর্ব অঞ্চলের ঝিলহ্ইতে জলসেচনের দ্বারা অকর্মণ্য 
ভূমিকে কম্মণ্করণ এবং যে নুতন খাল এইক্ষণে অতি দৃঢ় সংক্রমের দ্বারা স্থশোভিত 
হইয়াছে তদ্দারা কলিকাতা রাজধানী বেষ্টিতকরণ এব ভাগীরথীর সঙ্গে সুন্দরবনের পথ 
সংলগ্নকরণ ইত্যাদি নানা ব্যাপারেতে আমর। মহাহ্‌ষ্ট আছি। অপর আন্তরিক গমনাগমণীয় 
পথের আপনি থে স্থগম করিয়াছেন তাহাতে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞত। স্বীকার করি । বিশেষতঃ 
দোয়াব অর্থাৎ মন্তর্বেদ দিয়া আপনি এক নৃতন পথ করিয়াছেন এবং প্রধান বন্দর মীজর্শপুরের 
দক্ষিণ ও পশ্চিম দিগে অতিদুট অথচ মহোচ্চ এক রাস্তা করিয়াছেন এবং ভাগীরথী ও 
পদ্মানদীর মধ্যে এক মহাখালকরণের দ্বারা অতিগ্রীক্মকীলে গমনাগমনের পথ মুক্তকরণের যে 
কল্প করিয়াছেন ইত্যাদি বিষয়ে আমরা দেখিতেছি যে আপনি এতদ্রেশের উন্নতি ও মঙ্গল 
বিষয়ে নিতীস্ত চেষ্টিত আছেন। এবং আপনকার আমলের আরস্তে সর্বসাধারণ লোকের 
নিকটে আপনি গমনাগমন করিতে ও পরামর্শ লইতে প্রপ্তত ছিলেন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 
এবং নিত্যই সকলের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপাদি যে করিয়াছেন এবং আপনকার পূর্ববতন 
গববুনরু জেনরল বাহাদুর মুদ্রায্ত্রীয়ের দ্বারা তাবৎ নিয়মের আন্দোলনকরণ বিষয়ে 
যে অতিভীত ও প্রতিবন্ধক ছিলেন তাহাতে আপনি ভীত না হইয়া বরং প্রতি 
পোষকতা করিক্কাছেন ইত্যাদি নানা বিষয়েতে আমারদের যে ভরস। জন্বিয়াছিল তাহ 
সফল হইয়াছে । 

, আমর। যে দেশে বাস করিতেছি সেই দেশের হিতার্থ আপনি যে সকল পায় 
করিয়াছেন তাহার কতিপয় বিষয়ের বর্ণন করিলাম 1." 


(১৭ আগষ্ট ১৮৩৯ । ২ ভাব্র ১২৪৬) 
লা উলিয়ম বেন্টাঙ্কের মৃত্যু 1+__আমর! অত্যন্ত খেদপূর্ববক লার্ড উলিক়ম বেন্টাঞ্ষের 
মৃত্যু সন্ধাদ প্রকাশ করিতেছি । ইহার পূর্ধে উক্ত সাহেব গীড়িত হইয়। পারিস নগরে 
স্বাস্থার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং এ স্থানে অতি বিলপনীয় ব্যাপার ঘটিল তাহার ৬৬ 
বৎসর হইয়াছিল। 


( ১৩ জুন ১৮৩৫। ৩১ জ্যেষ্ট ১২৪২) 
রাজা রাজনারাক়ণ রায়।-_শুনিস্া অত্যন্তাপ্যা়িত হইলাম যে আমারদের গবরূনর্‌ জেনরল 
বাহাছুর শ্রীযুত সর চাল" মেটকাপ সাহেব আন্দুলনিবাসি রাজা রাজনারায়ণ রায়কে রাজ। বাহাছুর 
উপাধি প্রদান করিস্বাছেন। 


৩৪২ সংবাদ পাত্রে সেল্সাবেল্র কথা 


(১৬ জুলাই ১৮৩৬ । ২ শ্রাবণ ১২৪৩) 


শুভজন্ম ।_-আমরা পরমাপায়িত হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত ১০ জুন শুক্রবার 
আন্দুলের ভূপত্যালয়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ রাজনারায়ণ বাহাদুরের এক নবক্চুমার শুভজন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রথমতঃ এই শুভবার্তা বহুসংখ্যক তোপধ্বনিদ্ধারা উক্ত রাজধানীতে স্ুপ্রকাশ 
করা গেল। পরে এই আনন্দজনক সম্থাদ শ্রবণে রাজবাটাস্থ এবং ভিন্নং গ্রামস্থ সর্বসাধারণ 
লোকে আনন্দার্ণবে নিমগ্ন হইলেন। কথিত আছে যে তদবধি নিরস্তর রাজকোষহইতে বদাস্থত 
প্রকাশ ছ্বার| দীন দরিদ্রগণকে সম্তোষিত করিতেছেন এবং ইদানীং এ কুমারের শুভজন্মোপলক্ষে 
উক্ত শ্রীমন্মহারাজ স্বীয় দলস্থ ও মহানগর কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ভিন্ন২ দলস্থ ভূরিং লোকদিগকে 
সামাজিক দ্রব্য প্রদরানার্থ পিতুল নিশ্মিত কলস ও স্থাল ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী আনয়ন করত 
বৃহদ্দানারভ্ত করিয়াছেন তদ্দান মহোৎসবে প্রতিগ্রাহকগণ অত্যন্তাপ্যায়িত হইতেছেন। 


( ২৫ জান্গুয়ারি ১৮৪০1 ১৩ মাঁঘ ১২৪৬) 

শ্ীনাথ রায়ের মোকদ্দমা ।--শ্রানাথ রায়ের মোকদমা বিষয়ে নীচে লিখিত বিবরণ 
আমরা নানা সগ্থাদ পত্র হইতে গ্রহণ করিলাম । বহুবাঞ্জার নিঝাসি রামটাদ ঘটক ও চবিবশ 
পরগনার অন্তংপাতি রামকুঞ্চপুর গ্রাম নিবাসি তারাটাদ চাটুষে ইঠারা আন্দুলের রাজা 
রাজনারায়ণ রায়ের কণ্মকারক ১০ তারিখে মাজিস্্বেট সাহেবের সন্মথে উপস্থিত হইয়া! এই সাক্ষা 
দিলেন যে ৯ তারিখে রাজা রাজনারায়ণ রায়ের হুকুমক্রমে ভৈরবচন্ত্র চাটুষ্যে ও কালীপ্রসাদ 
নন্দী ও বারকত সিংহ ও হর খানসাম। ও শীতল সিংহ ও জগমোহন শ্রীনাথ রাঁয়কে মারপিট করিয়৷ 
শুকেশের রাস্তার নিকটস্থ বাটা হইতে ধৃতকরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত প্রহার করত আন্দলের বাীতে 
লইয়া গেল। এবং শ্রীনাথ রায় যে প্রহারিত হইয়াছিলেন তত্প্রযুক্ত উত্থান শক্তি মহিত হইয়। 
অচৈতন্ত প্রায় ছিলেন তাহাকে ধরিয়। উঠাইতে বসাইতে হইয়াছিল। 

এইপ্রযুক্ত এ সকল ব্যক্তিরদিগকে গ্রেঞ্ার করণার্থ এক পরওয়ানা বাহির হইল এই বিষয় 
আসামীরা অবগত হইয়া ১৭ জান্ুআরি তারিখে শীতল সিংহ ও জগমোহন ব্যতিরেকে অন্ত 
ব্যক্তিরা স্বেচ্ছাপৃর্বক উপস্থিত হইয়৷ এই মোকদ্দমীয় জওয়াব দেওনের বিষিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ৫০০ 
টাকার তাইনে জামীন দিলেন এবং প্রত্যেক জন জামীনের জামীন দুই জনের প্রত্যেকে ২৫০ 
টাকা করিয়া জামীন দিতে হইল । 

রাঁজ। রাজনারায়ণ রায়ের শ্যালক কালীপ্রসাদ ঘোষ এবং বৈদ্যনাথ দে সরকার ইহার 
আসামীর জামীন হইলেন। 


(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ 1২০ মাথ ১২৪৬) 
রাজ! রাজনারায়ণ রায় । 
২৭ জানুমারি মোমবার। 


সমাজ ৩৪৩ 


উক্ত আসামী অব্য আটচমেণ্ট অনুসারে আদালতে হাজির হইলেন 1.০, 

আসামীর স্থরুতিপত্রে এমত লিখিত ছিল যে শ্রীনাথ রায় বর্তমান মাসের ১৮ তারিখে মুক্ত 
হইয়াছেন এবং তদবধি আমার জিম্মায় নাই । পক্ষান্তরে সুকৃতিপজে এমত লিখিত ছিল যে 
শ্রীনাথ রায় আন্দুলের রাজার লোক সমৃহেতে বেষ্টিত আছেন এমত অন্য পর্বানছে দুষ্ট হইয়াছে । 


(২৬ ডিসেম্বর ১৮৩৫ | ১২ পৌষ ১২৪২ ) 


ইশতেহার ।__খড়দহর শ্রীপ্রাণরুষ্ বিশ্বাসের শালিখায় ঘুড়ির বাগানের ভিতর এক 
দৌতাল! কুছী ও পুফ্ষরিণী এবং এ কুঠীর রেয়ালের পশ্চিম গঙ্গাতীরের জায়গ। ও ঘাট খালি 
আছে। যদি কাহার কুঠী ও জায়গাসকল ক্রেয়া লওনের আবশ্যক থাকে তবে খড়দহ কিন্বা 
কলিকাতার দরমাহাঁটায় এ বাবুর বাটীতে গেলে ভাড়ার ধাধ্য হইবেক । এবং চাণকের পূর্ব 
নীলগঞ্জের নীলের কুী মায় ১৬ যোড হৌজ ও জলের হৌজ ৪ যৌড়া ও পাক বড়ী গুদাম 
মায় বৃহৎ এক পুষঞ্করিণী ও কমবেশ ২৫1২৬ হাজার টাকার লহনীসমেত ভাড়া দেওয়া যাইবেক'** | 


(২৬ মার্চ ১৮৩৬। ১৫ চৈত্র ১২৪২) 


শ্রযুত দর্পণপ্রকাশক মৃহাশয়সমীপেধু।--সংপ্রতি অবগত হইলাম থে শ্রীধুত আনরবল 
উইলিয়ম ব্রণ্ট সাহেব বাহাছুর ভারতবর্মহইতে স্বদেশ গমন করিবেন ইহাতে এতদ্েশীয় 
লৌকসকলে কি পধ্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাহ! বর্ণনে বর্ণাভাব। অতএব শ্রীযুত ব্লণ্ট সাহেব 
বাহাদুর শ্রীলপ্রীযুত আনরবল কোম্পানি বাহাদুরের যেপধ্স্ত লভ্য ও এতদ্দেশীয় দীন দরিদ্র 
'পজাঠ্লাকের যেরূপ উপকার করিয়াছেন তাহার কিঞ্িত লিখিতেছি**- | 

১১ দক্া। যৎকালীন শ্রীযুক্ত ব্লষ্ট সাহেব জিলা জঙ্গলমহলের জঙ্জ মাজিক্লেটাপদে নিযুক্ত 
ভিলেন তৎসময়ে দীন দরিদ্র লোকেরদের উপকারাথ নিজ খরচের দ্বারা তথায় এক মশাফিরথান। 
তৈয়ার করিয়।৷ দিবাতে প্রতিদিবস হাজার দেড় হাজার দীন দরিদ্র লোক জম! হইলে তাহারদের 
নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী দিতেন। আর চোর ডাকাইতেরদর এমত শাসন করিয়াছেন যে মহাজন 
লোকসকল আপনং ব্যবসায়ের জিনিসপত্র লইম্ব! এবং মশাফিরসকল নিরুদ্ধেগে গমনাগমন ও 
প্রজালোকসকল সুখে কালযাঁপন করিতেছে । 

২ দ্রফা। যে সময় শ্রীযুক্ত রণ্ট সাহেব বাঙ্গাল। ও বেহার ও উড়িষা৷ এবং পশ্চিম প্রদেশের 
পোলীসের সুপরিন্টেগ্ডেক্টাপদে নিযুক্ত হইলেন তৎকালীন চোর ডাকাইতের এমত শাসন করিলেন 
ধে তাহাতে প্রজানকল নিরুদ্বেগে কালযাপন করিতেছিল ও মহাজনসকল জিনিসপত্র লইয়া দেশ. 
ব্যাপিয়া কারবার করিতেছিল। কোন স্থানে কোন ব্যাঘাত হয় নাই আর যেং জিলার 
মাজিস্ত্রেটলোক তদারকের গাফিলে ছিলেন তাহারদের মোনাসিব দমন করিলেন। 

৩ দৃফ।। যে সময়ে জিলা কটকের সকল বিষয়ের তদারকের ও কোর্ট সরকট ও কোট 
আপীলের কথিস্তনরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তৎকালীন রেবিনিউ মোভালকের অনেক মহল 


৩৪৪ সংবাদে পাত্রে লেক্কাব্েল্র ক্কথা 


সরকারের খাসে ছিল। এঁ সকল মহল তদারক করিয়া এমতপ্রক'র বন্দোবস্ত জমীদারলোকের 
সহিত করিলেন যে তাহাতে সরকারের অনেক টাকা লভ্য করিলেন এবং জমীদারলোকও তুষ্ট হইয়া 
বেওজরে মালগুজারি করিতে লাগিল। আর ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের মোকদ্দমাসকল 
বিনাপক্ষপাতিত্বে এমত ফয়মলা করিতে লাগিলেন যে তাহাতে সকলই ধন্যবাদ দিতেছে । অপর 
দীন দরিভ্র লোকের কারণ জলেশ্বরঅবধি প্রীক্ষেত্র পর্যন্ত স্থানেং দশ বারটা মশাফিরখান। তমার 
করাইয়! গ্রতিদিবন নিজ খরচের ছ্বার! খাদ্যসামগ্রী দিতে লাগিলেন। আর ৬ জগম্নাথদেবের 
দর্শনার্থ ষে সকল দরিদ্র লোক যাইত তাহারদিগকে অসংখাক টাক! প্রদান করিতেন ইহাতে 
দরিদ্রলোকের কিপ্যাস্ত উপকার করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিয়! দেখুন সরকারের 
আরো কিপধ্যস্ত কিফাত করিয়াছেন জিল! কটকে লালিয়ানা ছয় লক্ষ মোন পাঙ্গা লবণ পোক্তান 
হইত। শ্রযুত ব্রণ্ট সাহেববাহাদুর তদারক করিয়া কটক জিলাকে দুই ভাগ করিলেন এক ভাগ 
কটক অপর ভাগ বালেশ্বর ইহাতে শ্রীধুত বাবু ব্রজমোহন ঘোষাল লবণপোক্তানির বিষয়ে বড 
বিজ্ঞবর তাহাকে দেওয়ানীতে মোকরর করিয়া স্থানেই লবণচৌকী বসাইবাতে সালিয়ানা ১৬ লক্ষ 
মোন নিমক পোক্তান করাইয়া সরকারী গোলা শালিথায় চালান করিলেন। তৎকালীন এগ্রদেশে 
১০০ মোন লবণ নীলামে ৫*০ টাকার হারে বিক্রয় হইয়াছে ইহাতে সাবেক পোক্তান ৬ লক্ষ মোন 
লবণ বাঁদে সালিয়ান৷ ১০ লক্ষ মোন লবণ বেশী পোক্তান হইয়া ৫০ লক্ষ টাকাম্ম বিক্রুয় হইয়াছে । 
তাহাতে সরকারের হর রকমে খরচ ১০ লক্ষ মোন লবণে ১০ লক্ষ টাকাবাদে ৪০ লক্ষ টাকা 
সালিয়ানা মুনাফ! হইয়া ১৮২৪ সালঅবধি ১৮২৮ সালপর্যাত্ত ৫ বৎসরে বেশী মুনাফা ২ 
কোটি টাকা সরকারের হইয়াছে। তৎপরে সদর বোর্ড রেবিনিউ ও স্থপ্রিম কৌন্পেলের 
অন্তঃপাতি হইয়। ও আগ্রা রাজধানীর গবর্নরীপদে ধারণ করিয়! েপ্রকার দক্ষতারূপে কর্শৈর 
আঞ্কাম করিয়াছেন তাহা সকলে দেখিয়াছেন অতএব সকল কর্মের বিজ্ঞ থে শ্রীঘৃত ব্রপ্ট 
সাককেব বাহাছুর ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিলেন ইহাতে প্রজালোকের মনঃপীড়৷ হয় কি না। 
অতএব মহাশয় দর্পণে এই পত্রথানিকে স্থান দিবেন এবং কলিকাতা গেজেট ও ইঙ্জলিসমেন 
ও বাঙ্গাল হরক্রা এবং অন্যান্ত ইঙ্গরেজী সম্থাদপত্রসম্পাদক মহাশয়ের! স্ব২ পত্রে স্থান দিয়। 
শ্রীযুক্ত আনরবল উলিয়ম ব্লণ্ট সাহেব বাহাদুর ও শ্রীলশ্রীযুক্ত গবরুনর্‌ জেনরল বাহাদুরের 
কর্গগোচর করাইবেন যে শ্রীযুক্ত রণ্ট সাহেব ভারতবর্ষে আর কিছুকাল থাকিয়া শ্রীলগীযুক্ত 
আন্রব্ল গবর্নর্‌ জেনরল বাহাদুরকে ভারতবর্ষের তাবদ্ধিষয় নুঙ্ঞাত করিয়া প্রজালোকের 
ক্লেশ দূর করেন নিবেদন ইতি তাং ১৪ মার্চ । কন্যচিৎ দর্পণপাঠকসা । 


(ন এপ্রিল ১৮৩৬। ২৯ চৈত্র ৯২৪২ ) 


সর চালস মেটকাফ সাহেবের প্রতি আবেদনপত্র ।--গত শুক্রবারে এতদ্দেশীয় নানাধিক 
ছুই শত মহাশয়েরা টৌনহালে সমাগত হইয়া এই নিয়ম করিলেন যে আমারদের মধ্যে কএক 
জন মুচিধোলাতে গমন করিয়া শ্রীযুক্ত সর চাল মেটকাফ সাহেবকে আবেদনপত্র প্রদান 


সসাজ ৩৪৫ 


করেন। এ পত্রের প্রতিলিপি নীচে প্রকাশ করা যাইতেছে । তাহার উত্তর শ্রীযুক্ত পশ্চাৎ 
প্রেরণার্থ অঙ্গীকার করিলেন। এ আবেদন পত্র শ্রীযুক্ত রাজা রাজনারায়ণকর্ৃক শ্রীধুক্তের 
সন্মুথে পঠিত হইল। এ পত্রে ২৪০০ ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। 
শ্রীযুত সর চাল মেটকাফ সাহেব বরাবরেষু | 

ন্যনাধিক এক বসর হইল আগ্রার গবরূনরী পদ ধারণার্থ আপনকার শুভগমনোপলক্ষে 
কলিকাতা ও অদকস্থ এতদ্দেশীয় মহাশয়ের অনেক সম্রম ও স্সেহস্থচক পত্র আপনাকে প্রদান 
করিলেন। সরকারী কার্যে আপনকার অতিনৈপুণ্ প্রযুক্ত এবং হিন্দুস্থান দেশের সৌভাগ্য- 
প্রযুক্ত কএক মাসপধ্যন্ত আপনি সর্ধবাপেক্ষ৷ উপরি পদস্থ হইয়৷ এইক্ষণে তাহা হইতে অবরোহণ 
করিলেন তথাপি, এ অল্প কালের মধ্যে আপনকার এমত কান্তি হইয়াছে যে তাহাতে আপনকার 
নাম আমারদের সন্তান সন্ততিক্রমে চিরকাল স্মরণীয় থাকিবে । অতিযথার্থ এক ব্যবস্থার দ্বার 
আপনি তাবৎ ভারতবর্ষস্থ লোকেরদিগকে ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন ষে উত্তরকালে আদালতের 
মধ্যে সর্বসাধারণ বাক্তিকেই সমান জ্ঞান করা যাইবে এবং কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে 
তাহার ধন বা উচ্চপদপ্রযুক্ত মাজন হইবে না এবং অপরাধের দণ্ড ও ক্ষমা হইতে পারিবে 
নাঁ। তাবৎ রাজধানীর মধ্যে একই প্রকার টাকা চালায়নের দ্বারা আমারদের দেশ বিদেশীম 
বাণিজ্যের স্থগম ও উন্নতিহওনের স্থযোগ হইয়াছে । বঙ্গদেশে পরমিট পঞ্চত্বর1! চৌকী রহিত 
করাতে যে রাহাদারি মাসছলের দ্বারা দেশীয় সর্বসাধারণ লোকের বাণিজ্যের ব্যাঘাত 
জন্মিতেছিল সেই মাস্থলের অতিজঘন্ত ছুঃখদ ব্যাপারপকল আপনার আমলে উঠিয়া যাইতে 
আরম্ভ হইয়াছে এবং যদ্যপি নিমকের এক চেটিগ্না ব্যবসায় না রাখিলে সরকারী কার্যের 
খরচ যোগান ভার হয় তথাপি নীলামের দ্বারা নিমক বিক্রয় করিতে যে নানা ষড়যন্ত্র হইত 
এবং মহাজনেরদের হাতে এক চেটিয়ার ব্যাপার থাকাতে যে অশেষ ক্লেশ হইত তাহা মূলা 
নির্দিষ্ট করিয়া ক্ষুগর! বিক্রয়ের হুকুম দেওয়াতে উঠাইয়া দিয়াছেন। অপর আপনকার 
আমলের যে মুখ্য কীর্তি চিরম্মরণীয় থাকিবে তাহা এই যে মুদ্রাযস্ত্রের ব্যাপার মুক্তকরণ। 
আপনিই প্রথমে এঁ ব্যাপার উত্তম নির্বদ্ধে স্থাপন করিয়া তদ্বারা আমারদের সর্বপ্রকার 
বিদ্যা লাভে উৎসাহ জন্মাইয়াছেন। আপনকার শাপসনসময়ের মহাকী্তি এতদ্রপে সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলাম ইহাতে সর্বসাধারণ লোকই আপনকার বাধ্য হইয়াছেন বিশেষতঃ আমার- 
দিগকে অতিবাধ্য করিয়াছেন যেহেতুক এইক্ষণে আমারদের যে বিষয় এবং উত্তরকালীন থে 
ভরসা আছে সে সকল ভাঁরতবর্ষায় ভূমিসম্পর্কীয়। যে বুদ্ধি বিবেচনার দ্বার এই মহাকীত্তি 
কীত্তিত হইল এবং যে পরমপরহিতৈধিতার দ্বারা এই সকল কল্প নির্বাহ হইল তাহা ম্বীকার 
না করিলে আমরা এই মহোপকারের অযোগ্য হইতাম । আমর! আরো! ইহা স্মরণ করি 
যে এই দেশব্যতিরেকে আপনার অন্ত কোন দেশ নাই এমত জ্ঞানেই আমারদের মধ্যে 
বহুকালাবধি বাদ করিয়া আপনি অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন এবং আপনকার পদোপলক্ষে 
যে অর্থ প্রাপ্তি হয় তাহা এমত বদান্যতাপূর্রবক বিতরণ করিয়াছেন যে এ সকল অর্থ কেবল 
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চতুর্দিকস্থ লোকেরদের তুষ্্র্ঘই আপনকার হস্তগত হইয়াছিল এমত বোধ হইতেছে । এবং 
আমারদের দেশীষ্প রীতি ব্যবহারের বিষয়ে এমত সদ্বিবেচনাপূর্বক কাধ্য করিয়াছেন যে আপনি 
যে দেশ শাসনার্থ আসিয়াছেন এঁ দেশ নিজেরই এম্ত জ্ঞান না করিলে ঈৃশ কাধ্য সকল 
হইত না। অতএব আমারদের হ্বদয় এমত স্নেহেতে পরিপূর্ণ আছে যে আপনার কার্যের 
দ্বারা উত্তরকালপীন গতিক বিষয়ে আমারদের যে অনুভব হইতেছে তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ 
ষদ্যপি সরকারী কার্য গ্রহণ না করেন তথাপি আপনি যে স্থানে 'বান করিবেন দেই স্থানেই 
আমারদের প্রার্থনা আপনকার অন্ুগামিনী হইবে। যদ্যপি আপনি দেশীগ্ন কাধ্যের ভার 
পুনগ্রহণ করেন তবে আপনকার কাধ্য দৃষ্টে আমারদের উত্তরকাল বিলক্ষণ ভরসাই জন্মিবে। 
অতএব আপনি এইক্ষণে অন্ততর যে কল্পন। অবলম্বন করিবেন তাহাতে এই'নিশ্চয়ই জানিবেন 
যে ষে কোটি লোকের প্রতিনিধি হইয়া আমরা আপনকার নিকটস্থ হ্ইয়াছি তাহারা 
আপনার বাধ্যত| ও স্লেহ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান করেন।--এতদ্েশীয় কলিকাতা ও তবঞ্চস্থ ভূরিশে| 
জনানাং । 


(৪ জুন ১৮৩৬। ২৩ জৈর্ট ১২৪৩) 


গত ৬ ফেব্রআরি তারিখে মুত জান পাঁমর সাহেবের সম্ত্রমার্থে এবং তাহাকে চিরস্মরণ 
রাখিবার নিমিত্তে তাহার সুহৃদ অমাত্যবর্গ এতন্মহানগরের টৌনহালে এক সভা সংস্থাপন 
করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত কর্ণল বিটসন সাহেব সভাপতি হওনান্তর এই নির্ধারিত হইল 
যে »প্রাপ্ত সাহেবের বন্ধুবর্গকর্তৃক একটা চাদা হইয়! তাহার প্রতিমুত্তি নিশ্মাণ করিয়া 
কোন এক নির্ধারিত স্থানে সংস্থাপন হয় এই কথ! সভাশ্থ সর্বজনকর্তৃক গ্রাহ্থ হইলে **৭ 
অবশেষে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর ও শ্রীযুত বাবু রামরর রায় এবং কতিপয় মান্ত 
ইঙ্গলপ্ীয় মহাশয়েরদিগের অনুমত্যননসারে ইহা নিদ্ধীরিত হইল থে এতদ্দেশীয়েরদিগের মধ্যে 
একটা টাদা হইয়। মোং কলিকাতা কিছ! ইহার অন্তঃপাতি কোন গ্রামে যে স্থানে দরিদ্র 
প্রজাগণ জলের নিমিত্তে অত্যন্ত কষ্ট পায় সেই স্থানে উক্ত সাহেবের পুণ্যে একটা 
পু্ষরিণী খনন হয় তাহাতে উক্ত বাবুরা অন্ুগ্রহপূর্বববক প্রত্যেকে সিক। ১০০ টাকার 
হিসাবে টাদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন 1১৬ জোষ্ঠ মন ১২৪৩ সাল। শ্রগঙ্গাগ্রসাদ 
মজুমদার । 


(১৮ জুন ১৮৩১ ।৬ আধাঁঢ় ১২৪৩) 
শ্রীধুত ডেবিড হের সাহেব ।-__-কলিকাত| কুরিয়র সম্বাদপত্রে প্রকাশিত এক পত্রের 
দ্বারা বোধ হইতেছে যে কলিকাতা নগরস্থ এতদেশীয় লোকের শিক্ষাবর্দক অথচ শর্বব- 
হিতৈষী শ্রীযুত ডেবিড হের সাহেব ইঙ্জলগ্ড দেশে গমনোদ্যত হইয়াছেন। 


সমাজ ৩৪৭ 
(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৬। ১০ আশ্বিন ১২৪৩ ) 


'**মৃত রাজা শিবচন্দ্র রায়ের বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী জয়মণি দাসী বধূরাণী ও শ্রীমতী 
শিবনুন্দরি বধুরাণী*** | 


(৭ জানুয়ারি ১৮৩৭ । ২৫ পৌষ ১২৪৩) 
গত মঙ্গলবার সায়ংসময়ে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলও সাহেবের রাত্রীয় তৃতীয় সমাজে 
ইউরোপীয় ও এতদ্েশীয় বহুসংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাহাতে স্থদর্শনার্থ যে 
সকল বস্ত বিস্তারিত থাকে তন্মধো অতিস্থদৃষ্ঠ ছুই রৌপ্যময় গাড়ু ছিল তাহার এক 
গাড়ু””"  শ্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যয়ে হাঁমিন্টন কোংকর্তৃক নির্মিত হয়।***গাড়ুর 
ওর্জন হাজার ভরির নান নহে*****কারুকরী অতিবিষ্ময়নীয় তাহাতে এতদেশীয় কারিকরেরদের 
অত্যন্ত প্রশংসা হয়। এ উভয় মহা তৈজসই আগামি ঘোড় দৌড়ে পুরস্ারার্ণ প্রদত্ত হইবে 1... 


(২৪ জুন ১৮৩৭ । ১২ আঁষাট ১২৪৪) 


শ্রীফুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয্বেঘু।--জিলা চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতি আনওযারপুর 
পরগনার মধ্যে মোং বারাসত নিবাসি ৬ রায় দেওয়ান রামনুন্দর মিত্রনামক এক ব্যক্তি 
অতিবড ভাগ্যবন্ত দয়াশীল ধাশ্মিক ছিলেন। সন ১২২১ সালের মাহ শ্রাবণে উত্তরাধিকারী 
দুই পুত্র রাখিয়া লোকাস্তরগত হইলে এ ছুই পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ রায় নীলমণি মিত্র 
কনিষ্ঠ রায় প্রাণকষ্ট মিত্র উভয়ে এঁক্যতায় কাঁলযাপন করিয়া সন ১২৩৯ সালের ১০ 
বৈশীথে এ নীলমণি মিত্র আপন পুঞ্র রায় রসিকলাল মিত্রকে রাখিয়া! পরলোকগত হইলে 
রসিঝলাল* মিত্র পিতার বিষয় সকল রীতিমত পিতৃব্যের সহিত ভোগদথল করিয্বা আপন 
এক অবীরা স্ত্রী শ্রীমতী মতিহন্দরী দাসীকে উত্তরাধিকাঁরিণী রাখিয়া জ্ঞানপূর্ববক ৬ প্রাপ্ত 
হইলে পর এ অবীরা স্বামির যথাশান্ত্র শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়া এ বারাসতের বাটাতে 
পীড়িতা হইলে স্বামির পিতৃব্য আপন সৌভাগ্য জ্ঞানে চিকিৎসার বৈপবীত্যকরণোদে)াগী 
হওয়াতে ৬ ইচ্ছায় এ অবীরার পিতা কলিকাতার গরণহাটানিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুপ্রস্ বসুজ 
প্রতিপালকবর ম্হঁশয় এ ভবনে কন্তার সন্নিধানে গিয়া তথাকার ধশ্মকশ্ম মন্ম বুঝিয়৷ এ 
কন্তাকে স্বভবনে আনিয়া যথোচিত চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ! করিয়া এ অবীরার স্থাবরাদি 
বস্তমকল রক্ষণাবেক্ষণ করণাশয়ে সদর দেওয়ানী ইত্যাদির বিচারকর্তীরদিগের অনুমতিতে 
এক লক্ষ একভ্রিশ হাজার টাকার জামীন দিয়া অছি মে।করর হইয়া সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছেন ।.." 
কম্যচিৎ শ্রীউমেশচন্দ্র বসোঃ। 


(৮ জুলাই ১৮৩৭। ২৬ আষাঢ় ১২৪৪) 
যে মোকদ্দমীয় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী ফরিযাদী ও মৃত লাভলিমোহন ঠাকুরের পুত্র 


৩৪৮ সংবাদ পত্রে সেকালে ভ্তখা 


অথচ উত্তরাধিকারী ও উইলের টর্ণি শ্যামলাল ঠাকুর ও হরলাল ঠাকুর আসামী সেই 
মোকদমায় গত ২৫ মার্চ তারিখে স্থপ্রিম কোটে যে ডিক্রী হয় সেই ডিক্রীর হুকুমন্রমে মৃত 
লাভলিমোহন ঠাকুরের মহাঁজনেরদিগকে এবং ধাহারা তাহার সম্পত্তি দানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে 
পারেন তাহারদের প্রতি হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে উপরিউক্ত কোর্টে শ্রীযুত মাষ্টর সাহেবের 
আপীসে তাহার সমক্ষে আগামি অক্তোবর মাঁসের ১ তারিখে বা তাহার পূর্ব কোন 
তারিখে হাঞ্জির হইয়া আপন২ কর্জ বাবত পাওনা ও দানদ্ব'র' পাওনাবিষয় সাব্যস্ত করেন 
তাহা না করিলে উপরিউক্ত হুকুমের দ্বারা যে উপকা'র হইত তাহা হইবে না। 
মাষ্টর আপীস ১ জুন ১৮৩৭ 


(১৪ অক্টোবর ১৮৩৭। ২৯ আশ্বিন ১২৪৪) 
[ কোন পত্রপ্রেরকহইতে |] 

দরবার ।-গত ৪ অক্তোবর তারিখে বেলা ৪ ঘণ্টার সময় গবর্ণমেট হোসে শ্রীল- 
শ্রীফৃত লার্ড অকলগু গববূন্রু জেনরল বাহাছরের দ্বারা এক দরবার হয়। যৎকালীন শ্রীশ্রীধৃত 
গবর্মে্টের এবং স্বীয় সেক্রেটরী অর্থাৎ শ্রীযুত মাকনাটন সাহেব ও শ্্রীযৃত কালবিন 
সাহেব এবং অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহীরে এক বিশেষাগারে আগমন করিলেন তৎসমকালে 
শ্রীুত নওয়াব তহ্ব্বর জঙ্গ বাহাছুর ও শ্রীধুত নওয়াব হৌসাম জঙ্গ বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ 
রাধাকান্ত বাহাদুর ও শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুত রাজা নৃসিংহচন্ত্র রায় 
বাহাছর স্বং পদানুলারে যথাক্রমে মধ্যাদাপুরঃসরে শ্রীপ্রীধুতের দমীপোস্থিত হইয়া পাদরে 
গৃহীতানাস্তর আতর ও পান প্রাপণে বিদায় হইলেন। 

অপর রাঁজোপাধিনিমিত্ত রাজা রাঁধাকাস্ত বাহাদুর খেলায়াৎঘারা, সম্ঘর্ধিত 
হইলেন। 

শ্ী্রধূত দরবারগৃহে পদার্পণমাত্র তৎসম্মুখবপ্তি শ্রেণীবদ্ধ সৈম্তগণ সরাজপতাকা এবং 
বাদ্যদ্বারা অভিবাদন করিল পরে ভিন্ন রাজার উক্তিকার ও অন্ান্ত মান্ত জনগণ রীতিমত 
সাক্ষাদনন্তর এবঞ্চ কেহ২ খেলায়ৎ প্রাপ্ত হইলে দরবার ভঙ্গ হয়।-.* 


(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪ ) 
শ্রীধৃত দর্পনপ্রকাঁশক মহাশয়বরাবরেষু।- শ্রীধুত বাবু কুমার সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর 
সংপ্রতি ডাকের দ্বারা কাশীধামে গমন করিয়াছেন তাহার পত্র এবং এ ধামস্থ তদীয় মিত্রবর্গের 
পত্রদ্বার। শ্রীলগ্রীধুত গববূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের অতি প্রশংসনীয় কর্ম বিশেষতঃ তদ্দেশীয় 
রাজা! ও অন্ঠান্ত মানত মহাবংশ প্রচ্যতেরদিগকে খেলাৎ্প্রভৃতি দান করিয়াছেন ইহা শুনিয়া 
আমার অত্যন্তাহলাদ জন্মিক্মাছে আপনকারও ততন্রপ জন্মিবে বোধে এ সকল খেলয়াৎ প্রা 


বব খস্ব২জু২ আ্ ও২নডু১ 


সমাজ ৩৪৯ 


তাহাতে এই সকল মৃহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা এই সকল পুরক্কার প্রাপ্ত 
ইইলেন। 

রাজ উদ্দিতনারায়ণের পুত্র শ্রীযুক্ত রাজ! ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাঁছুর ও জয়প্রকাশ সিংহের 
পৌন্র তাহার নাম জ্ঞাত নহি ও শ্রীধৃত রাজ। কালীশঙ্কর ঘোষাল বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু 
হরিনারায়ণ সিংহ ও শ্ীযুত বাবু কুমার সিংহ ও শ্রীযুত রাজা পত্রীমল্ল ও শ্রীধূত কুমার 
উদ্দিতপ্রকাশ সিংহ ও শ্রীযুত কুমার সত্যপ্রসন্ন ঘোষাল প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। 

এবং পশ্চাৎ লিখিতব্য মান্য মহাশয়র! লিখিতব্যমত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন। 

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাহাদুর সপ্ত পার্চার খেলা ও এক হস্তী ও এক অশ্ব ও এক 
পলকি এবং মুক্তার হার ও শিরপেঁচ কলগী এবং ঢাল তলবার। 

বাবু জয়প্রকাশ সিংহের পৌন্র সপ্ত পার্চার খেলাৎ এবং ঢাল তলবার ও মুক্তাহার ও 
শিরপেচ কলগী। রাজা কালীশস্কর ঘোষাল বাহাদুর সপ্ত পার্চার কলগী। ও মুক্কীময় হার 
ও এক পালকি । বাবু হরিনারায়ণ সিংহ সাত পাচার খেলাৎ ও এক ঘোটক। বাবু 
কুমার সিংহ সাত পার্চার খেলাৎ ও গোসোয়ারা৷ এবং এক যোড়া শাল। রাজা পত্বীমলল 
সাত পার্চার খেলাৎ ও মুক্তার হার ও শিরপেচ কলগী। কুমার উদ্দিতপ্রকাশ সিংহ ছয় 
পাচার খেলা ও শিরপেঁচ কলগী 1-_ভূকৈলাস রামকুমার বন্দোপাধ্যায় । 


(১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭ ৩ পৌষ ১২৪৪) 


শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 1_আমার লিখিত পোলীসের কোন আমলার 
অন্তীয় বিষয়ক পত্র যাহা দর্পণে অপিত হইয়াছিল ২ ডিসেম্বর তারিখের দর্পণে তাহার 
উত্তরাভাস প্রকাশ হইয়াছে এ আভাস লেখক উভয়পক্ষের কোন পক্ষীয় নহেন এই কথা 
লিখি পূর্ব্বেই স্বীয় সত্ততীজ্ঞাপন করিয়াছেন। এবং নাম্‌ স্বাক্ষর স্থলে আপনাকে যথার্থবাদী 
ব্যক্ত করেন কিন্তু তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন তাহাতে আমার প্রতি এ সততা ও নামান্ুরূপ 
কার্ধা কর! হণ নাই যাহা হউক আমি এবিষয়ে তাহাকে অধিক বলিব না। কিন্তু যে ছুই আইনের 
উল্লেখ করিয়া পোলীসের এর আমলার অব্যস্থিত শক্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতে আইন 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোকেরদের ভ্রম জন্মিতে পারে অতএব তদ্বিষয়ে কিঞিৎ লিখিতে হইল । 

পত্র প্রেরক লেখেন দারোগা বাবুর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তদনুরূপ 
ব্যবহার করণের হুকুম কেবল এক আইনে নহে কিন্তু ছুই আইনে অর্থাৎ ১৭৯৩ সালের 
৯ আইনে ১৮১৭ সালেব ২০ আইনে আছে। সম্পাদক মহাশয় এস্থলে আমি খেদপূর্ববক 
বলি যদি পত্র প্রেরক উক্ত ছুই আইনেতে দৃষ্টি করিতেন তবে কদাচ এরূপ লিখিতেন না। তিনি 
কাহার মুখে শুনিয়া কেবল আমাকে অপ্রস্তত করিবার নিমিত্ত আইনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । 

আমি উক্ত ছুই আইনের প্রতি প্রকরণ বিবেচনা করিয়াছি তাহাতে ১৭৪৩ সালের 
৯ আইনের মধ্যে অধিক চাকর রাখনিয়ার বা আগন্তক লোকের প্রতি দ্ারোগার কাধের 


৩৫০ সংলাদ পাত্রে চ্েক্কানেল্র কথা 


নামোল্লেখ মাত্র নাই আর ১৮১৭ সালের ২০ আইনে যাহা লেখ। আছে তাহাতেও দারোগা 
অধিক চাকর রাখনিয়াকে বা আগন্তক ভদ্রলোককে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে। তাহাকে 
এমত পরাক্রম প্রদত্ত হয় নাই বরঞ্চ ১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থাতে দারোগার প্রতি যে 
আজ্ঞা আছে আমি তাহা লিখিয়া দিতেছি এই আজ্ঞা দেখিয়া লেখক মহাশয় স্বীয় ভ্রম 
সংশোধন করুন। 

১৮১৭ সালের বিংশতি ব্যবস্থার ৩০ ধারার প্রথম গ্রকরণে লেখেন। যদি কোন লোক 
অসাধারণ সংখ্যক অগ্তরধারি সৈন্ত প্রস্তত করেন এবং নূতন দুর্গ নিম্মাণ অথব! পুরাতন হূর্গ 
পরিষ্কার কিম্বা! অস্ত্রশস্ত্রাদি যুদ্ধোপযুক্ত বস্ত আহরণ আরম্ভ করেন তবে সরহ হদ্দের দারোগ! 
নিয়ত এ বিষদ্প মাজিপ্তেট সাহেবের নিকট জ্ঞাপন করিবেন 

এ ব্যবস্থার ৩১ ধারার দ্বিতীয্ব প্রকরণে লেখেন বাদশাহের কাধ্যেতে কিনব! মন্াস্ত 
কোম্পানি বাহাছরের পিবিল বা মিলেটরী সম্পকাঁয় কার্যেতে নিযুক্ত নহেন এমত কোন 
ইউরোপীয় ব্যক্তি যদি দারোগার সীমাবচ্ছিন্নের মধ্যে বাসেচ্ছু হয়েন তবে এ দারোগা 
মাজিস্ত্রেট সাহেবের গোচর করিবেন । 

সম্পাদক মহাশয় পোলীসের কোন আমল! আমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিল 
'পত্রপ্রেরক এই আইনের নাম্‌ লিখিয়া বলিয়াছেন তাহা যথার্থ করিয়াছে । কিন্তু পূর্বোক্ত 
আজ্ঞান্ুসারে আমার প্রতি তাহার যথার্থ ব্যবহার করা হইয়াছে কি না আপনি বিচার 
করিবেন। যথার্থবাদী নাম্ধারি লেখক এবিষয়ে কেবল আমাকে দোষী কহিয়াছেন এমত 
নহে অতি সদ্বিচারক মাজিস্ত্রেট সাহেব যিনি সর্বদা আইন দেখিয়! সাবধানপুর্ববক বিচার 
করেন তাহার প্রতিও বলিয়াছেন যে তিনি আইন দৃষ্টি না করিয়া এ আমলাকে ধনক 
দিয়াছেন। অতএব জ্ঞানি লোক সকলকে সন্বোধনপূর্বক নিবেদন করিতেছি 'মহাশুয়ের 
বিবেচনা করিবেন স্বম্ধ আইন দৃষ্টি ন| করিয়া যিনি এ ম্হামহিমাস্পন বিচার কর্তাকে 
ব্যবস্থানভিজ্ঞ বলেন তিনি কিরূপ নিন্দনীয় হয়েন। 

পত্র প্রেরক প্রথমার্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাঁহার উত্তর এই পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখনীকে 
বিশ্রাম দিলাম শেষার্দের উত্তর এইক্ষণে লিখিব ন1 কেননা তিনি স্বীয় নাম ধাম গোপন করিয়া 
যাহা ইচ্ছা! তাহাই লিখিয়াছেন। যদ্দি আমাকে কোন বিষয়ে দোষি করিতে পারেন তবে নাম 
ব্যক্ত করিয়া লিখিবেন তাহার পরে যেরূপ লেখা দেখিব আমিও তদন্ুরূপ ব্যবহার করিব। 
নতৃব। তিনি লুক্কায়িত ভাবে থাকিয়া এক২ তুক্কা বলিবেন আমি রাজকীয় ব্যবস্থান্থুসারে 
তাহাকে ধরিতে পাঁরিব না তবে নিরর্থক বিবাদে কেবল আমার সময় নাশ ও মহাঁশয়কে 
বিরক্ত করা হইবে অতএব তাহ। করিব না। কিন্তু অবশেষ পত্র প্রেরক মহাশয়কে একটি 
সমাচার দিতেছি তিনি ষে দারোগাকে ভাবিয়! দোষ উদ্ধার করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন সে 
গরীব কএকদিন হইল পদচাুত হইয়'ছে অতএব এই সময়ে যদি পারেন তবে অগ্রে তাহার 
উপকারের পশ্থ৷ দেখুন । শ্রীগৌরীশস্কর তর্কবাগীশ। 


সমাজ ৩৫১ 


(৩ জানুয়ারি ১৮৩৮। ২৪ পৌষ ১২৪৪) 


শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয়েযু আপনি গত শনিবারে আমার যে পত্র বদ্ধমানের 
দীরোগার বিষয়ে শ্রীগৌরীশস্কর তর্কবাগীশের পত্রের উত্তর যাহ! প্রকাশ করিয়াছেন তাহার 
ভাষান্তর করিতে কিঞ্চিৎ ভ্রম হইস়্াছে অর্থাৎ যে স্থানে লিখিতেছেন যে গৌরীশস্কর কি ইহা 
অপঙ্ৃব করিতে পারিবেন ধেতীহার কোন এক মোকদ্দমাতে সাক্ষ্য দেওন কালে তিনি 
অপ্রতিভ হন নাই সে স্থানে মুনিবের না হইয়। মুনিব হইবেক অর্থাৎ গৌরীশঙ্কর কি ইহ 
জ্ঞাত নহেন ঘে তাহার মুনিব কোন স্থানে সাক্ষ্য দেওনকালে অপ্রতিভ হন নাই দ্বিতীয় যে 
স্থানে উকীলের পরওয়ান। ভাষান্তর করিয়াছেন সে স্থানে পরওয়ান। ন| হইয়৷ অস্ত্র স্বরূপ উকীল 
লইয়| বদ্দমানে গিয়াছেন কি না ইহ। হইবেক ইহ! নিবেদন মিতি। কন্যুচিৎ যথার্থবাদিনঃ | 


(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯ । ৬ আশ্বিন ১২৪৬) 


রাণী বসন্তকুমীরী।--বন্তমান মাসের ১৬ তারিখে শ্রীফুত হেজর সাহেব শ্রীমতী রাণী 
বসন্তকুমারীর পক্ষে উকীল স্বরূপ সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত হইয়া বদ্ধমানের সিবিল 
ও সেঘন জজের কএক হুকুম অন্তথ! করণার্থ এক দরখাস্ত করিলেন বিশেষতঃ উক্ত রাণী 
শ্রীমতী রাণী কমলকুমারী ও প্রাণ বাবুর সঙ্গে এক মৌকদ্দমা। করিতেছেন। এ মোকদ্দমাতে 
অনেক সম্পত্তির দাওয়৷ আছে। গত জান্গআরি মাসে তিনি প্রথমতঃ বর্ধমানের মাজিস্ত্েট 
সাহেবের সম্মুখে তত্পরে জজ সাহেবের নিকটে দরখাস্ত করিয়া! কহিলেন যে আমি প্রাণ 
বাবুর দ্বার কারাবদ্ধ ব।ক্তির ন্যাম আছি অতএব প্রার্থনা করি ষে আমার উকীল ও 
মৌক্তারের সহিত শ্বচ্ছন্দে কথোপকথন করিতে পারি। গত মার্চ মাসে শ্রুযুত ওয়।ইট 
সাহেবের, আজ্ঞাক্রমে আমাকে রাজবাটী হইতে গোলাবাটীতে থাকিতে অনুমতি হইল কিন্ত 
প্রাণবাবু এ বাটার চতুর্দিগ পদাতিকের দ্বারা বেষ্টন করিয়াছেন তাহাতে আমি সেই স্থানে 
কএদির ন্যায় থাকিয়া এ বাবুকতৃক অত্যন্ত অপমানিতা হইতেছি এবং ম্বেস্থানে আমি বদ্ধপ্রায় 
আছি এস্থান এমত কদধ্য থে বর্ধমানস্থ চিকিৎসক সাহেব আপনিই কহিয়্াছেন যে গবর্ণমেণ্ট 
কএদিরদিগকে যদ্দি এমত স্থানে রাখিতেন তবে অবশ্ত তীহারদের গ্র।নি হইত এবং অনেক দিবস 
পধ্যন্ত এমত স্থানে বাদ করিলে কোন ব্যক্তিই প্রায় বাচিতে পারে না। 


(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৯। ১৩ আশ্বিন ১২৪৬) 


মহারাণী বসন্তকুমারী ।--স্দর দেওয়ানী আদালতের জজ শ্রীযুত টকর সাহেব পরিশেষে 
উক্ত রাণীর মোকদমা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বিশেষতঃ গত শনিবার শ্রীযৃত বেলি সাহেব 
রাণী কমন কুমারীর পক্ষে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ঘে বর্ধমানের মাজিস্ত্রেটে সাহেব রাণী 
বসম্তকুমারীকে চৌকি দেওনার্থ কোন পেয়াদা বসান নাই কিন্তু তাহার রক্ষার্থে রাণী কমল 
কুমারীকে আপনার লোঁক দ্বারা চৌকি দেওনার্থ অনুমতি করিয়াছিলেন। আরো কহিলেন 


৩৫২ সংবাদ পত্রে লেক্াল্েল্র কথা 


যে পরলোকপ্রাণ্ড তাহারদের স্বামী রাঁজা তেজশ্ন্ত্র বাহাদুরের দান পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল 
যে যুব রাণী বড় রাণীর অধীনে থাকিবেন। 

শ্রীযৃত টকর সাহেব কহিলেন আমি নিশ্চয় বোধ করি যে গত মার্চ মাসের ২৩ তারিখ ও 
আগ মাসের ২৯ তারিখের মাজিন্ত্রেট সাহেবের যে হুকুম তাহা অবৈধ ও অনিয়মিত হওয়া 
প্রযুক্ত অন্যথা করিতে হইবে যেহেতুক উভয় রাণীর তুল্য ক্ষমতা অথচ এ আজ্ঞার দ্বারা 
রাণী বসন্তক্ষুমারীকে বন্ড রাণীর অধীনে রাখ! গিমাছিল। আরো" কহিলেন যে উভয় রাণীর 
অন্ত্রধারি ব্যক্তিরদিগকে একত্র আমিতে অনুমতি দেওয়াতে মাজিস্ত্রেট সাহেব অনুচিত কাধা 
করিয়াছিলেন কারণ তাহাতে দাঙ্গা হইতে পারিত। অপর এইক্ষণে হুকুম করা যাইতেছে যে 
এ রাণী স্বেচ্ছ। মতে সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন। শ্রীযুত টকর সাহেব আরো! হুকুম 
করিলেন যে তথাকার সিবিল ও সেদন জজ সাহেব আপনার হুকুমের আপিল হইবে বলিয়া সেই 
হুকুম জারী করিতে অনুচিত করিয়াছেন অতএব তাহার সেই হুকুম স্থগিত করণের আঙ্ঞ। 
দেওয়া যাইতেছে । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯ । ২০ আশ্বিন ১২৪৬) 


রাণী বসস্তকুমারী ।--গত শনিবারের দর্পণে আমর! লিখিয়াছিলাম যে রাণী বসস্ত- 
ফুমারীর মোকদ্বমায় বর্ধমানের শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব যে দুই আজ্ঞ। দিয়াছেন তাহা সদর- 
দেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত জজ সাহেব বেআইনী ও অন্ঠায় নিশ্চয় করিয়াছেন । এইক্ষণে 
আমর! জ্ঞাত হইলাম যে এ হুকুম মাজিস্ট্রেট সাহেব করেন নাই কিন্তু এঞ্জিলার জজ সাহেব 
করিয়াছিলেন অতএব সব্রদেওয়ানী আদালতের জজ সাহেব যে দুই হুকুম রদ করিয়াছেন 
তাহা এ জজ সাহেবের । রি 

কলিকাত রাজধানীস্থ এই সপ্তাহের এক সম্বাদ পত্রে লেখে যে তথাকার জজ সাহেব 
শসপেণ্ড হইয়াছেন এবং তদ্বিষয় তজবীজ করণার্থ এক কমিস্যন প্রেরিত হইয়!ছেন কিন্তু তৎপরে 
এ সাহেবের শদপেণ্ড হওনের লিখন এ সম্ঘাদ পত্রে অন্তথ! লেখেন কিন্তু সকলের এমত বোধ 
হইয়াছে যে গব্্ণমেট রাণী বসস্তকুমারীর মোকদ্দমা অতিস্ক্মরূপে তজবীজ করিতে নিশ্চয় 
করিয়াছেন। বোধ হইতেছে বে প্রাণ বাবু ও রাণী কমলকুমাবীর প্রবোধেতে রাণী ব্সম্তকুমারীর 
বিষয়ে অতি বেআইনী ব্যাপার হইয়াছে। 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭ ১০ পৌষ ১২৪৪) 
ইশতেহার ।--সুবে বাঙ্গালার ফোর্ট” উলিয়মের কলিকাতা নগরের পাতরিয়া ঘাটার 
৬ প্রাপ্ত দেওয়ান দেবনারায়ণ ঘোষ ষে উইল করিয়া যান এ উইলের প্রোবেট স্থবে বাঙ্গালার 
ফোর্ট উলিয়মের সুপ্রিম কোর্ট” এক্রিজিআ্টিকল এলাকার সম্পর্কে উক্ত উইলে লিখিত দুই 
টর্ণি পাতরিয়৷ ঘাটাস্থ শ্রীযুত আনন্দনারায়ণ ঘোষ ও শ্রীধুত গিরীন্দ্রন্র ঘোষকে অদ্য প্রদান 


সমাজ ৩৫৩ 


করিলেন। এ মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহা পূর্বোক্ত 
টর্ণিরদিগকে অবিলম্বে জ্ঞাপন করিবেন কিন্বা কাহারে স্থানে এ মৃত ব্যক্তির পাওন! থাঁকে 
তিনি এ টাকা উক্ত টর্ণিরদের স্থানে অগৌণে অর্পণ করিবেন ।--হেজর ও ইম্মালী। কলিকাতা 
১২ ডিসেম্বর ১৮৩৭ । 


, (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ৭ ফাল্ুন ১২৪৪) 

শ্রীধুত দর্পণ সম্পাদক মহাশন্ব সমীপেধু।_ স্বয়ং রাজা প্রতাপচন্দ্র বলিয়া যে ব্ক্তি 
পতাক। উড্ডীয়মান করত কলিকাতার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন তিনি রাজ। প্রতাপচন্দ্র কি ন। 
আমি নিশ্চর বলিতে পারি না। কিন্তু নিজ রাজবাটার প্রাচীন লোকের বাক্য প্রমাণে বোধ 
হইতেছে মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের মরণ ব্যাপার অত্যাশ্চধ্য বটে তাহার বিস্তারিত এই যে অস্থিকা 
গমনের চারি দ্রিবস পূর্বে তাহার জর হয় তাহাতে বারদ্বারিতেই থাকেন এ পীড়া শান্ক্র্থ রাজ 
কবিরাজের অনেকে অনেক শ্রকার বধ দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে এক ব্যক্তি এষধের মধ্যে 
তাজ! বিধ দেন কিন্তু মহারাজ প্রতাপচন্দ্রের অতি প্রিয় পাত্র এক ট্বদ্য পূর্ববেই জানিয়াছিলেন 
মহারাজকে তাজ। বিষ ভক্ষণ করাইবেন। অতএব ওধধ প্রস্তুত করিয়! সাক্ষাতে আনিবামাত্র প্রিয় 
পাত্র কবিরাজ মহারাজকে চক্ষু ঠারিয়। নিষেধ করিলেন । এই প্রকার উদ্যোগ তিন চারি বার 
হয় এবং বৃদ্ধ মহারাজ সাক্ষাতে বসি্ঝ। ভক্ষণার্থ উপরোধ করেন তাহার কারণ এই ঘে গোপনীয় 
বিষ প্রঞ্নেগের ব্যাপার বুদ্ধ মহারাজের গোচর ছিল না। কিন্ত যুবরাজ কদাচ দে 'উষধ 
গ্রহণ করিলেন না এবং এক হস্তীর উপর ডঙ্কা অন্ত হস্তীতে আত্বারি বসাইতে হুকুম দিয়! তৎক্ষণাৎ 
গায়াত্রা করিলেন। 

. গঙ্গাঘাত্রার প্রসঙ্গ শুনিয়া শ্রীমতী ছোট বধৃূরাণী যুবরাজকে স্বীয় মহলে আসিতে বলিয! 
পাঠাইলেন তাহাতে যুবরাজ উত্তর করিলেন তাহার মহলে গেলেও আমার প্রাণরক্ষা হইবেক না। 
অতএব ছোট রাণী যদি আমার সহিত গমন করিতে পারেন তবে আঙ্ুন নতুব। সময়ান্তরে যদি 
ভগব।ন করেন তবে সাক্ষাৎ হইবে এই গঙ্গাযাত্র! কালে নৃনাধিক সহমত লোক নবীনবাগে একত্র 
হইয়াছিল। এবং বোধ করি পরাণচন্দ্র বাবুও এ কথা অন্বীকার করিতে পারিবেন না যে 
প্রতাপচন্দ্র মহারাজ স্বাভাবিক রূপে বারদ্বারি হইতে নামিয়৷ হস্তারোহণ পূর্বক অদ্বিকাতে গমন 
করিয়াছিলেন। 

রাজ! অধ্থিকাতে গিয়৷ পাচ দিবস ছিলেন তাহার পরে কেহ বলে মরিয়াছেন কেহ বলে জলে 
আনুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু মরণ বা অর্শন যাহ! হউক শ্রীযুত বসম্তলাল বাবু নিশ্চয় বলিতে পারেন। 
কেননা তৎকালে তিনি ও ত্রদ্ধানন্দ গোস্বামী ও ঘাপী পুরোহিত এই তিন ব্যক্তি নিকট ছিলেন বুদ্ধ 
মহারাজও অন্বিকায় যাইতে ছিলেন কিন্তু পথের মধ্যেই শুনিলেন রাজার অন্তেষ্টক্রিয়া শেষ 
হইল। অতএব সেই স্থান হইতে ফিরে গেলেন এবং রাজবাটীতে গিয়া! বধূরাণীদিগের হস্তে যে 
সকল চাবি ছিল তাহা লইয়! কহিলেন যুবরাজ মরিয়াছেন । 
৪ ৫ 


৩৫৪ সওব্বাদ পাত্রে লেক্ষাত্লে কথা 


তাহার পরে রাজবাটার যেরূপ ব্যবহার আছে পরিবারের মধ্যে কেহ মরিলে স্ত্রীলোকরা 
একত্র বিয়া নিয়মিত কয়েক দিন বক্ষস্থলে করাঘাত করেন সেই ব্যাপার আরম্ভ হইল। রাজার 
মরণ বিষয়ে আর কেহ আন্দেরলন করেন নাই এখন পতাকাচিহ্নিত অনিশ্চিত রাজার আগমনেতে 
এই সকল বিষ উত্থাপন হইতেছে । এবং ইহাও ব্যক্ত আছে যুবরাজের মরণের পর এক দিবস 
বাবু বাহির সর্বরমঙ্গল! পুষ্করিণীতে স্নানার্থ গমন করিয়াছিলেন কিন্তু চতুর্দিগে লোকের করতালি- 
ধ্বনিতে পান্ধীর কপাট দিয়৷ সত্বর আসিতে হইয়াছিল যাহা! হউক 'ফলে নিশানধারি ব্যক্তি 
বর্ধমানে গেলে সাধারণ লোক দ্বার! অনেক সাহাষ্য পাইবেন । এবং রাজবাটাস্থ প্রাচীন লোকেরাও 
তাহাকে পরীক্ষ। করিতে পারেন আমার বোধ হয় অনিশ্চিত প্রতীপচন্দ্র প্রতাপচন্দ্রের মরণা ব- 
ধারণার্থ যদি বর্ধম'নের হাকিমের নিকট সাক্ষ্য প্রমাণের আবেদন করেন তবে এঁবিষয়ের অনেক 
আন্দোলন ভইবেক এবং মরণের কারণ গপ্তাভি প্রায় সকলই ব্যক্ত করিতে পারিবেন । ভ্রম্ণকারিণঃ। 


(৩১ মার্চ ১৮৩৮ । ১৯ চৈত্র ১২৪৪) 


বদ্ধমানের মোকদ্দম। ।--গত সপ্ত।হে বদ্ধমানের রাণীরদের ব্যাপার বিষয়ে কলিকাতার 
মধ্যে অনেক আন্দোলন হইতেছে ততপ্রযুক্ত আমরা কুরিয়র সম্বাদ পত্রহইতে তদ্বিবরণ গ্রহণ 
করিলাম । বর্ধমানের রাজা ছুই রাণী অর্থাৎ বড় রাণী শ্রীমতী কমলকুমারী ও ছোট রাণী 
প্রীমতী বসন্তকুমীরীকে রাখিয়া লোকান্তরগত হন। এবং তৎ্সময়ে ছোট রাণীকে অনেক স্থাবর 
সম্পত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দেন তাহার কিমদংশ কলিকাতার মধ্যে আছে এইক্ষণে তাহ শ্রীযুত প্রাণচন্্র 
বাবু ও শ্রামতী বড় রাণীর দখলে আছে। শ্রীমতী বসন্তকুমারী স্থন্দরী অথচ ঘুবতী আপনার 
বিষয় অধিকার করণার্থ নালিস করিতে ইচ্ছুক হইয়া! বড় আদালতের উকীল শ্রীযুত হেজর সাহেবকে 
কএক ঘোক্তারনাম৷ দেন তাহার সাক্ষী এ রাণীর এতদ্দেশীয়্ দুই জন দাসী ছিল এ মোক্তার 
নামার সত্যতার বিষয়ে প্রমাণ লওনার্থ বদ্ধমানের মাজিস্ত্রেট শ্রীধুত ওগেলবি সাহেবের প্রতি 
বড় আদালতের এক হুকুমনাঁমা প্রেরিত হয় তাহাতে এই আজ্ঞ৷ ছিলযে এ মোক্তারনাম৷ 
দুই জন দাসীর সাক্ষর ঘর। প্রকৃত কি ন। তজবীর্জ করিবেন। তাহাতে অনেক দিন এ ছুই দাসী 
বদ্ধমানের আদালতে উপস্থিত থাকে । পরিশেষে শ্রীযুত ওগেলবি সাহেব শ্ীুত মেলি সাহেবকে 
আজ্ঞ। করেন যে এ হুক্চুমনাম! জারী করিক্। ফিরিয়া! পাঠান। তাহাতে এ সাহেব তদহুরূপ 
করিয়া শ্রীুত ওগেলবি সাহেবকে কহিলেন বে এ হুকুমনাম]! আমার নামে প্রেরিত 
হয় নাই অতএব আমি তাহা জারী করিলে মঞ্জুর হইতে পারে না তৎ্প্রযুক্ত অন্ত এক 
হুকুমনামা শ্রীযুত ওগেলবি ও শ্ধুত মেলিস উভয় সাহেবের নামে প্রেরিত হইল কিন্তু তাহারা 
তাহা জারী না করিয়া! লিখিলেন এই হুকুমনামানসারে কম করিতে আমারদের আপত্তি আছে! 
পরে অন্ত এক জন সাহেবের নামে অপর এক হুকুমনাম| প্রেরিত হওয়াতে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা 
জারী করিলেন। অতএব এইক্ষণে ছোট রাণীর পক্ষে মোক্তারনামা দিদ্ধ হওয়াতে অগৌণেই 
স্বপ্রিম কোর্টে মোকদ্বমা আরম্ভ হইবে। বোধ হইতেছে এইক্ষণে শ্রীধূত প্রাণচন্ত্র বাবু ও শ্রীমতী 


সমাজ ৩৫৫ 


বড়রাণী কমলক্চুমারীর উদ্যোগে শ্রীমতী রাণী বসস্তকুমারী নজরবন্দী আছেন। অতএব শ্রীযুত 
হেজর সাহেব বর্দমানে গমন করিলেও এ রাণীর সহিত কোন কথোপকথন হইতে পারিল ন1। 
কুরিয়র পত্রে লেখে যে এইরূপে চারি মাস গত হইলে পর এ সাহেবের প্রতি আদালতের অন্থমতি 
হইল যে আপনি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন । 


€( ১২ জানুয়ারি ১৮৩৯। ২৯ পৌষ ১২৪৫) 


প্রতাপচন্দ্রের মোৌকদ্দম! ।-_যষ্ঠবিংশ দিবস । ৩ জান্তআরি ।--কলিকাতা নিবাসি ডেবিড 
হের সাহেব সাক্ষ্য দিলেন আমি কলিকাতাস্থ চিকিৎসালয়ের সেক্রেটরী যখন বর্ধমানের রাজ 
প্রতাপচন্দ্র কলিকাতায় থাকিতেন তখন তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করণের আমার অনেক উপায় ছিল 
তাঁত ১৮১৭ | ১৮ সালে হয় । আমি ছয় সাত বার রাজার সঙ্গে চৌরঙ্গীতে তাহার বাটীতে 
যাইতাম গত্যেকবার এক ঘণ্টা সওয়া ঘণ্ট| পধ্যস্ত থাঁকিতাম আমার বৌধ হয় আঅ'সামী রাজা 
প্রতাপচন্দ্রের ঠিকতুল্য। মাজিস্ট্েটে সাহেবের আদালতের নিকটব্ডি কুঠরীস্থ ছবি আমি 
দেখিয়াছি এ ছবির সঙ্গে আমি আসামীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিষয়ে অতিস্থক্্ম রূপে বিবেচনা করিলাম 
এবং আদামীর নাসিকা ও ছবির নাসিক! ওচক্ষু তুল্যই দেখিলাম এবং থু'তি ও অধর ছবির 
সদূশই আছে। ছবির মুখ ও রং আসামী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভারি ও গৌরবর্ণ কিন্তু সামান্য 
আকার তুল্যই আমার বোধ হয় যে আসামী পূর্ববাপেক্ষা কিঞিৎ কুশ ও কৃষ্ণব্ণ হইয়াছেন আসামী 
কুশ হওয়াতে প্রথমত আমার বোধ ছিল যে রাজা অপেক্গ। কিঞিৎ লম্বা কিন্ত তাহার দীঘতা 
ও আমার দীর্ঘতা এঁক্য করিয়া দেখিলাম যে আসামী ঠিক প্রতাপচন্দ্রের তুল্য লম্বা অর্থাৎ আমা 
অপেক্ষা কিঞিৎ লঙ্কা প্রতাপচন্্রও এই রূপ দীর্ঘ ছিলেন আমি অদ্য জেহেলখানাতে আসামীকে 
দেখিঘা তীহা'র সঙ্গে কথা কহিলাম প্রথমত আসামীর স্মরণ ছিল নাযে আমি রামমোহন রায়ের 
সঙ্গে সক্ষাৎ করিয়া ছিলাম কিন্তু কিঞিৎ পরে কহিলেন যে তুমি রামমোহন রায়কে 
সঙ্গে করিয়া আমার ঘরে আপিয়াছিলা এবং তোমার সঙ্গে বন্দুকের সিন্দুকের ন্যায় 
একটা মিন্দুক ছিল তাহার মধ্যে একটা ছুরবিণ ছিল সেই ছুরবিণের দ্বারা আমরা উভয়ে 
ছাদের উপরে উঠিয়। চন্দ্র দেখিলাম তিনি আরো কহিলেন যে তোমার নিকটে অতি আশ্চধ্য 
এক গিঁজর1 ছিল তাহার মধ্যে ছুই পক্ষী ছিল। তদ্রুপ পিজরা আমার নিকটে ছিল 
তাহা আমি তৎপরে অযোধ্যার রাজাকে দিলাম আমি সেই পিঁজরা কখন রাজা প্রতাপচন্দ্রকে 
দেখাই নাই কিন্তু হইতে পারে যে আমার কোন চাকরে তাহাকে দেখাইয়া থাকিবে। তিনি 
দুরবিণের বিবরণ অভিস্স্রূপে কহেন নাই কিন্তু তাহার লগ্থাইর কথা ঠিক কহিলেন। যে 
জিজ্ঞাসার বিষয় আমি আসামীকে কহিলাম তাহা আমি কখন কোন ব্যক্তিকে কহি নাই কেন না 
তাহার প্রত্যাগমনের বিষয় এবং তীহার মৃত্যু ও জমীদারী ত্যাগ করিয়া যাওনের বিষয় অতি 
বিরুদ্ধ জনরব শুনিয়া বোধ হইল ইহাতে আমাকে সাক্ষী মানিতে পারে অতএব এই সকল 
জিজ্ঞাসা আমি গোপনে রাখিলাম। অগ্ঠ তাহাকে দেখনের পূর্বে তীহার প্রত্যাগমনের পর আমি 


৩৫৬ ওমা পত্রে লেক্সাত্নেত ভা 


ছুই বার দেখিলাম একবা'র পানীহাটিতে রাজরুষ চৌধুরীর বাটীর নাচে গিয়াছিলেন তৎ সময়ে 
আপামীর দাড়ি ছিল অতএব তীহার মুখের অধোভাগ আমি দেখিতে পাইল!'ম না কিন্তু 
মুখের উপরি ভাগ প্রতাপচন্দ্রের ন্যায় অনেক প্রকারে বোধ হইল দ্বিতীয় বারে স্বপ্রিমকোর্টে 
তাহাকে দাড়ি রহিত দেখিলাম এবং তৎ সময়ে বোধ হইল যে ইহার আকার গগ্রকার ঠিক 
প্রতাপচন্ত্রের ন্যায় তাহাতে আমি লিথ সাহেবকে তাহা কহিলাম বুবি তৎপ্রযুক্ত আমার প্রতি 
এই সফীনা হইয়াছে । আমি আসামীকে নিতান্ত বর্ধমানের রাজা প্রতাপচন্দ্র জ্ঞান করাঁতে 
অদ্য তারিখের পূর্বের তীহার সঙ্গে কখন কথ! কহি নাই আমি আসামীর নাদিকাতে একটা আশ্চর্য 
বিষয় দেখিলাম তীহার নাসিকাতে ঘর্শ হইয়া থাকে জেহেলখান।য় অন্ত কোন আসামীর 
এইবূপ ঘন্ হয় না। 


(১৯ মে ১৮৩৮। ৭ জোষ্ঠ ১২৪৫) 


মহামহিম শ্রীধুত দর্পণ প্রকাশক ম্ৃহাখয়েষু ।-জিল হুগলির সেওড়াপুলির জমিদার ৬" প্রাঞ্ধ 
হরিশ্চন্দ্র রাজা ব্দ্যবাটার পুরাতন হাটের স্থান সন্থীর্ণপ্রযুক্ত অথব। এ হাটে ছুই তিন জমিদারের 
সম্পর্ক থাকাতে বা অন্ত কোন কারণ প্রযুত্তই হউক অনেক বায়ব্যসন পর্ধক দরবার করত 
আপনার জমিদারি সেওড়াপুলিতে এ পুরাণাহাট ভাঙ্গিয়া বসান। বিশেষত রাজা অনেক 
টাক! ব্যয়পূর্বক বহুসংখ্যক ঘর প্রস্তত করিয়া দিয়। এ সোণার হাট বসাইয়া মাত্র স্বীয় হাট 
করিতে গেলেন। এইক্ষণে খেদের বিষয় যে এই হাটের উত্তরাধিকারিণী ছুই রাজমহিষী ছুই 
পোষ্য পুত্র করিয়াছেন এ বালকের এইক্ষণে নাবালগ এবং রাণীরাও অবলা জমিদূরীও 
হস্তান্তর ইতিমধ্যে কলিকাতা নিবাসি অতিধনাঢ্য বাবু শ্রীযুক্ত আশুতোষ দেব মহাশয় এ হাটের 
নিকটস্থ দেবগঞ্জ নামক এক গণ বদাইয়। ছিলেন কিন্তু অনেক টাকা ব্যয় ভূষণ করিয়াও তাহাতে 
প্রায় তাদৃশ কৃতকার্য না হওয়াতে এইক্ষণে এ নাবালগ বালক ও এ অবলারদের হাটের উপর 
বল প্রকাশ করত এ হাট ভাঙ্গিয়া আপনারদের ভগ্ন দেবগঞ্জ পূরণ করিতেছেন এবং শুন! 
গিয়াছে কলিকাতাস্থ বাঁপারি লৌকেরদিগকে অনেক টাকা দিয়া এ দ্েবগঞ্জের নীচে ভূরি২ 
নৌকা শনি মঙ্গল বারে বন্ধন করিয়া রাখেন যদ্যগি কলিকাতাস্থ ব্যাপারি লোক রাজার হাটে 
না যায় স্থতরাং রাইফ়ত লোকের দ্রব্যাদি বিক্রয় না হইলে দেব বাবুর হাটে আসিতেই হইবেক 
ইহাতে দেববাবুর কিছু পৌরুষ নাই উক্ত রাজা বর্তমান থাকিলে প্রশংসা হইত। কস্তচিৎ 
পরছুঃখ কাতরস্ত । | 


আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্র হইতে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পার! 
গিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে ঈশ্বরচর্জা গুপ্ত ১৮৫৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার ) তারিখের “সংবাদ প্রভাকরে? 
যাহা লেখেন নিয়ে তাহ! উদ্ধত কন্প! হইল ?-- 


“**গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী 
তীরে নীরে সক্ঞান পূর্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবন| করিতে করিতে মত্যলীল! সম্বরণ পূর্বক যোগ্যধামে গমন 
করিয়াছেন |***কি অশুভক্ষণে নিষ্ট,র ক্ষতরোগ ভাহা'র রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল,*""এ সংঘাতিক নিদারুণ রোগ 


সম্মাজ ৩৫৭ 


কয়েকমাদ পথ্যন্ত বাবুকে অদীম ক্রেশ দিয়! তাহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল, কি পরিতাপ !*, 
এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শবে পাযাণ-তুলা কঠিন হায়ও আর্দ 
হইতেছে! প্রাতঃম্মনরণীয় পুণথ্যাআ্সা ৬ ঝামছুল।ল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রম অন্তর্িত 
হইলেন ।"*হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায় £ তোমার পিতৃ বিয়েগ হইল, পীর আসিয়! আমারদিগের 
সহিহ বিল।প বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্র হও) হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাআ। ছিলে, ভ্রাতৃ 
বিয়ে।গে গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সাস্ভাগ করিতে হইল না। 


আহা ! বাবু আশুতোয দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদরচিত্ত, সদাল।গী, মিষ্টভাধী, সর্বগুণসম্প, 
লোক প্রা প্রা হওয়া যাঁয় না, তিনি করুণ।র সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাহার বিমল মনের অলঙ্কার 
স্বরনীপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দান লোক কেবল উহ!র অদম। বনান্ততার উপর নির্র করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন- 
যাত্র! নির্বাহ করি'তন তাহার সংখা। করা যায় না...*থে মহান্ম। পরডু:খ দর্শনে সববদা কাতর হইতেন এবং তাহা 
নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, ভুঃখি বলকদ্দিগকে আহ!র দিম! তাহারদিগের বিদ্যা নুমীলন 
বিষরে মত্ত কর। খিনি অতি কর্তব্য কাধ্য বলিয়! জানতেন, শান্তর বিষয়ে তাহার এরূপ যত ছিল যে বিদ্বান লোক 
পাইলে তীহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়। অতিশয় আদর পুর্ণক বাঁখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাহীর সহিত শান্ত বিষয়ের 
আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকলয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন । 
দেশের হিত বর্দন ও হিন্দু ধর্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে দর্লাগ্রে তাহার প্রতি প্রঢুররূপে আনুকল্য 
করিতেন তাহার ন্যায় সংগীত বিদ্ানুর।গী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া! যাঁয় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল 
উত্তমে।ত্তম গায়ক নময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাহারদ্িগকে লইয়া যথে্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং 
ত!হারদিগের সাহাথ্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন! আহা! এইক্ষণ সংগীত বিদ্যান্সুনিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় 
দেইরূপ আদর ও সাহাযা প্রা হইবেন, আশুতোষ বাবু জয়ং কবি ছিলেন, তাহার বিরচিত অনেক গীত 
প্রচলিত আছে এবং উন্তুমাত্তম গাঁয়কগণ তাহার ভাব রূস, শুর, বাগ, তাল মান অনুভূত করিয়! বাবুকে 
সাধুবাদ করিয়াছেন । 

মৃত মহাক্সা আএতোষ দেব মহাশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের স্ীর্ণহা 
হয়,***বদদেশের এক মহারত্র কৃতান্ত কর্তৃক অপহৃত হইল**| 


7 (২৮ জুলাই ১৮৩৮ ১৪ শ্রাব্ণ ১২৪৫) 


, কলিকাতার ইস্কুলবুক সোসাইটি যে সভা এতদ্দেনীয়দিগের বিদ্যা বিষয়ের মহোঁপকারক 
হইয়াছেন সেই সভার সেক্রেটের শ্রীযুত পাদরি ইয়েট নাহেব এ কণ্খ পরিত্যাগ করিবেন 
এতচ্ছবণে আমরা অতিশয় ছুঃখিত হইলাম এমত ছুঃখিত আমরা আর অন্ত কোন বিষয়ে 
হই নাই। এই পাদরি সাহেব বাহির রাস্তার নিকটে গীধ্য/ আছে তাহার পাদরি ইনি 
বাঙ্গাল বিষয়ে যেমত উত্তম বিজ্ঞ এম্ত বিজ্ঞ ইংলন্তীয় মধ্যে প্রীষ্ষ নাই। এ পাদরি 
সাহেব বাঙ্গলা ভ'ঘ| বিষয়ে পারদর্শী এবং যে অতিশয় ভারি কম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই 
কর্স্থানের যে রীতি নীতি এবং তদ্বিষয্মের পারিপাট্য জানিতেন এবং তাহার যে প্রকার 
শীলতা সর্ধ সমীপে নম্রতা আর ম্বভাবত বাক্যের কোমলতা আর তিনি যে প্রকার কএক 
বৎসর এ কম্ম করিতেছেন ইহাতে তিনি এ কাধ্যে অতিনিপুণতম হইয়্াছেন। কশ্ম স্থানের 
মাগ্ত মেস্রগণ এইক্ষণে চেষ্টিত আছেন যে এ পাদরি সাহেবের কশ্ধে তত্তলয মনুষ্য পাইলে 
ভাল হয়। এবং এ সভার মেরগণ ইউরোপীয় ও এতদেশীয়ইইতে বিবেচনা পূর্বক 
ব্যক্তি নির্ণয় করিয়। সভ!কে পূর্ণা করুন কিন্তু আমর! বলিতে ভীত হই কেনন! এ পাদরি 
সাহেবের তুল্য অমি ও নিপুণ মহুষ্য পাওয়া প্রায় কঠিন। আমরা অনুমান করি যে নি 


৩৫৮ গন্াদ পত্রে লেক্াজেক্র কথা 


লিখিত প্রকারে যদি এ পাদরি সাহেবের কর্ম তিন চার জনকে বিভক্ত করিয়া দেন তবে 
স্থলভ হইতে পারে বাঙ্গলার বিষয়ে এক জন বাঙ্গালি এবং পারশির কাধ্যে োসলমাঁন 
সংস্কৃতে পণ্ডিত এবং গুড় দেশীয় কার্যে উড়িয়া নিযুক্ত করা উচিত এমত অনেক মনুযা 
বলিতে পারিবেন যে এমত উত্তম বিদ্বান মনুষ্য পাওয়া অতি স্থুকঠিন কারণ সর্ববগ্রণান্থিত 
ব্যক্তি প্রায় পাওয়া যায় না। এই প্রতিবন্ধকের আমর। উত্তর করি যে যাহার যে দেশীয় 
বিদ্যা তাহাতে তিনি ভাল হইবেন অতএব উত্তম রূপে কন্দনির্বাহ করিতে পারিবেন। আমর! 
লিখিবার লময়ে শুনিলাম যে ইস্কুল বুক সৌসাইটী শ্রীযুক্ত পাদরী ইয়েট সমীপে নিবেদন 
করিয়াছেন যেপধ্যস্ত শ্রী পিফ়্ার্স সাহেব এতদ্দেশে না আইসেন সেইপধ্যস্ত এ পাদরি সাহেব 
এ কন্ম সম্পন্ন করেন। 


( ১৮ আগষ্ট ১৮৩৮ । ৩ ভান্র ১২৪৫) 


রষ্টমজী কাওয়াসজীর পরিবার ।--আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আমারদের 
সহ্বাসি শ্রীযুত রষ্টমজী কওচাসজীর শ্রীমতী সহধর্শিণী বোম্বাইহইতে সমুদ্রপথে সম্প্রতি কলিকাতায় 
আসিয়াছেন ষে রূপ হিন্দু ও মোদ্লমানের স্ত্রীলোকের সমুদ্র পথে জাহাজে গমনার্থ অনিচ্ছ 
তদ্রুপ পারসীয় স্ত্রী লোকেরাও বটেন অতএব দেশীয় রীতির বিরুদ্ধে এই প্রথম এক জন 
সতী তদ্রুপ জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছেন। ফলতঃ এমত সাহসী হইয়া দেশীয় কুব্যবহার 
যে পরিত্যাগ করিয়াছেন উহাতে রষ্টমজী মহাশয়ের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে । 


(১৮ আগষ্ট ১৮৩৮1 ৩ ভান্দর ১২৪৫) 
আমর! "অতিশয় থেদপূর্ধবক প্রকাশ করিতেছি ঘষে মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ের সম্পাদক 
যে লেপটেনণ্ট টা ম্প্রাই সাহেবের মৃত্যু হইয়াছে এবং আসামের সদরেঃ সছুর যে যজ্ঞরাম 
খরঘরিয়! ফুককন তিনিও মরিয়াছেন ইহারা উভয়েই উত্তম বিদ্বান ছিলেন। 


(২৫ আগষ্ট ১৮৩৮। ১০ ভান ১২৪৫) 
মুর্শিদাবাদের রাজা ।--০ প্রাপ্ত রাজা উদ্বন্ত পিংহ বাহাভরের পোষা পুত্র শ্রীযুত রাজা 
ৰামচন্দ্র বাহাদুর কিয়দ্িবস হইল লক্ষ্ণৌস্থ শরীয়ত নবাৰ মমতাঁজদ্দৌলা বাহাদুর সমভিব্যাহাবে 
কলিকাতি। মহানগর দর্শন কারণ আগমন করেন ।"* 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ 1২১ মাঘ ১২৪৫) 


রাঁজা গোপীমৌহন দেবের মোকদ্দম11- যে অতি গুরুতর মোকদ্দমা সর্বত্র রাজা 
গোপীমোহন দেবের মোকদম| বলিয়। প্রপিদ্ধ অথচ যে মোকদ্দমা ১৪ বৎসরঅবধি চলিতেছে 
এবং যাহাতে ১৫ লক্ষ টাকা লিপ্ত আছে সেই মোকদ্দমা আগামি সপ্তাহে স্প্রিমকোর্টে বিচার 
হইবে এবং বোধ হয় তাহার তজবীজ করিতে পাঁচ ছয় দিবস লাগিবে মৌকদমার মূল কথা এই 


সমাজ ৩৫৯ 


যে পয়বস্তি ভূমিতে অধিকারী কোন্‌ ব্যক্তি হয় এবং এই বিষয়ে সাধারণ জমীদারেরদের অত্যন্ত 
ক্ষতি বৃদ্ধিলিপ্ত বিশেষত; ১৮২১ সালে লাটরির কমিটি গঙ্গাতীরস্থ রাস্ত। প্রস্তুত করণার্থ 
আপনারদের সংগৃহীত টাকার কিয়দংশ ব্যস করিতে নিশ্চয় করিলেন এবং ১৮১৪ সালের আইন 
অনুসারে কাধ্য স্থির করিলেন এ আইনক্রমে জুষ্টাস অফ দি পীস পাহেবেরদের প্রতি কিয়ুৎ২ 
সীমার মধ্যে রাস্তা প্রস্তত করিতে হুকুম আছে কিন্তু এ রাস্ত। যদি কোন ব্যক্তির ভূমির উপরে 
পড়ে তবে তাহার মূল্য ভূয়াধিকারিকে দিতে হুকুম আছে এবং ফগ্যপি তাহাতে উভয়ের সম্মতি 
হয় তবে আপোসে বন্দোবস্তদ্বারা এভূমির মূল্য নিণয় করিতে হুকুম হইল কিন্তু তাহাতে যদি 
সম্মতি না হয় তবে তাহার মূল্য জুরির বিবেচনার দ্বারা স্থির করিতে হুকুম হইল। অপর নৃতন 
টাকশাল অবধি নিমিতলার ঘাটপর্যন্ত প্রায্স অর্ধ ক্রোশ ব্যাপিয়্া ফুতানুটি তালুকের মধ্য দিয়া রাস্তা 
পড়িয়াছে এ তালুক রাজ। গোপীমোহন দেবের পৈতৃক এবং তীহার মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র 
রাজা রাধাকাস্ত দেব তাহার অধিকারী । এ রান্ত৷ নিশ্মাণের বিষয়ে রাজা গোপীমোহন দেব 
তৎসময়ে কোন আপত্তি করেন নাই কিন্তু স্ুতান্সটির জমীদার ব। তালুকদার বলিয়া উক্ত আইন 
অন্তসারে আপনার ভূমিতে রাস্তা হওন প্রদুক্ত তাহার সুলোর দাওয়। করিলেন এবং লাটরির 
কমিটি ও গবর্ণমেণ্ট' এ ভূম্যধিকারির দাওয়। দেওনে অস্বীরূত হওনেতে তিনি একুটিতে এক 
বিল ফাইল করিলেন ইহাতে বর্তমান মৌকদ্ধম। আরম্ত হইল। অনন্তর রাজা গোপীমোহন 
দেবের মৃত্যুর পরে রা'জ। রাধাকান্ত দেব গব্ণমেন্টে দরখাস্ত দিয়! প্রার্থনা করিলেন যে এই বিঘয় 
সালিসের দ্বার ব! প্রকারান্তরে নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু গবণমেন্ট তাহাতে কোন প্রকারে হস্তক্ষেপ 
করিতে অনিচ্ছুক হইয়া! সুপ্রিম কোটের জজ সাহেবেরদের বিচার দ্বার নিষ্পত্তি হইতে অনুমতি 
করিলিন। ইহাতে ফরিয়াদী রাজা রাধাকাস্ত দেব ন্প্রিমকোটে পুনবার মোকদমা উপস্থিত 
করিলেন। তাহাতে গবর্ণমেন্ট ও লাটরি কমিটির প্রধান উত্তর এই যে পয়বন্তি ভূমিতে 
তালুকদারের স্বন্ব নাই কিন্ত তাহাতে মৌকুসী পাট্রাদারেরই স্বত্ব এবং কমিটির সাহেবের এ 
পার্টাদারেরদের স্থানে রাস্ত। নিশ্মাণ করণের অনুমতি পাইফ্জাছেন এবং তীহারা এ অনুমতিই 
তালুকদারের দা ওয়ার বিষয়ে উত্তর স্বরূপ লেখেন। তাহারদের দ্বিতীয় উত্তর এই যে এ রাস্তা 
যে ভূমির উপর হইয়াছে সেই ভূমি জোয়ারের জল যে পথ্যন্ত উঠে তাহার নীচস্থ এবং রাস্তা নিশ্মাণ 
সময়ে তব ভূমি ছোয়ারের জলের নীচে ছিল অতএব তীহারা কহিলেন জোয়ারের জলের নীচস্থ 
ভূমি সকল গবর্ণমেন্টের অধিকার অতএব রাস্তার এ অংশ ভূমিতে কোন ব্যক্তিকে মূল্য দিতে 
হইবে না। তীহারদের প্রথম উত্তরে পয়বস্তি ভূমিতে তালুকদার ও পান্টরাদারের মধো কোন্‌ 
ব্যক্তির স্বত্ব ইহা নিণস্থ হইবে। এবং দ্বিতীয় উত্তরে জোয়ারের জলের রেখার নীচস্থ ভূমিতে 
গব্ণমেণ্টের এমত অধিকার আছে যে তাহার উপরে রাস্ত। করিলে তালুকদাঁরকে মূল্য দিতে 
হইবে না এই মোকদ্দমর এইক্ষণকার অবস্থায় আমারদের কোন পক্ষেই কিছু কহা উচিত নহে। 
কেহ২ বোধ করেন যে বাজেয়া্ড ভূমির বিষয়ও এই মোকদমাতে লিপ্ত আছে কিন্তু দৃষ্ট হইবে 
এই অনুভব অমূলক। [হরকরা 


৩৬০ সংবাদে পত্রে লেক্যাব্লেব কথা 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫) 

পত্রলেখক নিকট প্রাপ্ত ।--***গত বুধবার অপরাহ্ছে ৫ ঘণ্টা সময়ে মহীরাণী অর্থাৎ 
শোভাবাজারস্থ শ্রীমন্সহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী ঠাকুরাণী দেহ পরিত্যাগ করিলেন 
তংকালে রাজবাটীস্থ গুরু পুরোহিত ব্রা্গণ স্বজন চরমকালীন হরি এবং রাম নাম শ্রবণ 
করাইতে লাগিলেন এবঞ্ বৈরাগিগণ খোল করতাল দ্বারা শোকস্চক গাঁন কীর্তন 
করিতে লাগিলেন । এইবপ ধন্থানুষ্ঠান হিন্দু বংশ্যদিগের মধ্যে অভি প্রচলিত আছে। 

এঁ মহারাণীর আশীবৎসর বয়ঃ পূর্ণ হইয়াছিল । 

উক্ত মহারাজা এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গ ৬ প্রাপ্ত রাণীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করণের 
উদ্যুক্ত আছেন। 


(৯ মাচ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্তুন ১২৪৫) 


শ্রীযুূত বাবু ছবারকাঁনাথ গুপ্ত কাকরেল কোম্পানির হাউসে ডাক্তরি কম্মে নিযুক্ত হইক্সাছেন 
অপর তিনি কলিকাঁতার মধ্যে প্রধান এক সওদাগরের হাউসে এ কন্মে অতি ত্বরাগ্স নিযুক্ত হইবেন 
এতদ্বিষয় আমরা আহ্লাদপূর্ববক প্রকীশ করিতেছি । 


(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্তুন ১২৪৫) 


শ্রীযৃত রায় পরশুনাথ বাহাদুরের পদ বৃদ্ধি হইবার সংবাদাবলোকনে আহ্লীদার্ণবে মগ্ন 
হইলাম যতোধর্মস্ততোজয়ঃ বায় বাহাদুর যেমন ইষ্ট নিষ্ট শিষ্ট পোষক পরোপকারক তেমনি 
পরমেশ্বর তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছেন কিন্তু আশ্চধ্য এই যে ইনি অল্পকাল ফবৎ 
বর্ধমান জিলাতে আগমনপুর্ববক প্রথমে এডিসনল প্রধান সদর আমীন পরে ৪০০ শত ট]ুকা 
মাসিক বেতনে প্রত্ধান দদর আমীন তৎপরে এ কর্শে ৬০০ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি পুরঃসর 
সংপ্রতি সহস্র মুদ্রা মাসিক বেতনে মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ানী পদে নিষুক্ত 


হইলেন **৭ কন্তচিৎ প্রধান সদর আমীন গুণানুবাদিনঃ | 


(৩০ মার্চ ১৮৩৯ । ১৮ চৈত্র ১২৪৫) 


জি এ প্রিন্দেপ সাহেবের মৃতু । 'জি এ প্রিন্সেপ সাহেব ৪৮ বদর বয়ংক্রমে গত 
মঙ্গলবারে ওলাউঠারোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন । এ সাহেব প্রায় সর্ব সাধারণ বালকের 
পরিচিত বিশেষতঃ কলিকাতান্থ ইউরোপীয় ও এতদ্েশীয় লোকেরদের অতি মান্য ছিলেন পামর 
কোম্পানির কুঠ্ঠি দেউলিগা হওনের প্রায় ছুই বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতায় পন্ৃছিয়া 
উক্ত কুঠির অংশী হইয়! ছিলেন কিন্কু অবিলম্বেই ফুঠির ছুরবস্থাতে পতিত হইলেন। তৎপরেই 
নাহেব কলিকাঁভ৷ ্ুরিয়র পত্র সম্পাদক হইলেন এবং সাহেব যেরূপে এ পত্র সম্পাদকতা 
নির্বাহ করিলেন তাহাতে স্কলই সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন এবং তৎ্দ্মকালেই তিনি গবর্ণমেন্টের 


সমাজ ৩৬১ 


খরচে অতিভারি নিমকের কারখানাতে প্রবর্ত হইলেন এ কর্মের ভারপ্রাপ্ত হইয়া সাহেবের 
নিয়ত এমত এমত টেষ্ট ছিল যে অত্যপ্প খরচে উৎকৃষ্ট লবণ প্রস্তুত করেন। এবং 
সাহেবের উৎসাহ গুণে এ কাধ্যে ক্রমশঃ বিলক্ষণ লভা দৃষ্ট হইতে লাগিল এ ব্যাপার নির্ব্বাহেই 
তাহার অনেক সময় ক্ষেপণ হইত তত্প্রতুক্ত উক্তপত্র সম্পাদকতা কাধ্য উপেক্ষা করিতে হইল। 
নিমকের কারখানা ভারি রূপে চালাইবার নিমিত্ে গত ছুই তিন মাসের মধ্যে সাধারণ টাকার 
এক সমাজ স্থাপনার্থ কল্প করিয়াছিলেন। এই সকল কল্প করিতে২ অস্বাস্থা গ্রস্ত হইয়৷ সাহেবের 
ইহ লোক ত্যাগ করিতে হইল । 


(৬ এপ্রেল ১৮৩৯ | ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 
সুপ্রিমকোর্ট ।--সমাঁচাঁর দেওয়া যাইতেছে যে যে মোকদ্দমায় শ্রীমতী নবীনমণি দেবী 
ফরিয়াদী ও শ্টামলাল ঠাকুর ও হরলাল গাক্ধুর আসামী সেই মোকদ্বমীয় গত জুলাই মাসের 
১৮ তারিখের ডিক্রী অন্রসারে আগামি আপ্রেল মাসের ১ তারিখ সোমবারে মধ্যাহ 
১২ ঘন্টার সময়ে সুপ্রিম কোর্টে মাষ্টর আফিসে পবলিক সেলে অর্থাৎ নীলামে উক্ত ডিক্রীর 
ফলসিদ্ধির নিমিত্তে নীচের লিখিত বিষয় বিক্রম হইবেক। 
বিশেষতঃ জিলা পাবনার ও জিলা ফরিদপুরের কিয়. অংশের শামিল ও তম্মধ্যস্থিত 
পরগনা মহিমশাহী নামে বিখ্যাত মুত লাডলিমোহন ঠাকুরের উষ্টেটের মধ্যে যে এক তালুক 
তাহার সদর মালগুজারি জিল! যশোহরের কালেকটবীতে ১৭০১৫1৩/৮ টাকা দেওয়া যায়। 
ইহার আরং২ বৃত্তান্ত ফরিয়াদীর উকীল শ্রীযুত উলিঘ্ম তামসেন সাহেবের নিকটে 
অফ্লেষণ করিলে জানা যাইবে | 
কলিকাতা । স্থপ্রিম কোট । মাষ্টর আফিস। ডবলিউ গ্রাণ্ট । 
১৮ ফেব্রুআঁরি ১৮৩৯। মাষ্টর। 


(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬) 

আমরা নিশ্চিত সম্বাদ জানিয়া গ্রকাশ করিতেছি যে কোচবেহারের মহারাজ হরেব্্রনারাকণ 
ভূপ ৩০ মে তারিখে কালপ্রাপ্ত হইক্সাছেন। রাজবংশী নামে এক প্রসিদ্ধ জাতী আছে এই 
রাজ! সেই জাতীয় মনুষ্য ইনি শিবোপাসক ছিলেন ধর্ম কন্ম সকল তন্ত্রের মতে করিতেন 
কেবল শিব পুজা শিবস্থাপনেতেই বোধ হয় রাজ হিন্দু নতুবা আহার বিষয়ে তাহার হিন্দুর 
ব্যবহার কিছুই ছিল ন| এবং বিবাহ করণেতেও জাতীয়বিচার করিতেন না যে কোন জাতির 
কন্তা সুন্দরী জানিলেই তাহাকে বিবাহ করিতেন বিশেষতঃ এ বিবাহ পাগল রাজার এম্ত 
বিবাহ রোগ ছিল যে বিধবা লধব! স্ত্রীলোককেও বলপুর্বক বিবাহ করিয়া রাণশীপালের মধ্যে 
রাখিতেন এই সকল প্রকারে লোক শ্রুতি এইরূপ যে তাহার ১২০০ রাণী এইক্ষণেও বর্তমীন 
আছেন। অন্ধ ক্রোশ ব্যাপ্ধ এক দুর্গ মধ্যে ভিন্ন২ স্থানে রাণীরা বাস করেন এঁ ছুর্গের মধ্যে 

৪৩৬ 


৩৬২ সওব্াদ পত্রে লেক্যানেনেত কথা 


অনেক বিচারস্থল নিদ্দিষ্ট আছে তাহাতে আদালত ফৌজদারী রাণীরাই করেন ১২০০ শত 
রাণীর মধ্যে পট্ট মহিষী রাণী রাজার অতি মান্তা স্ত্রী মহারাজ সিংহাসনারঢ কালীন রাজ 
মহ্ষী আগতা হইলে রাজ! তৎক্ষণাৎ সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া দপ্ডায়মান থাঁকিতেন কিন্তু 
রাজাকে দেখিক্ব! মহিষী গাত্রোথান করিতেন না কৌচবিহারী রাজ বংশের মধ্যে এই রীতি 
পুরুষান্ুক্রমেই চলিতেছে হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপের এই মাত্র বিশেষ যে ৭০ বৎসর বয়ংক্রমেতেও 
বিবাহ বিষয়ে বৈরক্তি হয় নাই এই রোগেতেই তাহার সহিত প্রজাবর্গের প্রায় সাক্ষাৎ ছিল না 
কেবল নারী বিহারে উন্মত্ত থাকিয়া অন্তঃপুরের মধ্যেই চিরকাল কাল যাঁপন করিয়াছেন 
তাহার রাজশাসনের ভার মন্ত্রিরদ্বের হস্তে অর্পণ ছিল অতএব রাজ্য শাসন রাজস্ব গ্রহণাদি 
তাবৎ কার্য মন্ত্রিরাই করেন এই রাজার ছুই পুত্র আছেন জোষ্ঠের বয়ক্রম ৩০ বৎসর হইবে ।-- 
ভাস্কর । [ ইংলিশম্যান ] 


(৩১ আগষ্ট ১৮৩৯ | ১৬ ভাদ্র ১২৪৬) 


***ম্হারাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাছুর......শ্রীপ্রী৬ কাশ ক্ষেত্রে বিরাজ করিয়! বর্তমান 
বর্ষের ১৬ জ্যৈষ্ঠ দিবা দেড় প্রহর সময়ে উনযষ্টিবর্ষ সার্ ত্রিমাস বয়ংক্রমে মহাম্মশালে শ্রীপ্রীশ্বরসদনে 
যোগাসনে সঙ্ঞানে অনিত্য দেহত্যাগ করিয়! সর্বশক্কিধর শ্রীশ্ীপরমেশ্বরে সংলীন হইয়াছেন |" 
প্রধান রাজনন্দন মহাবল পরাক্রান্ত সর্বরাজলক্ষণে হুলক্ষিত যুবরাজ বাহাদুর রাজাস্থ সর্বসাধারণের 
আকুঞ্চনে শুভক্ষণে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রুমহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর উপাধিতে 
প্রথ্যাত হইয়াছেন ।"""শ্ীআনন্দচন্দ্র ঘোষম্ত। কৌচবিহার নিবাসিনঃ । 


(১৫ জুন ১৮৩৯ 1২ আষাঢ় ১২৪৬) 


কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।--গত সপ্তাহে আমরা প্রকাশ করিয়াছিলাম যে উক্ত মহ! মহানুভব 
যুব ব্যক্তি ভারতবর্ষ ও ইঙ্গলপগুদেশের মধ্যে বাঙ্পীয় জাহাজ স্থাপন বিষয়ে স্বদেশীয় লোকেরদিগকে 
প্রবর্ত করণার্থ মহীদ্যোগ করিয়াছিলেন এইক্ষণে অবগত হওয়। গেল যে তীহার চতুর্দিগে ঘে 
সকল অজ্ঞ ব্রাঙ্ষণেরা আছেন তাহার! কহেন যে কুমার লিবরাল হইয়াছেন এবং স্বধন্মা বিষয়ে 
হীনান্ুরাগ হইয়াছেন অতএব তিনি এইক্ষণে এই আরোপিত দোষ খগ্ডনার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ 
কলিকাতায় আগমন পূর্বক শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা! করিবেন । 


(১৬ নভেম্বর ১৮৩৯ । ২ অগ্রহায়ণ ১২৪৬ ) 
ইশতেহার ।- ইহার ছারা বিজ্ঞপ্ত করা যাইতেছে যে নিয়ের স্বাক্ষরকারিগণ আপনারদিগের 
পূর্ব্বের প্রচলিত মোহর হইতে অব্যবস্থিত রূপে বঞ্চিত হইয়! নৃতন মোহর আপনারদিগের নামে 


বাঙলা সন ১২৪৬ সালের মাহ কান্তিকে প্রস্তত করিলেন অন্যাবধি সমুদয় রসিদ এবং অন্যান্ত 
নিদর্শন পত্রী উক্ত নৃতন মোহরের দ্বারা মুদ্রাঙ্িত হইবেক। 


সসাঁজ ৩৬৩ 


স্বাক্ষর শ্রীমতী রাণী নুসারময়ী ৬ রাঁজা হরিনাথ রায় বাহাদুর বৈকু$ বাসির মাতা 
এবং তাহার উপেক্ষিত বৈভবের কর্মাধ্যক্ষ তথা শ্রীমতী রাণী হরক্থন্দরী উক্ত বৈকু্ঠবাসী 
রাঁজা ইরিনাথ রায় বাহাদুরের বনিতা এবং তাহার বৈভবের বর্মাধ্যক্ষ। 
মোং কলিকাত। | 
২৪ অক্তোবর সন ১৮৩৯ সাল 
মোং ৮ কাতিক সন ১২৪৬ সাঁল। 


(২৩ নভেম্বর ১৮৩৯ । ৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 


ফুমার কৃষ্ণনাথ রাম্স।__শ্রীমতী রাণী হরক্ুন্দরীর গ্রকোষ্ঠ হইতে ২০২৫ লক্ষ টাঁক! 
স্থানান্তর করণ বিষয়ে ঘে মোকদ্দমায় শ্রীমতী রাণী হ্রস্থন্দরী ও অন্যেরা ফরিয়াদী এবং কুমার 
রুষ্ণনাথ রায় আসামী। দেই মোকদ্দমায় গত ১৪ নবেদ্বর তারিখে শ্রীধুত টর্টন দাহেৰ স্থপ্রিম 
কোটে প্রার্থনা করিলেন ঘে মোকদ্দমার শুননি ছুই সপ্তাহপধ্যন্ত মূলতবী থাকে যেহেতুক 
আসামীর স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হওয়াতে আসামী এইক্ষণে কণ্ম করণে অক্ষম । তাহাতে আদালত 
অনুমতি করিলেন । 


(৫ অক্টোবর ১৮৩৯। ২০ আশ্বিন ১২৪৬) 


কুমার কষ্চনাথ রায়।--শ্রীযুত কুমার কষ্ণনাথ রায়ের বিষয়ে অতি গুরুতর এক মোকদ্বম। 
উপস্থিত হইয়াছে । আর চারি পাচ মাসের মধ্যে তিনি প্রাপ্ত ব্যবহার হ্ইয়! স্বীয় পৈতৃক 
তাবৎ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। 

ৃষ্ট হইতেছে যে যুবরাজ ও তদীয় মাতার মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে 
২৪ তারিখে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় উকীল শ্রীধুত ট্রেটল সাহেব ও পোলীপের 
শ্রীযৃত মেকান সাহেব ও অন্ত ছুই তিন জন সাহেব সমভিব্যাহারে আপন মাতার প্রকোষ্ঠে 
প্রবেশ করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়! আ্রীলোৌকেরদিগকে স্থানান্তরে যাইতে কহিলেন 
তাহাতে তাহার! স্থানান্তর হইলে তিনি সাহ্বেরদিগকে এ স্থানে লইয়। গেলেন 
এবং তাহারদের সমক্ষে কএকট। সিন্ধুক রজ্জব দ্বারা বন্ধন ও মোহরাহ্কিত করিয়া আপনার 
ংসারাধাক্ষ গ্রীযুত জে পি পি সদ্লণ্ড সাহেবের নিকটে প্রেরণ করিলেন। কথিত 
আছে যে এ সিন্ধুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল। এই ব্যাপারের দিনেক ছুই দিন 
পরে এই তাঁবদ্বিষয়ে পোৌলীদের সম্মুখে আবেদন হইল। এবং তাহার মাতা কহিলেন 
যে অস্তঃপুরে বিদেশীয় গ্রেচ্ছ লোকেরদের প্রবেশ করাতে আমার অত্যন্ত অপমান হইয়াছে 
এবং বলপূর্বক অনেক টাক! লুঠ হইয়াছে যুবরাজের পক্ষে ও তাহার মাতার পক্ষে কএক 
জন উকীল সাহেবেরা ছিলেন কিন্তু এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে কি না আমর! শ্রুত 
হই নাই। স্থপ্রিম কোর্টের সাহেবেরদের ইচ্ছা আছে যে এ মোকদ্দমা! তথায় আনীত 
হয়। ২০।৩০ লক্ষ টাকার এমত ভারি মোকদ্দমা অনেক দিনাবধি এ আদালতে দৃ্ট হয় 


৩৬৪ ওমা পত্রে লেক্কানেনব্ব কথা 


নাই। আমরা আগামি সপ্তাহের মধ্যে এই বিষয়ের নিশ্চয় স্াদ অবগত হইতে পাৰিব এবং 
তাহ! পাঠক মহাশফেরদিগকে জ্ঞাপন করিতে ক্রটি করিব না। 

গত ছুই তিন দিবসে রাজকুমার কৃষ্ণনাথ রায়ের মোকদ্দম! পুনর্ববার পোলীসে উপস্থিত 
হইল। শ্রীযুত লিখ সাহেব রাণীর পক্ষে শ্রীযুত টর্টন সাহেব যুবরাঙ্জের পক্ষে উপস্থিত 
হইয়া অনেক বাদান্গবাদের পর নির্াধ্য হইল যে কুমার কৃষ্খনাথ রায় ও প্রীধূত ট্রেটল সাহেব 
ও শ্রীযুত লামব্রেখট সাহেব ও শ্রীযুত মেকান সাহেব ও শ্রীযুত বাবু দিগম্ঘর মিত্র ইহারদের 
প্রত্যেকের জামিন দিতে হইবে। শ্রীফুত লিখ সাহেব কহিলেন শ্রীযুত সদলণগু সাহেবেরও 
জামিন দিতে হইবে কিন্তু তাহার নামে কোন অভিযোগ না হওয়াতে তাহার তলব 
হইল না। এইক্ষণে কথিত আছে যে সিন্ধুকের মধ্যে ৩০ লক্ষ টাকা ছিল না কিন্তু ২০ 
লক্ষের কিঞ্চিদধিক ছিল। 


(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায্ণ ১২৪৬) 


কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।-_এইক্ষণে শ্রীযুত কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও তদীয় ধন সম্পত্তি 
স্থপ্রিম কোর্টের মধ্যে পতিত হইলেন । পাঠক মহাঁশয়র৷ অবশ্য ম্মরণ করিবেন যে কএক 
সপ্তাহ হইল তিনি পোলীসের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কলিকাতাস্থ রাণীরদের প্রাসাদ হইতে বিশ 
ত্রিশ লক্ষ টাকা স্থানান্তর করত আপনার টর্ণি শ্রধুত সদ সাহেবের নিকটে অর্পণ করেন । 
অপর রাণীর! কহেন এ সকল টাকা আমারদিগের এবং কুমার কহেন এ টাকা আমার। 
তাহাতে এই বিষয়ক মোকদ্মা আদালতে উপস্থিত হইয়া উভয় পক্ষে মেলা উকীল ও কৌন্সলী 
নিষুক্ত হইয়াছেন । তাহাতে এই মোকদ্দমা উভয় পক্ষেরই অতি দীর্ঘকাল ও অত্যান্ত ।বায় 
সাধ্য যুদ্ধ হইয়া এঁমূল ত্রিশ লক্ষ টাকার অনেকাংশ ক্ষয় সম্ভাবনা এইক্ষণে এই মোকদদমার 
তঙ্জবীজ হইবে । . 


(১৪ ডিসেম্বর ১৮৩৯ । ৩০ অগ্রহায়ণ ১২৪৬) 
কুমার কৃষ্ণনাথ রায়।-_পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকা রাণীরদের প্রাসাদ হইতে স্থানান্তর হইয়। 
শ্রীধুত সদলগু সাহেবের নিকটে অর্পিত হওয়াতে কুমার কৃষ্ণনাথ রায় ও রাণীরদের মধ্যে 
যে ঘরাঁও বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল তছ্িষয়ক বার্তী শুনিয়া আমরা এইক্ষণে পরমাহলাদিত 
হইলাম যে তাহা! আপোসে নিষ্পত্তি হওনের সম্ভাবন। হইম্বাছে। গত সপ্তাহে স্ুুপ্রিমকো্টে 
এই মোকদ্দমা হইল এবং ঘুবরাজের পক্ষে শ্রীধুত টট্টন সাহেব কহিলেন যে আমি নিশ্চয় 
বোধ করি যে এই মোকদ্দম! উফ পক্ষে আপোসে নিষ্পত্তি হইতে পারে। 


(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ৪ ফাল্তুন ১২৪৬) 
ব্রাহ্মণ ভোজন ।- অনেক কালের পর স্বপ্রিম কোর্ট মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা 


সমাজ ৩৬৫ 


করিয়াছেন যেতিনি অনুসন্ধান পূর্বক নিশ্চয় করেন যে ৪০ সহমত ত্রাহ্ষণ ভোজন করাওণেতে 
কত টাকা ব্যয় হয়। 

উক্ত বিষয়ের বিবরণ এই যে ২০২৫ বৎসর গত হইল রাস বিহারি শরম! বোধ 
হয় গবর্ণমেন্টের কাধ্য করণেতে অতি ধনাঢ্য হইয়া মুমূর্র' সময়ে অনেক সম্পত্তি রাখিয়া 
দান পত্রের দ্বারা আদেশ করেন যে আমার এই সম্পত্তি হইতে লক্ষ ত্রাঙ্গণ ভোজন 
করাণ যায়। তাহাতে , কশীমবাজারস্থ কোম্পানির বাণিজ্য কুঠীর অধ্যক্ষ শ্রীযূত 
প্রোজ [1)105] সাহেব এবং কলিকাতাস্থ একজন বাণিজ্যকারি শ্রীযূত পি মেটল্ও 
সাহেব তাহার দানপত্রান্ুসারে কাধ্য নির্বাহার্থ নিধুক্ত হ্ইয়াছিলেন। পরে ১৮১৮ সালে এই 
বিষয় স্বপ্রিম কোটে উপস্থিত হয় তাহাতে মাষ্টর সাহেবের প্রতি আজ্ঞা হইল যে লক্ষ ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাওণেতে কত টাকা ব্যয় হইবে এবং তৎকর্ম নির্বাহার্থ কোন্‌ ব্যক্তি উপযুক্ত 
ইহ বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়। রিপোর্ট করেন পরে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে এ ব্যাপারেতে 
৪৩ হাজার টাকা ব্যয় হইবে এবং মৃত ব্যক্তির জামাতা দেবনাথ সান্তাল তত্কর্শ নির্ববাহার্থ 
অত্যুপযুক্ত। তাহাতে জজ সাহেবেরা তৎক্ষণাৎ এ দুই জন টর্ণিকে উল্তসংখ্যক টাক। 
দেবনাথ সান্তালের হস্তে দেওনার্থ এবং মৃত ব্ক্তির সম্পত্তির অবশিষ্ট টাকা কোঁটে দাখিল 
করণার্থ আজ্ঞা দিগা তাহারদিগকে এ কর্শা হইতে মুক্ত করিলেন। পরন্ত বোধ হয় যে 
১৮২৭ সালের পূর্বে দেবনাথ সান্টাল এ ব্যাপার আরম্ভ করিতে পারিলেন না। বিলঙ্গের 
কারণ আমরা অবগত নহি অপর তৎ্সময়ে ব্রাঙ্গণ ভোজনের নিমিত্ত যে টাকা নিদিষ্ট হয় 
তাহ। বিলম্ব প্রযুক্ত সুদের দ্বারা ৬৪ হাজার টাকা পধ্যন্ত বুদ্ধি হইল। পরে সান্টাল স্থপ্রিম 
কোট এক দরখাস্ত দ্বারা নিবেদন করিলেন যে আর ৪০০০০ অতুন্ত ব্রার্ষণ পাওয়৷ যার 
না তাহাতে আপনার অধীনস্থ অবশিষ্ট ২4০০০ টাকা কোটে জম! করণের অনুমতি প্রার্থনা 
করিলেন এবং বোধ হয় যে তদ্বিষয়ের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন কিঞ্চিৎ কাঁলানস্তর এঁ দেবনাথ 
সান্ালের লোকাস্তর হইলে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র সীতানাথ সান্তাল ও অন্য এক ব্যক্তির মধ্যে 
পৈতৃক ধন বিভাগ করণ এবং এ ব্রাহ্মণ ভোজন করাওণ বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে এ মোকদ্দমা 
এইক্ষণে স্থপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে এবং এঁ কোর্ট” তথাকার মাষ্টর গ্রীযুত ডব্লিউ পি 
গ্রাণ্ট সাহেবকে এই২ বিষয়ে বিলক্ষণ অনুসন্ধান পূর্বক রিপোর্ট করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন 
যে দেবনাথ সান্তাল ৬০০০০ ব্রাঙ্ষণ ভোজন করাইয়াছেন কিনা এবং এ ব্যাপারের নিমিত্ত 
প্রথমে তাহাকে যে টাকা দেওয়া যায় তাহার মধ্যে কত টাকা উদ্বত্ত আছে এবং আর অবশিষ্ট 
৪০০০০ ব্রাঙ্ণ ভোজন করাইতে কত টাকা ব্যয় হইবেক। 


(২৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০ । ১৮ ফাস্তুন ১২৪৬) 


রাজ। বৈগ্যনাথ রায়ের পুত্র ।- রাজা কালীকুষ্ণ রায় ও রাজা রাজকুষ্ণ রাক্জের নামে 
রামদয়াল সিংহকে হত্যা করণ বিষয়ে ষে নালিস হয় তাহা গ্রাণ্ড জুরিকতৃক গ্রাহ হইয়াছে। 


৩৬৬ সওন্যাদ পত্রে লেবানন কথা 


ফলতঃ কলিকাতার মধ্যে এত মান্য ব্যক্তিরা যে ঘোরতর অপরাধের নিমিত্ত এককালে আদালতে 
অর্পিত হন এমত পূর্বের প্রায় কখন দৃষ্ট হয় নাই। দেখুন রাজা রাজনারায়ণ রায় সম্প্রতি 
ভাস্কর সম্পাদককে প্রহার ও গ্রেপ্তার করণাপরাধে এইক্ষণে আপনিই কঞদ হইয়াছেন। টেপুর 
রাজবংশ ক্ষুদ্র এক জন দোকানদারের অনিষ্ট করণ বিষয়ে কএঞদ হইয়াছেন এবং রাঁজা বৈদ্যনাথের 
দুই পুত্র এক জন সামান্য ব্যক্তিকে খুন করণাপরাধে কএদ থাঁকিলেন। 


(৭ মার্চ ১৮৪০। ২৫ ফাল্ন ১২৪৬) 
রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ছুই পুত্রের মুক্ত হওন।--আমর1 পরমাহলাদ পূর্বক প্রকাশ 
করিতেছি যে রাজা কালীকুষ্ রায় ও রাজকষ্ রায়ের আপন বাটীতে একজন দরিদ্র 
ব্যক্তিকে খুন করণ বিষয়ে গত ম্জলবারে স্থপ্রিমকোর্টে যে বিচার হইয়াছিল তাহাতে জুরির 
দ্বারা তাহারা নির্দোষী হইলেন । 


(১৪ মার্চ ১৮৪০। ২ চৈত্র ১২৪৬) 

মেদিনীপুর জিলাতে বিষখাওয়ান ।--জলামুটার রাজার অপমৃত্যু বিষয়ে নীচে লিখিতব্য 
পত্র গত শুক্রবার ইঙ্গলিসমেন সম্বাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে। ইচ্ছা হয় যে মেদিনীপুর জিলাস্থ 
আমারদের কোন পত্রপ্রেরক এ অতিগুঢ় ব্যাপারের বিষয় অনুসন্ধান পূর্বক পত্র ছারা 
আমারদিগকে জ্ঞাপন করেন । ইঙ্গলিসমেনের পত্রের লেখক উক্ত রাজার বিষ খাওয়ান বিষয় 
অভি প্রসিদ্ধের ন্ায় লিখিয়াছেন অতএব এঁ বিষয়ে আরো! কিঞ্চিৎ বিশেষ অবগত হইতে 
লোকের ব্য গ্রতা হইতেছে। 

ইঙ্গলিসমেন পত্র সম্পাদক । 


বোধ করি এই মেদিনীপুর জিলাতে আপনার পত্র প্রেরক অনেক নাই থাকিলে এই 
জিলার অর্ধেকের জমীদার জলামুটার রাজাকে সম্প্রতি বিষ খাওয়াইয়৷ হত্যা করণ ব্যাপার 
আপনি অবশ্ঠ সম্বাদপত্রে প্রকাশ করিতেন। উক্ত জমীদার হিজলিস্ব নিমক এজেন্টের 
বামস্থানের নিকট কাণ্টাই স্থানে দেহত্যাগ করিলেন এক্ষণে এমত জনরব আছে যে ডাক্তর 
সাহেব ইহার অনেক দিবস পূর্বে তাহার শরীর হইতে বিষ নির্গত করাইয়াছিলেন কিন্ত 
এস্থান অনেক দুর প্রায় ৩৫ ক্রোশ অন্তরিত হওনী প্রযুক্ত এখানকার মাজিস্ত্রেটে সাহেব 
তথায় গমন করিতে পারেন নাই তাহাতে প্রতিকারের অনেক বিলম্ব হইতেছে এবং মেলা 
ঘুষ চলিতেছে । শুনা গেল ষে পোলীসের স্থপরিপ্টেণ্্টে সাহেব এই অতি ভারি ব্যাপার 
তজবীজ করণার্থ প্রথমত এই স্থানে আগমন করিবেন এবং সাহেব যেমন চালাক অবশ্য এ 
ব্যাপারের তাবত্ৃত্ব বুঝিয়া লইবেন। 


চে 


ভি স্স্ল 
ধন্মকৃত্য 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭। ১ শ্রাবণ ১২৪৪) 
ফরাস ডাঙ্গাতে জাছু ঘোষের যে প্রসিদ্ধ প্রকাণ্ড রথ আছে ***** | 


(১২ মে ১৮৩৮। ৩১ বৈশাখ ১২৪৫) 


'".আমি এই বার কোন স্থানে দুইমোচ যোজিত একটা চড়ক গাছে চারিজন সংন্যাসিকে 
ঘুরিতে দেখিলাম তাহার মধ্য এক জন মহাদেবের হ্যা বেশ ভূষঘ। করতঃ পর্দদ্ধয়ে বাণ ফুড়িয়া 
উদ্ধপদে অধঃশিরে নির্ণিমেষাক্ষ হইয়। ঘুরিতেছে । আরও বারুণীগানোন্ত্ত হইয়। বারংবার 
কহিতেছে দ্রেপাক্‌ দেপাক্‌ তাহাতে গ্রান্ম অন্ধ ঘণ্টার পর এ চারি জন্‌ সন্াসিকে নামাইয়। 
দেখ। গেল যে তাহার। সকলই মুমূদুপ্রায় বিশেবতঃ উক্ত শিববেশ ধারী দীর্ঘ জটাজুটযুক্ত ফণি- 
ফণান্বিত ভাক্ত পরিব্রাজক অত্যন্ত রক্তাক্ত এবংচ তাহার যেস্থানে এ বাণ ভেদিত হইয়াছিল 
তথাকার মাংস প্রায় তাবৎ ছিড়িয়াছিল আর কিঞ্চিৎ কাল ঘূর্ণায়মান থাকিলে বোধ করি 
এ সঙ্নযাী ছিড়িয়৷ পড়িয়া কতিপয় দিদৃক্ষুগণ সহিত নিধন হইত ।.***** 

1 অন্মদাদির মানস যে এ প্রত্রঙ্গা এক কালীন প্রশমন না করিয়া তাহার আর২ তামাসা 
ও পূজা এ্রভৃতি বজায় রাখিয়া! কেবল বাণ ফৌড়৷ ও চড়ক ঘোরা মাত্র রহিত আজ্ঞ। করেন-*ত। 
তদীয় শ্রীচৃচুড়া নিবাদিনঃ। 


(৬ এপ্রিল ১৮৩৯। ২৫ চৈত্র ১২৪৫) 


বিজ্ঞাপন ।-_সম্থাদ দেওয়৷ যাইতেছে যে চড়কপুজ সময়ে কালী ঘাটহইতে যে সন্নাসির। 
শহরের মধ্যে দিয়া আদিত তাহারা পূর্বব২ বৎসরের ন্যায় বর্তমান ব্মরে চৌরঙ্গী ও কসাই 
টোলার রাস্ত। দিয় আসিতে পারিবে ন! কিন্তু ভবানীপুর হইতে শহরের মধ্যে আইলে ভবানীপুর- 
হইতে সারকিউলর বোর্ড অর্থাৎ বালির রান্ত। দিয়া নং ৯ সেদসার ফাড়ি অর্থাৎ মুনসির বাজার 
এবং নং ৮ অর্থাৎ রাজা রামলোচনের বাজার দিয়া গমন পূর্বক চিৎপুরপর্যযন্ত পছছিবেক তথায় 
পুছিয়। তাহার! উত্তর দিগে স্ব২ বাটাতে চলিয়া যাইবে। 


কলিকাতা এফ ডবলিউ বর্ট 
৩ আপ্রেল ১৮৩৭। পোলিসের স্থপরিপ্টেণ্ডটে । 


৩৬৮ ওম্াদ পত্রে লেক্যান্লেত কথা 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ । ২৩ মাঘ ১২৩৮) 
চন্রকোণা ।--হুগলী জিলার অন্তঃপাতি চন্দ্রকোণানামে এক স্থান আছে তথায় বদ্ধ'মানের 
রাজার পক্ষহইতে এক দেবালয় ও রঘুনাথ নামে মূত্তি আছেন তথায় সেবার্দিও উত্তমমতে 
হইয়! থাকে সে স্থানে চিরকালহইতে এইবপ নিষ্»ম বদ্ধ আছে যে প্রতি বৎসর পৌঁষী পূর্ণিমাতে 
এক বৃহৎ জাত হইয়া থাকে এই নিয্»মমতে বর্তমান বর্ষের ৫ মাঁধ মঙ্গলবার পূর্ণিমাতে রীতিমতে 
জাত হইয়াছিল। 


(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪) 


হিন্দুর তীর্ঘ যাত্র। নিবারণ।--কাবলের অধ্যক্ষের কর্্মকারক এক জন স্বীয় পরিবারের 
নিকটে এতদ্রুপ এক পত্র লিখিয়াছেন যে হিন্দ লোকেরা গঙ্গাক্নানার্থ গমনোগ্ত ছিলেন আমিও 
তীহারদের নহচর হইতে স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু এখানকার অনেক আমীরের! একত্র হইয়। 
প্রীল্ীুত রাজাকে কহিলেন যে গত বৎসরে তীর্থ যাত্রোপলক্ষে এই রাজাহইতে ষে সকল 
হিন্দুলোক গমন করিয়াছিল তাহারদের এক প্রাণীও প্রত্যাগত হয় নাই সকলই পেসওয়ারে বাস 
করিতেছে অতএব বোধ হয় বর্তমান বখসরেও যাহার! তীর্থ যাত্রা করিবে গত বৎসরের যাত্রির 
ন্যায় তাহারদেরও অগন্ত্য যাত্রা! হইবে অতএব ঢে'ড়রার দ্বারা এই ঘোষণ। করা গেল যে ব্যক্তির 
পরিবার ব্যতিরেকে যাইতে চাহে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে কিন্তু যাহারা পরিবারক্ুদ্ধ যাইবে 
তাহারদের সর্ধন্থ লুঠ করিয়া ঘর বাটা বিনষ্ট করা যাইবে। ইহাতে অনেক হিন্দু লোক তীর্ণ 
যাত্রাতে নিবারিত হইয়াছে । 


(২৪ জুন ১৮৩৭। ১২ আবাঢ় ১২৪৪) 


গোবর্দন।--গোব্ধন হ্রদে প্রতিবৎসরে যাত্রি লোকেরা মান করিয়া! থাকে তাঁহা এই 
বৎসরে মথুরার মাঁজিষ্রেট সাহেবের দ্বারা রহিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই ষে এ হুদদের জল 
অত্যন্ত অস্বাস্থ্াজনক তাহাতে ক্াত ব্যক্তিরদের অতিশয় জর হয়। 


(১৩ অক্টোবর ১৮৩২ 1 ২৯ আশ্বিন ১২৩৯ ) 


দুর্গাপ্রতিমার দুরবস্থা । _-এবতসর প্রতিমা বিক্রয় না৷ হওয়াতে যাহারা পুজা! না করেন 
তাহারদের অনেকের দ্বারে প্রতিমা! ফেলা বাযুগ্রস্ত লোকের! সংগোপনে প্রতিমা! ফেলিয়া 
রাখিয়াছে তাহার মধ্যে কেহ২ দায়ে ঠেকিয়া অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়া ও ফুলে জলে ভাসাইয়াছেন 
ইহাও শুনিতে পাই যে কেহ২ সেই প্রতিমার পৃজা না করিয়া তাহাতে যে সরস্বতীর মুগ্তি ছিল 
তাহাই খুলিয়৷ রাখিয়াছেন কারণ ্রপঞ্ধমীতে উপকার দর্শিবে যাহা হউক ইট্টদেবতাঁর প্রতিমা 
যে ছ্বারে২ গড়াগড়ী পাঁড়িয়। গলিয়া পড়িবেন ইহাই ভক্কেরদের থেদের বিষয় ইতি। (বাঙগল৷ 
সমাচার পত্রের মন্ম। ) 


ধন্ম ৩৬৯ 
(১২ অক্টোবর ১৮৩৩। ২৭ আশ্বিন ১২৪০) 


এই সঞ্চাহে আমরা যে এক পত্র গ্রকাশ করিলাম তাহাতে অধিক রাত্রিযোগে গৃহস্থ 
লোকেরদের দ্বারে দেবপ্রতিমা বিশেষতঃ ৬ ছুর্গা গ্রতিম। ফেলিয়া দেওনের যে অতি কদধ্য 
“ব্যবহার দিন২ বদ্ধিষু হইতেছে তদ্ধিষয়ক প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে । তাহার অভিপ্রায় এই ষে 
প্রত্যেক গৃহস্থই এ প্রতিমা পুজা করেন। আমারদের পত্রপ্রেরক মহাশয় তদিষয়ে অনেক 
দৌযোভ্ভাবন করিয়াছেন | ' আমারদের ইউরোপীয় পাঠক মহাশয়ের বুঝি এতদ্বিষয় জ্ঞাত ন। 
থাকিবেন অতএব লিখি যে এতদ্রপে কোন গৃহস্থের দ্বারে অশিশ্ট ঘবিষ্ট ভূমিষ্ঠ দুষ্টকর্তৃকি 
প্রতিমা নিক্ষিত্ঠা হইলে তাহ। লইয়। এ গৃহস্থের পূজ। না করিলে নয় শ্রী উৎসব সময়ে 
সুতরাং ব্রা্গণ'ভোজনাদি কন্মে নানা ব্যয় করিতে হয়। অতএব বিধি বোধিত 
পূজার ন্যায় এই পূজা ন|। করিলে লৌকিক অসম্মান আছে। বঙ্গ দেশের মধ্যে অনেক 
গণ্ডগ্রামে কৃপণ ব্যক্তির এতদ্রপে অর্থদণ্ড করা যাম। প্রতিমা অধিক রাত্রিযোগে তাহার 
দ্বারে নিক্ষিপ্তা হইলেই তৎকাধ্য নযনাধিক ৫০। ৬০ টাকাতেও নির্বাহ হওয়া কঠিন। আমরা 
শুনিয়াছি যে এক রাত্রির মধ্যে ৫৬ খান প্রতিমা যাহারদের ধনপরীবাদ আছে এমত 
ব্ক্তিরদের দ্বারাদিতে নিক্ষিপ্চা হইয়াছে । কিন্তু কেবল কুপণ ব্যক্তিরদের উপরেই এই 
ভার চাঁপান যায় এমতও নহে কখন২ অতিপরিমিত ব্যগ়ি সদ্বিবেচক যিনি স্বীয় ধোত্র 
বুঝিয়া সাধারণ কর্মে ব্যয় করেন ঈদৃশ ব্যক্তির উপরেও কতক গুলা পাগল বালকেরা এইরূপ 
ভার দিয়া ক্লেশ দেয়। এবং এ গৃহস্থ স্ধংসরব্যাপিয়া নান! ক্লেশে যে কএক টি টাক! জীবিকার্থ 
উপার্জন করেন তাহা এক উত্সবেতেহই উড়িয়। দেওয়ায়। এবং কখনং নর্ষিব্যক্তিরাও 
স্ববী শক্ররদের উপর দ্বেষ করিয়া! এতদ্রপ প্রতিমাদি নিক্ষেপ করাতে অর্থদগ করাইয়া 
প্রতিফল দেয়। এইবূপে ঘত পূজ। হয় সমুদয় আমর। জ্ঞাত হইলে দৃষ্ট হইত যে অনেক 
স্থানে বার্ষিক শরৎকালীন এই পুজা অনেকই বলপূর্বক হইয়া থাকে। কিন্তু কোন২ স্থানে 
ইহাঁঅপেক্ষাও স্পষ্টরূপ ব্লপূর্ববক হস সেই স্থানের নামও আমরা লিখিতে পারি । কলিকাতাহইতে 
অল্পদুর এমত কোন২ জমীদার আছেন। যে আপনারদের চক্রের মধ্যে যে ব্যক্তিকে ধনী বুঝেন 
প্রতিম৷ পূজাতে পরাম্মথ দেখিলে তাহার ৫০ অবধি ১০০ টাকা পধ্যন্ত গুনাহগারী করেন। 


(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫, শনিবার ) 


শারদীয় পূজার বিদায়।--আগামী ৬শারদীয় মহাপূজার বিদা্কোপলক্ষে শনিবার 
অবধি আপিস বন্দ আরন্ত হইয়া ৪ অকটোবর বৃহস্পতিবার পধ্যন্ত থাকিবে । যে হেতৃক 
এ পৃজা সমাপনের পরেই চন্দ্র গ্রহণ পড়িয়াছে। 


(৫২৯ মে ১৮৩৩ । ১৭ জোষ্ট ১২৪০) 


প্রতিমার নামকরণ ।--দেবপ্রতিমা স্থবাপকেরা আপনার নামযুক্ত তত্তদ্দেবতার এক২ নাম 
৪৭ 


৩৭৩ সংবাদ পাত্রে সেক্তালেব্র থা 


রাখিয়া থাকেন তাহার ওচিত্যানৌচিত্যবিষয়ক বাদান্গবারদ সংপ্রতি বোশ্বাইতে হইতেছে 
বোম্বাই দর্পণের পত্রপ্রেরক এক ব্যক্তি ১০ মে তারিখের পত্রে তদ্বিষয়ে লেখেন যিনি 
মন্দির করিয়া দেব প্রতিমা স্থাপন করেন তাহার স্বীয় নামযুক্ত এ প্রতিমার নামকরণব্যবহার 
হিন্রদের মধ্যে আছে তাহার যুক্কাযুক্তত্ববিষয়ক গেজেট সম্পাদক মহাঁশয় যাহা” 
লিখিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমার কিছু উল্লেখ্য নাই। কিন্তু নীচে লিখিত শান্স্বচন 
আপনকার নিকটে প্রেরণ করিতেছি এ ব্যবহার শান্ত্রসিদ্ধ' আমার এই কথা তদৃষ্টে 
সপ্রমাণ হইবে। 

প্রতিষ্ঠামুখ গ্রস্থের ভূমিকাঁর পরেই এই বিধি আছে। “ অথ কতৃনামযুতং দেবন্ত 
নাম কুর্যযাৎ সর্বদা লোক ব্যবহারার্থঃ। 

দেব প্রতিমাদিস্থাপক বাক্তি স্মরণার্থ সর্বদা প্রতিমার নামকরণ এমত করিবেন যে 
তাহীতে আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম হয়। 

প্রতিষ্ঠা ত্রিবিরা পদ্ধতিতে লেখে । “অথ কতৃনামধুতং দেবন্তনাম বিদধ্যাৎ 1” 

প্রতিমাদিগ্থাপক ব্যক্তি আপনার নামযুক্ত দেবতার নাম রাখিবেন। 


(১৭ জুলাই ১৮৩০ | ৩ শ্রাবণ ১২৩৭ ) 


মহাঘটাপূর্ববক কন্াদান।-_চু'চুড়ানিবাসি শ্রীযুত বাবু বিশ্বস্তর হালদার কলিকাতানিবাসি 
শ্রীযৃত কালীকিস্কর চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্রকে গত ১৭ আষাঢ় বুধবার রাত্রিতে কন্যাদান 
করিয়াছেন এ বিবাহ উদ্বাহতত্বোক্ত বিধিবোধিত কশ্ম নির্বাহ হ্ইয়াছে অর্থাৎ সৎকুলীনে 
বন্যাদান করিয়া কন্যাকে তৎক্ষণাৎ এক তালুক দান করিয়াছেন এ তালুকের নাম 'লাট 
মুকুন্দপুর মতালকে জিল! হুগলি ২৩ মৌজার কাত সদর জমা ১৩৬৪০৪১২। মুনাফা সালিয়ানা 
৪০০০ চারি হাজার টাকা এ প্রকারে বহুমূল্যের ভূমিদান করাতে দাতার অধিক বিচক্ষণতা 
প্রকাশ হইয়াছে যেহেতুক ইহাতে কন্তা ও জামাতা একেবারে সংসার নির্বাহ নিমিত্ত অর্থ 
চিন্তায় নিশ্চিন্ত হইবেন 

ধনি গোষ্ঠীপতির কর্তব্য যে কুলভঙ্গ করিতে হইলে এপ্রকাঁর সংস্থান করিয়া দিয়! 
সৎফুলীনে কণ্ঠাদান করেন অপর কন্।দান বিষয়ে সাধারণ জনশ্রুতি আছে পূর্বে রাজারা 
সৎকুলীনে অর্ধেক রাজ্য ও এক রাজকন্যা দান করিতেন এ বিষয়ও তাদৃশ জ্ঞান করিতে পারি 
যেহেতুক পাত্র চৈতল চন্ত্রশেখর বিদ্যালঙ্কারের সন্তান নৈকোষ্যভাবাপন্ন সৎকুলীন বটেন হালদার 
বাবুব কন্ঠ যেগ্রকার সুন্দরী ও মণিমুক্তাদি নানাভরণে ভূষিত! হইয়া সভায় আনীত হইয়া- 
ছিলেন তাহাকে দর্শন করিয়া কে না রাজকন্যার তুল্যা জ্ঞান করিয়াছিলেন পরস্ত চারি হাজার 
টাকার মুনাফার তালুকের মূলা প্রা লক্ষ টাকা হইবেক ইহ। ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্যনির্িত 
তৈজস ও বিবিধ গুকার বসনভূষণ শধ্যাদির মূল্য অল্প নহে অতএব ইহার সমুদায়ের মূল্য 
অর্ধেক রাজ্যের মূল্য তুল্য হইতে পারে ।**শ[ সমাচার চত্দ্রিকা ] 


ধন্ম ৩৭১ 
(২৪ জুলাই ১৮৩০ | ১০ শ্রারণ ১২৩৭ ) 
বিবাহে ঘটক কুলীন বিদায়।__চুঁচুড়ানিবাসি শ্রীধুত বাবু বিশ্বস্তর হালদারের কন্যার 
শুভবিবাহের সমৃদ্ধি পূর্বে প্রকাশ করিয়াছি পরস্থ ফুলাচাধ্য ও কুলীনের বিদায়ের বৃত্তান্ত 
জ্ঞাত না হওয়াতে প্রকাশ হয় নাই এইক্ষণে জ্ঞাত হুইলাম এ বিবাহে কুলাচাধ্যের প্রধান দান 
১৬ ষোল টাকা মধ্যম দান ১২ বারে! টাকা নান দান ৮ আট টাকা । এই রীতি ক্রমে পাঁচ 
শত কুলাচাধ্যকে বিদায় করিয়াছে এবং কুল'নের বিদায় প্রত্যেকে ২০ বিংশতি টাকা দিয়াছেন 
এবং উক্ত সম্প্রদান ব্যক্তিরদিগের প্রত্যেককে ১ এক মোন ভোজ্য অর্থাৎ পিধা দিয়াছেন 
পরন্ত কুলাচাধ্যাধ্যক্ষ শ্রীযুত রাঁমলোচন কবিতৃষণ মহাশয়কে ছুই শত টাকা এক যোড উত্তম 
শাল ও এক যোড গরদবন্প এই সকল বস্ত পারিতোধিক দিয়াছেন। 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২1 ১৪ ফ্বান্তুন ১২৩৮) 
শুভবিবাহ।-_-আমরা লোকপরম্পরাবগত হইলাম গত ৩ ফাল্গুণ সোমবার রাত্রিতে শ্রীধুত 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কন্তার শুভবিবাহ হইয়াছে শুন। গেল এই বিবাহে ঘটক কুলীনের 
বড় সমারোহ হইয়াছিল প্রসন্নকুমীর বাবু বহ্যত্রে এক জন নৈকষ্য কুলীনের সন্তান আনিয়া 
বিবাহ দিয়াছেন তাহারদিগের পৈতৃক ধারার কিছুই অন্তথা করেন নাই*। সং চং। 


(২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ 1 ১৪ ফাল্কুন ১২৩৮) 

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশর সমীপেধু 1 নিবেদনবিশেষঃ সন হালের ১৪ জান্আরি 
তাঞ্লিখের সমাচার দর্পণের দ্বারা বোধ হইল যে জিল। হিজলীর এলাকার জলামুঠাওগন্পরহের 
জমীদার *্গ্রীযুত রাজা নরনারায়ণ রায় আপন জ্যেষ্ঠ রাজকুমার শ্রীযুক্ত বাবু রুদ্রনারায়ণ 
রায়ের শুভবিবাহের লগ্ন ২২ জানুআরি তারিখে স্থির করিয! পাচ লক্ষ টাকা খরচের 
দ্বারা কল্পবুক্ষের স্টায় হইবেন এমত আশয়ে ছিলেন ইতিমধ্যে রাজসভাসদ্ মন্ত্রী শ্ররাধাকৃষ্ণ 
খানসামা ও শ্রীমুন্সী মুকুন্দরাম ও শ্রীসেবকরাম বন্ধু পেঞ্ষার ও শ্রীভোলানাথ দাস উড়ীয়া 
মুহুরির ও শ্ত্রীহিশী মাইতি নাপিতপ্রভৃতি গোপনে পরামর্শ করিলেন যে বর্তমান 
ভূপতি কক্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে সর্ববন্থ যাইতে পারে যাহাতে কল্পবৃক্ষের স্টায় না হন 
এমত পরামর্শ দেওয়। কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তাবৎ আমলাগণে এঁক্য হইয়া ভূপতির সাক্ষাৎ 
গলবস্ত্রে যোড়করে বিবাহের পূর্বদিবসে সায়ংকালে উপস্থিত হইবাঁতে ভূপতি জিজ্ঞাসা করিলেন 
কারণ কি রাধাকুষ্ণখ কহিলেন আপনকার সরকারে পুরুষানুত্রমে আমরা প্রতিপালন হইয়া 
আসিতেছি এক্ষণে মহারাজ কল্পবৃক্ষের ন্যায় হইলে যথাপর্ধন্ব যাইবেক এবং সুখ্যাতি লইতে 
পারিবেন ন! কারণ বিবাহের সগ্থাদে বহুদেশের মনুষ্য আনিয়াছে এবং আমিবেক দশ লক্ষ টাকা 
তহবীলে মজুত আছে মাত্র কিন্তু মহলখুকী ইহাতে সরকারের খাজাঁনা ছুই লক্ষ তঙ্কা দিতে 
হইবেক বাকী আট লক্ষ তঙ্ক! থাকিবেক এ বাক্য শ্রবণে ভূপতি যথেষ্ট খেদিত হইয়। বিবাহের 


৩৭২ সগলাদে পত্রে লেক্ান্লের কথা 


বিষের ভারাভার আমলাগণে দিয়! ক্ষান্ত থাকিলেন এ সকল আমলা একে মনসা ছিলেন 
দ্বিতীয়তঃ ধুনার গন্ধ পাইলেন বিবাহের বিষয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতেছি ব্যাপক করিতে 
অন্নুমতি হইবেক। 

প্রথমতঃ বিবাহের দিবস হাজরির কাগজাতের দ্বারা! বোধ হইল ষে বাদ্যকর ৭৯৬ লন ও 
বেহাঁরা ৬৭৩ জন বাই ৯২২ জন ও সামাজিক ২৭০৩ জন ও ভাট ৫২৩ জন ও ব্রাহ্মণ ২৫১৩ জন 
ও অতিথি ৮১২ জন ও দেশিবিদেশিতে পঁহুছেন তৎপরে নিজাধিকাঁরের কুলিবেগার আন্দাজী 
তিন হাজার লোক সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইবাতে উপরের লিখিত লোকদিগকে খাদ্যসামগ্রী 
কোন রকমে কিছু ন! দিয়া বরসজ্জ। করিয়া তথাহইতে তিন ক্রোশ তফাত মথনানামে এক গ্রাম 
'আছে তথায় রাহি হইলেন বারুদের গাছ ১৪০ নানা রকমের ছিল তাহা দগ্ধ করিলেন। দ্বিতীয়ত: 
পাতিফুলছড়ির দ্বারা ॥৫ দের মোমবাতির রোঁশনাই হয়। তৃতীয়তঃ নারিকেল তৈল ২২/ মোন 
ছিল তাহা আঁড়া ও হাতমশীলের দ্বারা রোশনাই হইল ইহাতে রাত্রিশেষ বিবাহ হইতে পারে 
নাই পরদিবস দিবা চারি দণ্ডেরকালীন বিবাহ হইল এ দিবস তিন প্রহর পর্যান্ত কেহ জল স্পর্শ 
করে নাই কারণ পল্লি গ্রামে পাইলেক না এবং ভূপতিও দিলেন না তৎপরে কতক লোক তথাঁহইতে 
পলায়ন করিয়৷ রাত্রিকালীন বাস্থদেবপুর মোঁকামে পনুচিয়। আপন২ নিকটহইতে মুদ্রীদি ভঞ্জিত 
করিয়া মুদির নিকটে চালুইত্যাদি খরিদ করিয়া প্রাণ রক্ষা করে তথাকার মুদীতে েপ্রকার 
ডাকাইতি করিলেক তাহা লিখন নহে কিন্তু চালুসের /০ আন! বিরিদালির সের %*আনা হাড়ি ও 
কাষ্ঠ রত্বের ন্তায় অধিক কি নিবেদন করিব । 

দ্বিতীয়তঃ তৃতীয় দিবসে নিমন্থিত ব্রাঙ্ণ পণ্ডিত ও আমলাওগয়রহ ও ভাট ও বেহারা- 
দিগকে ছুই রোজের সীদাঁদেওনের হুকুম হইল এঁ সীদ রাঁজবাটীর উপযুক্ত তাহাও কেহ পাল 
কেহ পাইল না হাতির ভোগ চালু খেসারিদালি নারিকেল তৈল। 

তৃতীয়ত: চতুর্থ দিবসে উপরের লিখিত ব্রাহ্মণ ও অতিথি তাহার! নিরাহারে ৩৪ রোজ 
থাকিয়া অনেকেই পলায়ন করিলেন কিন্তু চালু ৫০*/০ মোন ও দাঁলি ১০০/ মোন প্রদান করিলে 
অনেক জীবের উপকার হইয়া ভূপতির সুখ্যাতি হইত ফলতঃ ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা ভূপতিকে কহিলেন 
আমরা অনেক দেশ ভ্রমণ করিলাম এমত পাষণ্ড ভারতবধে দেখি নাই । 

চতুর্থ রাজ। নিমন্ত্রণের দ্বারা তমোলুকের শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ব মহাশয় ও পটাষপুরের মৌলবী 
অর্থাৎ জবনের শৌর চূড়া মণি শ্রীযুক্ত গোলাম আলেবা সাহেব ও হিজলীর নিমকী দেওয়ান শ্রীধুক্ত 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাসদ শ্রীযুক্ত বাবু গুরুপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গৌরমোহন সেন 
সদর তহসীলদার ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্থ ক্রোকতহলীলদার ও থানার মালের পোলীসের দারোগা 
যুক্ত মীরজাসাহেব এই ছয় জন সেওয়য় ইহার লওয়াঁজিমাত ২০৩ জন মায় বেহারা ও ব্রজবাসী 
ও বরকন্দাজইত্যাদি গড় মোকামে গুছিয়া বিধিমত লৌকিকতা করেন এবং ৫ রোজ থাকেন 
ইতিমধ্যে ২ ছুলরা রোজ সীদা পান তাহাঁও ১1০ দেড় মৌন কেবল চালুদালি বাজেলোকের উপযুক্ত 
নহে পরে মহাশয়েরা রাজব্যবহারে চমত্কৃত হইয়া! আপন২ তরফকহইতে -মুদ্রাদি বিতরণ করিয়। 


ধন ৩৭৩ 


স্থানাস্তরহইতে সামগ্রী আনাইয়া ৫ রোজ কালযাপন করিয়া যষ্ট দিবসে বিদায় হন তাহারদিগের 
বিদায়ের বিবেচনা ষে যাহা লৌকিকতা দিয়াছিলেন তাহা ফেরত তৎসেওয়ায় ২॥০ টাকা মুল্যের 
এক২ থানমামনি এবং কাহার লওয়াজিমাত ৩২ জন কাহার ৪০ জন ছিল তাহারদিগকে একত্র ৩ 
ট[কাঁর হিসাবে ১৮ টাঁক। দিবাঁতে কেহ বিদায় না লইয়া ফেরত দরিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন 
পুনরায় ভূপতি এপধ্যন্ত তল্পাদ করিলেন না। 

পঞ্চম রাজনিমন্ত্রণে মৈলাদলের শ্ধুক্ত রাজা রামনাথ গর্গের তরফ জমাদার মায় ৫ জন 
বরকন্দাজ ও হুজাদুঠার শ্রীপুক্ত রাজ! গোপালেন্দ্ের তরফ জমাদার মাঁয় ৫ জন বরকন্দাজ ও 
জলা মুঠা'র শ্রীযুক্ত রাজা হণমাপ্রসাদ নন্দীর তরফ মুহরির ১৬ জন ব্যবহার লইয়৷ পঁহুছে তাহার 
যেরূপ বিদায় তাহ? লিখন অভিঅন্ুচিত কেবল জলপানের দক্ষিণার ন্যায় তাহার। গ্রহণ না করিয়। 
প্রস্থান করিয়াছেন ইতি । 


(৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৭। ২৩ মাঘ ১১৪৩) 

শ্রীযূত দর্পণ প্রকাশক . মহাশয়বরাবরেষু ।-কিসুৎকালাতীত হইল জ্ঞানান্বেষণ পত্রহইতে 
প্রায় সমুদাফ়িক প্রকাঠ পত্রে গ্রকাশ হইয়াছিল যে জিলা বদ্ধমানের জীধুত গ্রাণনাথ বাবুর কোন 
বিশেষ অভিপ্রা্থ সিক্ধার্থে শ্রীমূত ত্রহ্মানন্দ গোস্বামী এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহাতে কএকট। 
দাড়কাক ও একটা ঘোটিক বধ হ্য়াছিল তথাপিও এ উক্ত বাবুর অভিলাষ সিদ্ধ ন| হইয়া বরঞ্চ 
তাহার বিপরীত হইয়াছে কিন্তু এক্ষণে আবার সঙ্থাদ গরভাকর পত্রহইতে সমুদায়িক পত্রে গ্রকাশ 
পাইতেছে যে বর্ধমানে শ্রীতী৬ রক্ধিউশ্বরী দেবী অথাৎ মৃত্তিকার কিছ পাষাণ খুদিতা মৃস্তির 
নিকটে একট। নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এপধাস্ত হয় নাই সে যাহা 
হউক অন্বাবধি বন্ধমাননিবাসি মহাশয়েরদিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে 
আর একট প্রাণী বধ বা জীবৎ হইতে পারে। হীয়ং কি খেদের বিষয় আমারদিগের বাঙ্গলার 
মুনুষাগণেরা কত দিনে মনুষ্য হইবেন কিছু ব্ল। যায় না। কম্তচিৎ ভবানীপুরনিবাসিনঃ | 
শ্রকালীকুষ্ণ দেবশ্ত । 


(১৫ মে ১৮৩০ । ৩ জোষ্ঠ ১২৩৭) 


“গত ১৬ বৈশাখ মঙ্গলবার শ্রীযূত বাবু রামগোপাল মল্লিকের মাতৃশ্রছে অপরিমিত কাঙ্গালি 
চির এ বংশের কাঙ্গালি বিদায়ের সুধ্যাতি কাহার না ম্মরণ আছে বিশেষতঃ তাহার 
পিতার শ্রা্ধে সাত লক্ষ টাকা ব্যন্ম করেন তাহার ছুই লক্ষ টাকা সাধারণ ধন্হইতে প্রাঞ্চ হন 
অবশিষ্ট নিজহইতে দেন ম্বাতৃশ্রদ্েও লক্ষ টাকা পাইয়াছেন অবশিষ্ট যত বায় হইয়াছে তাহ 
নিজহইতে দিয়াছেন ব্যয় বিষয় প্রায় এতন্নগরস্থ সকলেই জ্ঞাত আছেন যেহেতু চারি রূপার 
দানসাগর ইহার মধ্যে ৮ সোণার ষোড়শ ১৩ বৃষ গোস্বামী ও ব্রাহ্ষণদিগকে শাল পট্বস্ত 
্বর্ণানুরীয়ইত্যাদি দ্রব্যের দ্বারা সভাবরণ করিয়াছিলেন ইহাতে সভার শোঁভার সীমা দেখিয়। 


৩৭৪ সংল্বাদ পত্রে লেক্তাবেরর ক্রথা 


কে না ধন্যবাদ করিয়াছিল্নে। এমত মল্লিক বাবু উক্ত তাবৎ কন্ম করিয়াও কাঙ্গালি বিদায়ে 
সবখ্যাতি লইতে পারেন নাই ইহাতে অন্তাপরে কা! কথা। ইহার পূর্বে কাঙ্গালি বিদায়ের কলঙ্ক 
অনেকলোকের শুনা গিয়াছে অতএব অনুমান হয় এ বিষয় রহিত হইবার সম্ভাবনা যেহেতুক 
কাঙ্গালিরা বিস্তর ক্লেশ পাইয়া গিয়াছে অনাহীরে দ্বারে ভিক্ষা করে এবং ন্গর গ্রাম লুঠ করিয়া 
খাওয়াতে প্রহারাদি ক্রেশে প্রায় প্রাণবিয়োগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারদিগের দুঃখ দেখিয়। 
নগরের অনেক ভাগ।বান লোক আহারের দ্রব্য দিয়াছিলেন বিশেষতঃ শ্রীযূত বাবু আশুতোষ দেব 
তাহারদিগের বেলগাছিয়ার বাগানে যে অতিথিশালায় সদাব্রত আছে তাহাতে কার্গালি 
গমনাগমনের প্রায় আট দিবসপর্ধান্ত অকাতরে অন্নদান করিয়াছেন এ আছে আরং২ বাবুরা 
যে সকল দানাদি করিয়াছেন তাহাও পশ্চাৎ লিখিব ।--সং চং 


(১৫ মে ১৮৩০। ৩ জাষ্ঠ ১২৩৭) 


কলিকাতায় মহাশ্রাদ্ধ।__কলিকাতার কি ইউরোগীয় কি এতদ্দেশীয় সকল সমাচারপত্রে 
সংপ্রতি কলিকাতায় পরম ধনি শ্রীযৃত বাবু রাঁমগোপাল মলিক ১৬ বৈশাখে যে মাতৃশ্রাছ্ছ করেন 
সেই শ্রাদ্ধে আগত দরিদ্র লোকদিগের অত্যন্ত ছুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাতে যে অনেক 
লোকের প্রাণ হানি হইয়াছে তপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়়াছেন। 

কিন্ত মল্লিকবংশের কলিকাতায় ও তৎসন্গিহিত স্থানে সমৃদ্ধ শ্রাদ্ধকারিত্বরূপে অত্যন্ত খ্যাত 
এবং বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে যে অগণ্য কাঙ্গালিলোকেরা! আসিয়া থাকে তাহারদিগকে টাকা 
বিতরণদ্বার1 অতিপ্রসিদ্ধ। সংগ্রতি অন্কুমান হয় যে তাহারদ্রের দানশো গুতার সুখ্যাতি প্রযুক্ত 
যখন দেশময় এমত জনরব উথিত হইল যে মল্লিক বাবুর শ্রাদ্ধ করিবেন। অন 
আবালবৃদ্ধবনিতা আতুর লোভাকৃষ্ট হইয়া কলিকাতার মধ্যে ভূরিশঃ আসিতে : লাগিল। 
আমরা শুনিয়াছি যে টে'ড়ারা দ্বারা ঘোষণ| হইয়াছিল থে জন প্রতি ১ টাকা কেহ কহেন ২ টাক! 
করিয়। দান করা যাইবে । ইহাতে সুতরাং দরিদ্র লোকেরদের ব্যগ্রতার আতিশয্য হইয়াছিল 
এবং কএক দিবসপর্যান্ত কলিকাতার তাবৎ রাস্তা এ শ্রাদ্ধে আগত জনতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। 
অনুমান হয় কলিকাতার দিথ্িদিক্‌ ১৫ ক্রোশপর্্যস্তের অদ্দেক লোক এককালে গ্রামশূন্ করিয়া 
বহির্গত হইয়াছিল। এবং সে গ্রামের সেই সকল লোক কেবল বংশপ্রতি এক জন বাহির 
হইয়াছিল এমত নহে একেবারে বংশন্ুদ্ধ আগত হইয়াছিল বিশেষতঃ পিতা৷ মাতার অতিশিশু 
সন্তান সকলকে হাত ধরিয়। কাহাকে বা ক্রোড়ে করিয়া বা কক্ষে বা বক্ষে বা মস্তকে বা স্বন্ধে 
ধারণপূর্বক একটাকার লোভে স্ব২ গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল । কথিত আছে যে অল্পকালের 
মধ্য কলিকাতা৷ নগরে এতদ্রুপ ২০০০০ লক্ষ লোক এককালে আগত হইয়়াছিল। তাহারদিগকে 
রীতিমত মল্লিক বাবুরদের ও তাহারদের মিত্রগণের দ্বানবাটীতে পৃরিলেন কিন্তু তত্তৎবাটাতে প্রবিষ্ট 
হইয়া তাহারা স্থানীভাবে প্রায় স্পন্দরহিত হইয়া তাহারদের নিদ্রার কিছুমাত্র উপায় ছিল না 
এবং তাহার। সে২ বাটাপ্রবিষ্ট হইয়া দুই তিন দিন প্রায় নিরাহারে অবস্থিত ছিল অপর তাহাদের 


ধন্ম ৩৭৫ 


অধিকাংশের! এক কপর্দকো না পাইয়! বিদায় হইল। হরকরা সমাচার পত্রে লেখে যে এতাদৃশ 
মহাজনতার মধ্যে কেবল ৪০০০ হাজার টাকা বিতরণ হইয়াছিল এবং গবর্ণমেণ্ট গেজেটে লেখেন 
ঘে ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে আর কেহ কিছুমাত্র পায় নাই। 

অপর এই জনসমূহ নগরের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া ছুই তিন দিন অনাহারে ক্ষিগুপ্রায় 
হইয়া এবং স্ব স্থানে প্রত্যাগমনের দীর্ঘকাল সাধ্যতার নিমিত্তে আপনারদের কিন্বা এতদ্রপ অত্যন্ত 
অনাহারে আর্ত যে সকল বালক তাহা'রদের জীবিকা ক্রত্নকরণোপধুক্ত এক কড়াঁকড়িও ন। থাকাতে 
তাহার। সর্বত্র দোকান লুঠ করিতে লাগিল এবং যে স্থানে খাদ্যদ্রব্য মিলে সেই স্থানেই তাহ 
তাহারা কাড়িঘ্া লইতে লাগিল। পরে তাহারদের মধ্যে এমত জনশ্রুতি হইল ঘে তাহার 
যে স্থানে যাহা প্রাণধারণোপযুক্ত দ্রব্য পাইতে পারে সেই স্থান হইতে তাহ! লইবে গবর্ণমেণ্টের 
হুকুম হইয়াছে । বাস্তবিক এই আজ্ঞা মিথ্যা! কিন্তু তাহাতে তাহারদের লুঠকরণে লালসার আরো 
বুদ্ধি হইল। ইহাতে কেহ্‌২ প্রাপ্তাহার হইল বটে কিন্তু তাহারদের অধিকীংশের। নিরাহারে 
মৃতপ্রায় ছিল। তাহারদের এই ছুরবস্থ। কালে কলিকাতীস্থ অনেক ধনি বাবুর। স্বং সাধ্যামসারে 
এই সকল দীন দরিদ্রদিগকে আহার প্রদান করিয়া তাহারা ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে শ্ীযুত বাবু 
আশুতোষ দেব অগ্রগণ্য কারণ যে তিনি স্বকীয় সদাব্রত স্থানে প্রার্থনামত আট দিন তাহারদিগকে 
আহার যোগাইয়। দিক়্াছিলেন। আমরা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ঘে মফঃসলের 
জমীদারের। লোকেরদের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত সদয় হইয়৷ তাহারদের বাটার বহি্ণর দিয়া 
গমনশীল লোকেরদিগকে স্ব ভাগ্ডারহইতে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিঘ্াছিলেন। এই ছুরবস্থার 
ঘটনাতে কত লোকের যে প্রাণ হানি হইয়াছে তাহ নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য কিন্তু ইহাতে এই 
মহ্শ্রাদ্বষাত্রাতে অনেকের অগন্ত যার! হইয়াছে ইহার কিছু সন্দেহ নাই 1". 


( ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩1 ৬ ফাল্গুন ১২৩৯ ) 


ম্হাঘটাপূর্ববক শ্রাদ্ধ।-_-শ্লীঘৃত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । নমস্কারপূর্বক নিবেদনমিদং | 
গত ২৯ পৌষ শুক্রবার সংক্রান্তি দিবলে জিল! নদীয়ার কুশদহ পরগনার গোবরডাঙ্গানিবাসি 
শ্রীঘৃত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাত! ঠাঁকুরাণীর যাশ্মাসিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে 
কী্ত করিয়াছেন তাহা নানাদিন্দেশবর্তি মহারাঙ্গ চক্রবপ্তিপ্রভৃতি ব্ক্তিনমূহের স্থগোচরকরণ 
যুক্তিনিদ্ধ হয় এপ্রযুক্ত কএক পংক্তি লিখিতেছি প্রকাশপূর্ব্ক বাধিত করিবেন। 

মুখোপাধ্যায় বাবুর মাত ঠাকুরাণী গত আষাঢ় মাসে লোকান্তরগমন করেন তৎকাঁলে 
ংক্ষেপ কাল এবং বর্যাকাল এপ্রযুক্ত সমোবোহপূর্বক আছ্যকৃত্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই 
তথাচ যথাবিধি কর্তব্যকর্ষেরও অন্যথা হয় নাই কিন্তু তাহাতে বাবুর মনঃখিন্নতা দূর হয় নাই 
এজন্য যাণ্মাদিকে বড় ঘট! ও শ্রদ্ধাপূর্বক শ্রাদ্ধ করিয়াছেন*** | 

আদৌ সভ1 দানাদিদারা কিপ্রকার সুশোভিত হইগ্ঁছিল শ্রবণ করুন্‌। 

রজতনিশ্মিত জলাধার বস্ত্রাধার তানুলাধার গন্ধমাল্য দীপাদি আধার প্রশম্তপাত্র ইত্যাদিতে 


৩৭৬ ওন্বাদ পাত্রে ল্েল্তান্েত্র কথা 


ছুই দানসাগর অর্থাৎ ৩২ ষোড়শ এই ছুই দানসাগর উভয় পার্থ স্থাপিত তন্মধ্যবর্তি 
এক হিরগ্নয় ষোড়শস্থিত তৎশিরোভাগে মস্লন্দ তাহাতে অপূর্ববোপবেশনাদন এবং গন্ধাধার 
অর্থা২ আতরদান গোলাবপান ও পান্দান আড়ানি মৌরছোল পাজ্জ৷ চৌরী আশাসোটা 
ইত্যাদি ততুত্তর বিলক্ষণ বিলক্ষণ! শা তাহার পারিপ।ট্যের ত্রুটি নাই এ খাটের পাটাপটী 
কাষ্ঠসকল রজতমগ্ডিত এবং অপূর্ব পট্রস্তত্রনিশ্মিত বন্ধে মশকনিবারক আচ্ছাদিত হওয়াতে 
বিলক্ষণ সৃসজ্জিত হইয়াছিল। অপরঞ্ উক্ত প্রত্যেক ষোড়শদানের সঙ্গে গো বিনিময়ে 
প্রায় লোকে গোমুল্য কার্ষ পণ বরাটিকাই দিয়! থাকেন কিন্তু এস্থলে তাহা নহে অপূর্ব দুগ্ধবতী 
বৎসনহিত ধে গ্রাত্যেক দানের নিকট দোখায় বান্ধা ছিল আর তাবৎ শব্যা ও ছত্র পাদুকাদির 
বিশেষ লেখা লিপিবাহুল্য ফলত: সকল দ্রবাই সভ! উজ্জলকার বটে এই দানসন্দিধানে 
প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ পণ্িতাদ্ির উপবেশন স্থান তহুত্তর কায়স্থাদি বিশিষ্ট শিষ্ট সভ্য ভব্যাঢ্য মহাশয়- 
দিগের বদিবার আসন দেওয়া যায় তদুত্তর নানাবিধ লোকের আদন সভার চতুদ্দিগে শ্রপ্রীহরি 
সংকীর্ভনকারি কারিকানেক সংপ্রদায় বৈষ্ণব বৈষ্ণবী বিবিধ খাগ্োগমে মৃদুমণুর স্থু ঘরে বাল্য 
গোষ্ঠাদি লীলার গানে লোকসকলকে মোহিত করিয়াছিল অপর সকলকে কিঞ্চিৎ, দুরে সথসজ্জীভৃত 
নানা বর্ণে চিত্রিত তআাওয়ারিসহিত এক বুহ্দ্‌ হস্তী তৎপার্থে মহাহর্ষে দণ্ডায়মান ঘোটক 
তাহার চটক কি কহিব তন্নিকটবস্তী সারথি ঘোটকাদিনহিত রথ অথাৎ অপূর্ব একজুড়ি 
ঘোড়াসহিত চেরেটগাড়ি তদব্যবহিত স্থানে দোলাযান অর্থাৎ অতি চম্তৎরুত চিত্রিত মেগ়ান। 
পান্কি সভাস্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে যমুনা নদীপরে আশ্চধ্য নৌকা অর্থাৎ ইঙ্গরেজীতর 
ভাউলিয়৷ তাহা দেখিযু। কে ন। তন্নৌকারোহণে পারে যাইতে চাহে । অপর ভূম্দানের 
বিশেষ কহি। ছুই ঘর ত্রাঙ্ষণের বাসোপধুক্ত ছুইখানি বাঁটী নিম্মাণপূর্ববক তদ্বানগ্রাহিদিগের 
উপপত্তপযুক্ত ভূমি দান করিয়াছেন এ বাটা ভূমি দান গ্রহণপূর্ববক ছুই জন ব্রাক্ষণ সপরিবারে 
স্থানে বাদ করিক্াছেন। | 

নিমন্ত্রিত বিদেশস্থ অধ্যাপ্কদিগের বাসাঘরের পারিপট্য অবণ করুন একথানি স্বদীর্ঘথ ঘর 
নির্মিত হইয়াছিল তাহার তিন শত কুটার অর্থাৎ কুঠরি প্রত্যেক কুঠরিতে রন্ধন স্থান শয়ন 
স্থান এবং ভৃত্যের পৃথক্‌ স্থান ও তাহার ছ্বারবদ্ধ করিবার স্ছুপায় ছিল এ বুঠরির দ্বারে 
সংখ্যা অর্থাৎ নম্বর দেওয়া গিয়াছিল ধে অধ্যাপকের পত্রে যে নম্বর তিনি সেই 
নগরের কুঠরিতে বাস! পাইয়াছিলেন সেই বাসাথর দেখিলে বোধ হয় কোন এক প্রধান 
অধ্যাপকের টোল হইয়াছে তাহাতে বাস করিয়! ভট্টাচার্য মহাশয়ের আশ্চধ্য জ্ঞানকরত 
ম্হান্থথী হইয়াছিলেন তছিশেষ শ্রাদ্ধের পূর্ব পূর্ববদিবসে দুরস্থ অধ্যাপকসকপের আগমন 
হইবামাত্র পত্জাবলোকনপূর্ববক কর্মননির্বাহকেরা নম্বরমত নিদ। দিয়! বাসায় বিদায় করিলেন 
সিদাও সামান্য নহে ১ মোন ৮০ শের ॥০ শের 1০ শের এই ওজনি সিদান্ন সন্দেশ ঘ্বৃত চিনি ময়দ। 
তওুল তৈল লবণ দালি ঝালম্সল। মস্ত দধি ইত্যাদি বিবিধপ্রকার উৎকৃষ্ট সামগ্রী তত্তিম আসন 
কম্বল জলপাত্র লোটাঘটা একটা হাতা বাউলি দীপ রাখিবাঁর পিলন্গজ এবং নস্তসহিত একটা২ 


পর 


ধা ৩৭৭ 


নস্তদানী এ পিদার মধ্যে এমত দ্রবোর অভাব ছিল না ষে তঙ্জন্ত ভট্টাচার্যের ক্লেখলেশও হয় এই 
সকল দ্রব্য বাসায়, প্রেরণজন্ত অপূর্ধব ডুলি প্রস্তুত হইয়াছিল তাহাতে সিবার সামগ্রী রাখিয়া 
দিলে চারি জন গোয়ালা ভারী লইয়া! বাঁসায়২ দিয়া আইসে ভট্রীচার্ধয ফর্দমত মিলাইয়া লন তাহার 
কোন ভ্রব্য নষ্টহওনের সম্ভাবনা! ছিল না এমনি সুশৃঙ্খল করিয়াছিলেন । 

পরস্ত কাঙ্গালি বিদায় করিবার নিমিত্ত একট প্রশস্ত স্থান করা গিয়াছিল তদাখ্যা কাট্গড়া 
সে প্রায় এক ঘোড়দৌড়ের মাঠ তাহা অতিদৃঢ়রূপে নির্মিত হয় বার দ্বার করা যায় কাঙ্গালিদিগের 
জলপানার্থ এ কাটগড়ার মধ্যে দীখিকা খাত করিয়াছিলেন তচ্ততুঃপার্খে পঞ্চাশ হাজার লোক 
বসিয়া পাতপাতিক্কা নানাবিধ মিষ্টান্সসামগ্্ী ভোজন করিয়াছে ইহাতেই বিবেচনা কর সেস্থান কত 
বড় প্রশস্ত হইয়াছিল আর এইকালপধ্যন্ত দেখ| বা শুনা যায় নাই যে কাঙ্গালিদিগকে বাস! দিয়া 
মিষ্টান্ন কেহ ভোজন করাইয়াছেন এমত চম্ৎকার ব্যাপার যিনি দেখিয়াছেন তিনি আশ্চর্য জ্ঞান 
করিয়াছেন ইহা শ্রবণেও লোক চম্ৎকৃত হইবেন অপরঞ্চ যাহার! হুত্রধারী রাঘব তাহার। 
কাঙ্গালির সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করে না এজন্য পৃথক্‌ স্থান প্রস্তুত ছিল তাহাতেও অপ্রতুল 
হইল না। এ সকল লোক তাদৃশ মুখাদ্য দ্রব্য কখন ভোঁজন করেন নাই তাহার! তাহাতেই 
সুখী হইয়া বাবুকে বার উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়াছে। 

অপর কলিকাতাস্থ এবং অন্যান্য গ্রামস্থ অর্ণাৎ ছুরস্থ আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব ধনাঢ্য 
লোকও অনেকে নিমস্ত্রিত হ্ইয়াছিলেন তাহাঁরদিগের বাস। নানা স্থানে দিয়াছিলেন তাহার 
পারিপাট্য বিবেচনা করুন বড়মানুষ সকল আপন২ দিন নির্বাহোপযুক্ত তৈজস শয্যা তাবৎ 
সামগ্রী সে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন কিন্তু কাহার তল্পী খুলিতে হয় নাই তাবৎ বাসায় পূজার 
সঙ্জা/এবং শধ্যাদি উপযুক্ত মত প্রস্তুত ছিল তীহারদিগের খাদ দ্রব্য বাদাম বেদানা পেস্তা প্রভৃতি 
মেওয়া স্দাতে দ্রেওয়া যায় আর২ উত্তম দ্রব্যের কথা কি লিখিব কলিকাতানগরের শ্ীযুত বাবু 
গঙ্গানারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্লীঘুত বাবু কালাাদ বস্থ ও শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ দেবগ্রভৃতিরা 
ব্রব্যের উত্তমতাতে এবং স্থ্ধার! দৃষ্টে সুখী হইয়! বাধিত হইয়াছেন বিশেষতঃ মুখোপাধ্যায় বাবু 
স্বজনতার সীমা করিয়াছেন তদ্বিশেষ অবণ করুন্‌ গললগ্ী কৃতবাসা হইয়া অধ্যাপকাদি তাবৎ 
লোকের বাঁসায়২ ভ্রমণ করত সম্মুখে দপ্ডায়মান হইয়া করপুটে শুব করিয়াছিলেন তাহার বিনয়- 
বাক্যে পাষাণও দ্রবমান হয় এমত স্বজন নিরহস্কারী অল্প সম্ভবে এ বিনগ্বী মহাশয় বিনয়বাক্য সহিত 


কি প্রকার তুষ্ট করিয়া নিমন্ত্রিত ও রবাহৃত লোক সকলকে বিদায্ করিলেন তাহা শ্রব্ণ 
করুন। 
অধ্যাপক কাঁশীপধ্য্ত নিমন্ত্িত হইয়াছিল ইহীতে সর্বস্থদ্ধ৷ ৬০০ ছয় শত চলিত পত্র হস 


আর অনুরোধক্রমে জ্ঞানবান অধ্যাপক কল্প ২০০ ছুই শত পত্র দেওয়া যায় ইহ। ভিন্ন উপস্থিত মতে 
অর্ধ পত্র ৩০০ তিন শত দেওয়! গিয়াছিল তদনস্তর কতকগুলিন ছাত্র বা তদাকার ফলতঃ ব্রাহ্মণ 
১৬০০ লোককে টিকিট সংজ্ঞক পত্র দেন ইহা ভিন্ন জ্ঞাতি ও কুটুম্ঘদিগের নিমন্ত্রণ ১২০০ বার শত 


পত্র নম্বর দিয়া বিলি কর! যাক এ তাবতের বিদায়ের হার এই যে অধ্যাপক প্রধান কল্প রূপা ও 
৪৮ 


৩৭৮, সওম্াদ পত্রে লেক্ষানেন্র শ্ুথা 


নগদে ৫০ পঞ্চাশ টাঁক। মধ্যম ৩০ তন্নযন ২৫।২০।১৫ পর্যন্ত দেওয়! গিয়75। উপস্থিত ও অদ্ধ” 
পত্রে ব্যক্তিবিশেষে ৭৬৫1৪ টাঁকার নন নাই। টিকিটের বিদায় এক টাকা শেষ বাঁঘব ॥০ 
কাঙ্গালিরদের ।* চারি আনা । 

পরস্থ ব্রাহ্মণ ভোজনের বিষম্ম কি লিখিব থে স্থলে কাঙ্গালি নানাবিধ মিষ্টান্ন খাইতে পায় 
সে স্থলে ব্রাঙ্ণণ সকল কি প্রকার উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিবেন 
কিন্ত পাঁচ সহস্র ব্রাহ্মণ একত্র বসিয়া ভোজন করিতে আমি কখন দেখি নাই। তৎপর দিবস 
অন্নভোজনেও চারি সহস্র লোক একত্র ভোন্তন করিলেন ইহা ভিন্ন শৃক্রাদিও পাঁচ হাজারের নন 
নহে এক্ষণে এইপর্যস্ত লিখিলাম পশ্চাৎ জ্ঞাতি কুটুন্ বিদায়ের বিষক্প লিখিবার আবশ্তক বুঝিতে 
পারি লিখিয়া পাঠাইব। মহাশয় ইহাতে যদি কোন বিষয়ে সন্দিপ্ধ হন তবে উক্ত বাবুিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন হইবেক নিবেদন ইতি ৭ মাঘ ১২৩৯ সাল। কশ্যচিৎ দর্শকন্তয। 
-চন্দ্রিকা। 


(৯ মাচ ১৮৩৯ । ২৭ ফাল্তন ১২৪৫) 


শ্রীমন্সহারাজ কালীর: বাহাছুরের পিতামহীর শ্রাদ্ধ ।--আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য 
পূর্বাহ্ন শ্রীলশ্রীযুত মহারাজ কালীরুষ্ণ বাহাদুরের পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ সমারোহপূর্ব্বক 
শোভাবাজারস্থ বৃপনিকেতনে মহারাজ এবং তদ্ভ্রাতৃবর্গ কর্তৃক হইফ্জাছিল তছুপলক্ষে ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতসমূহ ও হিন্দুবংশ্য ভদ্রলোক ও মহাজনগণ এবং নান। রাজ্যের উক্তিকারচয় অর্থাৎ নেপালের 
ও যোধপুরের ও জয়পুরের এবঞ্ নাগপুরের মহারাজদিগের প্রতিনিধি প্রভৃতি সমাগমন 
করেন। 

বহুমূল্য দানাদি প্রস্তত ভূরি২ স্বর্ণ ও রৌপ্য বিনির্টিত থাল ও ঘড়া ও আতরদান ও 
ফুলদান ও ছত্র ও আঁড়ানী ও চামর ও পর্যস্ক ও স্থবর্ণশোভিত মছলন্দ ও হস্ত্রী ও অশ্বঘয় যোজিত 
শকট ও আরোহণার্হ ঘোটক ও পান্ধী ও বজর! ইত্যাদি তত্তিন্ন পিত্তল নিশ্মিত কলসী ও গাড়ু 
ও খাল! ছুই স্তপাকারে বিন্স্ত ছিল এই সাঁকলা সামগ্রী কেবল ব্রাহ্মণদিগকে প্রদত্ত হয়। 
কুরিয়র ২২ ফেব্রুআরি। 


(৯ মার্চ ১৮৩৯। ২৭ ফাল্ন ১২৪৫) 


বাঙ্গালী বিদায় ।--আমরা অবগত হইলাম যে অদ্য প্রাতে ্রীলশ্রীধুত মহারাঁজ কালীকুষ্ণ 
বাহাদুরের স্বী়। পিতামহী মহারাণীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রায় পোনের হাজার কাঙ্গালী একত্রিত 
হয় ইহারা! প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বঞ্চিত অথবা প্রাণে পীড়িত হয় 
নাই যদিও অনেক জন্ত। হইয়াছিল। 

এতৎ কাধ্যে ৩৪ দিবস গ্রামস্থ কাঙ্গালী আইসে নাই কারণ আমারদিগের অচুভব হয় 
বে পূর্বের প্রধান দ্ধ কালীন তাহারা শারীরিক অনেক কষ্ট পাইয়াছে। 


ধন্্া ৩৭৯ 


(১৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২ ভান্র ১২৪০) 

"যে সকল লোক অতিশয় রোগে ক্রিষ্ট হইয়। ছুই এক দিবসে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিবে 
এবং তন্নিমিত্ত হিন্দুলৌকেরদের বীত্যন্থ্ায়ী ৬ গঙ্গাতীরে আনীত হয় সেই সকল লোকেরদের 
কারণ এ নদীর তীরে নিমতলাক়্ গবর্ণমেন্টের হুকুমে দুই তিন অতিবৃহৎ খড়ুয়াঘর অল্প দিনের 
মধ্যে প্রস্তত হইয়াছে ।***এরপ কর্মে দয়াপ্রকাশার্থ দেশাধিকারিরদিগকে প্রশংসা করি 
যেহেতুক উপযুক্ত ও নিকটবর্তি ঘরের অভাব প্রযুক্ত যখন কোন মৃতকল্প হিন্দু আপন 
পরিজনকত ক গঙ্গাতীরে আনীত হয় তখন গর্গার সুণীতল বাধুর মধ্যে রাখতে 
তাহারদের অধিক অস্থাস্থা ও কেশ জন্মিয়া থাকে। কোন২ ব্যক্তি চুণের গোলায় রাখেন বটে 
কিন্তু তাহাও অতিরেখদ ৷ কন্তচিদ্দর্পণপাঠকস্ত | 


(২৪ সেপ্টেঙ্গর ১৮৩৬ । ১০ আশ্বিন ১২৪০) 


শবদাহনার্থ কাশীপুরের যে ঘাট আছে তাহার উপরে ভগবানচন্দ্রনামক এক ব্যক্তি দাওয়! 
করিতেছেন এবং তিনি এ ঘাটে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত করিয়া মুদ্দারফরাসেরদের স্থানহইতে 
ফি শব ৩ টাঁকা করিয়৷ লইতেছেন। শ্রীধুত বাবু কালীনাথ রায় চৌধুরীর ভ্রাতা শ্রীযুত বাবু 
বৈকুঠনাথ রায় চৌধুরী চব্বিশপরগনার কালেকটরের স্থানহইতে তহমীলদারী লইম্জ। গবর্ণমেন্টের 
কলিকাতার কুঠীঘাটাতে এক জন তহসীলদার নিযুক্ত রাথিয়! মুদ্বারফরাপেরদের স্থানে শব প্রতি 
৩ টাকা লইতেছেন। তাহাতে উপরি উক্ত বিষক়্ শ্রীতৃত কমিম্তনর পিগু সাহেবের নিকটে 
রিপোর্ট হওয়াতে তিনি এই অন্তাঁয় কর বসায়নের যথাসাধ্য শীন্র তত্বাবধারণার্থ মাঁজিস্তরে 
সাহেবিকে হুকুম দিয়াছেন । 


(২৬ মার্ট ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭ ) 


জামজাহানমানীমক যে পারসী কাগজ প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রকাশক কলিকাতার 
কলুটটোলানিবাপি শ্রীযুত হরিহর দত্ত ইনি সতীর বিপক্ষ বটেন যেহেতুক সতী নিবারণ আইন 
হইলে শ্রীধুত গবরুনরু জেনরল বাহাদছুরকে যে কএক জন প্রশংসা পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে 
হরিহর দত্তের নাম সাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং এমত শুনা গিয়াছে যে শ্রীত্রীযুতের 
সাক্ষাতে ইঙ্গরেজী ভাষায় প্রশংসা পত্র দত্ত পাঠ করেন এবং বাঙ্গল! পত্র শ্রীযুত কালী নাথ 
মুন্সী পাঠ করিয়াছিলেন... ( “বাঙ্গল! সমাচার পত্রহইতে নীত 1”) 


(১২ নভেম্বর ১৮৩১। ২৮ কাণ্তিক ১২৩৮ ) 


সতী ।--সভীব্যবহারের পুনংস্থাপনবিষয়ে ঘে দরখাম্ত হইয়াছে তদ্ঘটিত নীচে লিখিতব্য 
শুশ্রষণীয় সম্বাদ ইঙগলগুহইতে শেষাগত জাহাজের দ্বারা পন্ুছিয়াছে। 
হিন্দুর বিধবারা চিতারোহণে আন্মঘাতিনী হইতে ন! পায় এমত প্রার্থনাস্ুচক এতদেশীয় 


৩৮০ গওবাদ পাতে লেক্কান্েত্র কথা 


কতক মহাশয়েরদের এক দরখান্ত শ্রীধৃত বাঁদশাহের এক প্রধান মন্ত্রী মারকুইস লান্সভৌন 
কুলীনেরদের সভায় দরপেশ করেন। তিনি কহিলেন যে বর্তমান গবর্নর জেনরল অতিশয় 
কঠিন ও নির্দয় সতীর ব্যবহার নিবারণার্থ এক আইন করিয়া বিধবাগণের আত্মঘাত নিবারণার্থ 
পোলীসের সাহেবেরদিগকে ক্ষমত! প্রদ্ধান করিয়াছেন। এ রীতি এতদ্রপে রহিত হইলে কতক 
হিন্দু একত্র হইয়া বাদশাহের মন্ত্রিরদের সভায় এক দরখাস্ত দরপেশ করেন তাহাতে লেখেন যে 
এতদ্রপ কর্মে হস্তক্ষেপ করা অত্যন্থচিত অতএব আপনারা যথার্থ আচার করিয়। রাঁজমন্ত্রির 
সভাতে আমারদের কৌন্সেলি সাহেবেরদের তদ্বিষয়ক সওয়াল জওয়াব শ্রবণ করুন। পরে এ 
রাঁজমন্ত্রী কহিলেন যে এ প্রার্থনাকারিরদের অথবা তীহারদ্রের কর্শনির্ধাহকেরদের কৌন্সেলের 
দ্বারা সওয়াল জওয়াব করিতে যি নিতীন্ত বাসন। থাকে তবে রাঁজমক্ত্রির সভ্যেরদের তাহা'রদের 
প্রার্থনোক্তি নিদানে শুনিতে হইবে। অপর কহিলেন যে এই দরখাস্ত এদেশে পহুছনের পর 
ভারতবর্ষের অতিবিজ্ঞ মান্ত বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বাঁবু রামমোহন রায় এইক্ষণে এতদ্দেশে 
আছেন তাহার সঙ্গে আমার এতদ্বিষয়ক কথোঁপকথন অনেক হইয়াছে এ মহানুভব মহাশয় 
আমাকে কহিয়াছেন যে সতীপক্ষীয় আরজী রাঁজমন্ত্রির সভায় দ্রপেশ না হইয়া কুলীনেরদের সভায় 
হইবে এমত অনুমান ছিল অতএব তদনুমানে অনেক বিজ্ঞ পারদাশ ত্রান্মণের! কুলীনেরদের সভায় 
এক দরখাস্ত প্রেরণ করিতে নিশ্চদ্ করিয়াছেন দরখাস্তে লেখেন যে গবর্নবু জেনরলের সতী- 
নিবারণ আইনেতে আমর! অত্যন্ত সন্তষ্ট। উক্ত ব্যবহারের মূলবিষয়ক অত্যন্তানুসন্ধানপূর্ব্বক 
বিবেচনাকরাতে আমারদের এই বোধ হইয়াছে যে তাহা হিন্দু ধর্মমূলক নহে কিন্ত রাজারদের 
ঈর্ামূলকমাত্র তাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়৷ এ ব্যবহাঁর স্থাপন করেন। অতিগুরুতর মনুর 
ব্বস্থায় ব্রদ্মচধ্যরূপে কালক্ষেপণ করিতে বিধবার প্রতি আজ্ঞ। আছে এবং মন্গসংহিতার এেঁকান- 
স্থানেই পতিম্রণানস্তর পত্তীর আত্মঘাতের আজ্ঞা নাই। পরে এ রাজমৃন্ত্রি কহিলেন যে কুলীন 
মহাশয়ের এইক্ষণেই অবগত হইবেন যে তত্প্রকার উক্তি অর্থাৎ সতীপক্ষীয় যে উক্তি রাজমন্ত্রি 
সভায় নিবেদিত হইয়াছে তাহাতে ব্রাহ্মণেরদের অনুমতি নাই অতএব সতীবিরুদ্ধ বিষয়ক 
এই প্রার্থনা যেমত গুরুতর তদচুসারে আপনারা কাধ্য করিবেন। 


( ১০ নভেম্বর ১৮৩২ | ২৬ কার্তিক ১২৩৯) 


সীদাহ নিষেধবিষয়ক বিজ্ঞাপন ।-_শ্রীলশ্রীধুত ইঙ্গলগ্রাদ্যধিপতি গত জুলাই মাসের একাদশ 
দিব বুধবারে প্রবি কৌন্সেলে হিন্দুরদের স্ত্রী্বাহবিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের ১৮২৯ 
সালের ৪ দিসেম্বরের আজ্ঞ। গ্রাহা করিয়াছেন এবং এদেশের কএক জন্‌ হিন্দু যে ' পুনরায় 
স্রীদাহ হয় এজন্য আবেদন লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্া করেন নাই এজন্য স্ত্রীদাহ 
নিবারণের অন্গুরাগিরা শ্রীলশ্রীধুতের উপকার স্বীকারের কি কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনাজন্ত ভবিষ্যৎ 
শনিবার ২৬ কার্তিক ১০ নবেগ্বর দুই প্রহর ছয় ঘণ্টা দ্বার সময়ে যোড়াসশাকোর ক্রান্্য- 
সমাজ গৃহে একত্র হইবেন অতএব এই আহ্বানলিপি প্রকাশে জানাইতেছি যে ধাহাঁরা স্ত্ীদাহ- 


ধন ৩৮৮১ 


নিবারণে অস্থুরাগ করেন তীহার! উক্ত সময়ে ও দিবসে সাধারণগৃহ ব্রাদ্যসমাজে আগমন 
করিবেন ইতি ১২৩৯ সাল ২২ কার্তিক। 


শ্রীবৈকুগ্ঠনাথ রাঁয়। 

শ্রীরমানাথ ঠাকুর । 

শরাধাপ্রসাদ রায়। 
টরষ্টীস। 


ধন্মব্যবস্থ! 


(২ এপ্রিল ১৮৩৬ । ২২ চৈত্র ১২৪২) 


প্রীযুত দর্পণ প্রকাঁশক মহাশয়সমীপেফু ।--গৌড়দেশীঘ্ পণ্ডিতগণন্ত শ্রীশ্রীকা শীস্থ বুধগণমমীপে 
প্রণতস্ত নিবেদনমিদং | নিম্নে লিখিত মদীয় প্রশ্ন কুপাবলোকপূর্ববক ম্মান্ত বিধানসহ প্রমাণ 
ঝধিগণের নাম ও গ্রন্থের বচনসহিত প্রকাঁশিলে অতিবাধিত ও উপরূত হইব। বর্তমান 
ভাঁরতবর্ষীয় রাঁজাধিরাজকর্তুক যদ্দি বৈধ ধর্মযাজি জাতীয় চতুর্ব্ধ সকল অথবা উহারদিগের 
মধ্যে কাহারোপর তীহার আজ্ঞামত এমত দণ্ড নির্ণীত হই! এ চতুর্বর্ণের মধ্যে যেং ব্ক্তি 
দ্বীপান্তরে বহিত্র অর্থাৎ জাহাজ আরোহণে উপদ্বীপে গমনকরণক প্রেচ্ছস্পৃষ্ট শুষ্ক অথবা পরান 
জল ভোজন ও পানে রত থাকনপূর্ববক গমন করিয়া এ উপদ্বীপে গ্রেচ্ছইত্যাদি বর্ণসন্করের স্পৃষট 
উপরের নিবেদিত অন্নভোজী ক্রমশঃ সাত বৎসর থাকিয়া যদি এ চাতুর্বর্ণিকের মধ্যে কেহ 
ভরতবর্ষৈকদেশে অর্থাৎ বাঙ্গালায় পুনরাগমন করে বিধ্যক্ত প্রায়শ্চিন্করণক সে ব্যক্তি এ 
পাপহইতে মুক্ত হইতে পারে কি না যদিশ্যাৎ স্বীষ্ন পাপহ্ইতে ত্রাণযুক্ত হয় তবে তাহার 
স্বজীতীয় বন্ধুগণ তাহাকে আপন মণ্ডলীতে পবিভ্ররূপে স্বকীয় পংক্তিতে অর্থাৎ ভোজন ও 
বাসে গ্রহণ করিতে পারে কিনা ইহার য্থাশাস্ত্রসহ প্রমাণ বিজ্ঞানবাঞ্চিত নিবেদনমিদং কণ্তচিত 
স্মার্তধন্ম মন্ম বিজ্ঞানাকাজ্জিণঃ | 


য্থাবিধি প্রায়শ্চিত্তকরণে সর্বেষামে পাপানাৎ ক্ষয়; । উদ্গচ্ছন্‌ যদ্ধদাদিত্যস্তমঃ সর্ব্বং 

বাপোহতি। তদ্বৎ কল্যাণমাতিষ্ঠন্‌ সর্বং পাপং ব্পোহতি। পাপঞ্চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভি- 
পদ্যতে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ববষ্মহাভ্রৈরিবচন্দ্রমাঃ। ইতি প্রাক্মশ্চিত্তবিবেক ধৃতাঙ্গিরোবচনাৎ 
কল্যাণং প্রায়শ্চিতমিতি ব্যাখ্যাতং । পাপক্ষয়েপি ন ব্যবহার্ঃ। প্রীক্শ্চিত্ৈরপৈত্যেনোযদজ্ঞান- 
কৃতং ভব্ৎ। কামতোব্যবহাধ্স্ত বচনাদিহ জায়তে । ইতি প্রাক্মশ্চিত্ত তত্ধৃত যাঁজ্ঞবন্্যব্চনাঁৎ। 

প্রীরামকিশোর দেবশর্দণঃ শ্রীহরনারায়ণ দেবশর্্মণঃ 

শ্রীরামকানাই দেবশর্শণাম শ্ীরামধন দেবশর্শণঃ 

শ্রীমহেশদত্ত পণ্ডিতন্য শ্বীরামমোহন দেবশন্মণঃ 

অত্রার্থে সর্ধেষাং সম্মতিঃ | শ্রীকাশীস্থ পণ্ডিতগণস্ত | 


৩৮২৯ সংবাদ পত্রে লেকান্েব্র কথা 


কশ্চন কৃতাপরাধবিশেষো দগ্ডনার্থং দ্বীপান্তরং প্রাপিতো! নৌকাধানে তত্র দ্বীপেচ সপ্তবর্ষং গ্রেচ্ছ 
সম্পর্কপূর্বং শুধ্বান্ন পক্কান্নাশন সহাসন শয়নানি কৃতবান্‌ পুনশ্চ রাজাজ্ঞমা হ্বদেশং প্রাপ্ত এবন্িধোজনঃ 
প্রায়শ্চিত্তাহোন বা যদি তদর্হ স্তদ! জাতীয়পংক্তি ভোজনাদ্যর্হৌ নবেতি পর্যন্ুযোগে উত্তরং তস্থ 
পুরুষস্ত বর্ত্রয়াদর্দং স্বচ্ছন্দং তথাচরণ স্তিতত্বেন তত্বীপান্তরস্থ জনাচরণত্বেনচ প্রায়শ্চিত্তানহৃত্বেন 
জাতীয়স্বন্বপংক্তিভোজনাদি ব্যবহারানহৃত্ব মিতি সকল ধর্শশাস্্রমতং। তথাচ মিতাক্ষরাধৃতীপস্তম্ 
বচনং। উর্ধ সম্ব২সরাৎকলপাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজোত্তমৈঃ সম্বৎসরৈস্ত্রিভিশ্চৈব তগ্ভাবং সনিগচ্ছতীতি 
এবং সতিপ্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেন ইত্যাদিবচনানি নিদিষ্ট প্রায়শ্চিত্তবিষয়ানীতি সংক্ষেপ । 


অত্রার্থে সম্মতিঃ পাণ্ডয়পাহ্বেশ্বরদত্তশম্ম পপ্ডিতস্ত | 
ব্দক্ত্েনমর্থং নারাম্তণ শাঙ্িণঃ | 

সম্মতিরজার্থে বিঠল শান্ত্িণাং । 

সমমুম্ত মস্মিনর্থে শুক্লোপাহ্বোমারাম শঙ্খ পণ্তিতৈঃ। 
এতদর্ঘে জাতসম্মতিশ্তুর্ক্েদ হীরানন্দ শরম পণ্ডিতঃ | 
সম্মতিরেতদ্থে পুভ্রোপাহবঃ কাশীনাথ শান্ত্রিণঃ | 
অজ্ঞার্থে সম্মতি: শ্ীকষ্চচরণ শর্মণঃ। 


( ৩০ জুলাই ১৮৩৬ । ১৬ শ্রাবণ ১২৪৩) 

উদ্বন্ধনমৃত ব্যবস্থার ভাষা ।--ক্রোধাদি হেতুক উদ্বদ্ধনদ্বারা মৃত ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত এবং 
দাহাদেটোর্দদেহিক ক্রিয়া কিছুই নাই ক্রোধাঁৎ প্রীয়ং বিষং বহ্ছিং ইত্যাদি বচনঘ্বার| তাহার 
পতিতত্ব অভিধান করিয়া পতিতানাং নদাহঃস্যদিত্যাদি ব্রদ্মপুরাঁণে নিষেধ আছে। যদি ধুল 
অকৃত প্রায়শ্চিত্ত মৃত কুষ্ঠ্যাদির প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় উদ্ধদ্ধন মৃত ব্ক্তিরও উদন্ধন মরণোদ্যমের 
প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ অর্থাৎ চান্দ্রায়ণদয়ব্রতানুকল্প পঞ্চচত্বারিংশহৎ কাঁধাপণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া 
তদুত্তরাঁধিকাঁরিরা দাহাদ্যোৌদ্ধদেহিক ক্রিয়া করুন। ইহ! বক্তব্য নহে যেহেতেক উদ্ধন্ধন মৃত 
ব্যক্তি পতিতত্বপ্রযুক্ত পঞ্চচত্ারিংশৎ কাধাপণদানবপ প্রায়শ্চিত্ত সকল প্রকারেই অযুক্ত বরং পতিত 
প্রাযশ্চিত্ত আঙ্গিরসোক্ত যে ষড়ব্রপ্রাজাপত্যব্রত সেই উচিতের ন্যায় হয় কিন্তু সেও এই স্থলে 
সম্তবে না যেহেতুক জীবনাবস্থাতে যাহার যে কর্টে অধিকার থাকে সেই কর্মেতেই তৎপুভ্রাদি 
স্বয়ং প্রবর্তন ন্যায় প্রতিনিধি হয়। এই স্থলে মরণদ্বার পাতিত্য নিশ্চিত হইলে মৃত ব্যক্তির 
তত্প্রায়শ্চিত্তকরণে অনধিকারপ্রযুক্ত স্বয়ং প্রবর্তন স্যায়ে উত্তরাধিকারির ও ততকর্মে অনধিকার 
এই হেতুক স্মার্তভটাচার্য উদ্বাহতত্বে কহিক্াছেন যে পিতা বিদেশে থাকিলে পুন্রাদির স্বপ্মং 
প্রবৃত্ত স্'য়ে প্রতিনিধিত্ব হয়। এবং মরণাদিদ্বারা পিতার অনধিকাঁর হইলে পুভ্রাদি আপন 
পিত্রাদির আত্যদয়িক করিবেন। ইহাতেই মৃত ব্যক্তির অনধিকার হেতুক পুত্রাদদির স্বয়ং 
প্রবৃত্ত ন্থায়ে প্রতিনিধিত্ব নিরাকুত হইয়াছে। অন্যথা অনধিকারি শৃত্রাদির পুরোহিত স্ব 
প্রবৃত স্তায়ে প্রতিনিধি হইয়া অগ্নি হোত্রাদি যাগ করুন। 


ধন ৩৮৩ 


কিঞ্চ শাতাতপীয় কর্মবিপাকে উদ্বদ্ধনেন হিংঅস্ত ইত্যাদি বচনদ্বারা হিংসাকে উদ্বন্ধন 
প্রযোজিকা কহিয়াছেন তাহাতে সকল হিংসাকে উদ্দ্ধন প্রযৌজিক! কহা যায় না যেহেতৃক 
রাজ্ঞ রাঙ্জকুমারস্ব শ্চৌরেণ পশু হিংসক ইত্যাদি তাঁহার বচনে বিরোধ হয় অতএব হিংস। 
বিশেষকেই উদদন্ধনপ্রয়োজক অবশ্ত বলিতে হইবেক তাহাতে ব্রক্ষপুরাণ বচনদ্বারা জলাগ্ন,াদদ্ধন- 
মৃত কতকগুলির দাহাদি নিষেধ করিয়াছেন এসং কৃম্মপুরাণ বচনদ্বার। কতকগুলির দাহাদি 
বিধান আছে তাহাতে এ বিরোধ ভঞ্চনের নিমিত্ত উদ্দ্ধন প্রযোজক হিংস। ছুই প্রকার 
বলিতে হইবেক। তাহার মধ্যে ব্যাপাদয়ে দথাত্মানং ্বয়ং যোগ্দকাদি ভিরিত্যাদি বচন্দ্বারা 
আত্মঘাতির উদ্বদ্ধন প্রযোজক জন্মান্তরীয় বহুতর গ্তণঘুক্ত শরণাগতাদিব্ধরূপ গুরুতর পাতক 
অনুমান করিতে হইবেক অতএব স্বয়ং উদ্ধদ্ধন মৃত ব্যক্তির জন্মান্তরীণ তৎপাপক্ষয়াথে 
পুক্রাদিকতৃক প্রয্নশ্চিন্ত কত হইলেও শরণাগতবাল স্ত্রীহিংসকান্‌ সংবসেন্নতু ইত্য।দি যাজ্ঞবল্ক্য- 
বচনবোধিত তাহার অব্যবহাধ্যত্ব প্রঘুক্ত দাহের অযোগ্যতা হেতৃক অদ্ধাদ কিছুই নাই। 
অতএব কোন মুনি বা কোন প্রামাণিক সংগ্রহকার স্বরং উদ্বন্ধন মৃত ব্যক্তির দাহাদি ব্যবহার 
কহেন নাই এবং সকলদেশীয় পণ্ডিতগণের ব্যবহারও সেই প্রকার । 


শ্রীনিমাইচন্দ্র শন্মণাং। শ্রীগঙ্গাধর শব্মণাং। 

শ্ীশস্ৃচন্দ্র শব্মণাং। শ্রীজয়গোপাল শন্মণ।ং। 
শ্রারামচন্দ্র শশ্মণাৎ | শীপ্রেমচন্দ্র শ্ণাং | 

শ্রীহরনাথ শর্খণাং। সংস্কত পাগশালাস্থ পঞ্ডিতানাৎ | 


ধর্স্থান 


(১ মে ১৮৩০। ২০ বৈশাখ ১২৩৭ ) 


দ্বারক1 ।-_দ্বারক! গুজরাট প্রদেশের সমুদ্র তটস্থ এক নগর তাহার শামিল একুশ গ্রাম 
আছে তাহাতে দুই হাজার পাঁচ শত ষাটি ঘর এবং অনুমান তাহাতে প্রায় ১* দশ হাজার লোক 
বান করে। সেই স্থান এখন ওকানামক অধ্যক্ষেরদের মধ্যে যে মুলুমাণিক সম্যানি অতিশয় 
প্রবল তাহার দখলে আছে। ইং ১৮০৭ সালে তিনি ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের সহিত এই নিয়ম করেন 
যে আমি আপনার অধীনে কোন ব্যক্তিকে বোগ্ছেটিয়। গিরী করিতে দিব ন| এবং যে জাহাজ 
কোন উৎপাতে স্থগিত হয় তাহ! আমি লুঠ করিব না। এবং ব্রিটিপ গবর্ণমেণ্ট সেই মন্দিরের 
স্বরক্ষণ করিতে সেই সময়ে অঙ্গীকার করিলেন । 

অপর ছ্বারকাতে কৃষ্ণের নিবাস করা প্রযুক্ত তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ হইয়াছে । জরাসন্ব- 
কতৃক মথুরাহইতে তাড়িত হওনের পূর্বে এবং পরেও তিনি সেখানে বহুকাল বাস করেন। 


৩০৮৮৪ ওমা পত্তে লেব্ষাত্েশ্ কথা 


হিন্দুরদের মধো যে শাস্ত্র অতিশস্ প্রমাণ তাহাতে লিখিত আছে ষে শ্রীকুষ্ণের মরণের কএক দিবস 
পর এ স্থান সমুদ্দরেতে লীন হইল তথাপি সে স্থান অগ্যাপিও অতিপবিত্র জ্ঞান করে এবং ১৫ সহ 
যাত্রি লোক সেই স্থানে প্রতিব্র উপস্থিত হয় এবং যাত্রিরদের দানের দ্বারা পূজারিরদের লক্ষ 
টাকা লাভ হয় । 

৬০০ বৎসর হইল রঙ্করনামক কৃষ্ণের অতি মূল্যবান প্রতিমুণ্তি কেহ চুরি করিয়। গুজরাটের 
ঢাকুর নামক স্থানে স্থাপন করিল এবং অন্যাপিও সেই স্থানে তাহা আছে। তাহাতে দ্বারকা'র 
রাঙ্মণের! অন্য এক মু্তি দ্বারকাতে স্থাপন করিল কিন্তু ১৩০ বং্সর হইল মেই গ্রতিমৃক্তিও চুরী 
করিয়া সন্কুদ্ধাবদ্বীপে কেহ লইয়া গেল অপর তাহার পরিবর্তে দ্বারকার মন্দিরে অন্য এক মুত স্থাপন 
হইয়াছে। | 

াত্রিরা দ্বারকাতে পহুছিলে গোমতী নামে এক পবিত্র নদীতে অবগাহন করে তাহার 
অনুমত্িপ্রাপণার্থে দ্বারকার অধ্যক্ষকে প্রত্যেক জনের ৪1০ সওয়া চারি টাকা কিন্তু ব্রাহ্মণের 
৩০ টাক! করিয়া দিতে হয়। এইরূপে শুচি হইলে যাত্রিরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং দাঁন 
ধ্যান করে ও কতিপয় ব্রাহ্ষণকে ভোজন করায়। অপর এ যাত্রিরা অরমরা স্থানে গমনপূর্ববক 
সেখানকার এক ব্রাহ্মণের দ্বার] একটা লৌহের চিহ্ন ধারণ করে এ চিহ্বেতে শঙ্খ ও চক্র ও পদ্ম 
মুগ্রিত আছে। সেই লৌহময় অঙ্কন তপ্ত করিয়! যে স্থানে মনে করে সেই স্থানে চিহ্ন লয় বিশেষতঃ 
বাহুতে প্রায় সর্বদা বালকের গাত্রে সেই চিহ্ন দেওয়া যাঁয়। যাত্রিরা কেবল যে আপনারদের 
নিমিত্তে চিহ্ন গ্রহণ করিতে পারে তাহা নয় কিন্তু আপন২ মিজ্রেরদের পুণ্য জন্মিবার নিমিত্তেও গ্রহণ 
করে এবং তাহার পুণ্যভাগী এ২ মিত্র হয়। চিহ্ন লইতে ১ টাকা লাগে। 

অপর যাত্রীরা নৌকারোহণপূর্ব্বক ভাট অর্থাৎ শঙ্কদ্বারদ্বীপে গমন করে সেখানে পহুছিল 
এ দ্বীপের স্বামিকে ৫ টাকা কর প্রদান করে। তাঁহার পর দেবতাকে কোন উত্তম বস্ত্র গান করে 
এবং তীহাঁকে উত্তম বন্্ীলঙ্কারাদির দ্বারা ভূষিত করে। সেই দ্বীপস্থামী ত্রাঙ্গণ তিনি সেই 
নিবেদিত ভ্রবাসামগ্রী লইয়া ষংকিঞ্চৎ টাঁকা গ্রহণপূর্ব্বক সেই বস্তু অন্য যাত্রিরদিগকে নিবেদন- 
করণার্থে প্রদান করেন এইরূপে একজনের হস্তহইতে অন্যের হস্তে যায় কিন্ত যত বার হস্তান্তর 
হয় তাহাতে পুরোহিতেরি লাভ। 


(৯ মে ১৮৩২। ২৮ বৈশাখ ১২৩৯) 
সংপ্রতিকার হরিদ্বারের মেলা । [আমাদের নিজ্জ পত্রপ্রেরকের স্থানে প্রাপ্ত এই 
সন্থাদ । ] 
দ্বাদশ বংসরান্তে এতদর্ষে হরিদ্বারে ষে কুস্ত মেলা হয় তনিমিত্ত পূর্য্বে অনেক আয়োজন 
হইয়াছিল বিশেষতঃ চারি ওখারার গোস্বামিরা এক বৎসর পূর্বের তথায় সমাগত হইয়। আপনারদের 
নিশান প্রোথিত করিয়। এবং স্বং দ্েবমন্দিরে নানা অলঙ্ক।র বস্ত্রাদি প্রস্তুত করত পুজোপবেশনীয় 
স্থানসকল মেরামত করাইলেন এবং শত২ মোন সুজি ফুটকলাই ঘ্বৃত লবণ কাষ্ঠ গুড় তওুল চিনি- 


ধর্ম ৩৮৫ 


প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া! রাখিলেন। বাণিজ্যকারিরা সবজি এবং অন্যান্ত বিক্রেম় দ্রব্য সকল সংগ্রহ 
করিয়া রাখিল এবং তৎস্থাননিবাসি ব্যক্তিরদের যাহার যে ঘর ও স্থান ছিল তাহারা অগ্রেই 
তাহার ভাড়া দিল এবং এ সময়ে এক২ কুঠরীর ভাড়া ৪০ টাকা করিয়া এবং চতুরম্র ছুই হাত 
স্থানের ভাড়া ২ টাকা করিয়া ভাড়াওয়ালারদের স্থানে লইতে লাগিল । যে সকল রাজা ও অন্যান্য 
ধনি ব্যক্তির তথায় যে বাড়ী ঘর ছিল পাছে কোন লোক সে সকল স্থান দখল না করে তাহার! দিন 
থাকিতে আপনারদের লোক প্রেরণ করিয়া তাহা আটক করিয়া রাখিলেন। পোলীসের 
আমলারা পূর্ববাবধিই সতর্ক ছিলেন এবং পোলীসের সাহাঘ্যার্থে সৈগ্তের! রীতিক্রমে তথায় সমাগমন 
করিয়া কেহ২ নিজ হরিছ্বারে কেহ বা তাহার ছুই ক্রোশ অন্তব্ে কংখালে ছাউনি করিয়৷ রহিলেন। 
তথায় ানকরণ সময়ে কি জানি লোকের রহটে চাপা! পড়ে এই ভয়ে অনেক যাত্রী ফেব্রুমারি মাসে 
আসিয়! স্নান করিল এবং হোলির সময়ে অর্থাৎ মহাসংক্রাস্তির এক মাস পূর্বের প্রায় লক্ষ সংখ্যক যাত্রী 
স্নান করিয়া স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিল বস্তত্তঃ তৎপরদিবসঅবধি করিয়া প্রতিদিনই অপমৃত্যু ভয়ে 
হাজার ছুই হাজার করিষ্! যাত্রী স্নান করিয়! স্বস্বাবাসে যাইতে লাগিল। এই সকল যাত্রিকের! 
স্নান করিয়া এতদ্রপে প্রত্যহ প্রস্থানকরাতে সংক্রান্তির দিনে মেলার সময়ে অথব। তৎপরদিবসে 
তাদৃশ জনতা দৃষ্ট হইল না! পূর্ব” বৎসরে আমি যেমন দেখিগ্রাছি তাহা ম্মরণে এবং এ সকল 
স্থানভূমি শূন্ত দৃষ্টে বোধ হয় যে তৎ্সময়ে লক্ষ লোকের অধিক ছিল না ব্বং তাহারে ন্যুন 
হইবে। 

অপর নানা দেশহইতে যাত্রিরদের তথায় সমাগম সমঙ্কে অতিস্থশোভিত দর্শন হইতে লাগিল । 
কোম্পানি বাহাদুরের 'প্রদেশহইতে যাঁত্রিগণ যানবাহনে এবং সামান্য বসনভূষণ পরিধান করিয়া 
আগমুঁন করিতে লাগিল। মাড়য়ারপ্রভৃতি অন্তান্ত বিদেশাগত ব্যক্তিরদের যানবাহনাদি রেলের 
দ্বারা চতু্দিগ্রে বেষ্টিত ছিল এবং মকুভূমিহইতে আগত ব্যক্তিরদের শকট চক্রের বহিস্থ হাড়ি 
সংজ্ঞক কাষ্ঠসকল দিগুণী কৃত ছিল এবং এ চত্রসকল পাখি রহিত। শীকেরা অশ্বারোহণে এবং 
তাহারদের সরদারের! হস্তারোহণে সমাগত হইলেন । এবং শত২ উদ্বারোহণে মাড়য়ারদেশীয়েরদের 
পরিজনেরা আগত হইল এবং শতং যোগির দল কেহ পদ্রব্রজে কেহ ব| অশ্বারোহণে 
এবং তীাহারদের মহাস্ত হন্তযারোহণে উপস্থিত হইলেন। পরে মহারাজ রণজিৎ সিংহের 
মোথ্তারকার রাজা ধ্যায়ন পিংহ ও রাজা যশঃসিংহ ও সদাসিংহ মহারাজের দরবারের পরিচ্ছদ 
পরিহিত হইয়৷ সৈন্যের বেশ ভূষ| ৪ অস্ত্রধারণপূর্বক আগত হইলেন। অপর বিকানীর রাজা ও 
তাহার ভ্রাতা অতিশয় বীধ্যবস্ত রজপুত সওয়ারের সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়৷ 
রদ্কুণ্ডে গমনপূর্বক আপনারদের পিতৃ অস্থি গঞ্গাক়্ সমর্পণ করিলেন। এতত্যতিরিক্ত 
এক গুপু দান বিশেষত: এক বর্তুলাকার ধাতুময় বস্তু অষ্টাঙ্গপ্রণিপাতপূর্ববক রাজ। গঙাজিকে 
সমর্পণ করিলেন । কথিত আছে যে এ মহারাজ কতিপয় অশ্ব এবং ব্হুসংখ্যক মুদ্র ব্রাহ্মণের দিগকে 
বিতরণ করিলেন। এবং রাজা ধ্যায়ন সিংহও ব্দান্ততা প্রকাশ করিয়া জনতার মধ্যে বু মুদ্রা 
ছড়াইলেন এবং হস্তী অশ্ব শাল ও হরিপম্থরির নিকটে তাহার যে এক বৃহদ্‌গৃহ ছিল তাহাও 

৪৯ 


৩৮৬ সংবাদ পাত্রে সেক্ান্ের কথা? 


্রাঙ্মণেরদিগকে দান করিলেন । এতদ্বৎসরে এঁ স্থানে দান বিতরণ দশ লক্ষ টাকার ন্যুন নহে বরং 
প্রায় পঞ্চদশ লক্ষপর্যযস্ত বৌধ হয় এ. দত্ত বস্তগ্রভৃতি যে ব্যক্তির হস্তে পড়ে তাহারি থাকে সাধারণ 
পাগডারদের মধ্যে অংশ হয় না প্রত্যেক পাণ্া আপন২ যজমানেরদের উপর নির্ভর রাখেন কিন্ত 
মধ্যেৎ কোন মহ! ধনি ব্যক্তি তাবৎ পাগ্ডারদিগকে ভোজনে নিমদ্্রণ করিয়া তীহারদিগকে সাধারণে 
২৩৪ শত টাঁকাপধাস্ত দান করেন। অপর আচাধ্য উপাধিতে খ্যাত এক সংগ্রদায় ব্রাহ্মণ 
সেই স্থানে আছেন তীহারা নিষ্নত হস্তে একটা২ চুপড়ি লইয়া প্রত্যেক যাত্রিরা নদী মধ্যে যে 
অস্থি নিক্ষেপ করে এ সকল অস্থি বালুকা ও মৃত্তিকাসমেত চুপড়ির মধ্যে তুলিয়া লন পরে 
প্রত্যেক দ্রব্য আঙ্গুল দিদ্লাং দেখেন তাহাতে এঁ সকল অস্থি মৃত্তিকা ও ভন্মের মধ্যে কখন 
কোন চাকচিক্যবিশিষ্ট ধাতবীয় ব্রব্যও লাভ হয় তাহ স্রক্ষণার্থ তৎঙ্গণাৎ মুখে নিক্ষেপ 
করিয়৷ তিন চারি ঘণ্টা রাখেন এবং তৎসময়ে জলের মধ্যে কোন লড্ডকাদি নিক্ষিপ্ত হইলে 
ভাচাও তুলিয়া লইয়! একেবারে গিলিয়৷ ফেলেন। 

পূর্ব২ বংসরের কুস্তমেলাতে গোস্বামি ও উদ্াধীনেরদের যুদ্ধে এবং লোকের চাপাচাপিতে 
যেমন লোক মারা পড়ে এবসরে তেমন নয়। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রশংসা হইয়াছে 
যেহেতুক শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড উলিয়ম বেন্টাঙ্ক সাহেব সেই স্থানের ঘাট অতিপ্রশস্ত করিয়া একটা 
পাকা রাম্তা করিয়া! দেন এবং শ্রীযুত মাজিস্ত্রেট সাহেব অতিন্থবিবেচনাপূর্ববক শাত্রবাচারি এ 
গোস্বামিগ্রভৃতির অস্ত্রশস্ত্রসকল কা(ড়য়া লইলেন এবং তীহারদের দল রাশ্তার মধ্যে কিনা 
ঘাটে না মিশিতে পারে এমত অনেক উদ্যোগ করিয়াছিলেন। এই বৎসরে টুরীও অনেক 
হয় নাই। অনুমান হয় সাত স্থানে অগ্নি লাগে... এ অগ্রি--্যাত্রিকের খড়ুগ ঘরসকলে ও 
ঝাবসায়িরদের দোকান ঘরে লাগিল এবং তিন দ্িবসপর্যস্তও নির্বাণ হইল না। কথিত “আছে 
যে তৎসময়ে ১২৫০০০ টাঁকার জিনিস দগ্ধ হয়|." | 

পূর্বং বংসরের মত এ বৎসরে নে কম্ম হইল না অত্যল্প অশ্ব ও শাল 
তথায় বিক্রয়াথ আসিয়াছিল। এবং পর্ববতীয় লবণ কিছুমাত্র দৃষ্ঠ হইল না যেহেতুক রণজিৎ 
সিংহ তথাহইতে রফতানী করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং যদি কেহ এফ তানী করে তবে 
তাহার তাবৎ সম্পত্তি ক্রোক করিতে হুকুম করিয়াছেন। নিভাজ ও মিশ্রিত হিনু অতিশয় 
বাছুল্যরূপে তথায় আপিয়! কতক বারআন| করিয়। ও কতক ৫ টাকা করিয়া শের 
বিক্রয় হইল। 


এ স্থানে শালব মিসরির অধিক আমদানী হয় নাই কিন্তু কাবোল দেশহইতে অতিশুধ 
ফল অনেক আসিয়াছিল সকলের অপেক্ষা ছিল যে যাত্রিকের। সেই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি 
করিবে কিন্তু তাহারা মেল! সমাপ্ত না হইতেই যে তথাহইতে চলিয়া! যাইবে ইহা কেহ অনুভব 
ন| করিয়! প্রয়োজনাতিরিক্তরূপে তাবদব্য সামগ্রী বাঞ্জারে আনিয়াছিল তাহাতে সুজি এবং 


অন্তান্ত খাদ) দ্রথা যে অতিশয় মূল্যে বিক্রয় হয় ততগ্রযুক্ত কোন অনাটন হইল না এবং 
উপধুক্তমত টাকায় পয়সাও বিক্রয় হইল। 


ধর্ন্গা ৩৮৭ 


অপর মেলাতে আগত নান। যাত্রিকেরা উচ্গৈঃম্থরে গবর্ণমেন্টের প্রতি শতং ধন্যবাদ 
করিয়া কহিতে লাগিল যে ধন্য তেরা রাঙ্জ। তেরারাজ যুগ২ বহে। কেসা চাইনকা কুস্ত 
করায়া। কলিযুগমে সত্যযুগ বরতায়া। পরে যাত্রিকের নূতন রাস্তা দিয়া যাইতে২ দেখিতে 
লাগিল যে গবর্ণমেন্ট চল্লিশ হাত উচ্চ এবং পোনের হাত প্রশস্ত ও তেত্রিশ শত হাত 
দীর্ঘ এমত এক পর্বত সমভুমি করিয়াছেন এবং তাহার! অতিপ্রশস্ত পয়রি অর্থাৎ ঘাটের 
সোপানে নামিয়া ও মনুষ্ের চাপাচাপি কিবা লাঠি ব। তলওয়ার ব। আভরণহারিরদের 
বিষয়ে ভয় না করিয়া যেমন শ্বচ্ছন্দে স্সানাদি কম্ম করিয়৷ ফিরিয়া আগত হইল তেমনি 
শত২ উপরিউক্ত ধন্যবাদ করিতে লাগিল । এ অলগ্কার হারকেরা ইহার পুর্বে যাত্রিকেরদের 
নাপিকা ও কর্ণহঈতে অলঙ্কার আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে একেবারে রক্তমযম করিত 
কিন্তু এইক্ষণে যাত্রিকেরা তাবৎ কম্মকরত নির্বিদ্ধে গমনাগমন করিয়াছে । 

অপর নিরঞ্চনি নাগা ও গোন্বামিগণ যেরূপ সমারোহে ব্রঙ্গকুণ্ডে যাত্রা করিলেন সে 
অতিন্দৃশ্ঠট বিশেষতঃ আড়াই শত বা তিন শত এককালে যাত্র। করে এবং তাহারদের অগ্রে 
ছুই জন কৃত্রিম যোদ্ধা তলবার ভাজিতে২ চলিল এবং তৎপরে দুই জন লাঠিয়ারা এবং তদনস্তর 
জরীকা নিশান অর্থাৎ মোণার ফুলযুক্ত পতাকাধারী তৎপরে ছুই জন উচ্চীকরণপূর্ব্বক 
অতিস্থশোভিত চুইটা বর্শীধারণ করিয়া চলিল অনুমান হয় যে এ বর্শা তাহারদের আরাধনীয় 
হইবে। বর্শাধারিরদের পরে তাহারদের দলের মহাস্ত চলিলেন পরে তৃরীওয়ালার! 
এবং অশ্বোপরি নানা ঢোল এবং হস্ত্যপরি করতাঁলসকল ও বুহৎ ঢন্ধা! তদনন্তর নাগাগণ 
পাচ ছয় হস্তারোহণে চলিলেন এবং মধো২ রেশমের অতিরহৎ পতাক| দৃষ্ট হইতে লাগিল। 
ঘাটে পনুছিলে জন পঞ্চাশেক স্নানার্থ জলে অবতরিত হইয়া আঁরাধনীয় এ বর্শার শোভক 
আভরণ বস্পা্দি খুলিয়া তাহ! সান করাইল অনন্তর এ বর্শ! পূর্ব আভরণ বন্ত্া্দি পরিধান 
করিয়া! পূর্বের ন্তায় জাকজমক পূর্বক প্রত্যাগমন করিল। এই বৎসরে গোস্বামিরদের 
সর্ধবনাথনামক এক জন একটা মন্দির গ্রথিত করিয়া উৎসর্গ করিয়াছেন কথিত 
আছে যে তাহাতে ছুই লক্ষ টাকা তাহার ব্যয় হইয়াছে । মেলার সময়ে প্রতিদিনই 
কএক সপ্ধাহপ্যযস্ত একটা সদাব্রত ছিল তাহাতে প্রত্াহ বিংশতি মোন স্থজির নূন বায 
হইত না। 


(১৬ মে ১৮৩২ । ৪ জৈট্ঠ ১২৩৯ ) 


হরিঘারের ঘাট ।--.গত সপ্তাহে হরিদ্বারের মেলাবিষয়ে আমরা এক জন পত্রপ্রেরকের 
পত্র প্রকাশ করিয়াছি। তিনি লিখেন যে সেখানকার নৃতন ঘাট এবং উত্তম রাস্তা শীগ্রীধুত 
লার্ড উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে নিশ্মিত কিন্তু ইতিয়া গেজেটে লেখে যে তাহা 
শ্শ্ীযৃত লার্ড আমহাষ্টের আজ্ঞাতে এবং কলিকাত। কুড়িয়র পত্রে লেখে যে শ্রীশ্রীযূত লাড” 
হেষ্টিংশ সাহেবের অনুমতিতে হয়। অতএব আমরা বোধ করি যে প্রথমতঃ শ্রীশ্রীযুত লা 


০৮০৮৮ গওয্বাদে পত্তে লেক্কাবেলেত কথা 


হে্টিংশ সাহেবকতৃকক এই সকল কর্ম আরম্ত হয় পরে শ্রীশ্রীধুত লাভ আমহাষ্ট” সাহেব ভাহা 
চাঁলান্‌ অনন্তর বর্তমান দেশাধিপতিকর্তৃক তাহার সমাপ্তি হইয়াছে। 


(১৬ মে ১৮৩২। ৪ জ্যেষ্ঠ ১২৩৯) 


হরিদ্বারের বিবরণ ।--[ আমারদের নিজ পত্রপ্রেরকের স্থানে ইহা প্রাপ্ত। ] 

হরিছ্বার দিল্লীর উত্তর পূর্ব অন্গমান চল্লিশ ক্রোশ এবং হিন্দুরদের তীর্থ স্থানের মধ্যে অতি- 
প্রসিদ্ধ তীর্থ। যে দেশে হিন্দুর ধশ্ন অতিগ্রবল অথবা যে দেশে হিন্দু শাস্ত্রের যকিঞ্চিন্মাত্র 
মান্তত৷ আছে এই উভয় প্রকার দেশহইতেই প্রত্তিবংসর সহত২ লৌক ত্র তীর্থে আগমন 
করে। এবং আবাল বুদ্ধবনিতা স্তন্যপায়ী ও মুযুর্ স'ধারণ সকলেই আসিয়া তথায় ক্সান 
এবং মৃত পূর্বপুরুষেরর্দের অস্থি ও ভল্মাদি গঙ্গাতে সমর্পণ করে। হরিদ্বারে যে কেবল গঙ্গাই 
তীর্থ এমত নহে কিন্তু গঙ্গার পশ্চিম তীরে অতিপবিত্র জ্ঞান করিয়া যে স্থানে ব্রহ্মা উপবিষ্ট 
হইয়া ধ্যান পৃজাদি করিয়াছিলেন । সেই স্থান ব্রহ্ষকুণ্ড বলিয়া! খ্যাত। অন্যান্য ঘাট অপেক্ষা 
সেই স্থানের যে কিছু টৈলক্ষণ্য আছে বোঁধ হয় না কিন্তু সেই স্থান অতিপবিভ্র। এ ব্রহ্গকুণ্ডে 
ও তৎসন্লিহিত স্থানে যে অস্থি ভম্মা্দি যাত্রিকেরা সমর্পণার্থ পুটুলি করিয়া আনয়ন করে তাহা 
দ্র এক টুকরা স্বর্ণ কিঘ্বা রৌপোর সঙ্গে একত্র করি সমর্পপুর্ধবক তথায় স্ানাদি করে । 

ব্রহ্মা যে স্থানে পূজাি করিয়াছিলেন কথিত আছে তৎস্থানব্যতি,রকেও হরিদ্বারের পথের 
মধ্যে অন্তান্ঠট অনেক তীর্থ আছে বিশেষতঃ যে হরিদ্বারকে কৈলাসঘ্বার অথচ মায়াপুরী কহে এ 
ইরিদ্বারসমেত পঞ্চবিংশতি সংখ্যক তীর্থ আছে সে সকল স্থানেই যাত্রিকেরা গমন করিয়া থাকে 
এঁ সকল তীর্থ বার ক্রোশ ব্যাপিয়! পর্বতৌপরি কো'ন তীর্থ বা কোন তীর্থ উপত্যকা ভূমি/ত। 
এ তীর্থসকলের নাম তপোবন হৃধী:কশ কুজামার ব্রিবেণী বীরভদ্র ভীমকুণ্ড জধ্যকুঞ্জ লক্ষণকুণ্ড 
সীতাকুণ্ড ব্রহ্মকুণ্ড স্বর্গঘ্ধার গৌঘাট কুশাবর্ত নীল পর্বত চন্দ্রিকা কনখল দক্ষেশ্বর গণেশঘাট 
নাঁরায়ণশিল! গৌরীফুণ্ড তিলভাগ্ডেশ্বর বাজরাজেশ্বর শাখেশ্বর হরিকাচরণ নীলেশ্বব । এই 
সকল স্থানের মধ্যে চারি পুফ্ষরিণী ও চারি দেবালয় অবশিষ্টসকল হরিদ্বারের দিগে গঙ্গার পশ্চিম 
তটস্থ ঘাট । জ্বালাপুরনামক অকিক্ষুত্্র যে গ্রাম তাহাতে ব্রাহ্মণের বসতি আছে সেই স্থানঅবধিই 
হরিদ্বারের সীমারস্ত তাহা প্রকৃত স্থানহইতে চারি ক্রোশ তথা হইতে প্রধান সড়কের উভয় 
পার্থে আম এবং অন্তান্ত ফল ফুলের ছোট বড় নানা জাতীয় বুক্ষ আছে এবং ষে স্থানে এবিধ 
বন নাই সেই স্থান গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বৃহৎ্২ মাঠসকল এবং তাহার বাম তীরে শশ্যাদি ক্ষেত্রসকল 
পর্ধতের নিয়ভাগপধ্যন্ত | সেই স্থানঅবধিকরিয়াই পর্ধত শ্রেণীর আরম্ভ। জালাপুরহইতে 
ছুই ক্রোশ অন্তরে অর্থাৎ এঁ স্থান ও হরিদ্বারের মধ্যবর্তিস্থানে কনখল নগর আছে সে অতি 
বাণিজ্যের স্থান এবং তথায় রাজাসকল এবং গঙ্গাভক্ত বাক্ডিরা প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত অতিহ্থন্দর 
বৃহৎ২ ছুই তিন তালার অক্টালিকাসমূহ নির্মাণ করিয়াছেন। পর্ববতীয় শ্রোতঃ স্থানের শু 
ুমিতে অতিবাহুল্যরূপে চুণে পাতর প্রীপ্ত হওয়ায় এবং থাকার ভাটিতে অতিশুভ্র অথচ 


ধন্্ম ৩৮৯ 


অতিতীক্ষ চুণ প্রস্তুত হয় তাহার পর দক্ষিণ দিগে ক্ষুদ্র একটা পথ আছে তাহার উভয় পারে 
নাগাসন্াসিরদের ওখারা অর্থাৎ উপবেশনীয় আসন এ সকল নাগাসম্াসিরা একপ্রকার দিগঞ্ঘর 
যোগী এবং সেই স্থানে তাহারদিগের এক২ জনের এক২ দেবাঁলম্ন আছে তীহাঁরা সহন্ত্২ 
জন ছয় অথবা বার বৎসর অন্তরে তথায় আগমন করিয়। প্রত্যেক জন এক২ পতাকা 
উত্থাপিত করেন এ ক্ষুদ্র পথ নদীর পশ্চিমতীর দিয়া কিন্তু প্রধান পথ ক্ষুদ্র পর্বত- 
দিয়া যায় তাহার একপার্থখে শস্ত ক্ষেত্রমকল অন্য পার্থখে নান। বৃক্ষের বন। এবত্মের 
সীমান্তে গঙ্গা দেখ! যায় তৎস্থানীয় গঙ্গার উভয় পাঁর্থে ছুই শ্রেণী ক্ষুদ্র পর্বত আছে এবং 
উপত্যকাতৃমি আয়তনে ছুই ক্রোশ দীর্ঘে চারি পাঁচ ক্রোশ তাহার মধাস্থানে বালুকা 
ও প্রস্তরময় একটা চড়া পড়িয়াছে এ চড়া বৃহৎ২ বুক্ষেতে সমাকীর্ণ তাহাতেই তত্রস্থা 
গঙ্গ। দ্বিধাবিভক্ত1 হন হরিদ্বারের দিগে পশ্চিমের প্রবাহের নাম গঙ্গাজী এবং পূর্ব দিগের 
জোত নীল পর্বতের তলদিয়। বহে তাহার নাম নীলধার। । এ স্থানীয় প্রবাহ বড় চৌড়া ৪ 
গম্ভীর নয় কিন্তু অতিশয় আোত পরন্ত নীলধারাতে শঙ্কাও আছে কোন২ স্থানে পর্বতের 
অভ্িিসন্নিহিত তলদিয়া শ্োত বহে অন্তান্ত স্থানে গঙ্গ৷ ও পর্বতের অন্তরাল কিঞ্চিৎ২ ভূমি আছে 
তাহা বনেতে আবৃত বা কৃষির নিমিত্ত প্রস্তত। এমত এক স্থানে গঙ্গার পশ্চিম তটে হরিছ্বার 
নগর গ্রথিত এ নগর বৃহৎ২ স্থদৃশ্ঠ অট্টালিক। শ্রেণী ও বাজারসমেত দীর্ঘে প্রায় আধ ক্রোশ 
এবং নৃতন রাস্তা লইয়। অনুমান এক পোয়া ভূমি চৌড়া। এ মহৌপকারক পথ শ্রীলশ্রীধুত লার্ড 
উলিয়ম বেন্টীঙ্ক সাহেবের আজ্ঞাতে প্রস্তত হয় এবং যে স্থানে কনখলের রীস্ত। বন্দ হয় সেই 
স্থানঅবধি এই রাস্তার আরম্ভ তাহা চৌড়ায় বিংশতি হাত দীর্ঘে প্রাক এক ক্রোশ । হরিকা 
পয়র অর্থাৎ হরিপাদচিহ্নিত স্নানঘাটপধ্যন্ত এ রাস্তা গিম্বাছে এ রাস্তা প্রস্ততকরণার্থ চল্লিশ হাত 
উচ্চ পর্বতের শত২ হাতপধ্ন্ত কাটা গিয়াছে। এ পর্বত বালুকামন্্ প্রস্তর এবং একপ্রকার 
রক্তবর্ণ মৃত্তিকাঘটিত এবং ছোট বড় নান! জাতীয় বুক্ষেতে আবৃত হরিপমণরি ঘাঁটপর্যান্ত আগত এ 
রাস্ত। ১৮২০ সালের পর যে নৃতন রাস্ত৷ হইয়াছে তাহার সঙ্গে মেলে। এবং দেরাধুন শ্রীনগর 
কেদার ভন্দ্রী ও সীমলার রাস্তার সঙ্গে মেলে। থাকার পর্বতসকল অত্যুত্তম স্ুদৃশ্ট বুক্ষেতে 
সমাকীর্ণ এবং তাহাতে বৃহৎ২ কাঠ ও জালানি কাষ্ঠ এবং কয়ল! বেত্র নলপ্রৃতি এবং পশ্বাদির 
ভক্ষণীয় একপ্রকার শু তৃণ ও গৃহ নিশ্মাণকরণোপযুক্ত বাশ ও খড় জন্মে । এ সকল গবর্ণমেন্ট 
ইজারায় দিয়াছেন। হরিছ্বারে সামান্যত:ঃ কতক বণিক হালুইকর পশারি শরাফ কংসবণিকপ্রভৃতি 
বাস করে তত্তিন্ন কতক গোম্বামিরা তথায় থাকিয়া পর্ধবতজাত দ্রব্যাদি লইয়! বাণিজ্য করেন। 
দেরাধুনে তুল গাছমরিচ হরিদ্রা আব্রকিপ্রভৃতি জন্মে এই সকল দ্রব্য ধুন্নিবাসি ও বৈদানাথ 
পর্বত নিবাসি লোকেরা আনম্বন করিয়া লবণের পরিবর্তে দেয়। হরিদ্ারে বর্যাকাল অতি- 
অস্বাস্থাজনক হয় তৎক!লে গমন করিলেই লৌকনকল জর শোথ উদরভঙ্গপ্রভৃতি রোগগ্রস্ত হয়। 
মেলার সময় অর্থাৎ মার্চ আপ্রিল মাসে কাঁলগতিকের কিছু নিশ্চস্ক নাই কথন অতিশয় গ্রীন্ম 
কখন বা! অসহা শীত এবং কখন বা অতিশয় ঝড় ও বৃষ্টি এবং মধ্যে২ শিলপাবুঠিও হয়। 


৩৯০ ওন্বাদে পত্ে লেক্কাবেলেব কথা 


(৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাদ্র ১২৩৯) 

ভাস্কর পুর ।-_কাশীর অন্তর্গত দক্ষিণখণ্ডে প্রভান ও পুঞ্ধর নামে ছুই মহাতীর্ঘ আছেন 
বর্ধাকালে প্রায় ৩০ হস্ত পরিমাণে অলক নন্দীর জল বৃদ্ধি হইয়া! অসিসঙ্গমের ব্রণ দিয়া এ ছুই 
তীর্থের সহিত প্রবাহপূর্ধবক সংমিলন হইলে মহা যোগ হয় তাহাকে এদেশের লোক ভাস্কর 
পুষ্কর কহিয়! থাকেন তাহা ২৪ শ্রাবণাবধি ২ ভাত্দ্রপযান্ত। এঁ কক তীর্ঘের মেলা হইয়াছিল 
পরে জলের ত্রাস হইতেছে এবিধায় তথায় প্রায় কাশীবাসীমাত্রেই এবং নানা দিগদেশীয় লোকে 
আসিয়া স্নান তর্পণ ও দর্শন স্পর্শন করিয়াছেন। প্রভাস ও পুফ্ধর তীর্থে স্লানাদি করিলে 
যাদৃশ ফল জন্মে তাহার অনন্ত গুণ ফল উক্ত রূপ ভাগীরথীর মেলনে ম্নানাদি করিলে হয় দ্বিতীয় 
বারাণপী ক্ষেত্র তৃতীয় অর্দচন্দ্রাকৃতি উত্তরবাহিনী গঙ্গ। চতুর্থ কাশীতে জ্রিলোকের তাবৎ তীর্থ 
সম্পূর্ণরূপে বিরাজমীন অতএব কাশীর সদৃশ স্থান স্বর্গ মর্ত্য পাঁতীলে নাই থাম সৎকর্ম করিলে 
কীদৃশ ফল জন্মে তাহা ভগবান্‌ শিবই কহিতে পারেন নচেৎ সাধ্য কার। 


(৮ সেন্টেম্বর ১৮৩২। ২৫ ভাত্র ১২৩৯) 


ইন্্র্যঙ্জ।-_কাশীহইতে শ্রীযূত বাবু ব্রভমোহন সিংহ চৌধুরীর পত্রের দ্বারা অবগতি 
হইল অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্রে মণিকর্ণিকার তীরে স্থ্যযবংশজাত অযোধ্যাপতি রাজজচক্রবপ্তি 
রাঁজা ইন্দরছায়কতৃক এক শিব স্থাপন দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ভিনি ইন্জদ্েশ্বরনামে 
বিশ্বসংসারে বিখ্যাত। উজৈষ্ঠ ও আধাঢ় মাসে গঙ্গার জল অতিনিম্নভাগে প্রবাহবিশিষ্ট হন 
বর্ধাকালে তথাহইতে ৩২ দ্বাত্রিংশৎ হস্তপরিমাঁণে উর্ধে জলবৃদ্ধি না হইলে উক্ত ইন্দরদায়েশ্বরের 
গাত্রে জলম্পর্শ হয় না এ বৎসর ক্রমেতে লিখিত পরিমাণে জলবৃদ্ধি হইয়া ২৭ শ্রাবণ শুক্রবারে 
ইন্দরায়েশ্বর জলমগ্র হইয়া ২ ভাব্্রপরযাস্ত জলমগ্র ছিলেন এইরূপ ইন্দ্রায়েশ্বর যৎকালীন হ্‌ন 
তৎকালীন তাবৎ কাশীবাসী পুণ্যশীল আবালবৃদ্ধবনিতা তথায় উপনীত হইয়৷ আপনাকে ধন্য 
বোধ করিয়া সান করেন যে ব্যক্তি অতি ভক্তিপূর্বক সংযত হ্ইয়। সঙ্কল্প করিয়া স্নান তর্পণ 
পুজা সমাপনান্তে এ জলমগ্ন ভগবান্‌ ইন্দ্রছ্য্নেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করেন তাহাকে আর ভবে 
আসিতে হয় না কিন্তু গ্রদক্ষিণকরা অভিন্থকঠিন কারণ এ হন্দরদ্যু়েশ্বরের বেদির উপরিভাগে 
স্থরতরঙ্গিণীর অতিবেগবান্‌ তরঙ্গ বহিতে থাকে অধিকন্ত তন্মধ্যে ক্ষণে জলের হ্রাস বুদ্ধি 
হয় এবং বেদির নিম্মভাগে অগাধজল প্রদক্ষিণকালে চরণ বিচলিত হইলে এককালে গভীরজলে 
নিমগ্ন হইতে হয়। অতিবলবাঁন্‌ এবং সম্তরণে যে ব্যক্তি স্ুনিপুণ তিনিই ইন্দ্রদাম়েশ্বর সঙ্গমে 
সম্যকরূপে ফলভাগী হইতে পারেন । 


(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২। ১ আশ্বিন ১২৩৯ ) 


জলবৃদ্ধি।--গঙ্গার সহিত প্রভাস ও পুঞ্করের মেলন প্রতিবংসর হয় না ৪1৫ বৎসরের 
পর অপর পক্ষের সময়ে হয় ইন্জহা়ও এরূপ। সন ১২৩০ সালের ১৩ আশ্বিনে গৌড়মণ্ডলে 


ধল্ম ৩৯১ 


অতিশয় জলপ্লাবন হইফ্জাছিল কিন্তু সে বৎসর কাশীতে ভাক্কর পুঙ্কর ও ইন্দরদ্যুয় হয় নাই পরে 
৩৪ সালে ইন্দ্রছায় ও ভাস্কর পুক্কর হইয়াছিল আর এ বৎসর হইফ্জাছে এমতে অতি প্রাচীন 
কাশীবাসী ধাহার। জীবিত আছেন এবংপ্রকার শ্রাবণ মাসে জল বৃদ্ধি দেখিয়া তাহারা অনুমান 
কেন যে পুনর্বার অপর পক্ষের সময়ে ইন্্রছায় হইবেক এবং যেরূপ জলবৃদ্ধি শ্রবণ মাসে 
ইইয়াছে ইহাপেক্ষা ষগ্ধপি অপর পক্ষ সময়ে আরবার ৭৮ হন্ত পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় তবে 
মতস্টোদরী হইবার সম্ভাবনা অর্থাৎ কাশীর দক্ষিণ থণ্ডে বটুক ভৈরব বৈদ্যনাথের কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমাংশে মতস্তাদরী নামে এক তীর্থকুণও আছেন তাহাতে গঙ্গার জল গমন করিলেই 
ম্গ্োদরী হয় কেহ, কহেন গঙ্গার জল কাশীর পঞ্চ ক্রোশ বেষ্টন করিলে মংস্টোদরী হয় 
যাহ] হউক ইহার" একমত হইলেই উভস্ন মতের সংস্থাপনের সম্ভাবনা যগ্ঘপিও এ মহাঁপুণ্যজনক 
বিষয় বটে তত্রাপি বিশ্বেশ্বর না করেন যে এমত ছুর্ঘট ঘটনা ন। ঘটে কেন না ৮০ বতসর 
গত হইল একবার মংস্টোদরী হইয়াছিল তাহাতে কাশীবাসিরা বিষম বিদ্রশাপন্ন হইয়াছিলেন 
এই ইন্ত্রদ্ুয় হওয়াতেই দশাশমেধের ঘাটের সমীপে গোদাবরীর পুলের উপর ছুই হাত জল 
উঠিয়াছিল এবং এ পুলের কিঞ্চিং উত্তরাংশে তৃতেশ্বর শিবের বেদীর নীচে যে পথ তাহাও 
জল প্লাবনে ৭ দিবস রুদ্ধ হইয়াছিল । 


(১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৩২1 ১ আশ্বিন ১২৩৯) 


কুরুক্ষেত্র _গত ১২ ভাদ্রের পত্রে বোধিত হইল পূর্ববাপেক্ষা দুই হাত জলবৃদ্ধি হইয়া 
পূ্ব্ববৎ ইন্্রায় ও ভাস্কর পুঙ্কর হইয়াছে অধিকন্তু কাশীর দক্ষিণ খণ্ডে ছুগাবাড়ীর ঈশান ভাগে 
কুক্ুক্ষেত্র নামে তীর্থ কুণ্ড রহিয়াছেন এঁ ফুণ্ডে জাহ্বীর জল আপিযা পরিপূর্ণ হইলে মহা 
ধোঁগ হয় কিন্তু বহুদ্দিবন এরূপ সংমেলন হ্য় নাই কারণ এ ক্ুরুক্ষেত্রের সমীপে শ্রীমন্ত 
মহারাজাধিরাজ অমুত রাও ভাও পেসোয়া বাহাদুরের সৈন্ত থাকিত। কুরুক্ষেত্রের সহিত 
গঙ্গার মেলন কালে এ স্থানের চতুর্দিক জলাকীর্ণা হইয়া রাজসেনারদিগের আশ্রম পীড়া 
জন্মাইত একারণ উক্ত শ্রীমস্ত মহারাজ এ জল আপিবাঁর প্রবল যে নল ছিল তাহা রোধ 
করিয়াছিলেন তদবধি কুরুক্ষেত্র হয় নাই এবৎসর ১০ ভাদ্রের রাত্রিষোগে জলের বেগে এ 
নলের প্রস্তর ছুটিয়া গঙ্গা আসিয়াছেন ইতি ।- চন্দ্রিকা 


ধন্মসভা 


(১৭ এপ্রিল ১৮৩০ | ও বৈশাখ ১২৩৭) 


ধন্মনভাধ্ক্ষদিগের অষ্টম বৈঠক ।-_গত ২৩ চেত্র রবিবার বৈকাঁলে বটতলার গলিতে 
বাবু কাঁশীনাথ মল্লিকের দরুন বাসাবাটীতে অধ্ক্ষদিগের বৈঠক হইয়াছিল .এ বৈঠকের স্থুল 
বিবরণ প্রথমত: সম্পাদককতৃক গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইল পরে প্রশ্ন হইল সতীর 
পক্ষ যে আরজী বিলাত পাঠাইতে হইবেক তাহাতে কাহারে। কিছু বক্তব্য আছে কি ন। 


৩৯হ মংব্বাদ পাত্রে লেক্কাবেব্র শ্তথা 


উত্তর উত্তম হইয়াছে কোন প্রধান ইঙ্গরেজের নিকট ইহা সংশোধনার্থ প্রেরণ কর্তব্য । 
শ্রীযৃত বাবু রাধাকাস্ত দেব সে ভার গ্রহণ করিলেন। 

যাহার দ্বারা আরজী প্রেরিত হইবেক দে লোকের বিবেচনা নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কাশীনাথ 
বন্দোপাধ্যায় শ্রীধুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব 
শ্রীধূত বাবু শিবচন্ত্র দাস ও শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র এই ছয় জন বিবেচক স্থির হইলেন 
তাহারা কোন দিবস শ্রীধুত বাবু গোপীমোহন দেবের বাটীতে বৈঠককরত লোক বিবেচন। 
করিয়া! স্থির করিবেন। 

টাদার টাকা আদায়ের ফর্দ দর্শান গেল ধাহারদিগের নিকট অন্যাপি টাকা পাওয়া যায় 
নাই তাহারদের নাম এঁ দিবসের সভায় উল্লেখ করিতে নিষেধ হইল আগাঁমিতে শুনিবেন। ডাদাঁর 
নিমিত্ত যে কএকখান বহি পরে প্রস্তুত হইয়াছিল এ সভায় উপস্থিত করাতে শ্রীধুত বাবু কাশীনাথ 
বন্যোপাধ্যায় ২ খান শ্রীযুত বাবু শতৃচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১ খান শ্রীধুত বাবু টবষ্ণবদাস মল্লিক 
১ খান বহি লইয়া কহিলেন আমারদিগের অনেক আত্মীয় স্বজনগণের ইহাতে স্বাক্ষর হয় 
নাই তাহারদিগের স্বাক্ষরাঙ্কিত করাইব। 

অপর শ্রীযুত হরনাথ তর্কভূষণ ভট্টাচাধ্যকতৃ্ক সহমরণ মীমাংসাপত্র পূর্বে সংক্ষেপরূপে 
প্রস্তুত হইয়াছিল পরে তাদৃশ মীমাংসাপত্র ভূরি প্রমাণদার! প্রস্তত হইয়াছে তাহ! সমাজে 
অর্পণ করিলেন। সম্পাদকের নিকট রাখিতে অনুমতি হইল প্রয্মোজনমতে দিবেন সতী- 
সংহিতানামক গ্রন্থ সংগ্রহকারকের গ্রেরিতপন্্র পাঠে তাহীকে সভার আহ্বানের অনুমতি 
হইল পরে নানাস্থানহইতে যে সকল পত্র আসিয়াছিল তাহাশ্রবণে সদুত্তর লিখিতে অনুমতি 
হইল। সম্পাদকের শেষ প্রশ্ন নিক্পম হইয়াছে যেপধ্যস্ত আরজী বিলাত ন| যাইবেক তাবৎকাল 
প্রতি রবিবারে বৈঠক হইবেক কিন্তু আগামি রবিবার মহাবিষুবসংক্রান্তি সে দিবস বৈঠক 
হইবেক কি না। অনুমতি হইল তাঁহার পর রবিবারে বৈঠক হইবেক । 


অধ্যক্ষদিগের প্রশ্নমতে নীচের লিখিতব্য কএক জন অধাক্ষ নিযুক্ত হইলেন । 


শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় । শ্রীযূত রামজয় তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য । 


শ্রীযুত হরনাথ তর্কভৃষণ ভট্টাচার্য । শ্রীযৃত শলৃচন্দ্র বাচস্পতি ভন্টাচাধ্য। 
শ্ীযুত নীলমণি স্তায়ালঙ্কার ভট্রাচাধ্য। শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেবের অভিপ্রায়ে | 
শ্রীধৃত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভট্টাচাধ্য । শ্রীধুত নিমাইটাদ শিরোমণি ভট্টাচাধ্য। 
শ্রীধুত বাবু সত্যচরণ ঘোষাল । শ্রীধৃত কান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্তশেখর ভট্টাচার্য । 
শ্রযুত বাবু নীলমণি দত্ত। শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবের অভিপ্রায়ে। 
শ্ীযুত বাবু শ্রীকুষ্ণ বসাক। শ্রীযুত জয়নারায়ণ তক্পধশনন ভট্টাচাধ্য | 
শ্রীধৃত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিপ্রায় । শ্রীধুত নাথুরাম শাস্ত্রী । 

শীযুত বাবু রামমোহন দত্ত । শরীধৃত বাবু প্রাণরুষ্ণ চৌধুরী । 

শ্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ দত্ত। শ্রীুত বাবু লক্ষমীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় । 


শ্রীধুত বাবু কাশীনাথ বন্দ্যোপা ধ্যায্ের অভিপ্রায়ে। শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাসের অভিপ্রায়ে | 


ধন্ম ৩৯৩ 


শ্রীযৃত বাবু শিবচন্্র দাসের দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহাতে শ্রীধুত বাবু আশুতোষ দেবের সাহায্য 
যে আমারদিগের ধর্মশান্ত্রে নিন্দাহুচক যেসকল নিয়মিত গ্রন্থ বা সম্বাদ পত্র মুদ্রাক্কিত হইয়া 
প্রকাশ হইয়া থাকে তাহা ধনদানদ্বারা প্রতিপালন বা উন্নতি কর। আমারদিগের কর্তব্য নহে 
তাহাতে শ্রীঘুত বাবু গোকুলনাথ মল্লিক উত্তর করিলেন যে মূল্য দিয়া লওয়৷ দূরে থাকুক 
বিনামুল্যে দিলেও গ্রহণ করা উচিত নহে ইহাতে সকলেই সম্মত হইলেন শেষ শ্রীযুত বাবু 
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্য। কহিলেন চন্ড্রিকাকার সকল গ্রস্থাদি লইতে পারিবেন ইহাতে সকলের 
মত হইল । সং চং 


(১ মে ১৮৩০ | ২০ বৈশাখ ১২৩৭) 


ধন্মসভার একাদশ বৈঠক |_-গত ৭ বৈশাখ রবিবার ধশ্মসভাধ্যগ্দিগের বৈঠক হইয়াছিল 
পুর্ব বৈঠকের বিবরণ অবগত হইয্। বিবেচকগণের পুনব্ধার বৈঠককরণের অনুমতি হইল এবং 
সমাজের অন্য২ বিষয়াবগত হইয়| বিহিত অনুমতি হইল। অপর শ্রীনুত বাবু শ্রানারায়ণ সিংহ 
অধাক্ষতায় নিযুক্ত হইয়াবধি অনবকাশতাপ্রনুক্ত সভার আগমন করিতে পারেন নাই এ দিবস 
আগমন করিয়াঠিলেন এবং শ্রীযুত রায় রত্ব পিং ও শ্রাুত রায় গরিপ্রিধারী লাল বাহাদুর সভায় 
আগমন করিয়া বিষয়াবগতিপূর্ববক সন্ক হইয়। আপন২ মত ব্যক্ত করিলেন অর্থাৎ ইহাতে 
তাহারা সম্মত আছেন এবং সথাজের সাহাযাকরণে নিতান্ত বাঞ্ছিত হ্ইলেন। শ্রীধুত সিংহ 
জমীদার বাবু চাদার বহু তাহংর নিকট পাঠাইতে অনুমতি করিলেন । শ্রীযুত মহারাজ কালী- 
কষ বাহাদুরের অভপ্রাফ্ান্থসারে শ্যুত জগন্মোহন তর্কসিদ্ধান্ত ও শ্রীুত বিশ্বনাথ ভট্ট ও 
শ্রীযুত শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন অধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইলেন। অপর শ্রীযুত বাবু কাঁশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পূর্ন টাদার স্বাক্ষর করিবার বহি তিনখান লইয়াছিলেন তাহা তিন জিলায় প্রেরণ 
করিয়াছেন পুনর্বার একখান বহি চাহিষ্বা লঈলেন কোন জিলাহইতে তাহার নিকট কেহ 
চাহিয়া পাঠাইগ্বাছেন তথায় প্রেরণ করিবেন শ্রীযুত বাবু মধুস্ধন রায় সমাজে প্রার্থনা করিলেন 
আমাকে একখানি টাদার বহি দিলে আমার আত্তীফ্ববর্গের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি অনুমতি 
হইলে তৎক্ষণাৎ রায় বাবুকে একথানি বহি দেওয়া গেল। সতীর আরজী বিলাত পাঠান 
বিষয় বিবেচকগণের বৈঠকের পর পাঠক্গণকে অবগত করাইব। সংচং । 


( ৩১ জুলাই ১৮৩০ | ১৭ শ্রাবণ ১২৩৭) 


ধ্পসভার বৈঠক |--."প্রতিমাসের প্রথম রবিবারে বৈঠক হইবেক। ইতিমধ্যে 
যদ্যপি কোন বিশেষ কর্মের আবশ্যকতা হয় সম্পাদক প্রয়ৌজনমতে সভায় আহ্বান করিতে 
পারিবেন। অপর স্থির হইল সমাজের এক প্রধান কম্ম সতীর আরজী বিলাত পাঠান তাহা 
হইলে এক্ষণে এক বাটাপ্রস্তনিমিত্ত উদ্যোগ আবশ্যক । কিন্তু যে পথ্যন্ত ধর্মসভার বাটা প্রস্তত 
না হইবেক তাবখ্কাল বৈঠকের স্থানের নিমিত্ত শ্রীুত বাবু গোকুলনাথ মল্পক ভার গ্রহণ 
করিফাছেন আয্ম ব্যয় বিষয়ের বিবেচনা নিমিত্ত তত্বাবধারকদিগের নিকট পত্র প্রেরণদ্বারা 


৫০ 


৩৯৪ হংবাদ পাত্রে দেকাবেল ক্তথা 


সম্পাদক কন্ম সম্পন্ন করিবেন। পরস্ত সমাজের নিয়মপত্র বিশেষরূণে প্রস্তত হয় নাই কেবল 
স্ুলবিবরণদ্বারা এ পর্য্যন্ত কন হইয়াছে এক্ষণে নিষ্বমপত্র প্রস্তুত করা আবশ্তক বিধাম শ্রীযুত 
বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীধুত বাবু রামকমল সেন ও শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দযোপাধ্যাক্নের প্রতি 
ভারার্পণ হইল তাহারা ভার গ্রহণপূর্বক কহিলেন শীঘ্ত প্রস্তত করিয়া সমাজে অর্পণ করিবেন 
অধ্যক্ষগণের বিবেচনাসিদ্ধ হইলে মুন্দ্িত হইয়া প্রকাশ পাইবেক। ইত্যাদি কর্ম সমাপনাস্তে 
শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন উঠিক়! সমাদকে সন্বোধনপূর্ববক কহিলেন ধম্মসভাস্থাপনে এবং সমাজের 
প্রধান কর্ম সতীর আরজী বিলাত প্রেরণে তাবৎ অধ্যক্ষগণের সমান মনৌযষোগ আছে তথাপি 
আমারদিগের উচিত হয় শ্রীযৃত ভবানীচরণ বন্ৰোপধধ্যায়ের বিশেষ মনোযোগ স্বীকারপূর্বক 
ইহাকে ধন্যবাদ করি যেহেতুক ইহার পরিশ্রম ও আপন ক্ষতি স্বীকার যে গ্রকার করিয়াছেন 
্যপিও অণ্কে তাহা জ্ঞাত আছেন কিন্তু আমি বিশেষ জানি এইহেতুক সকলকে তাহা 
জ্ঞাত করাই । পরে বন্দ্যোপাধ্টায়ের শ্রমের ও ক্ষতি ও বিবেচনা ও ক্ষমতা বিষয়ের বিশেষ 
বর্ণন করিলেন তাহ! শ্রবণে সভাস্ক সকলেই এতাবৎ যথার্থ কহিয়! ধন্যবাদ করিলেন । 

বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের নিকট বাধিত ও উপরুত হইয়া কহিলেন আমি এতাবৎ 
ধন্তবাদের পাত্র হইতে পারি ন।। যদ্যপি অন্য অন্ত অধ্ক্ষাপেক্ষায় অধিক পরিশ্রমাদি করিয়। 
থাকি তাহা ধন্যবাদের প্রতি কারন নহে। যেহেতুক অবশ্য উপাস্ত যে সন্ধ্যাবন্দনাদি তাহা যে 
করিবেক তাহাকে কি ধন্যবাদ করিতে হয়। ইহাতে শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব ও শ্রীযুত 
বাবু উমানন্দন ঠাকুর কহিলেন এ কথায় তোমার সৌজন্য প্রকাশ হইতেছে । কিন্তু কাল- 
সহকারে কর্তব্য কম্ম করিলেও তাহাকে ধন্যবাদ করিতে হয়। পরস্ত শ্রীযুত মহারাজ কালীকুষঃ 
বাহাদুরের অভিপ্রায় যে বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্য সভায় ধন্যবাদ কর] গেল কিন্তু আমারদিগের 
উচিত ইহার প্রশংসাপত্র লিখিয়৷ তাহাতে তাবতে স্বাক্ষর করিয়া প্রকাশ করা যায় এবং 
ধর্মসভার বাটা প্রস্তুত হইলে ইহার প্রতিমৃত্তি তথায় স্থাপন করা যায়। পরস্ধ '্ীযুত বাবু 
ক'শীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কহিলেন অগ্ভকার বিবরণ চক্ড্রিকায় প্রকাশ করিতে বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মত 
নহেন যেহেতুক ইহার আপন রুতপত্রে আপন প্রশংসা প্রকাশ করা অনুচিত অতএব আমার 
মত গবর্ণমেণ্ট গেজেট কিন্ব। সমাচার দর্পণে প্রকাশ হইলে ভাল হয় তাহাতে সমাজের মত 
হইল আমারদিগের অভিপ্রায়মতে উক্জ্িকায় প্রকাশ হইতেছে ইহাতে দোষাভাব। অপর 
চন্ট্রিকাহইতে দর্পণদ্বারা তাবৎ কাগজে প্রকাশ পাইতে পারিবেক | 

পরস্ত শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন পুনর্ববার উত্থান করিয়া শ্রী়ত বাবু তার্রণী চরণ 
মিরর অনেক প্রশংসা করিলেন বিশেষত; সতীর পক্ষী আরজী হিন্দী ও বাঙ্গলা ভাষায় 
৭ ব্যবস্থাপত্র অত্যুত্বমরূপে তরজমা করিয়াছেন এতদ্বিযয়ে ইহার ক্ষমতা ও বিজ্ঞতা ও 
পরিঅম বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। মিত্র বাবু এ প্রকার পরিশ্রম ন। করিলে ইঙ্গরেজী আরজীর 


অথ তাবতর বোধ্গমা হইত না ইত্যাদি। অতএব ইহাকে ধন্তবাদ করা যাউক সভান্থ 


সমশুই কহিলেন অবশ্ত কর্তব্য | 


এ 


ধন্ম ০৯৫ 


শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সম্ভাগণকে সবিনয়ে সম্মানপূর্ব্ক কহিলেন প্রীত বাবু 
রাধাকান্ত দেব সতীর পক্ষ আরজী ইঙ্গরেজ্জী ভাষায় প্রস্তুত করেন আরজীতে শ্রীহীপুত 
গবরূনর্‌ জেনরল বাহাদুরের আইনকে এক দেশে স্থান নিয়! তাহার প্রতোক কথার 


সদুত্তর করিয়াছেন ও তাহার নিকটে প্রথম যে প্রার্থন। পত্র দেওয়া গিয়াহিল 
তাহার যে উত্তর তিনি দিঘাছিলেন তপপ্রত্ত্তর এত আরজীতে বিলক্ষণরূপে 
লিখিত হইয়াছে এবং সহ্মরণান্থমরণ ও ক্রগধাবিঘয় যে গ্রন্তে যত বচন আছে 


তাহা তাবং সংগ্রহপূর্বক তরজম। করিয়া আরজীমধো বিন্তান করিয়াছেন এই 
আরজী সংশোধনার্থ কোন বিজ্ঞ ইঙ্গরেজের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল তিনি দৃষ্টি 
করিয়! সন্ধষ্ট পূর্বক বাবুকে বহুতৰ প্রশংস। করিয়াছেন এবং উকীল ফেন্সিস বেখি সাহেব 
এই আরজী দেখিয়৷ সাহস করিয়াছেন যে আমারদিগের প্রার্থনা পূর্ণ হইবেক ইহাতে দেব 
বাবুর ক্ষমতা ও পরিশ্রমের বাহুলা বিবেচনা করিলেই অবশ্ঠই বিশেষ ধন্যবাদের যোগা হইবেন । 
স্বীযুত বাবু উমানন্দন গাকুর বন্দোপাধাধের কথার পোষকত| করিয়। কহিলেন আমরা দেব 
বাবুকে আশীর্বাদ ও ধন্ঠবাদ করিলাম বরঞ্চ নিয়ত করিব এমত মানস হইতেছে । পরে 
শ্রীযুত রামকম্ল সেন কহিলেন দেব বাবুর ক্গমতা! বিষয়ের প্রশংস। করা ক্ষমতাপেক্ষ! করে 
শ্রীযুত বাবু ভগব্তীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহিলেন ইহী যথার্থ বটে ইহাতে তাবতেই দেব 
বাবুকে ধন্তবাদ করিণতে দেব বাবু উঠিয়া মধুমৃছুক্ধরে ধন্যবাদ নিমিত্তে সভাগণের 
নিকটে নম্রতা প্রকাশপূর্বক তাবদধ্যক্ষকে প্রশংসা! প্রদ'ন করিলেন অপিচ শ্রীভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় পুনরুখান পূর্বক কহিলেন যে শ্রীপ্রীযুতের নিকট প্রথমতঃ ধে ব্যবস্থাপত্র প্রদান করা 
গিয়াছিল এবং যাহা! বিলাত এইক্ষণে প্রেরিত হইল এই ব্যবস্থার দ্বার! শ্রীযুত নিমাইচন্দ শিরোমণি 
ও শ্রীযুত শড়ৃচন্দ্র বাচস্পতি এবং শ্রীযুত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ভুট্টাচাধা মহাশয়দিগের সাহায্য 
এবং ্্ীুত নীলমণি স্ায়ালঙ্কার ভট্টাচার্যের ও শ্রীধুত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্জচানন ভট্টাচাধ্য দিগরের 
সম্মতিতে শ্রীযুত হরনাখ তর্কভূষণ ভদ্টাগাধ্য প্রস্তুত করিয়াছেন এই বাবস্থাপত্র অনেক২ সমাজে 
্বাক্ষরার্থে প্রেরিত হইস্নাছিল তাহাতে তাবৎ বুধগণ যথাশা্ ব্যবস্থ! দেখিয়। তর্কভূষণ ভট্টাগাধোর 
পা্ডিতোর প্রশংস। করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন অতএব তর্টভূষণ ভট্টাচাধ্যকে ধন্যবাদ করা উচিত 
এ কথায় শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব উঠিয়া কহিলেন তক্কভূঘণ ভট্াচাধ্াকে বিশেষ ধন্যবাদ পূর্ববক 
সভাধ্যক্ষ তাবৎ বুধগণকে ধন্তবাদ করিলাম। তৎপরে সভার আর২ কন্মসম্পাদককে ভারার্পণ 
করিয়া সকলে সন্ধ্যাকালে প্রস্থান করিলেন। সং চং 


(২৩ জুন ১৮৩২ । ১১ আমা ১২৩৯) 
.শ*শ্রীুত বাবু রাধাকান্ত দেব ইনি ইলরেজী বিদ্যায় কেমন পারগ তাহার প্রমাণ লিখি 
বিবেচনা করিবেন। সতীপক্ষীয় যে আরজী বিলাতে গিক্কাছে যাহা পাঠ করিয়! শ্রীধুত ডাক্তর 
লপিংটন সাহেব মুক্তকঠে ব্যক্ত করিয়াছেন যে 1790 91০ 056৮৮1০ 15 ০09 ০91 619 


৩৯৬ সংবাদ পাত্রে লেক্কানেব্র কথা 


019501896 (17110 ] 9৮7 79810. অর্থাৎ এমত বিজ্ঞতী প্রকাশক আবেদনপত্র দি আমি কখন 
শুনিয়া থাকি। এই আবজীর পাুলেখ্য উক্ত বাবুকতৃক প্রস্তত হয়... 


(২৯ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ১৬ পৌষ ১২৩৯) 


ধন্মসভা।_গত ৩ পৌষ রবিবার সমাজের মাসিক বৈঠক হইয়াছিল সভ্যগণের 
আগমনানন্তর এঁ বৈঠকের সভাপতি শ্রীযুত বাবু শস্তুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নিগ্নারিত হইলে প্রথমতঃ 
সম্পাদকের বক্তৃত৷ ব্যক্ত হইল। 

ধর্মসভাসম্পাদকের উক্তি। আমি সবিনয়ে যথাবিহিত সন্বোধনপর্বক সমাঁজকে নিবেদন 
করিতেছি । শাঙ্্ঙ্ঞানে এবং রাজশাসনের দ্বারা ধর্ম রক্ষা হয় এই উভয়ের * মধ্যে প্রথমোক্ত 
বিষয়বিরহ হইলেও রাজশাসনে ধর্ম রক্ষা পায় ইহার সন্দেহ নাই অরাজক হইলে শাস্জ্ঞ 
ব্যত্তিরও ধশ্ম রক্ষা করা সথকঠিন হয় যেহেতুক অরাজকে সজাতীয় বৈধশ্মিসমূহ হইতে পারে 
তৎ্সংস্্টদোষে নির্দোষি ব্যক্তি দোষভাজন হন এইজন্য চিরকালের মধ্যে যখন২ 
অরাজক হইয়াছে তখনই ধাশ্মিকগণে দলবদ্ধ তয়! স্বন্থ ধশ্ম রক্ষা করিয়াছেন এবং ধাশ্িকেরা 
দলবদ্ধ হইয়া ধশ্ম রক্ষা করিবেন ইভা শাস্্সিদ্ধ বটে মনাদি শানে স্পষ্ট লিখিত আছে । 
আমারদিগের ভাগাহেতু ধন্মপক্ষ রক্ষাবিষয়ে অরাজক হইয়াছে যেহেতুক স্রেচ্ছ রাঁছা। 
ইহার মত এই স্বস্ব জাতীয় ধশ্নম আপনার! রক্ষা করুন ইহাতে অধশ্ম কম্মজন্য কাহাকে৪ 
শাসন করেন না এবং ধন্মধাজনকরণেও উপ.দশ দেন ন। গতএব রাজার বিপি নিষেধ যে কন্মে না 
থাকে তাহাতে শান্ত্রানভিজ্ঞ লোক শ্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে ইহাতে ধন্দনাশহওন সম্ভবনা । অপর 
রাঁজীকতৃকিও এক ধর্শমবারিত হইল ইহা দেখিয়া ধার্মিক সকল ১৭৫১ শকের ৫ মাঘ রবিরারে 
সমূহ একত্র হইয়া ধশ্মসভ। স্থাপিত করেন এ সভার নিয়মপত্রে সমাজের কারণ বিশেষ লেখা আছে 
আমার কথনাধিক তথাপি কিঞ্চিৎ কহি। | 

নিয়মপত্রের ছুই ধারায় লিখিত আছে থে এই ধন্মসভার ভাতপধ্য হিন্দৃশান্্র বিহিত ধর্ম কন্মম 
অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ তদ্বিষয়ক নিবেদনপত্রাদি রাজমনিধানে সমর্পণ এবং দেশের মৃঙ্গল 
চিন্তন ইত্যাদি: 

এই নিয়ম রক্ষাকরণহেতুক স্বধস্ম দ্বেষিদিগের সংসর্ণ ত্য'গ অত্যাবশ্যক জানিয়া ১৭৫২ 
শকের ২৯ ফাল্গুণে সভাধ্যক্ষ দলপতি মহাশয়ের! যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়াছেন তাহাও মহাশয়দিগের 
স্মরণ আছে যদ্যপিও ম্মংণ ন। থাকে এ প্রক্িজ্ঞাপত্র সমাজে উপস্থিত আছে অনুমতি হইলে পাঠ 
করা যাইবেক। প্রতিজ্ঞাপন্র নির্দারিতহওনাবধ ধান্মিকসকল বিশেষ দলপতি মহাশয়ের বিলক্ষণ- 
রূপে নিয়ম রক্ষা করিতেছেন তদ্িশেষ কিঞ্চিৎ অবগত করাই সমাজের নিয়ম আছে যিনি নিজ 
দলপতির নিব।রণ অমান্ করিয়া কুপথগামী হইবেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া সভায় জানাইবেন 
অন্থ দলপতি তীহাকে গ্রহণ করিবেন না এ বিধায় সকল দল এক্য হইল অতএব কোনপ্রবারেই 
কোন ব্যক্তি দলপতির মতব্যতিরিক্ত কিছুই করিতে পারিবেন না করিলে তাহার নিস্তার নাই 


ধ্ন্থা ৩৯৭ 


তাহার সমুণচত ফল দলপতি দিবেন। এইমত দলপতি মহাশয়ের করিতেছেন তত্প্রমাণ 
প্রথমতঃ মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাদুরের দলের কোন ব্যক্তি রাজা! বাহাদুরের অমতে কোন দোষির 
ংসর্গ করিয়াছিলেন এজন্য রাজ! বাহাছ্ুর সমাজকে জ্ঞাপনকরাতে সেই মহাশয়েরদের প্রতিষ্ঠাতে 
তাহার আহ্বানিত পত্রে নগরস্থ পাচ দলের এক ব্যক্তিও গমন করেন নাই । 
দ্বিতীয় শ্রীুত বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধায় মহাশয়ের দলে কোন ব্রা্ষণ পর্ডিত মহা*য়েরও 
তাদ্রশ বোষ জনরব হইবাতে গঙ্গোপাধায্» বাবু তাহাকে রহিত করিয়া ধম্মপভাম্ব জ্ঞাপন করিঘা- 
ছিলেন । তৃতীয় শ্ীযুত বাবু গোগীমোহন দেব মহাশয়ের দলস্ত কুমারহট্র বাশবেড়িযাপ্রভৃতি 
সমাজের প্রধান২ অধ্যাপক পাঁচ জনের তাদূশ অপবাদ উপস্থিত হইবাঁমাত্র দেব বাবু সমাজে 
জ্ঞাপন করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহারদের মধ্যে এক জনের উদ্ধার হয্স নাই। চতুর্থ শ্রধুত বাবু 
উদয়টাদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ কএক জনের দোষ ভন্রব হইয়াছিল তাহাও দত্ত বাবু নিষ্মম্ত 
তাহারদের বিষষ্ »মাজকে জ্ঞাত করিয়াছেন। অতএব ধাশ্মিক মহাশয়ের যে নিয়ম করিয়াছেন 
তাহ! বিলক্ষণরূপে প্রতিপালিত হইতেছে ইহা আমি স্পষ্টর্ূপে বোধ করিতেছি ইহার 
পরেও সেই নিয়ম যে অন্যথা হইতে পারিবেক না ইহাতে নিতান্ত বিশ্বাপ আছে কেন ন। 
যদ্যপি কাহার প্রতি কোন অংশে রাগছেষ থাকে সেই রাংগর পরিশোধার্থ কেহ 
ধশ্মহানিতে বা প্রতিজ্ঞ। ভঙ্গ করিতে কাহার মত হইবেক না একথ। বলিবার তাৎপধ্য এই 
দলপতি বা দলস্ক গ্রধান মহাশয়ের অনেকে ধর্মুবিষষে একা আছেন বটে কিন্তু কোন২ 
ব্যক্তির সত ঘি কাঠার অন্য কোন বিষয়ঘটিত বিবাদ থাকে সেই বিবাদ উপসক্ষে 
ধশ্মসভার নিয়ম রক্ষার পক্ষে এক্য থাকা ভার হয় কেন না এক ব্যক্তি একজনকে 
স্বগ্রিত করিলে তাহার সহিত ধাহার বিবাদ আছে সেই দলপতির নিকট গিয়া দোঁষি বাক্তি 
অনুনয় বিনয় করিয়। কহিলে তিনি আপন ক্ষমা বা পুরুষার্থ প্রকাশাখ তাহাকে উদ্ধার করিয়া 
লইতে পারেন কেননা মান করিব্নে আমি কাহার অধীন নহি এবং আমার দল আছে আমাকে 
কেন স্থগিত করিতে পারেন না এবং এ্রিয়৷ কন্মও রহিত হইউবেক না আপন দলস্থ লোক লইয়া 
সকল কশ্ম করিব বরঞ্চ অন্য দলস্থ কাহাকেও কথন নিমন্ত্রণ করিব না ইহ। হইলে অনায়াসে হইতে 
পাঁরিত। যদ্দি বল তাহা হয় ন। ধম্মসভাঁয় থে পিযুম হইফ়াছে তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া এমত কম্ম 
কে করিতে পারেন। উত্তর করিলে কাহার কি কর! যায় সভাধ্যক্ষ মহাশয়েরদিগের হাকিম্‌ত্ব 
ভার নাই যে ভদ্দবারা কেহ কাহার কিছু দণ্ড করিবার ক্ষমতা রাখেন তবে লোক লজ্জাভয় কিন্তু 
সভায় না আইলে সে ভয়ে কে ভীত হন। পরস্ত ধশ্বের নিকট অপরাধী হইবেন ইহার সন্দেহ 
কি “এব লোকঃ সএব ধন্মঃ) ইতাবধানে লোকতঃ ধন্মতঃ সকলেই রক্ষা করিতেছেন এপয্যন্ত 
কাহার মাসধ্য।দি দেখি নাই ইহাতেই নিতান্ত সাংসপূর্বক অক্ষোভে সমাজকে সকল বিষয় জ্ঞাত 
করিয়া থাকি এবং করিব এমত মানস আছে। মহাশয়ের আমার এই বক্তৃতামধ্যে যদি কোন 
দোষ বুঝিফ। থাকেন তদ্দোষ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হইবেক আমি মহাশয়েরদিগের অনুমত্যনপাবে 
যে কশ্মে নিবুক্ত আছি তাহার ক্রটি শ্বীয় বুদ্ধানুসারে করিব না এই অভিলাষ । যদ্যপি 


৩৯৮ ওযা পত্রে লেক্যান্েলেন্ব কথা 


আমার ভ্রমবশতঃ অথব৷ অপারগতা৷ জন্য সমাজের কোন কর্মের ত্রুটি হইয়। থাকে তাহাও 
মহাশয়ের আমাকে দয়াপূর্ধবক মাজ না করেন পরম মঙ্গল না করেন তজ্জন্য যে দণ্ড বিধান করিবেন 
তাহা অবশ্ঠই স্বীকার করিব মামি এপর্যন্ত এই কর্ন করিতেছি শুদ্ধ কেবল ধর্ম রক্ষ! হম আর 
ধার্মিকদকলের মান রক্ষা পায় আর বিপক্ষ পক্ষে হান্ত না করিতে পারে মহাশয়ের এসকল বিষয় 
বিলক্ষণ জ্ঞাত অ'ছেন অধিক বক্তৃতা বাহুল্য । 

সংপ্রতি অনুমতি হইলে অদাকার অ:হ্বান বিষয়ের বিষয় অবগত করাই য্দ্যপিও তাবৎ 
অধ্যক্ষ এপরধান্ত উপস্থিত হন নাই তাহাতেও সমাজের কর্মের ব্যাঘাত হইতে পারিবেক না 
যেহেতুক সমাজের নিফ্মপত্রের ৮ ধারায় লিখিত আছে মাসিক বৈঠকে সভ্যগণের মধ্য পঞ্চ জন 
সভাস্থ হইলে সভার কর্ম সম্পন্ন হইতে পারিবেক পঞ্চজনের নুানে সভা হইতে পারিবেক না। 
অপর এ নিয়মপত্রের ১০ ধারায় লেখেন কোন বিষয়ে সভাগণের মতের অনৈক্য হইলে 
বহুবাদির সম্মত বিষয় কর্তব্য হইবেক তাহাতে কেহ আপত্তি করিতে পারিবেন না। 

ইহাতে সভাস্থ কাহারো কোন আপত্তি ব্যক্ত হয় নাই বরঞ্চ সকলেই সব্ষ্টতাই প্রকাশ 
করিলে গত বৈঠকের বিবরণাবগত হইয়া সমাজ জিজ্ঞানা করিলেন যে জ্দাকার বৈঠকে নৃতন 
বিষয় কি উপস্থিত আছে প্রকাশিত হউক তৎপরে প্রথমে নবদ্বীপ নিবাসি শ্রীযুত বামলে'চন 
হ্যায়ভূষণ ভট্টাচাধ্যের এক লিপি পাঠ হইল তদবিকল এই । 

কল্যাণীয় শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্্মসভাসম্পাদক মহাশয়েযু। 

নবদ্বীপ সমাজস্থ গ্রীরামলোচন শর্মণঃ শুভাশিষাং রায়ংসন্ত বিশেষঃ। আমি প্রীকালীনাথ 
মুন্সীর বাটাতে সামাজিকতা করিয়াছি বলিয়া আমি আপনি অপমানিত হ্ইয়াছি আমি মুন্সীর 
বাটীতে কিন্বা তাহার সম্পকীয় ব্যক্তির সামাজিকত। করিতে ক্ষান্ত হইলাম ইহা! জ্ঞাপনার্থ লিখিলাম 
ইহা সকল দলপতি মহাশয়েরদিগ:ক জ্ঞাত করিবেন ইতি । - 

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইল যে ভট্টাচার্য কোন দলস্থ তাহাতে জানিলেন 
শ্রীযুত মহারাজ শিবরুষ্ণ বাহাছুরের দলস্থ ইহাতে সমাজের মত হইল রাজা বাহাছুর ভট্রাচাষ্য 
মহাশয়ের দোষ মার্ভন! করিয়া স্বীয় দলে নিমন্ত্রণ চলিত করিলে সর্বত্র চলিত হৃহবেন। 
রাজা বাহাদুর সভায় উপস্থিত ছিলেন ভট্টাচার্যের প্রার্থনীয় দোষ মার্জন। করিয়া সামাজিকত্াঁ- 
করণে স্বীকার করিলেন । 

দ্বিতীস্ব ঞ্ীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ শ্রীযুত বাবু মখুরানাথ মল্লিকের ভাগিনেয়ের সহিত 
কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এ বিবাহে তাহার বাটীতে রামমোহন রায়ের কনিঠ শ্রীযুত রামতঙ্ক 
রায় ও বাবু কালীনাথ রায়ের কনিষ্ঠ শ্রীধৃত বৈকৃগনাথ রায় এবং ম্থুর বাবুর কনিষ্ঠ শ্রীধুত শ্রীনাথ 
মল্লিক ব্রধাত্র আসিয়াছিলেন তীহারা সভাস্থ হইয়া কর্ম সমাপনানন্তর ঘথ। কর্তব্য আহার ব্যবহার 
করিয়াছেন। এই বিষয় মিত্রবাবু সমাজের নিক্মাতিক্রম কশ্মা করিয়াছেন যেহেতুক সমাজের 
প্রতিজ্ঞ সতীদ্বেষরপিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি কেহ করিবেন না অতএব এবিষয়ে সমাজের 
মত কি তাহাতে উত্তর হইল সমাজের নিয়ম অতিরিক্ত কন্দ ধিনি করিবেন তাহার সহিত 


ধন ৩১৯৯ 
কাহার ব্যবহার থাকিবেক না ইহাতে সন্দেহ কি অতএব মিত্রজ বাবু শ্রীযুত বাবু উদদয়টাদ দত্ত 
মহাশয়ের দলস্থ তাহাকে পত্র লেখা উচিত ঘদি তিনি এবিষয় জ্ঞাত থাকেন তবে ধারামত কম্ম 
করিয়া থাকিবেন বিদিত না হইয়া থাকেন এই পত্রের দ্বারা অবগত হইয়া! বিহিত করিবেন 
এবং পত্রের যে উত্তর শ্রদান করেন তাহা তাবৎ দলপতি অধ্যক্ষদিগকে জ্ঞাত করাণ উচিত। 

তৃতীয় বহুবাজার নিবাসী শ্ীযুত রামতন্ তকসিদান্ত ভট্টাচাধ্য শ্রযুত মথুরানাথ বাবুর 
বাটীতে দান গ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য দোষী হন। তাহার দোষ মার্জনা হইয়াছে কিনা ইহা 
অবগত হইবার নিমিত্ত শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্তজ শ্রীঘুত বাবু রামমোহন দত্তজকে যে পত্র 
লিখিয়াছিলেন এবং তাহার ঘেউন্তর প্রাপ্ত হন সেই উভয় পত্র সমাজকে অবগত করাইবার 
নিমিত্ত তদুভয়্ পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তজ সমাজে প্রেরণ করিয়াছেন সে পত্র অবিকল 
এই | 

শ্রীধুত বাবু রামমোহন দত্ত 

নমূন্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ; । আমার ৬পিতাঠাকুরের সাম্ংসরিক শ্রাদ্ধ ১১ চৈত্র হইবেক 
ম্হাশয়দিগের দলম্থ প্যুত রামতম তর্কসিদ্ধান্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয় মোং রামব্রচপুর শ্রীযুত মথুরানাথ 
মল্লিকের বাটাতে ৬ দৌলযাত্রা্ধ সতীবিবাদি সংসর্গ সভাতে অধিষ্ঠান হইফ়াছিলেন এ দোষ 
মার্জনা করিয়। তাহাকে সংগ্রহ করিয়াছেন ডি ন। লিখিবেন ইতি সন ১২৩৮ সাল তাবিথ 
৯ চেত্র। শ্রীকালীচরণ দন্ত। 

শ্রীযুত বাবু কালীচরণ দত্ত। 

প্রতুাত্তর নিবেদনমিদং | মহাশয়ের পত্র পাইয়। মমাচার জ্ঞাত হইলাম শ্রীদুত রামতঙ্গ 
তর্কসদ্বান্ত ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের সতীবিরোধি সংস্ষ্ট সভায় রামকুষ্ণপুরের শ্রীমুত বাবু মখুরানাথ 
মল্লিকের বাটীতে দোলযাত্রায় সভাস্থহওয়া সে বিষয় অজ্ঞাতসার হইয়াঞ্িল এক্ষণে তংস্থানে 
যাওনে বিরত হইয়াছেন এ বিধায় তীহাকে অর্ববাদে সংগ্রহ করিয়া লওয। গিষ্কাছে 
কিমধিকমিতি। জ্ীণামমোহন দত্ত । 

এই পত্রদ্ধয় শ্রবণে প্রথমতঃ সভাপতি কহিলেন দলপতির ক্ষমতা আছে দোষ মার্জনা 

করিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু বাবু রামমোহন দন্ত যে দলপতি হইয়াছেন ইহ। সমাজ 
জ্ঞাত আছেন কি না তাহাতে সম্পাদকতৃক কথিত হইল তকাসদ্ধাস্ত ভট্টাচাধ্য শ্রীযুত বাবু 
ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্লস্থ ইহাই বিদিত আছে ইহাতে শ্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ দত্তজ 
কহিলেন আমার পিত। দলপতি নহেন শ্রীধৃত গঞ্জোপাধ।য় মহাশয়ের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে 
শ্রযুত বাবু অভঙ্গাচরণ বন্দোপাধ্যায় যে দল করিয়াছেন আমরা সেই দলস্থ অতএব তর্কসিদ্ধান্তকে 
তিনিই মার্জনা করিয়াছেন এজন্য পিতা এই উত্তর লিখিয়াছেন যে আমারদিগের দলে চলিত 
হইয়াছেন এই মাত্র অভিপ্রায়। এমত শ্রবণে শ্রীযুত বাবু প্রমথনীথ দেব কহিলেন সমাজের 
নিয়ম আছে যে দলপতি রহিত করিবেন তিনি মাজনা করিলে সকল দলে চলিত হইতে 
পারেন। শ্রযুত বাবু কালাটাদ বস্থু কহেন যদি কোন দলপতি এক জনের প্রতি 


৪০০ সংবাদ পাত্রে সেক্কান্লেল্র কথা 


রাগ করিয়া মার্জনা না করেন তবে কি তিনি উদ্ধৃত হইবেন না। সম্পাদককত ক 
কথিত হইল যে এই সন্দেহ ভঞ্জনীর্ঘ প্রতিজ্ঞাপত্রের শেষ কএক পংক্তি দেখিলেই হয় তাহাতে 
লেখেন এমন বিষয় উপস্থিত হইলে সমাজে বিবেচন। হইবেক অতএব বিবেচনা হইতেছে 
বাবু ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কহেন ব্রাঙ্গণের প্রতি আমার রাগদেষ নাই তাত্পর্য এই যে 
ন্মাজের নিষমাতিক্রম কন্ম না হয় ইহাতেই মহাশগ্নিগের যেমত মত হয় করুন। শ্রীযুত 
বাবু রাঁজকৃষ্ণ চৌধুরী কহিলেন এক্ষণে এ বিষজ্বের আর কোন'কথা হইতে পারে না বাবু 
অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ.ক পত্র লিখিলে তবে এ বিষয় বিবেচ্য হইতে পারে এই কথায় 
শ্রীধুত মহারাজ দেবীকুঞ্ণ বাহাদুর পৌষ্টিক তা করিলে সভাস্থ সকলেই সম্মত হইলেন। 

চতুর্থ। শিবপুরনিবাপি শ্রীরামক্ঃ শশ্মণঃ ইতিস্ব্ষরিত এক পত্র উপাস্থত ছিল উিত 
করিবামাত্র সভাপতি কহিলেন এ ব্যক্তিকে জানা গেল না৷ অতএব তীহার পত্র সমাজে পাঠ 
করিবার আবশ্যক নাই ।_চন্দ্রিক | 

৩ পৌষ রবিবার ধর্সভার বৈঠকে তৎসম্পাদক ধন্মনভার নিয্মমব্ষয়ে যে বন্তৃত! 
করিয়। চত্দ্রিকায় পিখিয়াছেন তাহাতে আম'রদের কিঞিং কহিবার আবশ্যক হইল যেহেতুক 
এইক্ষণে এ সকল নিয়মের অনেক ভঙ্গ দেখ| যাইতেছে তিনি কহেন “ধশ্মপভার ভা২পয্য 
হিন্ুখাস্ত্বিহিত ধশ্ম কন্ম অনাদি ব্যবহার শিষ্টাচার সংরক্ষণ” উত্তর হিন্দু, শাস্ত্রবিহিত 
ধন্ন কন্ম যাগাপি ব্যাপার এবং শিষ্টাচার সি্ধও বটে যেহেতুক পূর্ধবং হিন্দু রাজার! কহিঘ্মাছেন 
কিন্তু ধশ্মসভাইওনাবধি বড় ধনি অধ্যক্ষেরাওত তাহার নাম স্মরণ করেন নাই ধর্দি 
কহেন পুন্তুলিকা পৃজাই তাহারদের ধর্ম তথাপি তদ্দলস্থ অনেক মন্গুধা এইগ-ণ ছুর্গোখসব 
রাসপ্রভৃতি ব্যাপার পররত্যাগ করিয়াছেন তাহাতেই বা সমাজহইতে তীহারদের কি নিন্দা 
হইগাছে বদদিম্তাৎ বেশ্তালয়ে গমন স্রাপান পরন্থী হরণ মিখ্া। কহন ইত্যাদি ধশ্ম হয় 
তবে এ সভার নিয়ম রহিয়াছে আমর! স্বীকার করি যেহেতুক অনেকেই পশ্মসভার জ্ঞাতসারে 
তত্তংকশ্ম স্বচ্ছন্দে করিতেছেন। অপর লিখনের অভিপ্রায় এই ঘে ““হিন্দুধর্মদেষিদিগের 
সহিত ধশ্মপভার অস্তঃপাত্তি লোকের সংসর্গ না হয় ইহাও ধম্মদভার তাতপধ্য।” উত্তর ধর্ভার 
এ নিয়মের ব্যাঘাত পূর্বেই হইয়াছে কেনন। শ্রীদুত বাবু কালীনাথ চৌধুবীকে একঘরিয়। 
করণার্থে সম্পাদক বহুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধশ্মপভার অন্তঃপাতি এক 
প্রধান দলপতির দলভুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছেন এবং ধন্মপভার প্রধান ধন্ম 
্্ীদাহ যাহার নিমিত্তে এ সভার স্ষ্টি হইয়াছে শর্রধুত গবণমেপ্টের আজ্ঞান্ুসারে এ ধর্ষের 
উচ্ছেদ হয় অতএব তাঁহাকে এবং অন্যান্ত ইঙ্গরেজদিগকে এ ধর্মছেষী কহিতেছেন কিন্ত এ 
সমাজাধিপতির মধ্যে অনেকের বাড়ীতে ছুগৌধ্দবাদি ব্যাপারে অগ্রেই শ্রীশ্রযুত গবর্ণমেণ্টের 
নিমন্ত্রণ এবং অন্যান্ত ইঙ্গরেজকে নিমন্ত্রণ করিয়। তীহারদের আহারাদি করাইয়া থাকেন এবং 
শ্রীযুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ যিনি ধন্মসভার এক প্রধান সাহায্যকারী তিনিও স্বেচ্ছাধীন 
সতীঘেষির হস্তে আপন কন্তা সম্্রদান করিয়াছেন এইক্ষণে সম্পাদক মিত্র বাবুকে একঘরিয়া 


ধ্ন্ম ৪০১ 


করেন কি তাহার জাতি মারেন তাহাও দেখ! যাইবেক ইহ! মনেও করিবেন ন। যে সমাজ, 
হইতে মিত্র বাবুর কোন অম্থপকাথ হইতে পারে যেহেতুক তিনি ভাগ্যবান দলাদল করিয়। 
ধন্মনভ। কেবল গরীব ব্রক্গণ পণ্ডিন্তেরই বিভ্তচ্ছদ কণিতে পারেন যেহেতুক তাহার। কিঞ্চিৎ 
প্রতাশায় বাবুরদের নিকটে ছায়ার ন্যায় উপাপন। করেন কিন্তু বড় লোকের প্রতি যে ধন্মসভার 
নিয়ম সে কেবল সম্পাদকের মুখেই রহিয়াছে ফলে কিছুই হয় নাই নহিলে দেখুন ধশ্মসভার 
পরমধশ্ম যে স্ত্রাহত্যা তাবৎ ইঙ্গরেজের৷ তাহাতে দ্বেষ করেন তথাপি এ সমাজাধিপতিরাও 
ত্াহারদিগের খোধামোদ করিয়া বেড়ান তাহারদিগের সাক্ষাতে কেহ এ কথ। বলিতে পারেন 
না যে তোমরা হিন্দুর ধর্মছ্েধী কেনন। য্দ'পি তাহারদের রাগ হয় তবে বেতন কাট! 
যাইবার সম্ভব তবে থে সম্পাক বারবার বকেন ইহার কারণ ভাহার অন্তরের বেদনা যেহেতৃক 
তাহার হন্তের স্ুথ উঠিয়া গিয়াছে এখনও স্ত্রীহত্যকরণের প্রত্যাশায় বাজ্যাধিপতির গোচরার্থে 
ওলাউঠা রোগে ঘে স্ত্রীলোক মরিয়াছে গত বৃহস্পতিবারের চন্দ্রকায় তাহাকেও পতিপ্রাণ। 
সতী বলিয়! লিখিয়াছেন ভাহার বিস্তারিত এই যে জিল। হুগলির অন্তর্গত স্থখরিয়| গ্রামের শ্রীযৃত 
কাশীগতি মুস্তৌফীর এক গজ জগন্মোহন বোগী যে দিনে সে মরে দৈবায়ন্ত তাহার পীও 
এ দিবসে 'ওলাউঠ। রোগে মরিয়াছে যদবধি ওলাউঠ। রোগের প্রাবল্য হইয়াছে তাহার মধ্যে 
নানা দেশহইতেই সন্থাদ আসিয়াছে মে এক২ দিবসের মধ্যে এক২ বাড়ীর পাঁচ সাত জন 
মরিয়াছে কিন্তু এ খলবোগে এই স্ত্রী পুরুষ উভয্বেব এককালীন মৃত্যুহওয়] শ্রবণে সম্পাদক 
কতই রচিম়্াছেন ঘে ইহাতেই প্রধানের বোধ করিবেন ভ্্রীহত্যাও সত্য২ পরমধর্ম হায় কি 
ভ্রম ধাহার। দূরদেশহইতে আলিয়া ভারতবর্ম শাসিত করিয়।ছেন এমত বুদ্ধিশালি লোকেরাও 
স্্ীহত্যাকে ধর্ম বোধ করবেন ইহাও বুদ্ধিতে লয় যাহ! হউক চক্দ্রিকাকাঁরের সাজান পাগলামি 
কএক পর্চক্ত জ্ঞানাখেষণে মুদ্রিত করিলাম অনুমান করি তাহ। পাকবর্গের পরিহাসের কারণ 
হইবেক তাহা এই যেপ“্সন্তানের। পিতার জীবনের আশাপরি ত্যাগে রোদনপূর্বক গঙ্গাযাত্রার 
উদ্যোগে খট্রাদি অন্ধণ করিতে প্রবর্ত হইল ইতিমধ্যে জগন্মোহনের স্ত্রী নিকটবস্থিনী হইয়া 
কহিতে লাগিল হে প্রভু আপনি স্বস্থান প্রস্থান করিবেন আমার কুলাচার ধশ্মের কি উপাস্ অর্থাৎ 
সহগমন তাহারদিগের বংশে যোগার মাত। এবং কনিটা কন্থা। ইত্যাদিক্রমে হইয়। আমিতেছে। 
তাহাতে উত্তর করিল থে দেশাধিপতির অন্যায় শাপনে আমার কি সাধ্য আছে তাহাতে স্ত্বী 
কহিল যদ্যপি এমত অন্তায় তবে তোমার এ ব্যাধি ঝাটিতি আমার হউক যে একসঙ্গে গমন 
করিতে পারি এমত আজ্ঞ। করুন পুরুষ কহিল তথাস্ত বলিবামাত্রেই একবার ভেদ হইয়৷ নাড়ীত্যাগ 
হইল ইত্যাদি” অপর লিখন্র তাঁৎপধা গঞ্গাতীরে গিনা পুরুষ হরিধ্বনি করিয়। মরিবামাত্রেই স্ত্রী 
হরিধ্বনি করিয়া মরিয়াছে যাহা হউক পাঠকবর্গের। বিবেচনা করুন যোগিরদের দাহক্রিয়া নাই 
এবং কোন শাস্ত্রে ইহাও লিখিত নাই যে জীবহ মন্তুধাকে মৃত্তিকার নীচে পু'তিয়া রাখিবে 
ইহাতে যোগির সহদাহ হইবার সম্ভবই নাই এবং এ শব্দয়ের সমাঁজও এক গর্ডে হয় নাই 
তথাপি যে সম্পাদক এরূপ লিখিক্জাছেন ইহাতে তাহার পাগলামি কি না ইতি।-_জ্ঞানীম্বেষণ 
৫১ 


৪০২ সংন্বাদ পাত্রে লেক্কাব্লেব্র শ্তথা 


(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩। ২২ মাঘ ১২৩৯) 

ধর্মসভা ।-_-গত ৯ মাঘ রবিবার ধর্শসভার বৈঠক হইয়াছিল এ দিবসীয় সভায় শ্রীধুত 
বাবু গোপীমোহন দেব সভাপতিত্বে নিযুক্ত হওনানন্তর গত বৈঠকের বিবরণ পঠিত হইলে 
প্রথমতঃ শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব পৃথক দলকরণ বোধক এক লিপি সমাজে প্রেরণ করেন 
এ পত্র সম্পাদককর্তৃক বৈঠকের পূর্বে এক ঘোষণা পত্রদ্বারা নগরস্থ তাবৎ অধ্যক্ষকে বিজ্ঞপ্তি 
হইয়াছিল তাহার তাৎপর্য এই । | 

শ্্ীযুত বাবু আশুতোষ দেব গত ১৭ পৌষে সমাজকে জ্ঞাত করাইতেছেন যে আমি 
প্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তজ মহাশয়ের দলস্থ ছিলাম এইক্ষণে মদীক্ আত্মীয় সঙ্জন লইয়৷ 
সামাজিকতা ব্যবহার করিব ইত্যাদি। : 

এই পত্র শ্রবণে সমাজকর্তৃক উত্তর হইল যে ইহা পূর্ধবে অবগত হওয়া গিয়াছে এবিষয় 
ভালই হইয়াছে এ পত্র সমাজের দপ্তরে রক্ষিত হউক । 

দ্বিতীয় সম্পাদককর্তৃক উক্ত হইল যে গত ৪ মাঘের স্বাদ রত্বাবলি পত্রে ১৭৫৪ শকের 
২৫ পৌষের লিখিত কন্তচিৎ ধর্শনভার নিয়মাবলম্থি পক্ষপাত রহিতম্ত ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র 
প্রকাশ হয় ফলতঃ তাহার তাৎ্পধ্য শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব সতী ছ্বেষির সংস্থ্ট দৌষে 
দোষী হইগাছেন ইহাই ব্যক্ত করে তাহার কারণ দর্শায়। 

“পাণিহাটা গ্রাম নিবাঁসি ৬ বাবু জয়গোপাল রায়চৌধুরীর সাম্বংসরিক শ্াছ্ধে শ্রীযুত 
কালীনাথ মুন্সীর দলস্থ ও সভাসদ্‌ শ্রীধৃত প্রাণরুষণ তর্কালঙ্কারের সহিত একত্র সভারোহী 
হইয়াছিলেন ইত্যাদি । 

এই সম্বাদপত্রাবগত হইয়! সম্পাদক তৎপত্রাধ্ক্ষ শ্রীযুত বাবু জগন্নাথ প্রসাদ মল্লিককে এ 
৪ মাঘে এক পত্র লেখেন তাহার তাৎপর্ধ্য উক্ত পত্র লেখকের নাম্ধাম জ্ঞাত হইবার আবশ্যক 
আছে যেহেতৃক সমাজের বিচার্যব্ষয় ইত্যাদি তাহাতে মল্লিক বাবু ৬ মাঘে তাহার উত্তর 
লেখেন। 

ধর্মসভাসম্পাদক শ্রযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাম্বজেযু। 

প্রণামাঃশতকোটি শত সহঅ নিবেদনধাগে মহাশক্কের গ্রীচরণ প্রসাদাৎ এদাস।মুদাসের 
সুথমোক্ষ লাভ বিশেষ নিবেদন। পরস্ ৪ মাঘের রত্রাবলি পত্রে কেম্তচিৎ ধর্শসভার 
নিয়মাবলঘি পক্ষপাত রহিতন্ত ) ইত্যস্কিত যে পত্র প্রকাশ পাইয়াছে তছুক্ত বিষয় ধর্ঘনভার 
বিচাধ্য এপ্রযুক্ত তলেখকের নাম চাহিয়াছেন অতএব এ বিষয়ে আমার যাহা 
বক্তব্য থাকে ভাহ। আগামি রবিবারের সমাজে অবশ্ত ব্যক্ত করিব ইহা শ্রীচরণে নিবেদন 
ইতি ৬ মাঘ। 

সেবক শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ দাস বসোঃ। 
রস্াঝলি পত্তাধ্যক্ষের উত্তরে সম্পাদক কতৃণক বিবেচ্য হইল যে এবিষ় অবশ্ঠ সমাজে 
গ্রাহথ হইয়া বিচার যোগ্য হইতে পারিবেক অতএব উচিত শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেবকে ইহা 


ধ্ন্ম ৪০৩ 


জ্ঞাত করাণ যাঁয় তিনি একথা স্বীকার করেন কি না ইতিবোধক এক লিপি তাহার নিকট 
গত ৮ মাঘ পাঠান যায় তিনি তদুত্তরে এই লেখেন । 

পরমপুজনীয় ধর্দসভীমম্পাদক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
শ্রীচরণেষু।--সংখ্যাতীত প্রণতি পুরঃসর নিবেদন মিদং। মহাশয়ের ৮ মাঘীয় পত্রাবগতি- 
পূর্বক অবিলদ্বে উত্তর প্রধান করিতেছি পাণিহাটা গ্রামের শ্রীধুত বাবু রাজকুষ্ণ রায়চৌধুরী 
মহাশয় ধশ্মনভার অধ)ক্ষ এক জন এবং সমাজের নিয়মপত্রের স্বাক্ষরকারী তিনি নিয়মাতিক্রম কন্ম 
করেন এমত কদাচ সম্ভবে না অতএব সে স্থানে নিমন্ত্রণে কদাচ সঙ্কুচিত হইয়া গমন করি নাই 
যাহা হউক যগ্যপিও তথায় সতীঘেষি সংস্গী কোন বাক্তি সভায় প্রবিষ্ট হইয়া থাকে তাহা 
আমি জ্ঞাত নহি তথাচ আমি এই কহিতেছি যে। 

অবোধাদ্বা ভ্রমাদ্বাপি মোহাঁদজ্ঞানতোপিবা। ময়! কৃতঃসতীদেষিসংসর্গশ্েৎ কথঞ্চন। 
তন্নাশয়ন্ত মে ধশ্মসভায়াঃ সাধবঃ ক্ষণাৎ | 

যেমত অঙ্ঞানাদ্ষদি বাঁ মোহাৎ প্রচাবে ভাধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তছিষ্েঃ 
সংপূর্ণ-ন্তা দিতি শ্রুতিঃ॥ 

ইত্যলং বিস্তরেণ লিপিরিয়ং ৯ মাঘ ১৭৫৪ শকাঁবাঁঃ। গেবক প্রীআশুতোষ দেবস্ত | 

এতৎপত্র শ্রবণে সভাপতিকতৃক্ক কথিত হইল দেব বাবু নির্দোধী হইয়া প্রশংসনীয় 
হইলেন যেহেতুক সমাজের নিয়ম বিলক্ষণ পালন করিতেছেন ইহাতে শ্রীযুত বাবু কালাটাদ 
বন্থজও পৌস্টিকতা করিয়৷ কহিলেন অবশ্ঠই ধন্যবাদের পাত্র বটেন তৎপরে শ্রীযুত বাবু শত্তৃচন্দ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুত বাবু ছুর্গাচরণ দত্তজপ্র তি সভাস্থ সমস্তই তাহাতে সম্মত হইলেন । 

» অপর ৩ পৌষের বৈঠকের অঙ্ুমত্যন্ুসারে শ্রীধুত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজর দৌষি 
সংস্গকরণবিষযে যে পত্র শ্রীযুত বাবু উদয়টাদ দত্তজকে লেখা গিয়াছিল তিনি তাহার যে উত্তর 
প্রদান করেন তাহা অবিকল এই । 

পৃজ্যবর শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ধর্সম্পাদক মহাশয় প্রচরণেযু।_ 

প্রণামানন্তর নিবেদন আপনকার পৌষস্ত ষষ্ঠ দিবসীয় পত্রার্থাগত হইলাম বর্তমান 
মাসের তৃতীয় দ্রিবসে ধন্দূভার মাসিক বৈঠকে বিশেষ কম্মবশতঃ আমি উক্ত বৈঠকে সভাস্থ 
হইতে পারি নাই তন্নিমিত্ত বৈঠকে উক্ত বিষন্ন সমাজের অঙ্জ্ঞান্ুসারে লিপিদ্বারা জ্ঞাপন 
করিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ মিত্রজ সমাজের নিয়মাতিক্রম করিয়৷ সতী দেষির 
সহিত ব্যবহার করিয়াছেন যগ্পি মিত্রজ বাবুর অপবাদ মাত্রই হয় তথাপি সমাজের নিয়ম 
রক্ষার্থ এতাদৃশ২ অনুসন্ধান করা তুষ্টিজনক হইল যেহেতুক সভ্যদমাজের সভাধ্যক্ষ মহাশয়রা 
সকলেই গ্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে যত্রবান আছেন। মিত্রজ বাবুর বিষয় যদ্রূপ সমাজে উক্ত 
হইয়াছে ফলিতার্থ ভাহা নহে মিত্রজ বাবুর কন্যার বিবাহমাত্র হইয়্াছে। আর যে কথ উক্ত 
হইয়াছে সে সকলি অলীক যেহেতুকও রাত্রে মালাচন্দনাদিও হয় নাই। অপর শ্রীধুত 
মথুরানাথ মল্লিকপ্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি সতীঘেষী বিনাহবানে বরধাত্রের সমভিব্যাহারে আগত 


8০৪ সংবাদে পত্রে লেক্যান্ের কথা 


হইয়াছিলেন দৌষী বাক্তি বাটাতে আগমন করিলেই দোষী হইতে হ্য় এমত নহে অতএব 
আমার মতে এতদিষয়ে মিত্রজ বাবু সংশষ্ট দোষে দোষী নহেন। কিমধিকং শ্লীচরণান্তোজে 
বিজ্ঞাপনীয়ৎ ১৭৫৪ শকাব্দীয় পৌষন্ত পঞ্চদশ দিবশীয়েতি। এ্উদয়চন্দ্র দত্ত 

এই পত্র শ্রবণানন্তর সমাজের উক্তি হইল এবিষয়ে সমাজের বক্তব্য যাহা তাহ। শ্রীযুত 
দত্তবাবুর সাক্ষাতেই ব্যক্তকরা উচিত অতএব আগামি বৈঠকে তাহার আগমন প্রতীক্ষায় 
পুনরুখানের আবশ্তক হইল ।*** [ চন্দ্রিকা ] 


(২ মার্চ ১৮৩৩। ২০ ফান্ন ১২৩৯) 

ধর্মসভা ।-_ ***গত বৈঠকের আর২ কম্ম জ্ঞাপনকরণানন্তর পাঁণিহাটা নিবাসি শ্রীযুত 
বাবু রাজকু রায়চৌধুরী মহাশয়ের এক পত্র পাঁঠ হইল তাহ। অবিকল এই | 

ধর্মনভাসম্পাদক শ্রীযুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েবু। 

তীয় শ্রীরাজকুষ্ণ শশ্দণে। নমস্কার! নিবেদনমিদং। আপনকার ২৭ মাঘের পত্র পাইয়া 
সমাচার অবগত হইলাম লিখিয়াছেন শ্রীযুত বাবু কাঁলীনাঁথ মুন্সীর দলস্থ ও তঙদভামদ শ্রীযুত 
প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার হইয়াছেন ইহা এখানে প্রকাশ হওয়াপধ্যন্ত তাহারদের নিমন্ণ হয় নাই ইহ! 
নিবেদনমিতি ১২৩৯ সাল ৩ ফাল্গুণ। 


এই পত্র সমাঁজকতৃকি গ্রাহা হইয়! চৌধুরী বাবুকে নিয়ম রক্ষাকারিতাজন্য প্রশংসাক্চক পত্র 
লিখিতে অনুমতি হইল । 

৩। শ্রযুত বাবু কালাচাদ বন্থুজ মহাশয়ের দলস্থ ১৪ জন অধ্যাপক স্থাক্ষরপূর্ববক এক পত্র 
লেখেন তদদবিকল এই । 

ধর্মসভা সম্পাদক শ্রীঘুত বাবু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু 

বিনযপূর্ববক নিবেদনম্দং। মলঙ্গানিবাসী শ্রীযুত বাবু রামমোহন দত্তজর পুভ্রের বিবাহে 
নিমন্ত্রণপত্র আমারদিগের লিখিয্যমাণ কএক জনকে দিয়াছিলেন দত্তজ বাবু সতীদ্ধেষি সংস্্ট দোষে 
যদ্যপি ধন্খসভায় মার্জন। ন৷ পান একারণ তাহার বাটাতে নিমন্ত্রণে যাওনে এবং প্রতি গ্রহকরণে 
আমরা কোনক্রমে স্বীকৃত নহি এবং ইহার বিদায় আমর কেহ গ্রহ্ণ করি নাই এ পত্র ১৪ খান 
আমরা আপনারদিগের দলপতি শ্রীযুত বাবু কালাটাদ বন্থজর নিকট প্রেরণ করিলাম এ পত্র গ্রহণ- 
জন্য যদি কোনমতে আমারদিগের সংহ্ষ্ট দোষ হ্ইয়া থাকে তাহা ধর্সভ। মার্জনা করিবেন ধর্ম 
সভায় সুগোচরার্থে ইহ! নিবেদন করিলাম ইতি ২৯ মাঘ। 

শ্রীরামধন শশ্ণাম শ্রীশিবচন্দ্র শর্মণাম শ্রীব্রজমোহন শর্শণাম শ্রপ্রাণরুষ দেবশর্্ণাম্‌ 
শ্রগদাধর দেবশর্ণাম্‌ শ্রীকাশীনাথ দেবশন্মণাম্‌ শ্রীতারাটাদ শশ্মণাম্‌ শ্রীরামচন্ত্র দেবশম্ণাম্‌ 
রকষ্ণানন দেবশর্শপাম শ্রীকবিচন্দ্র দেবশর্দণাম্‌ শ্রশ্তাম্তন্দর দেবশর্্ণাম্‌ ্রহরেরুষঃ দেবশম্ণাম, 
শ্রীগো বিন্দচন্দ্র বিদ্যা বস্তু গ্রীবেচারাম দেবশর্দণাম্‌। 

এই পত্রশ্রবণে সমাজ অবগত হইলেন ভট্রাচার্য মহাশয়েরদিগের দলপতি বন্থজ বাবুর 


ধ্ন্ম ৪০৫ 


সন্মতিতেই পত্র লিখিয়াছেন ইহাতে পত্র সমাজে গ্রাহা লইয়। উত্তর হইল ষে তাহারদিগের 
দোষলেশও নাই তথাচ যে লিখিয়াছেন এজন্য ধন্যবাদ কর! গেল। 

৪ | শ্রীযুত বাবু অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশম্ গত ১৪ মাঘে স্বীয় দলকরণ ও দলস্থদিগের 
সংহ্ষ্ট-দাষ মার্জনাবিষদ্বক এক পত্র সমাজের স্থগোচরাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অব্যকার 
বৈঠকে উত্থাপনের যোগ্য ছিল কিন্তু তিনি গত € ফাল্গুণ এক পত্র লেখেন তাহা অবিকল এই । 

পোষ্ট,বর শ্রীঘৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহৌদয়েধু। 

নমন্কীরা! নিবেদনমিদং | ১৪ মাঘ রাত্রে দলবিষয়ক যে লিপি আপনকার নিকট ধর্শসভায় 
বিজ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিয়াছি তাহার কিয়দংশ পরিবর্তকরণের আঁবশ্তাক হইয়াছে অতএব আপনি 

কত পথ শ্রীযুত বাবু ব্রদমোহন সিংহের স্থানে দিবেন ভ্ীঞ্লী৮ সভার দিন অতিপংক্ষেপ ইতিমধ্যেই 
প্রস্তুত হইতে চাহে কিমধিকং নিব্দেনমিতি তারিখ ৫ ফাল্গুণ ১২৩৯ মাঁল। শ্রীঅভয়াচরণ শর্মমণঃ | 

১৮০০, ৭। শ্ত্ীযীত বেদ্যনাথ শিরোমণি ভট্রাচাধ্য এই পত্র লিখিয়াছেন। 

মহামহিম ধম্মসভীসম্পাদক শ্রীপুত বাবু ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় মহোদয়েমু। 

বিহিত সন্বোধনপূর্বক নিবেদনসিদং। সতীধন্মদবেষি শকাঁলীনাথ মুন্সী ও আরামচন্দ্ 
বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচাধ্য মহাশয়ের সহিত সংহ্ষ্ট বলিষ। আমার যে দোষ জনরব হইয়াছে সে সকলি 
অলীক আমি এ ধর্্মছেযিরদিগের সহিত আহার বঝ্/বহারাদি বখন করি নাই এবং করিব না 
অতএব ধর্মপভাধ্যক্ষ মহাশয়র! আমার যে জনাপবাদ হইয়াছে তাহাহইতে মুক্ত করুন আমি স্বীয় 
জনাপবাদজন্য দোষ ক্ষালনার্থ ইশ্রীবিষু স্মরণ করিলাম নিবেদনমিতি ৩? মাঘ ১৭৫৪ শক । 

প্রীবৈদ্যানাথ শিরোমণি 
নিবাস হেদুয়ার পাড় চতুষ্পাঠী। 

এই পত্র শ্রবণে অন্ুজ্ঞা হইল তীহার দলপতির নিকট গিয়া মাজন। প্রাথন| করুন । 

৮। প্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় এই ছুই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন 
তাহ। পাঠ করা যায় শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক। 

পরমপূজনীয় ধর্মদভাসম্পাদ্ক শ্রীবুত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীচরণাুজেষু। 

সংখ্যাতীত প্রণতিপুরঃসর নিবেদনমিদং। শ্রীুত নবকুমার ন্ায়ালঙ্কার শ্রীধুত সনাতন 
তর্কবাগীশ ও শ্রীযুত বালকরাম তর্কসিদ্ধান্ত ইহারা ৩ জন আমার দলস্থ নৃতন বাজার- 
নিবাসিনী ৬ হরেকৃষ্ণ সেট জীউর স্ত্রী তাহার গুরুপত্রীর নামে শ্রীপ্র৬ রাধারম্ণজীউ 
ঠাকুর প্রতিষ্ঠা গত ২৪ মাঘে করিয়াছেন এ কর্মে সতীদ্েষির নিমন্ত্রণ হইবেক না! এ 
কারণ এ তিন জন ব্রতী হইয়াছিলেন কর্ম সম্পন্ন পরে সতীদ্েঘী শ্রীধুত প্রাণকৃষঃ 
তর্কালঙ্কার ও শ্রীযুত মহেশচন্দ্র চুড়ামণি বিনাআহ্বানে উপস্থিত হইয়াছিলেন এ কথা 
এ ব্রতিদিগের প্রমুখাৎ ও লিপিদ্ধারা অবগত হইলাম সতীদ্বেষি দৌষিদ্িগের আগমন 
দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়েরা দক্ষিণ ও বিদায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন এবং লইবেনও 
না যদিস্তাৎ দোষির দৃষ্টিতে কোন দৌষ হইয়া থাকে তজ্ন্ত শ্রীশ্রীবিষুল্মরণে নিদ্দোষী 


৪০৬ সওবাদ পত্রে লেক্কান্লে কথা 


হইয়াছেন ইহা মহাশয় ধর্মসভার মাসিক বৈঠকে সমীজকে জ্ঞাত করিবেন। পরস্ত শ্রীধুত 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের] আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই পত্রও এতৎপত্রসন্থলিত 
পাঠাইতেছি ইহাও সমাঙ্গে দর্শাইবেন শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম ইতি ২৮ মাঘ ১৭৫৪ 
শকাব্দাঃ। শ্রীআশুতোষ দেবস্য। 


উক্ত ভট্টাচাঁধ্ত্রয় প্রীযুত আশুতোষ বাবুকে যে পত্র লিখিযাছিলেন তাহা এই । 

পরমকল্যাীয শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পরমকল্যাণবরেষু। 

পরমশুভা শীর্ববাদ বিজ্ঞাপনঞ্চ বিশেষঃ। নৃতন বাজারের ৬ হরেকৃষঃ সেটজীউর স্ত্রী তাহার 
গুরুপ্রীর নামে শ্রীশ্রী ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ২৪ মাঘ করিয়াছেন তাহার ব্রতী আমরা ৩ জন হইয়।- 
ছিলাম পূর্বে আমর! অবগত ছিলাম কোন সতীর দ্বেষির নিমন্ত্রণ হইবেক না কিন্ত ক্রিয়। সম্পন্ন 
পরে দেখিলাম দতীর দ্বেষী শ্রধুত প্রাণকৃষণ তর্কালঙ্কার ও শ্রীযৃত মহেশচন্্র চু়ামণি ইহারা 
দুই জনে এ স্থানে উপস্থিত হইলেন কম্মকণ্তীকে জিজ্ঞাসা করাতে কহিলেন বিনাহ্বানেতে উপস্থিত 
হইয়াছেন যাহ। হউক দোষির দুষ্টিহওয়াতে দক্ষিণ। ও বিদায় লই নাই এবং লইব না তথাচ 
আনুষঙ্গিক যদিম্তাৎ দোষ হইয্া থাকে এ দৌষ ক্ষয়ের নিহিত্ত শ্রীশ্রীবিধু স্মরণ করিলাম 
ইতি ২৮ মাঘ। প্রীনবকুমার শশ্মা শ্রীবালকরাম দেবশম্মা শ্রীসনাতন দেবশশ্ম | 

এই পত্রদ্বয় শ্রবণে সমাজ কহিলেন ইহাতে ভট্টাচাধ্য মহাশয়দিগের দোষ স্পর্শে না কিন্ত 
এতাদুশ লেখাতে অধিক সাবধানতা প্রকাঁশ হইল তজ্জন্য প্রশংসিত হইলেন। 

এই দ্রিবসীয় সভায় যে সকল বিষয় হইয়াছিল তাহার স্কুল তাৎ্পধ্য প্রকাশ করা গেল।-__ 
চন্দ্রিকা। 


(১২ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২৭ আশ্বিন ১২৪০) 


ধর্মসভা ।- ...আমরা নৃতন মহারাজের অনুপম শাসন দেখিয়। বিন্ময্লাপন্ন হইফ্বাছি 
ধশ্মসভার নিয়মপত্রে লিখিত আছে যে সতীঘ্বেষী কোন ব্যক্তির সঙ্গে দলপতি মহাশয়েরা কেহ 
ব্যবহার করিবেন না ইহা সভাসম্পা্ক চন্দ্রিকাপত্রে ব্যক্ত করিয়া থাকেন আর ব্যক্ত করেন 
শ্্রীযূত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর সতীদ্ধেষী এ বিষয় প্রকাশকের নিগুঢ়াভিপ্রায় কিছুই বুঝা যায় না 
যেহেতৃক উক্ত ঠাকুর বাবুর বাঁটীতে যে বুহৎ কর্ম উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে অনেকেই পত্র 
গ্রহণ করিয়াছেন বিশেষ ধর্শসভার পপ্তিতাধ্যক্ষ শ্রীঘুত নিমাইটাদ শিরোমণি ভট্টাচার্য কোম্পানির 
পাঠশালায় ব্য! পত্র গ্রহণ করিয়া কহিলেন আমার এক ভ্রাতা ঠাকুরবাবুর চাকর আমিও এ 
বাটার পত্র পরিত্যাগের পাত্র নহি অপাত্রেরা যাহা ইচ্ছা তাহাই বলুক ইহা! শুনিয়া শ্রীনুত মহারাঞ্জ 
গোপীমোহন দেব বাহাহুর ক্রোধান্িত হ্ইয়! ধর্মসভার নিয়মপত্র ম্মরণপূর্ব্বক উক্ত ভট্টাচার্যকে 
যুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পালের বাটার পত্র দিতে বারণ হুকুম দিলেন এ হুকুমান্তসারে পালের বাটার 
অধ্যক্ষ বালক অন্ত কোন হতপর লোককে সহকারি করিয়! প্রায় দুই প্রহরপর্ধযস্ত পত্র না দিয়া 
রাজচরিত্র বিচিত্র ভাবনা করিয়া উক্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয়কে পত্র দিয়াছেন তাহাতেই মহারাজা সন্ত 


ধন ৪০৭ 


ইহাতে মহারাজের ধর্মে সমবন্তিতা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা বোধ হইতে পারে। কিন্তু ধর্্মসভাসম্পাদকের 
উক্ত বিষয় ব্যক্তকরার ব্যর্থতা বোধ হয় কি না বিজ্ঞ মহাশয়ের! বিবেচনা করিবেন ইতি । 


কুমারহট্টনিবাঁসিনঃ কশ্যচিন্লিঝেদনং | 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১৩। ১৯ বৈশাখ ১২৪৩) 

এই বৎসরে গত দিবসের অপরাস্ে ধর্মসভার প্রথম বৈঠক হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত মহারাজা 
কালীকষ্ণ বাহাদুর সভাপতি হইলেন । 

অপর সভাসম্পাদক গত বৈঠকের বিবরণ পাঠ করিলে রীতিমত সভার নান। ব্যাপার 
সম্পাদন হইল । 

পরে শ্রীযুত বাবু রামকমল দেন শ্রধুত ডাক্তর উইলসন সাহেবের স্থানহইতে যে পত্র প্রাণ 
হন তাহার টন্বক পাঠ করিলেন তাহাতে এ সাহেব লেখেন যে ভারতবর্ষীয় লোকের মঙ্গলবর্ক 
প্রকৃতোপায় ভারতবধষের রুষিকাধ্যের প্রতিপোষণকরণ। 

অন্তর উক্ত বাবু প্রস্তাব করিলেন থে ধন্মদভাতে জাতীয় বা ধশ্মবিষয়ে যে সকল কাধ্য 
হইয়! থাকে তদ্িবরণ চন্দ্রিকাপত্রে আর প্রকাশ ন৷ হয় যেহেতুক তাহা প্রকাশকরণেতে লোকের 
কিছুমাত্র উপকার নাই বরং তাহাতে আমারদের মধ্যেই পরস্পর ঈর্ধাঈগি জন্মে এবং পরিণামে 
ধন্মসভারো! লোপসস্তাবনা। আরে! কহিলেন ঘে রাজকীগ ব্যাপারবিষ্নক বিবেচনার্থ এই ভাতে 
সর্বজাতীয় লোকের৷ উপস্থিত হওনে কোনগ্রকারে সকলের মতের এক্য হইতে পারে না। 
অতএব আমার পরামর্শ এই যে একট! শাখ। সভ| অবিলম্ষে স্থাপন হয় এবং এইক্ষণকার সভাতে 
অএরয়োজনীয্প যে নান। বিষয় উপস্থিত হইতেছে তাহা &ঁ সভাতে উপস্থিত না করিয়া সকলের 
হিতজনক, জমিদারী ও রুষিকশ্মাদির আন্দোলন করা যায়। 


সভাপতি এই প্রস্তাব গ্রাহা করিয়৷ কহিলেন যে এ শাখা সভা স্থাপনার্থ কোন স্থান নিরূপণ 
ও এ সভার কোন বিশেষ নাম দেওয়া উচিত এবং কলিকাতার মধ্যে ও ততসন্িহিত প্রদেশে যে 
সকল জমিদার ও তালুকদার ও পত্তনিদ্দার আছেন তীহারদিগকে বিশেষ বিজ্ঞাপনপত্রের দ্বারা এ 
সভাতে আগমনার্থ আহ্বান কর। যায়। এইপ্রস্তাবে প্রায় সকলের সম্মতি হইল কিন্তু সভা- 
সম্পাদক শ্রীধৃত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আপত্তি করিয়| কহিলেন যে এ সভাতে নানা- 
জাতীয় লোক একত্র উপবিষ্ট হইলে অনেক অনিষ্টসম্তাবনা কিন্তু তাহার কথাক় প্রায় কেহ মনোঘোগ 
করিলেন না অতএব এই স্থির হইল যে উপরিউক্ত নানা বিষয়ের ওচিত্যানৌচিত্য বিবেচনার্থ 
এক শাখা সভা স্থাপিত হয় । 

অনন্তর প্রদোষে সাড়ে সাত ঘণ্টা সময়ে বৈঠক ভঙ্গ হইল। 


(১৫ অক্টোবর ১৮৩৩। ৩১ আশ্বিন ১২৪৩) 
প্রীযৃত জ্ানাম্বেষণ সম্পাদক মহাশয়েযু।_এইক্ষণে কলিকাতার মধ্যে খ্রীষ্ীয়ান সভা ও ধর্ম 


৪০৮ সংন্বাদে পত্রে লেক্কাত্লেত আখ 


ব্রদ্মদভা এই তিন সভার তিন মত প্রবল দেখিতেছি তাহার মধ্যে খুষ্টীয়ানের। আপনার দিগের ধর্ম 
বৃদ্ধি বিষয়ে যেরূপ সাহসপূর্বক মনোযোগ দিয়াছেন অন্য ছুই সভার লোকেরদের তাদৃশ মনোযোগ 
নাই আমার বোধ হয় যেরূপ বেগে খ্রীস্রীয়ান ধর্মের দলবৃদ্ধি হইতেছে ইতর সভাঘয়ের দল তেমনি 
হ্বাসত। পাইতেছে সহমরণ বারণের পর বহুতর ভাগ্যধর হিন্দু একত্র হইয়া ধর্মসভা করেন তাহার- 
দিগের অভিপ্রায় ধন্মবিষয়ে পূর্ববাবধি যে ব্যবহার হইয়া আসিতেছে তাহা স্থির রাখিবেন একারণ 
দেশে২ চাদাও করিয়াছিলেন কিন্তু বিলাতহইতে সহমরণ বারণের চুড়ান্ত হুকুম আদিয়া! অবধি এ 
সভার ক্রমে শ্রী নাশই দেখিতেছি যদি! সম্পাদক মহাশয় দলাদলির কৌশলে কিঞিৎকাল গৌরব 
রাখিয়াছিলেন সভার অন্তঃপাতি মহাশয়ের! সেপথেও কণ্ট কার্পণ করিতেছেন । 

সহদাহ বিষয়ে নিরাশ হইয়া ধশ্মসভা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন রামমোহন রায়ের মতস্থ 
লৌকেরদ্বের ছায়া স্পর্শ করিবেন না কিন্ত এ সভার প্রধান এক সভ্য শ্রীধুত বাঁবু ভগবতীচরণ মিত্র 
যিনি ত্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিতে কপালে শালগ্রাম করিয়াছেন তিনিই শ্রীঘুত মথুরানাথ 
মল্লিকের ঘরে কন্ঠাদান করিলেন এবং সিংহের দল যাহার নাম শ্রবণে ধর্মসভা বিষণ ম্মরণ করেন এ 
দূলস্থ শ্রীযূত রসিকলাল সেনের ভায়াকে এ মিত্র বাবু অন্য কন্ঠ। দিয়াছেন অনন্তর শ্রীঘুত বাবু 
শিবনারায়ণ ঘোঁষ যিনি ধর্মসভার প্রধান স্বামী তিনিও ধম্মসভাকে ত্যাজা। করিয়াছেন এবং শ্রীযুত 
বাবু কালাটাদ বন্থ যিনি দলাদলি বিষয়ে ধর্মসভার পোঁষক ছিলেন এইক্ষণে এ সভার প্রতি তাহার 
যেরূপ অনুরাগ তাহা চন্দ্রিকাতেই প্রকাশ হইয়াছে অতএব ক্রমশ ধশ্খাসভার শেষাবস্থাই ঘটিল 
এইক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করি ধন্মনভার সর্বধন বেখি সাহেবের গর্ভেতেই গিয়াছে না সঞ্চিত কিঞ্চিৎ 
আছে যদি থাকে তবে সভার চিরম্মরণীয় কোন কাঁনি স্থাপন করুন চতুদ্দিগে পাচ সাত শত ক্রোশ 
ব্যাপিয়া যাহার অধিকার উত্তরকালীন লোকের! কোন্‌ চিহ্ন দেখিয়! তাহাকে সরণ করিলেন । পু 


(২৩ ডিসেম্বর ১৮৩৭1 ১০ পৌষ ১২৪৪) 


নিখিলগ্ুণাল্ত শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় পমীপেধু।- ***এতন্মহানগর কলিকাতার 
মধ্যে ধশ্ম ও ব্রহ্ম এই সভাদ্বয় আছে তাহার পূর্বেবান্ত সভার অধ্যক্ষগণের মধ্যে অনেকেরি এক২ দল 
আছে তাহারা সকলে এক্য হইয়া ব্রহ্ম সভার অধ্যক্ষ অথবা তৎসভাস্থ ব্ক্তিরদিগের সহিত 
আহার ব্যবহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু সংপ্রতি শ্রীযুত বাবু শিবনারাম্ণণ ঘোষের 
মাতার আগ্য শ্রাচ্ধোপলক্ষে এ সভাধ্যক্ষ শ্রীলগ্ীযুত মহারাজ রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দলক্রান্ত 
গোষ্ঠীপতি মহাশয়েরা ও সিদ্ধাস্তশেখর শিরোরতন ফাকিচাধ্য বেদান্তবাগীশ ও তর্করত্ব ভট্টাচার্য্য 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণের। ও গোঠীপতি মহাশয়েরা উক্ত ঘোষজার বাটাতে শ্রাদ্ধ দিবসে প্রত্যুষে 
বিডালের ন্যায় শেয়ালী জাঙ্গালী করিয়া আসিয়াছেন এবং শিদাদীও গ্রহণ করিয়াছেন ইহার মধ্ো 
কোন২ রত্ব মহাশয়ের! প্রথমে অপ্রাপ্ত হইয়া বিসাদে প্রায় নিষ প্রত্যাঁশ হইয়াছিলেন পরে বহু যত্তে 
ফাকি তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হইলেন। সে যাহা হউক উক্ত মহাশয়ের] এই প্রথম ঘোষজার বাটাতে 
অধিষ্ঠান হইয়াছেন এমত নহে প্রায় সকল ব্রিয়াতেই যাইয়া থাঁকেন। ইহাতে আশ্চধ্য বিষস্» এই 


ন্গ ১ ৪০৯ 


যে রাজ। বাহাদুর অথচ ধন্দ সভাধাক্ষ নাম ধারণ করেন কিন্ত ইহার কিছুই বিবেচনা করেন না 
বরঞ্চ এঁ সকল ব্যক্তিরা তাহার দল মধ্যে প্রধান রূপে কর্তৃত্ব করিয়াও থাকেন। এইক্ষণে অস্মদাদির 
বোধে রাজ। বাহাছুরের পক্ষে কর্তব্য এই যে তিনি মুখে ধর্শনভাস্ক কারো তাহার বিপবীতাচরণ 
ন। করিয়! স্পষ্টরূপে ব্রহ্ষঘভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ভাল হয় তাহা হইলে নগরের তাঁবৎ গণ্ডগোল 
নিবারণ হইতে পারে এবং যে ব্যক্তিরা যুগল তরিতে পাদক্ষেপ করিয়াছে তাহারদের নিকটে 
ধন্যবাদের পাত্র হইতে পারেন,উতি । কশ্তচিত কলিকাত। নিবাসি জনানাং। 


বিবিধ 


(৩০ এপ্রিল ১৮৩১। ১৮ বৈশাখ ১২৩) 


ধন্মকালেজ।--ইদানীন্তন অনেকানেক অবিদিত নিজশান্ম ছাত্রেরা কুতর্ক গর্বি 
কুসংসগিকতৃক কি অদ্ভুত নিগুট তত্ব উপদেশে ম্বমার্গ রক্ষা না করিয়া ৭মার্গামী হইয়া ধর্বর্স 
ত্যাগ করিয়া অধশ্ম মার্গ প্রবল করিতেছেন ইহা দৃষ্টি করিয়৷ কোন শিষ্ট বদ্দিষু ধর্শিট 
মহাশয়ের। ধশ্মবন্মন্বরূপ ধশ্মকালেজনামক সুবিদ! মন্দিরকরণ কারণ বাজ রোপণ করিবার উদ্যোগী 
হইয়াছেন এ বিষয় শ্রবণে সাপ সদাশয় জনে 'মানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া কিপর্যান্ত উলনসিত 
হইলেন তদবর্ণনে জপম্থ আর আমারদিগের কতৃকি জ্ঞাত হইল থে উক্ত ধর্মকালেজে এক 
বিশেষ সুরীতি সংস্তাপিতা হইবেক যথা দিনস্য সপ্গমে ভাগে বালকদিগের অগণ্য সৌভাগ্যোদয় 
জন্য মনের মালিন্ত ও পৈশুন্ট ত্যাগহেতু দ্বৈপারনাভিধান মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাপুরাণ 
উপপুরাণাদি উক্ত চারি দগু কাল তাবচ্ছাত্রে শ্রবণ করিবেন তাহাতে তাহাদিগের এহিক 
পারনিক অনর্থকারিক। নাস্তিকত। দূর হইয়া পরমার্থ সাধি ₹| আন্তিকতা দেদীপ্যমানা হইবেক 
আমরা কায়মনে ধন্মের নিকটে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলাম মে উক্ত ধাশ্মিক মহাশয়ের মানস ধশ্ম 
অচিরাৎ পরিপুর্ণ করুন। 


(৭ জুন ১৮৩৪ | ২৬ জ্যোষ্ঠ ১২৪১) 


মণিপুরে হিন্দুধশ্ম |__.-"মণিপুরের সৈন্তাধাক্ষ শ্রীধুত মেজর গ্রাণ্ট***মণিপুর প্রদেশের 
কতিপয় বিবরণ বিশেষতঃ হিন্দু ধর্মের অবস্থাবিষত্ক বৃত্তান্ত লিখিয়'ছেন। বোধ হম যে তাহাতে 
পাঠক ম্হাশয়েরদের অবশ্য শুশষ! হইতে পারে |" 

পঞ্চাশদ্বংসরের কিঞ্চিদধিক হইল মণিপুর দেশে প্রথম হিন্দু ধশ্ম চলিত হইল এবং এইক্ষণে 
এ দেশীয় লোকেরা যেমন ধন্ম নিয়মে রত তদ্রপ এতদ্দেশের কোন অংশে প্রায় দুষ্ট হয় ন|। 
১৭৮০ মালে গম্ভীর পিংহের পিত। জয় সিংহের রাজাসময়ে জয়পুরের অতি প্রাচীন গোবিন্দ মৃত্তির 
সদৃশ অপর এক মুস্তি মণিপুরে ঘটারূপ পূজানস্তর অতি সমারোহপূর্ববক স্থাপিত হইল । অতএব 
যুক্তি সহ অনুভব হয় যে যাহার পূর্বেব মণিপুবদেশীয় লোকের। হিন্দু ধশ্মের নিয়ম তাদৃশ জ্ঞাত 

৫২ 


৪১০ খাদ পত্রে সেক্কান্সেত্র কথা 


ছিল না। যে ব্রাহ্মণের প্রথম ততঃ মণিপুরে আইসেন তাহারা এইক্ষণেও আছেন এবং আপনারদের 
পরিচয় বিষয়ে কহিয়া থাকেন যে আমরা কান্তকুজহইতে আসিয়াছি। অনুমান হয় ১৭৭৪ 
সালে মণিপুরের নিকটস্থ কাছাড় দেশে কোন ব্যক্তি প্রথম হিন্দু ধর্মাবলম্বী হইল কিন্ত 
কথিত আছে যে ১৭৯১ সালে সর্বসাধারণেরই ধর্্পরিবর্তন তয়। তৎসময়াবধি উপত্যক। ভূমিস্থ 
কাছাড় দেশীয় লোকেরা নৃতন ধন্ানুযায়ী হইল কিন্ত যে পর্বত কাছাঁড় ও আসামের বিভাজক 
তৎপর্বতীমব লোকেরা প্রাচীন ধর্মেই স্থিরতর আছে । 

যে সময়ে গোবিন্দ দেবের মুর্তি স্থাপন হয় ততসময়ে রাজা জয়সিংহ এক ইশতেহার 
প্রকাশ করেন তাহাতে লেখেন যে আমি ব্রঙ্গদেশীয়েরদের কতৃক আক্রমণ ইত্যাদি বিপদ্হইতে 
মুক্তহওনার্থ আপন রাজ্য «গোবিন্দ দেবকে সমর্পণ করিলাম । এবং এ রাজ প্রায় ত্সমকালেই 
বন্দাবনচন্দ্রনামক অপর এক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া এমত দৃঢ়তর নিয়ম করিলেন যে তাহার উত্তরা ধি- 
কাঁরিরদের মধ্যে যাহার নিকটে এই ছুই বিগ্রহ না থাকিবেন তিনি কোনপ্রকারে পিংহাসনাধিকারী 
হইতে পারিবেন না। এইক্ষণে এ নিয়ম রাজা জয় সিংহের সন্তানেরদের মধ্যে অত্যন্ত বিবাদের 
কারণ হইয়াছে । যেহেতুক ১৭৪৯ সালে রাজা জয় সিংহের ন্বর্গগতহওনঅবধি ১৮২২।২৩ 
সালে গম্ভীর সিংহের সিংহাসনোপবেশনপধ্যন্ত তাহার পুত্রের এই বিবেচনায় পরস্পর যুদ্ধ 
করিতেছেন ষেএ বিগ্রহ অধিকার করিতে পারিলে আমারদের রাজোর প্রতুতের দাওয়া 
সম্ভবে । 

্র্ষদেশীয়েরদের কতৃক বারম্বার ঘোরতরবূপ আক্রান্ত হইলেও ১৮*০ সালঅবধি মণিপুর 
দেশে হিন্দুধশ্মের বৃদ্ধি হইতেছে । মণিপুরশ্থ ব্রাঙ্ছণেরা অতিপরাক্রান্ত দল হইয়াছেন এবং তীহারদের 
এই নিষ্তত চেষ্টট আছে যে প্রজারদের উপরে আপনারদের ধর্মবিষয়ে পরাক্রম দুঢ় করেন 
এবং নানা ছলে রাজাকে বশীভূত করিতে সচেষ্ট আছেন। রাঁজী গম্ভীর সিংহের আমলে 
তাহারদের পরাক্রমের সীমা! ছিল না। এ রাজা সংপ্রতিকার ব্রঙ্গদেশীয় যুদ্ধেতে ব্রিটিস 
গবর্ণমেণ্টের স্থানে যত টাক! পাইম্বাছিলেন সে সমুদায়ই এ বেটারদের হাতে দিয়! বৃন্াবনের 
মন্দির গ্রস্থনেতে ব্যয় করিলেন । যাহার। মণিপুরের রাজাকে সন্ত রাখিতে ইচ্ছুক হইত 
তাহারা এ ব্রাহ্গণেরদিগকে বিলক্ষণ রূপ সেবা করিত এবং হিন্দুধম্ম অবলম্বন ব্যতিরেকে ধন 
ও মানের আর কোন পথ ছিল ন1। 


(২৭ আগষ্ট ১৮৩৬ । ১৩ ভাব্র ১২৪৩) 
শ্রধুত দর্পপ্রকাশক মহশয়সমীপেযু ।--:."অতিশয় খেদপূর্ববক মহাশয়ের নিকট লিখিতেছি 
যে ধন্শাস্ত্াধায়নে যে ধর্ম উৎপত্তি হয় তাহ এইক্ষণে হাস হইতেছে যগ্ভপি কৌন ধার্দিক ব্রাহ্মণ 
জপ তপ করিয়। কালক্ষেপণ করেন এবং গঙ্গান্নান করিয়াও ফোটাম্বরূপ গঙ্গামৃত্তিকা ধারণ 
করিয়াও জাবনিক সভাতে সভাস্থ না হইয়া যগ্ঠপি আপনার শরীর শুদ্ধ রাখেন এবং নীচে 
লিখিত শ্রীহরির বচনাচ্সারে মাংসাদি ভক্ষণ না করেন মাংসাশী নচ মাংস্পুশেৎ মহস্তাশী নচ 


ধন্ঠা ৪১১ 


মাংস্মরেৎ। শ্রীহরি কহিতেছেন যে ব্যক্তি মাংস ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমাকে স্পর্শ 
করিবে না এবং যে ব্যক্তি মত্ত ভক্ষণ করিবে সে ব্যক্তি আমার নাষ লইতে পারিবে না তবে 
নবা সভ্য ভব্য বন্ধুগণ তাঁহাকে অভব্য ভণ্ড তপশ্শির ন্যায় গণ্য করিবেন কিন্তু কেবল প্রাচীন 
বন্ধকলে তাহাকে প্রশংসা করিবেন যগ্চপি কোন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরের পূজা না করেন ও গঙ্গামুত্তিকার 
উর্দপুণ্ড, ন! করেন ও গঙ্গান্নান না করেন ও উপরি লিখিত বচন উল্লঙ্ন করিয়। মাংসাদি 
ভক্ষণ করেন এবং যদ্যপি কেবল স্বদৃষ্ঠত! নিমিত্ত রক্ত চন্দনের টিপ করেন ও কণ্কতিকা থারা কেশের 
বেশ করেন তবে তিনি নব্য গুণসিন্ধু বন্ধুদিগের কর্তৃক প্রশংপিত হইবেন কিন্তু গ্রাচীন বন্ধুগণ- 
কতৃক ঘ্বণিত হইবেন। সম্পাদক মহাশয় অম্মদাদির নব্য ভব্য বন্ধুগণের সংখা। প্রাচীন বন্ধুগণের 
ংখ্যাপেক্ষা অতিরিক্ত হওয়াতে অধাশ্মিক অধিকাংশ ব/ক্তিকর্তৃক প্রশংসিত হন এবং অল্লাংশ 
ধার্িককর্তৃক ঘুণিত হন। হে মহাশয় কোন ব্যক্তি কুকম্ম করিবার সময়ে তীহার মনোবিবেক 
তাহাকে কুকর্ম করিতেই লওয়ায় এবং বহু সংখাক বাক্তিও যদি তীহার কুকম্মকরণের জন্য 
নিন্দাকরণাপেক্ষ। তাহাকে প্রশংস। করেন তবে তাহার মন আরে! অন্ত কুকম্ম করিতে উচ্চাটন 
হয় কারণ এক কুকম্ম। অপর কুকম্মকে আকর্ষণ করিবার রজ্জব অতএব ইহা আমার বোধ 
হয় যে কএক বদর পরে বুদ্ধ ব্ক্তিদিগের খন লোকান্তর হইবে তখন যে ব্রাঙ্ষণ যজ্ঞোপবাঁত 
ধারণ করিবেন সে ত্রাঙ্ষণকে সকলে ঘুণ। করিবে । "'কশ্যচিৎ ধশ্মোদেশি শ্রীগিরীশচন্দ্র 
মুখোপাধায়ন্ত | 


(২০ মে ১৮৩৭ ।৮ জোট ১২৪৪ ) 


শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু ।-"**কলিকাতাস্থ কতিপয় ভাগাধর গুণাকর 
মহাশসের৷ হিন্দুধর্শের দাস লঙ্জনগণের ধর্ম কণ্ম বিনাশ কর্পণাভিপ্রায়ে একত্র হইয়া আধার এক 
সভা স্থাপনের কল্পন। করিয়াছেন। ইহা মহাশয়ের গত শনিবানরীয় দর্পণ দ্বারা জ্ঞানাগ্ধেষণের 
জল্পনায় অশ্নুভূত হইলাম । এই সভা বিশিষ্ট শিষ্টগণের পরিজনের বিদা। শিক্ষার উপায় কালে 
যদুপষ্টন্তে অহিত অনস্তাবন। ও বিচক্ষণ জন্গণকরত্তৃক আপত্তিরও উৎপত্তি হইবেক না কেবল 
তাহারই চেষ্টা করিবেন না বরং অবযস্থ। বিধবাদির পুনরুদ্বাহ যদ্বারা হিন্দুদিগের বিশিষ্ট অনিষ্ট 
হইবার সম্ভাবনা তজ্জন্তেও বত্তবতী হইবেন । হউন ন| কেন তাহাতেই যে কৃতকার্ধা। হইবেন 
দর্পণ সম্পাদক মহাশঘ্ এমত অপেক্ষ। ন। করেন। কেননা তপতির কি এমত শক্তি হইবে 
যে ব্রক্দ সভার অতিপ্রবল পতির সায় আনায়াসে সথসাহসে হ্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশ গিয়া 
সতীরীতি নিবারণের স্তায় বিধির অবিধি করিবে তথাপিও যদি জ্ঞানান্বেষণের লেখনী ও ব্রন 
সভা ভগিনী হিতকারিণীর আশ্বাসে বিশ্বাম করিয়া সভা এই বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়া পতিদিগের 
মনঃ সন্তর্পণ করিতে না পারেন তবে কি সত্য২ প্রতিবাসিনী ধশ্ম সভার উপহাসে কলস্কিণী 
হইবেন না । কসাচিদ্বশ্মদাসস্য | 


শ্হিন্বিচ্ 
রাস্তাঘাট 


(১৭ মে ১৮৩৪। ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১) 


কলিকাতার নর্দমা।-_-অবগত হওয়া গেল যে ইঞ্জনিয়রসম্পর্কীয় শ্রীধুত কাপ্রান রিগিবি 
সাহেব এবং ধাহারা ভিত্তিভেদ সুড়ঙ্গ করেন এমত যে ছয় জন ইঙগলও দেশহইতে ভারতবর্ষে 
পন্ুছিয়াছেন তাহারদিগকে কলিকাতার কোন২ স্থানে ন্ূমাকরণকাধ্যের তন্বাবধারণার্থ 
গবর্ণমেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। শহরের যে অংশ উত্তমকরণার্থ কোন উদ্যোগ করা যায় 
নাই অথবা যে অংশেতে বিশেষ মনোযোগকরণের আবএক তাহা মাঁচুম্া বাজারের রাস্তার 
সন্নিহিত স্থান অতএব তাহার তত্ব করিতেছেন । 


(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যেগ ১২৩৮) 


গঙ্গাসাগরে তেলিগ্রাপ।--শ্রত হওয়া গেল যে গঙ্গানাগরপধান্ত যে তেলিগ্রাপের শ্রেণী 
তাহা প্রায় প্রস্তুত এবং মাসৈক দছ্বয়ের মণ্যে তন্থার1 কাধ্য নির্বাহ হইবে । এ তেলিগ্রাপসমুহ 
সরকারী ব্যয়েতে গ্রথিত হইয়াছে কিন্তু তাহার মাসিক খরচা কলিকা'তার সওদাগর মহাশয়েরদের 
উপর পড়িবে । এতন্দরপ তেলিগ্রাপস্থাপনেতে ঘে উপকার তাহা প্রায় সকলেই উপলব্ধ । 
এইক্ষণে খাজুরী ও গঙ্গাসাগরে জাহাজ পহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টার নানে 
আগত হয় না কিন্ত তেলিগ্রাপের দ্বারা তংস্থানে জাহাজ পহুছনের সম্বাদ কলিকাতায় অল্প 
মিনিটের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । এবং যে জাহাজ উজানে কি ভাটিয়ালে যাইতেছে 
তাহার যদি কোন বিভ্রাট জন্মে তবে অত্যল্প মিনিটের মধ্যে ততৎসম্থাদ দিতে পারা যাইবে 
এবং ভাহার উপকারার্থে উদ্যোগ অতিশীন্ত্র চেষ্টা পাইতে পারা যাইবে তাহাতে অনেক 
সময়ের লাভ। 


(২৭ নভেম্বর ১৮৩৯ | ১৩ অগ্রহায়ণ ১২৩৭) 
হুগলি জিলার উন্নতি ।--গত কএক বৎসরেতে অতি প্রশস্ত পাক। রাম্ত। এবং লৌহ 
ও ইষ্টকনির্মিত অতি দৃঢ় সাঁকো প্রস্ততকরণেতে এবং অতিবৃহৎ২ পুষ্ধরিণী খননকরণেতে 
জিলার একেবারে রুপান্তর হইয়াছে এই সকল বাপার কেবল বর্তমান জজলাহেবের উদ্যোগেতে 


বিবিধ ৪১৩ 


সম্পন্ন হয় তিনি লোকেরদের সঙ্গে বাধ্যবাধকতাতে জিলার ধনাঢ্য ব্যক্তিরদের স্থানে 
টাদা করিয়া অত্যন্ত প্রয়োজনক এই কম্মনির্বাহ করেন। অপর সঞ্চগ্রাম ও ত্রিবেণী ও 
মগরাতে ছুইট! লৌহনিশ্মিত এবং ইষ্টকনিশ্মিত পাঁকো প্রস্তুত হয় তাহাতে ব্যয় 
পঞ্চশত সহশ্র মুদ্রা। ভুগলির তিন ক্রোশ উত্তরে নব্শরাইয়ের খালেতে এইক্ষণে একট! 
নৃতন সেতু প্রস্তুত হইতেছে তাহান্তে অনুমান বিংশতি বা পঞ্চবিংশতি সহম মুদ্রা ব্যয় 
হইবেক কথিত আছে যে ইহা সম্পন্ন হইলে অপর ছুই সেতু এক ঘোড়াশালাম় আর এক 
দ্বারপাড়াতে প্রস্ততকরণের কল্প আছে । 


(১৫ জুলাই ১৮৩৭ 1 ১ শ্রাবণ ১২৪৪ ) 


নতন রাস্তা -_রুষ্মনগর্হইতে গঙ্গাঅবধি যে নতন রাস্ত। হইতেছিল তাহা প্রায় সম্পন্ন 
হইয়াছে এ রাস্ত। দীঘে ছয় ক্রোশ গবর্ণমেন্টের ব্যয়েই নির্বাহ হইল । 


( ৯৬ অক্টোবর ১৮৩০ । ১ কার্তিক ১২৩৭) . 

পাকাসেতু ।-পরম্পর! শুনা যাইতেছে থে শ্রীশ্রীযুত বদ্ধমীনস্থ মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর 
বদ্ধমানাবধি অদ্থিকাপধ্যন্থ ইষ্টক ও ততখণ্ড দ্বারা সেতু নিম্মাণার্থে বু লোক নিযুক্ত করিয়াছেন 
এবং বদ্ধমান ও অ্থিকা ইহার মধা চারি২ ক্রোশানম্তর রাজবাটা ও হস্তিশালা ও ঘোটকশাল। 
 ছুই২ শিবালয় এক২ পুক্ষরিণী প্রস্তত হইতেছে অন্তমান ঘে এবিযস্ব ত্বরাতেই প্রস্তুত হইবেক 
যেহেতু তৎকশ্মে বহুলোক নিযুক্ত হইয়াছে এবং এ বাটাপ্রভৃতি যেরূপ মসলা দিয়া প্রস্তুত 
করাঁইতেছেন তাহাতে বর্ষাপ্রযুক্ত বিলম্বহওনেরও সম্ভাবন। নাই অপর শুন! গিয়াছে যে ছু 
অশ্ব ও এক শকট সাতহাঞ্জার টাকায় ক্রীত হইয়া কলিকাতাহইতে তথায় নীত হইয়াছে 
এবং তন্ভিন্ন পঞ্চবিংশতি বহু মুলোর একাকৃতি অশ্বও ক্রয় করা গিয়াছে এ সকল বিষয় দুষ্টে 
কেহ২ অনুমান করেন যে এ মহারাজ প্রতিদিন গঙ্গান্নান করিবার মানসে এতাদশ কশ্ে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন সে যাহা হউক এক্ষণে এই মহোপকার দৃষ্ট হইতেছে যে যাহার! পদত্রজে 
কিন্বা যানবাহনে বদ্ধমানহইতে অস্বিকা বা অশ্বিকাহইতে বদ্ধমান গমন করিতেন তাহারা 
তৎপথ ক্লেশে অত্যন্ত রেশিত হইতেন ইদানীং তাহা দুরগতহওয়াতে অনেকেই স্থখী 
হইলেন ইতি। সং কৌং 


( ৯ জুলাই ১৮৩৬। ২৭ আযাঢ ১২৪৩) 
রামেশ্বর সেতৃবন্ধ ।_সকলই অবগত আছেন যে অফ্যৌধ্যাধামের রাজা শ্রীরামচন্্র 
রাধণের সঙ্গে যুদ্ধার্থ গমনসময়ে মঙ্তা্থীপ ও লঙ্কার মধ্যে ষে সমুদ্রীয় পথ ছিল তাহাতে 
সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়েরদের মধ্যে এ সেতুর নাম আডাম্স ব্রিজ 
এতট্দেশীষ্েরদের ব্যবহারে তাহার নাম রামেশ্বর সেতৃবন্ধ। সেই সমুত্রীয় পথ এতদ্রপে 


১১৪ সওবাদ পাত্রে স্ক্যান কথা 


অবরুদ্ধ হওয়াতে যে জাহাগ্জ অল্প জল ভাঙ্গে কেবল তাহাই এঁ পথদিয়া যাইতে পারে। 
বৃহৎ জাহীজ হইলে লঙ্কা ঘুরিকা যাইতে হম়। অতএব বৃহৎ জাহাজ যাইতে পারে এ 
নিমিত্ত এ পথ মুক্তকরণার্থ বারম্বার মান্দজ্রাজের গবর্ণমেটে ও সাধারণ ব্যক্তিরা কোর্ট 
অফ ডৈরেক্তন সাহেবেরদের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন এইক্ষণে শ্রুত হওয়া গেল যে 
শ্রীধত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্” সাহেবেরা এস্থানীয় পর্বত বারুদের ছারা উড়িয়া দেওনার্থ ৫০০০ 
টাকা অর্পণ করিয়াছেন তাহাতে এ স্থানে পরিশেষে দশহাত জলমাত্র থাকিবে। 


(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
ভাগীরথী নদী এইক্ষণে মহাঁনীঅবধি বরম্পুরপধ্যস্ত একেবারে বন্দ কিন্তু বরম্পুর 
অবধি নবদ্বীপপর্াস্ত স্থানবিশেষে নান সংখ্যায় এক হাত জল আছে। জলঙ্গীতে যে নৌকা 
আড়াই হাত জল ভাঙ্গে সেই নৌকা এইক্ষণে গমন করিতে পারে যেহেতুক যেস্ানে অতি 
অল্প জল সেই স্থানে তত্তল্য জল আছে। মাথাভাঙ্গায় পৌনে ছুই হাত জল ভাঙ্গে থে 
নৌক| সে নৌকা এইক্ষণে চলিতে পারে । 


(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮ । ২৯ মাঘ ১২৪৪) 


দামোদর নদ |- দামোদর নদের জল বৃদ্ধিপ্রযুক্ত যে ক্ষতি নিয়ত হয় তন্গিবারণাথ 
এক খাল কাটনের বিষয়ে সংপ্রতি অনেক আন্দোলন হইয়াছে অতএব তদ্বিয়ক এক 
প্রস্তাব আমর রিষাশ্মর পত্রহইতে গ্রহণ করিয়া নিষ়্ে প্রকাশ করিলাম। ূ 

দামোদর নদ রামগড় ও বদ্ধমান দিয় পূর্ববদিগবাহী হইয়া চেচাই ও সিধাপুর 
পর্যন্ত গিয়াছে। এ স্থানে গবর্ণমেণ্ট অতিদৃঢ়রূপে এক পুলবন্দি করিয়াছেন তৎপরে 
দক্ষিণ দিগে বহিষ্কা সেলামাবাদে দুই শোতে বিভক্ত হয়। প্রধান ভাগ শ্্রীকৃষ্ণপুর ও 
রাজবলহাট দিয়া ১৮ ক্রোশ পধ্যন্ত বহিম্বা ফলতার কিঞ্চিৎ ভাটিয়ানে ভাগীরথীর সঙ্গে 
মিলে। এ নদের উভয় দ্িগেই অতিশক্তরূপে পুলবন্দি আছে। অপর শোতের নাম 
কানা নদী দক্ষিণ দিগ বাহিনী হইয়া বন্দিপুরপধ্যস্ত চলে। তৎপরগতা নদীর অনেক 
বাক আছে কিন্তু ঠিক দক্ষিণে গোপালনগরপর্ধ্যস্ত যায় তৎপরে কিঞ্চিৎ উত্তরাংশ বহিয়া 
চন্দননগর ও হুগলির কিঞ্চিৎ পশ্চিমে নয়াসরায়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলে ৷ এই খালের 
মোহানা সেলামাবাদের নিকটে বালিতে এমত পুরিয়া গিয়াছে ষে প্রধান নদে যদি 
অধিকতর জল বৃদ্ধি না হয় তবে এঁ বালির উপর দিয়া জল চলিতে পারে না জল 
বৃদ্ধি হইলেও অত্ন্প চলিবে এইনিমিত্ব তাহার নাম কানা নদী। এতদ্রপে দামোদরের 
জল বৃদ্ধি হইলে তাহার বেগ যাহাতে কোন বাধা নাই এমত ছুই খোলাসা মুখে না 
বহিয়া এক প্রণালীতে পুলবন্দিতে প্রতিবন্ধকতা অপর প্রণালীতে বালিতে প্রতিবন্ধকতা 
ঈতরাং তণ্প্রযুক্ত বন্তা হয় এবং বর্ষাকালে এ বন্তা অতিগ্রবল ভয্কানক দৃষ্ট হয় জলের 


বিবিধ &১৫ 


কল্লোল কোলাহল অনেক ক্রোশপধ্যন্ত শুনা যায় এ জল হয় সলালপুরের নিকটস্থ 
পুলবন্দির উপর দিয়া আইসে নতৃব! পুল ভাঙ্গিয়াই বাহির হয়। কখন২ উভয়প্রকার 
দুর্ঘটনাই ঘটে। পুলের যে দিগে ভাঙ্গে সেই দিগেই মহানিষ্ট জন্মে পুলের উপর দিয় 
জল গেলে চৌমুহা বাহিরগড়া আড়সা! এবং বেলিয়ার কিযদংশ ও পাঁড়য়া পরগন। 
ভাসিয়া৷ যায় পুল ভাঙ্গিয়া চলিলে মণ্ডলঘাট ভূরস্থট বেলিয়্া বোরে! ও বাহির পরগনার 
তদ্রপ দুরবস্থা হয়। আমি স্ুলেই কহিতে পারি যে প্রত্যেকবারের বন্ঠাতে ফদল ও 
বলদ গৃহ বাটিইত্যাদিতে দেড় লক্ষ টাকার ন্যন নহে সম্পত্তি ক্ষতি। এইক্ষণে এই 
বন্যা বারণার্থ যে পাঙুলেখ্য হইয়াছে এতদিসয়ে কিঞ্চিৎ লিখি। প্রথম এই যে সলালপুর- 
হইতে বক্রভাবে এক খাল কাটিয়া হরিণগ্রামে কানা নদীর সঙ্গে দামোদরকে মিলান 
যায় এ খাল ছুই ক্রোশ যাইতে পারে ইহা হইলে বালি পড়িয়৷ যে চড়! হয় তাহ 
হইতে পারে না। এ স্থানহইতে ছুই তিনবার বালি উঠাইবার উদ্যোগ হইয়াছিল 
কিন্তু তাহা উঠাইলেও পুনর্ববার পড়ে পরে বন্দিপুর অবধি নদীর অনেক বাক আছে 
অতএব বন্দিপুরহইতে দক্ষিণ পূর্ববাংশে বালির খালপধাস্ত এক খাল কাটনের শ্রন্তাব 
হইয়াছে । বন্দিপুরহইতে বালির খাল ৮ ক্রোশ অন্তর। প্রথম পাওুলেখ্য এই । 
দ্বিতীয় পাওুলেখ্যতে এইমাত্র বৈলক্ষণ্য আছে যে বন্দিপুরহইতে বালির খালপধ্যন্ত খ'ল 
না কাটাইম়া গোপালনগরহইতে বৈদ্যবাটাপধ্যস্ত এক খাল কাটা যায় এইস্থান সাড়ে 
চারি ক্রোশ অন্তরিত মাত্র ইহাতে কিঞ্চি২ং কম থরচ পড়ে বটে কিন্তু তাহা হইলে 
গোপালনগরের উজানের নদীর যে কৌটিল্য ভাব আছে তাহা থাকে তাহার প্রতিকার 
€ুথমোক্ত পাণুলেখোতে হইতে পাবে। 

| তৃতীয় পাওুলেখ্য এই ঘে একেবারে কানানদী স্পর্শ না করিয়া! দক্ষিণ পূর্ব দিগে 
সলালপুরহইতে বিজলি জলার নিকট গুয়ানদীপধ্যস্ত এক খল কাটা বায় এই খাল 
সাড়ে তিন ক্রোশপর্যাস্ত কাটিতে হয়। এ ক্ষুদ্র গুয়া নদী এ জলাঅবধি আরম্ত 
হইয়া গোপালনগরের নীচে কানা নদীর সঙ্গে মিলে তথাহইতে হয় বৈদ্যবাটা নতুবা 
বালির খালপধ্যন্ত উচিতমতে মিলাইতে হয়। এই শেষ পাঙুলেখোে এই উপকার দশে 
যে পূর্বোক্ত ছুই পাঁওুলেখ্যাপেক্ষ। ইহাতে পথ মোজা ও খর্ব হয় কিন্তু খরচ অধিক 
পড়ে। 


(২২ মে ১৮৩০। ১০ জজ্যষ্ট ১২৩৭) 


স্তন গেল যে ইংগ্রণ্ড ও ভারতবধের মধ্যে বাম্পের জাহাজের দ্বারা গমনাগমনের 
স্থগমকরণে যে শ্রীযুত টেলর সাহেব এমত ব্যগ্র আছেন তিনি আপন কর্সিদ্ধাথে স্থলপথে 
ইংগ্নণ্ডে ফিরিয়। গিয়াছেন। 


৪১৬ সগ্আাদ পত্রে লেক্কাবেলেত কথা 


(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কান্তিক ১২৪৪ ) 

-**এইক্ষণে এ স্থানেতে পূর্ববাপেক্ষ। রোগের হ্বাস হইয়াছে তাহা যে লোক অনেক 
দিবস পর্যন্ত এতদেশে প্রবাদ করিতেছেন তীহারা উত্তম জানেন এইরূপ পীড়া হাস 
হইবার তিন কারণ আছে। প্রথম কারণ এই যে লাটরি কমিটি নগরের স্থান 
শোধন করিয়াছে দ্বিতীয় কারণ এই যে বৈ্দ্যক শাস্ত্রের অনেক বুদ্ধি হইয়াছে এবং 
তৃতীয় কারণ এই যে পূর্ববাপেক্ষা সকলে পরিমিত আহার ব্যবহার করিয়া থাকে এতদ্দেশে 
উষ্ণ বাযুতে অনেক ব্যামোহ জন্মে বটে কিন্তু তথাপি তাহার বৃদ্ধির কারণ নষ্ট করিতে 
পাঁরিলে তাহা করিয়া ব্যাধির আক্রোশ সহিবার কোন আঁবশ্ঠক নাই এবং স্বেচ্ছাধীন 
কশ্মেতেও তাহা বুদ্ধি করিলে মৃঢ়তা প্রকাশ হয় অতএব রোগবিষয়ক বর্ণনা কেবল 
নগরের অবস্থা ও লোকের নীতিবিষয়ের আলোচনা ঘদ্যপি আমরা নকল বিষয়ের উত্তম 
ব্যবহার করি তবে স্থান শোধন ও বুদ্ধির বুদ্ধি সমতাতে চলিবে নৃতন২ রাস্তা 
নিশ্মাণ কিন্বা বন জঙ্গল ছেদ কিন্বা পুঞ্করিণী বদ্ধ কিম্বা জল নির্গত হইবার পথ 
নিম্্রাণ ইত্যাদি কম্ম করাই কেবল শ্রেম্ নহে কিন্তু হিন্দু্দিগকে এমত কম্মের আদর 
করিতেও শিক্ষ। প্রদান করা আবশ্তক তাহ। হইলে তাহারা আমারিগের অভিপ্রায় 
বুঝিতে পারিবেক। বিদ্যার বৃদ্ধি হইলেই ইহা হইতে পারিবেক বিদ্যা প্রাপ্ত 
হইলেই লোকে ইউরোপীয় শান্তের গুণ বুঝিয্া! তাহা দিবসিক কম্মে বাবহার করিতে পাঁরিবেক 
হিন্দুরদিগকে পাগ্ডিতাতে বিখ্যাতকরণ আমারদিগের মানস নহে কিন্তু তাহারদের বুদ্ধিদ্ধার। 
কোন উপক।রক কন মিথা! সমারোহ্ব্তীত করিতে চাহি তাহারদিগকে তর্ক বিদ্যা শিক্ষাইতে 
আমারদিগের ইচ্ছ। নাই কিন্তু সামান্য বিষয়ে তাহারদিগের বৃদ্ধি করিয়া আপনারদিগের হিতা- 
হিতজ্ঞ করিতে চাহি যেন তাহার! স্বদেশের কুশলবিষয়ক সকল কম্ম সম্পন্ন করিতে পারে কিন্ত 
আপনারদিগের কাধ্য দর্শন করাইয়া এই উপদেশ দিতে হইবেক হিন্দু লোকেরা শিক্ষাতে 'অনরক্ত 
বটেন কিন্তু ইঙ্গরেজদিগের ন্যায় তীাহারদিগের বন্ধ সম্পন্ন শক্তি কিন্ব। সাহস নাই অতএব এ 
সকল আমারদিগকে করিতে হইবেক পরে তাহারা কেবল আমারদিগের কম্ম দেখিয়া সেইরূপ 
বাবহার করিবে। 


আর যে কম্ম শোধন সকলেই স্বীকার করেন যে কর্তব্য কিন্ত অনেক দিন গত 
হইলেও নির্ধাহ করেন সে কশ্মনকল সম্পন্ন করা আমারদিগের আবশ্তক তদ্বিষয়ে বুথ বাক 
উল্লেখ করিলে কিছু হইবেক না উপকথাতে যে বিদেশির বার্তা আছে অর্থাৎ সে নদীর 
তীরে জল শু হইলে পদত্রজে পার হইবেক এমত আশাতে দণ্ডায়মান ছিল আমরাও এ বিদেশির 
তুল্য কেননা! আমরা অত্যন্ত পরিশ্রম ও মনোযোগ করিষ্জা অনেক কম্ম আরম্ত করি কিন্ত শীঘ্র 
আমারদিগের মনোযোগের পতন হয় ।'**জ্ঞানানেষণ । 
(১৮ সেপ্টেগ্কর ১৮৩০ | ৩ আশ্বিন ১২৩৭ ) 


বন্ুবিধ সভ। স্থাপনবিষয়ক 1--:**ধর্সভা স্থাপন বঙ্গবাগ বিচার সভা বঙ্গহিত সভ। জ্ঞান- 
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সন্দীপননামী সভা ইত্যাদি কএক সমাজ স্থাপন হইয়াছে ইহা কালে প্রবল হইতে পারে ইহাতে 
দেশের মঙ্গল হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে স্থাপন করিয়াছেন**। 


(১৮ ডিসেম্বর ১৮৩* | ৪ পৌষ ১২৩৭ ) 


কলিকাতায় ভোজ ।--গত ১০ দিসেম্বর তারিখে কলিকাতায় উপস্থিত ফ্রান্গীয় সাহেবের! 
ফ্রান্সদেশে সংগ্রতি যে রাজপরিববর্তন হইয়াছে তাহার সন্ত্রমার্থে শ্বীয়ং মিত্রেরদিগকে টৌন 
হালেতে আহ্বান করিয়া ভোজন করাইলেন। এ রাজপরিবর্তনের বিবরণ ইহার পূর্বে আমর| 
পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিয়াছি এ ভোজনসময়ে ছুই শত সাহেব একক্র হইয়া সেই মহাকীর্তিতে 
যেরূপ উত্তেজন। জন্মে সেই উত্তেজনাতে পরিপূর্ণ হইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। 


(৭ সেপ্টেগ্বর ১৮৩৩ । ২৩ ভান্র ১২৪০) 


ভূমিকম্প।_-"*"কলিকাতাঞ্চলে ঘেমন ভূমিকম্প হইয়াছিল উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে 
তপেক্ষাও অধিক হ্ইয়াছে। লক্ষণৌহইতে আগত পত্রে লেখে যে ২৬ আগন্ত তারিখের 
রজনীযোগে লক্ষমণৌতে চারিবার ভূমিকম্প হয় প্রথমবার কুধ্য অন্ত হওন সময়ে অপর 
তিনবার রাত্রি ছুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্বে হয়। ছুইবারের কম্পন বাপ্পীয় জাহাজের 
আন্দোলনের তুল্য । এ আন্দোলনেতে গৃহের কড়িকাঠের মড়২ শব্ধ এবং লাণ্টনের 
ঝন্ঝন্‌ শব্দ হইতে লাগিল ঘরের কার্ণিসের কিয়ন্তাগ পড়িয়া গেল। এ কম্পেতে বৃক্ষস্থ পক্ষি 
সংঘ কিচমিচ, করিয়া! ভাকিতে লাগিল এবং নগরের চতুর্দিগহইতে জনতার আল্লা আকবর৩ 
অথাৎ ঈশ্বর মহান্৩ এতা বন্মাত্র শব্দ হইতে লাগিল |... 

*১১৮৩৩ সালের ২৭ আগন্ত তারিখের পাটনাহইতে আগত পত্রের চুন্ধক এই । গত 
রাত্রের এগার ঘণ্টাসময়ে এই স্থানে এমত অতিভয়ানক ভূমিকম্প হয় যে তন্রুপ কখন আমি 
ৃষ্ট ও শ্রুত নহি। চারিবার ভূমিকম্প হইল এবং এ কম্প এতাদৃশ প্রবল যে তাবৎ পাটনা 
শহর মহাতরঙগে দোলায়মান নৌকার ন্যা্ বোধ হইল অনেক ঘর দ্বার পড়িয়া গেল এবং অন্যান্য 
নানা প্রকার ক্ষতি হইল। রাজা খা বাহাদুরের অশ্বশালা পতিত হওয়াতে পাত অশ্ব 
মারা পড়িল । 

প্রীযুত কাপ্তান এলিয়াট সাহেবের বহিহ্ধার পড়িয়া সমভূমি প্রায় হইল। শ্রীযুত ডেকাষ্টা 
সাহেবের ঘর নানা স্থানে ফাটিয়া গেল এবং এ ঘরের কএকটা বেওয়ালগিরিও পড়িয়! যায় 
ইহাতে নগরস্থ লোকেরা এমত ভীত হইল যে পরিবার বাহিরে দণ্ডায়মান হইয়া তাবৎ 
রাঞ্িক্ষেপণ করিল । 

১৮৩৩ সালের ২৭ আগন্ত তারিখের ছাপরাহইতে আগত পত্রে লেখে যে গত রাত্রের 
এগার ঘণ্টাঅবধি অরুণোদয় কাল পর্যন্ত এই স্থানে সাতবার ভূমিকম্প হইয়াছে এবং উদগ়্াবধি 
আট ঘণ্টাপধ্ম্ত আরো চারিবার হইল। তাহাতে আমি ভীত হইয়া বাহিরে ধাবমান 

৫৩ 


৪১৮ সওবাদ পাত্রে ক্ষক্রানেনত্র কথা 


হইলাম গ্রথমবারাধধিই শঙ্কাতে আর আমি শয়ন করিতে পারিলাম না। একবারের কম্পন 
চারি মিনিটব্যাপিয়া থাকিল। 

দিনাজপুর জিলাহইতে আগত পত্রে লেখে যে সংপ্রতি এই স্থানে অনেকবার ভূমিকম্প 
হইয়াছে কিন্তু গত ২৬ তারিখের যে প্রকার ভূমিকম্প এমত আমার ক্রানগোচরে হয় নাই। 
ঘরের তাবৎ পাখা ও দেওয়ালগিরি ও কুঠরীস্থ তাবদ্দব্যাদি এককালে কম্পান্থিত হইল কিন্তু 
গত মাসের ভূমিকম্পে যাদৃশ শব্দ হইয়াছিল তাদৃশ শব্দ এইবারের কম্পনে হয় নাই এবং 
তাহার কিঞ্িৎকাল পরেই আরো একবার তদপেক্গা অধিক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া তিন 
মিনিটপধ্য্ত ব্যাপিয়া থাকিল। 

মুঙ্গেরহইতে আগত ২৭ আগস্ত তারিখের পত্রে জেখে যে এ স্থানে অত্যন্ত দুর্ঘটনা 
হইয়াছে বিশেষত: ২৬ তারিখের অপরাহ্নের পাচ ঘণ্টাঅবধ্ধি ২৭ তারিখের পূর্ববাহ্থে আট 
ঘণ্টাপধ্যন্ত ইতিমধ্যে ত্রিশবারের ন্যুন নছে ভূমিকম্প হয় তাহাতে কোন২ বারের কম্প এমত 
প্রবল ষে তাহাতে অনেক উত্তম থর বিনষ্ট হয় এবং অন্যান্য অপকারও হইল। মুঙ্গেরের 
তাবল্লোক ভীত হইয়৷ এ রাত্রি বাহিরে ছিল। 

অপর পুরণিয়াহইতে আগত ২৭ আগস্ত তারিখের পত্রে লেখে ২৩ তারিখের বৈকালের 
পাচ ঘণ্টাঅবধি পর দিবসের প্রাতঃকালে আট ঘণ্টাপর্যাস্ত দশবার ভূমিকম্প হয়। তৃতীয় 
বারের কম্প ২৬ তারিখের রাত্রি এগার ঘণ্টার আঠার মিনিট পূর্বে হয় এ বারের কম্পই 
সর্বাপেক্ষা প্রবল। এমত প্রবল যে তাহাতে পক্ষিসকল আপনারদের বাসা চাডিয়া উড়িয়। 
গেল। মন্তুষ্যেরা পদভরে দাড়াইতে পারিল না| এবং পশুগণ ভয়ে ব্যাকুল হইয়। ইতস্তত? 
ধাবমান হইল। এই কম্পেতে অনেক পুরাতন গৃহের ভিত্তি পড়িয়া গেল এবং একথান 
ঘরের একাংশ একেবারে বসিয়া গেল। 

আরাহইতে এ তারিখের আগত পত্রে লেখে যে গতরাত্রে এ স্থানে দুইবার ভূমিকম্প 
হয় দ্বিতীয় কম্প গ্রাথমিকাপেক্ষা প্রবল। আরম্ভ সময়ে কেবল কিঞ্চিন্সাত্র ছুলিতে লাগিল কিন্তু 
ক্রমশে! বুদ্ধি হইয়া অতিভয়ানক কম্প হইতে লাগিল এবং বোধ হইল যে মৃত্তিকার নীচে 
মেঘ গঞ্জনের ন্টায় গড়ং করিয়া শব্ধ হহঁতে লাগিল। দ্বার ও খিড়কী এবং মেজইত্যাদি 
কাঠর। জিনিস অত্যন্ত দোলায়মান হইল জনেক প্রাচীর পড়িয়া গেল অনেক ছাদ পড়িয়া 
গেল। ভয়ে সকলই রাস্তায় ধাবমান হইয়া কম্পিত কলেবর হইল। 

বারাণসহইতে এ তারিখের পত্রে লেখে যে সেই স্থানে এ দিবসে তিন্বার ভুমিকম্প 
হইয়াছিল এবং আলাহাবাদেরও ততল্য সম্থাদ পাওয়া গিয়াছে । 


( ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ । ৩০ ভান্্র ১২৪০) 


ভূমিকম্প।--নেপালের উপত্যকা ভূম্যস্তর্গত কাটমাওু স্থানে গত ২৬ আগন্ত তারিখের 
রাত্রি প্রার় দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্বে অতি দাক্ুণ এক ভূমিকম্প হয় তাহাতে ভত্রস্থ আট 


বিবিধ ৪১৯ 


রশ হাজার ঘর বিনষ্ট হইয়াছে এবং অন্মান হয় উপতাক। ভূমির সাত আট হাজার লোক 
মার! পড়িয়াছে। এ উপত্যকা ভূমির সীমান্তরের পূর্বদিগেও অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে । কম্পের 
বেগ উত্তর পশ্চিম দিগহইতে আরস্ত হইয়। দক্ষিণ পর্ব দিগ দিয়া চলিয়া গেল এবং তাহার 
আন্দোলনেতে স্থাবর সকল উদ্দ ও অধোগত হইল । 

দিল্লী নগরেও ভূমিকম্পের আতিশষা হইয়াছিল কিন্তু কাটমাওুর তুল্য নহে। 


(৯ অক্টোবর ১৮৩৩ । ২৪ আশ্বিন ১২৪০) 
ভূমিকম্প ।-_নেপালহইতে পুনশ্চ সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেল যে তীব্বদ্দেশে লাসাস্থানে গত 
আগন্ড মাসে অতিদারুণ ভূন্মকম্প হইয়। নিবাসি ব্ক্তিরদের প্রাণ ধন এবং অট্রালিকাদির 
যেমন অপচয় হগ্া্ছে তদ্রেপ অন্যত্র হয় নাই। শুনা যাইতেছে এ ভূমিকম্পের তাবছ ত্তাস্থ 
আসিয়াটিক সোসৈটির জর্ণলে প্রকাশ পাইবে । 


(১ জানুয়ারি ১৮৩১। ১৮ পৌষ ১২৩৭) 
ব্যফল | 
জান্গআরি, ৩। দোআবের নূতন খাল কাটান সম্পন্ন হয় এবং তাহাতে প্রথম যমুন। 
নদীর জল প্রবেশিত হয়। 
৪। পামর কোম্পানির কুঠীর দেউলিয়া হওনের সম্ধাদ রাষ্ট্র হয়। 
». ৫ শ্রীযুত লার্ড কম্বরমীর সাহেব কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইংলগুদেশে প্রত্যাগমন করেন । 
১১। বিসপের কালেজে যে সাধারণ ছাত্রেরা পড়িতে পাইবেন এততসম্বাদ গবর্ণমেণ্ট 
গেজেটে প্রকাশিত হয়। 
আপ্প্রিল, ৪1 ধর্মসভার অষ্টম বৈঠক হয় তাহাতে এই দুই নিয়ম হয় প্রথম সতীবিষয়ক 
আরজী শ্ুদ্ধকরণার্থ ইংগ্নপ্তীয় কোন একজন সাহেবকে অর্পিত হয় দ্বিতীয় হিন্দুর ধশ্মের নিন্দা 
যে সম্বাদ পত্রে বা পুস্তকে হয় তাহা চক্দ্রিকাসম্পাদক ব্যতিরেকে অন্ধ কেহ পাঠ করিতে 
পারিবেন না। 
১৩। ফ্রি ইন্কুলে একটা নৃতন গিরজা খরের স্ত্রপাত হয়। 
মাই, ৪। এতদেশীয় গরসজাত ব্যক্তিরদের দরখাস্ত শ্রীযুত উহণ সাহেব পালিমেন্টে 
দরপেশ করেন। 


(৮ জাগুয়ারি ১৮৩১। ২৫ পৌষ ১২৩৭ ) 


জুলাই, ৫। কলিকাতার ইউরোপীয় ব্যবমায়িরা টৌনহালে এক বৈ১ক করিয়া কলিকাতা 
ব্রেড আমোমিএসননামক সমাজ স্থাপন করেন। 


“সংবাদ পুর্ণচন্ভ্রোদক্? পচ্দ্ধে ০সকাঢিলর কথা 


'সংবাদ পুর্চিল্লোদয়' প্রথমে মাসিকপত্ররপে প্রতি পূর্ণিমায় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইত। ইহার 
তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন-*-হরচ্জ বন্যোপাধ্ায়। ডক্টর শ্রীনয়েজ্নাথ লাহা মহাশয়ের গ্রন্থাগারে প্রথম 
বর্ষের “সংবাদ পূর্ণচল্লো দয়” পত্রের ১ম-১ষ্ট ও ১*ম সংখা! আছে। তিনি অনগ্রহ করিয়! এগুলি বাবহায় 
করিবার অনুমতি দেওয়ায় নিয়াদ্ব,ত অংশ সঙ্কলন করা সম্ভবপর হইয়াছে । 


শিক্ষা 


(১০ জুন ১৮৩৫ । ২৮ জোষ্ঠ ১২৪২) 


সংস্কৃত কালেজ।-_কিয়্িবস গত হইল শ্লীলশ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরকতৃকি 
সাধারণ বিদা। বৃদ্ধার্থক সমাজাধিপতি সাহেবেরদিগের পত্রের প্রত্ুত্তরম্বূপে এক আঙ্জ। প্রকাশ 
হইয়াছে যে ইংরাজি ভাষা ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যাম্পাদনতার কোন প্রয়োজন নাই আমরা এ 
সগ্থাদ অবগত মাত্রই হরিষে বিষাদান্থিত হইয়া আত্যস্তিকোৎ্কঠিত পূর্বক সজল নয়নে অনাথার 
ন্ঠায় রোদনবদনে দেশাধিপতি গ্রীলগ্রীধুত কোম্পানি বাহাদুরের গব্্ণমেন্ট সদনে অধোলিখিত 
বিষয় বিজ্ঞাপন করিতে সচেষ্টিত হইলাম কারণ প্রীযুতের এমত অভিপ্রায় গ্রকাশ হইয়াছে যে 
সংস্কৃত কালেজে ভবিষ্নিযুক্ত ছাত্রেরা বেতন পাইবেন না এবং কোন পণ্ডিত তাহার পদচাত 
হইলেও সে পদে অন্ত লোক নিযুক্ত করিবেন না এঁ পদ একেবারে উতখাতন করিবেন এতাদৃশ 
আজ্াত্বারা অনুমান হয় যে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের অচিরস্থাফিত্ব সম্ভাবন! হইয়াছে কেনন। 
এই বিদ্যা মন্দিরে ষে সকল ছাত্রেরা নিযুক্ত হন তাহার মধ্য প্রায় সকলেই বিদেশি ও দরিদ্র 
স্নৃতরাং উপজীবিকাভাবে তাহার! নগরস্থাস্মি হইতে অপাঁরক পূর্বক বিদ্যাধায়ন করিতে শক্া 
হইবেন ন! যেসকল ব্রাঙ্গণ পত্ডিতের বালকেরা দূরদেশ হইতে সংস্কৃত শাস্ত্াধায়নার্থে এতন্মহানগরে 
আগমন করেন তীহারা যদ্যপি অন্তান্ঠ ক্ষুত্র চতুষ্পাটাতে বিদ্যাধায়নার্থ নিযুক্ত হন তাহাতে তদ- 
ধ্যাপক নিজহইতে এ ছাত্রের জীবিক| দানপূর্বক স্বীয় চতৃষ্পাঠী স্থায়ি করিয়া তাহাকে শান্ত্রাধাপন 
করান অতএব দীন ও দূরদেশস্থ বালকেরা এতন্মহানগরে থাকিয়া সংস্কৃত বিদ্যোপার্জন করেন 
এমত সম্ভাবনা কোনমতে হয় না বিশেষত এক্ষণে সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে বুঝি কোন বালক 
প্রবিষ্ট হইবেন না এবং যে সকল বালকের! বর্তমনাবস্থায় উত্ত বিদ্যালয়ে নিধুক্ত আছেন 
তাহারাও কিঞ্চিংকীল বিলম্বে তাহারদিগের নিয়মানুদারে পাঠ সমাপ্তি হইলে কমিটার সাহেবের- 
দিগের এক সুখ্যাতি প্র প্রা্থ হইস্জ! এ বিদ্যালয় হইতে নির্গত হইবেন অথবা যদ্যপি কোন 
পঞ্ডিতের পদ পুনঃ স্থাপন না হয় তবে অত্যক্পকাল মধ্যে বিদ্যামন্দির শুন্ত হইবে তাহাতে কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। পরস্ত এ বিদ্যালয়ে আমূর্বেধদশাস্্রাধ্যাপনার্থে এক পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন তাহার 


সংবাদ পৃর্ণচচন্দ্রীদক়্' পচত্র সেকাঢিলর কথ। ৪২১ 


চাহ 


এ পদ শৃন্য হইলে অন্য এক পণ্ডিত এ শুন্থপদে নিষুক্ত হয়াছিলেন এবং অন্যান্য পণ্ডিতের 
পদশূন্য হইলেও অন্তান্ত লোক সেই২ পদে নিষুক্ত হইয়াছেন কিন্তু এক্ষণে প্রত্যক্ষ বোধ হইতেছে 
থে এ স্থাপিত আফুর্কেদাধ্যাপকের পদশূন্য হওয়াতে অন্য কোন লোক সে পদে পুনঃ স্থাপিত 
হইল না তাহাতে তদধ্যায়ি ছাব্রেরদিগের যে প্রকার মনোছুঃখ হইয়াছে তাহা লিখিয়া প্রকাশ 
করা যায় ন|! এবং তদধ্যেতব্য বালকেরা ও মত্যস্তিক নিরাশান্বিত হইরা অত্যল্পকাল বিলম্বে 
নির্গত হইবেন ইহাতে বোধ হয় যে তদনম্তরে এ বিদ্যালয়ের অদ্ধ সংখ্যক বালক হীন হইবেক 
তাহাতে ছাত্রসংখ্যা নন দেখিয়া পঞ্ডিতেরদিগের ২।১ পদশন্য হইতে পারিবেক কিন্বা তাহারাও 
রায় সকলি প্রাট'ন অতএব এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংস্কৃত পাঠশালার চিরস্থায়িত্ব নষ্ট হইতে 
পারিবেক। 

যথা শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কস্থা এনৈঃ পর্বত লঘনং। শনৈধন্্ম চ কম্মাচ এতে পঞ্চশনৈঃ 
শনৈঃ। 

অতএব সংস্কৃত বিদ্যা মন্দিরের প্রতি এরূপ আজ্ঞা প্রকাশ হওয়াতে আমরা যে প্রকার 
নিবেদন করিতেছি ইহাতে যদ্যপি গব্ণমেণ্ট অন্ত কোন বিশে "পায় দ্বারা ইহা রক্ষা না 
করেন তবে অবশেষে আমারদিগের বক্তব্য সকল বিষয় মহাশয়ের। দূষ্তী করিবেন কিন্ত এমত 
হইলে অত্যন্ত খেদের বিষয় তজ্জন্য আমর! শ্রীলশ্রীপূৃত সমীপে এই প্রার্থনা করি যে এই 
সংস্কত কালেজের বিষষ্ে কিঞ্চিত স্থুদৃষ্টিণাত করেন কেনন। তাহারদিগের মহোদেবাগের দ্বারা 
যে এই সংস্কৃত বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়াছে এমত বিদ্যা মন্দির 'এতদেশীয়ের দিগের দ্বার। 
নিশ্মিত হওয়া অতিকঠিন এবং নিজকোষ হইতে ব্তেন দেওয়াতে কখন সক্ষম হইবেন না 
এতাদুশ প্রশংসনীয় গুরুতর ভার গ্রহণে রাজ! অন্থীক্ত হইলে প্রজারা কখনই অন্য ভাবাত্রান্ত 
হইতে পারে না এবং ইংলপ্তীয় মহাশয়েরদিগের ঘষে যশোভাগ্ার এতন্্গরে ঘোষিত হইমাছে 
তাহাতে স্বকীয় ইচ্ছায় অগ্রি সংলগ্রদ্ধার৷ ভদ্মসাৎ কর! [ তাহারদিগের কি অন্যায় বোধ হয 
না এবং প্রজারদিগের যৎ্কিঞ্চিৎ সাহসন্বরূপ যে আশ্বাস আছে তাহাও এই সমভিব্যাহাবে 
তদগ্রিম্ফুলিঙ্গ দ্বারা কি ভম্মলাংকরণ বিধান হয় না এমত করিলে এই মহানগরের বিশেষ 
অমঙ্গল হইতে পাঁরিবেক। 


(১০ জুন ১৮৩৫ । ২৮ জোষ্ঠ ১২৪২) 


নৃত্ন বৈদ্ক পাঠশালা ।--গত ৯ জোষ্ঠ সোমবারে শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব 
ইংরাজি ভাষায় বৈদ্যক শাস্্বাধ্যেতব্য ছাব্রেরদিগের প্রতি তাহার প্রথম উপদেশ প্রদান করিলেন 
$ উপদেশ বিলক্ষণরূপে এতদ্দেশীয় বালকের! শ্রবণ করিলেন অনুভব হইল যে তৎকালে 
বর্তমান ছুই তিন জন যুব! ব্যতিরিস্ত তাবতেই লভ্য জ্ঞানে শ্রবণ করিলেন । 

শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেবের উপদেশ দ্বারা তাহার নিপুণতা ও বিশিষ্ট বিবেচনায় 
প্রতীত হইল যে ইহাতে তীহার ভূবিষাৎকালে মঙ্গল হইবে এমতৃ বিবেচনা করিতে আমবা 


৪২২ স্বংব্যালে গশত্রে স্ক্যান ক্কথা 


বাধা হইলাম। আমরা একান্তিক চিত্তে ভরলা করি যে তিনি এবং তাহার সাহাযাকারী 
শ্রীযুত ডাক্তর গুডিভ, সাহেব বালকের দিগের আলাপ দ্বার৷ তাহার দিগের উৎসাহ ও কণ্ 
নৈপুণ্য জন্য পুরস্কার দিতে পারেন। উপরোক্ত উপদেশকের নিকট জ্ঞাত হইলাম যে শ্ীলপ্রীধুত 
কোম্পানি বাহাছুর এক উত্তম অট্রালিকা নিশ্মাণ করিতেছেন এঁ অট্রালিকায় কেবল ছাত্রের- 
দিগের ইংরাজি বৈদ্যক শাস্াধ্যয়ন হইবেক। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ | ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


হিন্দু কালেজ। -"**গ্রীযুত কাঞ্চেন ডি, এল, রিচার্ডনন সাহেব যিনি লিটেরেরি গেজেটির 
সম্পাদক তিনি ৫০০ মুদ্রা মাসিক বেতনে শাস্ত্র বিদ্যার প্রধান উপদেশক হইয়াছেন । 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


হিন্দু ফ্রি স্কুলের সভা ।--এতন্মহানগর মধ্যে হিন্দু ফ্রি স্কুল নামক যে এক বিদ্যালয় 
আছে অর্থাৎ বিন। বেতনে হিন্দু বালকদ্দিগের ইংলশীয় বিদ্যাধায়নার্থ হিন্দু কালেজস্থ কোন 
যুবা কতৃক যাহা স্ষ্ট হইয়াছে, তাহা সাধারণ জনগণের বালকদিগের বিদ্যাত্যাস করাইবার 
প্রয়াসে স্থাপিত হয়, এবং ব্য়ও নান ছিল না, কিন্তু এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে 
ব্যয়ও তদ্রুপ বাহুল্য হইয়াছে, এজনে; উক্ত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয় বিবেচনা করিয়। এক 
নৃতন নিয়ম স্থির করণান্তঃকরণে গত ১৮ শ্রাবণ রবিবার বেলা ৪ দণ্ডের সময় উক্ত 
বিদ্যালয়স্থিত ছাত্রদিগের পিতা বা পালককর্তাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মুজাপুরের ১২২ সংখ্যক 
ভবনে উক্ত বিদ্যালয়ে এক সভ! করিয়াছিলেন, এবং তিনি যথা রীতানুসারে তংসভায় 
গাত্রোখান করিয়৷ প্রথম এই প্রস্তাব করিলেন যে “এই বিদ্যালক্ম আমি প্রথম স্থাপন করি 
এবং এপধান্ত অনায়াপেই সাচ্ছপ্য পূর্বক উক্ত বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি পিয়া নির্বাহ করিতেছি, 
এক্ষণে অধিক বালক বৃদ্ধি হওয়াতে নির্ধারিত মুদ্রা হইতে নির্বাহ হইবার ক্রটি হয়, এজন্যে 
মহাশয় দিগের নিকট প্রার্থনা করি, যে সকলে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়। যাহাতে এ বিষয় 
সম্চাব থাকে এম্ত করুন” তাহাতে উক্তাধ্যক্ষের প্রস্তাবিত বিষয়ে সকলে মনোযোগ করিয়া 
পৃথক বালক প্রতি ।* চারি আন। মাসিক বেতন স্থির করিলেন, তৎ্পরে এ সভাস্থ শ্রীযুত 
মিডিল্টন সাহেব ও শ্ীযুত বাবু ব্রজমোহন সেন এতদুভয়ে গাত্রোখান করিয়া অনেক বন্তৃত। 
দ্বারা হিতোপদেশ দর্শাইলেন, এজন তন্মহাশয়দ্বয়কে উক্ত সভাস্থ সমন্ত ব্যক্তিরা ধন্যবাদ 
পূর্ববক প্রশংস। করণানস্তর সভা ভঙ্গ হইল। 

আমি এবিষয়ে উক্ত বাবুকে এই প্রশংসা করি যে তিনি যাহা মানস করিয়া সম্পূর্ণ 
করিলেন তাহা অতি সুথজনক হইয়াছে, কারণ এরূপ না করিয়া ষদ্যপি এ নিয়মিত ব্যয়ে 
বিদ্যালয় স্থাপিত রাখিতেন তাহাতে ছাত্রদিগের অধ্যয়নের ক্রুটি হইত, অতএব ।* চারি আনা 
বেতন নির্ধারিত কর'তে কেহ বিরুদ্ধ ভাবেন এমত সম্ভব হয় না। 


'সংবাদ পুর্ণচচন্দ্রীদক়্” পচভ্র সকাঢেলর কথা ৪২৩ 


(১০ জুন ১৮৩৫ । ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৪২, বুধবার পূর্ণিমা ) 


ঢাকায় ইংরাজি পাঠশাল। |--ইংলিসমেন সম্বাদ পত্রে এক জন পত্র প্রেরক দ্বারা অবগত 
হওয়া গেল যে কল্লিকাতার সাধারণ বিদ্য। বৃদ্ধ্র্থক সমাজাধপতি সাহেবেরা ঢাকা সহরে ইংরাজি 
বিদ্যাধ্যয়ন কারণ এক নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতে নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাহার ব্যয় 
নিমিত্ত গ্রতিমাসে ৫০০ পঞ্চশত মুদ্রা দান করিবেন। এ বিদ্যা মন্দির স্থাপন নিমিত্ত স্থান 
ক্রপ্ন বা ভাড়া করণাথ তৎপ্রদেশীয়দিগের নিকটে চাদা দ্বারা মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছেন তদ্দিষয্ে 
কথিত এলাকার শ্রীমৃত একটাং কমিস্যনর সাহেবের! তথাকার লোকের দিগের নিকট এক 
পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে ব্যক্ত করিয়াছেন যে উক্ত পাঠশালায় তশ্প্রদেশীয়দের নীতি- 
বিদ্যা ও জ্ঞানোদয় অত্যুত্তম রূপে হইতে পারিবেক যাহা হউক শ্রীযুত দিগের কুপাবলোকনে 
এতদেশীয় লোকের দ্িগের ক্রমেতে উপকার দিতেছে কেননা বিদ্যা দান বিষয়ে ইহার! 
যাদুগ. যত্রবান তাদৃগ পূর্বে হিন্দু ও মুসলমান রাজারদিগের অধিকারে ছিল ন|। 


( ৬ অক্টোবর ১৮৩৫ 1 ২১ আশ্বিন ১২৪২) 


রাজ্যশাসন ॥-- ..***ইংলগাধিপতির আঁধকারের একাংশে বঙ্গপ্রদেশ মধ্যে যে কতেক- 
গুলিন হিন্দু প্রজার! স্ব২ ধশ্ম প্রতিপালন নিমিত্ত সর্ধদ| সযত্র আছেন সে হতভাগ্য দিগের 
প্রতি ভূপতির দৃকৃপাত কিছুমাত্র নাই যেহেতু কালবশতঃ দ্বিতীয় কাল স্বরূপ মিপিনরি 
দলগতিরা এতদেশে আসিয়া হিন্দুদিগের ধন্মনাশে অনায়াসে দেশ বিদেশে ছদ্মবেশে ভ্রমণ 
করিতেছেন ও অনেকানেক লোককে তৎ পথাবলম্বী করিয়াছেন এবং কি প্রকারে একেবারে 
এদেশস্থ সমস্ত মনুষ্যদিগ কে কুহকে ফেলিয়া তাহারদিগের জাতি প্বংস করিবেন তাহাতেই 
অবিরত অভিরত আছেন-_ 


অতএব এতদ্বিষয়ে ষ্যপি রাজ্যাধিপতির মনোবোগ থাকিত তবে মিসিনরিদিগের পরম 
সহায় থাকিলেও সহস। এতাদৃশ ছুঃসাহপিক কন্মে উৎসাহপূর্ববক প্রবর্ত হইতে পারিত না| 

দ্বিতীয়তঃ আমারদিগের ধর্দনাশের প্রধান কারণ এই দুষ্ট হইতেছে যে এক্ষণে ধনোপাজ্জন 
নিমিত্ত সর্ববত্রীয় জনগণ প্রায় আপন আপন ভাষার দুর্দশা! করিয়। স্বীয় বালকদিগকে কেবল 
ইংলও্ড দেশীয় বিদ্যাধ্য়ন করণে প্রবর্ত করান, সুতরাং এ সকল বালক শিশুকাল পধ্যস্ত 
অন্তঃকরণে যদ্যপি মৌহাদ্য ভাবে তদিদ্যাম্বাদনে কাল যাপন করে এবং আপনারদিগের 
ভাষান্তর্গত ইতিহাসাদি শাস্ত্র হইতে বহিষ্কৃত থাকে তবে তচ্বম্মমতাবলম্বী হইবে তাহাতে অসম্ভব 
কি দেখ বনের পক্ষিকে ধৃত করিয়া ক্রমাগত অবিরত পড়াইতে২ তাহারদিগের স্বজাতীয় রব 
বিস্থৃত হইয়া! অনায়াসেই রাধারুষ্ণাদি নাম বলিয়৷ তত্প্রতি পালকের মনস্কাম পূর্ণ করে । অতএব 


যদাপি শ্রীশ্রীযুত এমত আজ্ঞা প্রচলিত করেন যে পৃথকৃ২ দেশে স্বদেণীয় ভাষ। সম্পূর্ণ রূপে 


৪২৪ সংল্রাদ পত্রে সেকালেন্ কথা 


প্রচলিত রাখিয়া তত্তভ্ভাষা ও রাজ ভাষায় সর্ব কম্ম সম্পন্ন হয় তাহাতে ধন্ম হানি কোন মতে 
হইতে পারে না-- 


সাহিত্য 


(৩ মাচ ১৮৩৬। ২১ ফাল্তন ১২৪২). 

গত ১৮ ফাল্গুণ চন্দ্রিকার ক, থ স্বাক্ষরিত পত্র প্রেরকের প্রতি 

তৎ পত্রপ্রেরক মহাশয় উক্ত দিবসীয় চন্দ্রিকা পত্রের মধ্যে যাহা বাক্ত করিয়াছেন 
তদদুষ্টে অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত হইলাম। যেহেতু তন্মহাশয় প্রথমত: লেখেন যে এপ্রদেখে 
যে কএক খান সংবাদ পত্র বঙ্গ ভাষায় প্রকাশ হইতেছে তাহা মাসিকই বা হউক 
অথবা সাপ্তাহিক হউক সেসকল কেবল ইংরাজী সংবাদ পত্রের নকল অবশ্যই মানিতে 
হইবেক! তজ্জন্য ইংরাজী সংবাদ লিখিত রীত্যনুসারে বাঙ্গালা সংবাদ লেখাই 
কর্তব্য উত্তর “অন্মদেশে পূর্বতন কালে ছাপাযস্ত্রের অনুশীলন ছিল না বটে, এবং 
তদ্বারা উপকার বোধ ককিষ্া ইংরাজ রাজ্যাধিপতিরা এ প্রদেশে চলিত করিয়াছেন 
তাহাও যথার্থ, এবং এ যন্ত্রের দ্বার যে অস্মদাদির মহোপকার হইতেছে ইহাঁও 
অবশ্বন্থীকার করিতেছি, তাহাতে এ যঙ্ত্রের দ্বার। যাহা উপকার বোধ হয় তাহা করিয়া 
স্বকাঁধা সাধন করাই কর্তব্য, এবং যাহাতে এ ধারা এতদ্দেশীয় রীতি ও বিদ্যাভাষার 
উন্নতি হয় এমত চেষ্টা কর! কর্তব্য । কিন্তু তাহারদিগের রীতি গ্রহণ করিয়া 
আপনারদিগের সহিত সংশ্রব কর! কোন প্রকারেই কর্তব্য নহে, ত্প্রমাণ দেখ বিজ্ঞানগুধিজ্ঞ 
শ্রীধৃত ধর্দসভা সম্পাদক মহাশয় ছাপাযস্ত্রের দ্বারা সাহায্য জানিয়! যেসকল পুরাণাদি মুদ্রাক্কিত 
করিতেছেন সেসমন্ত পুরাতন ধারানুসারে তুলাৎ কাগজে পুস্তকারুতিই করিতেছেন, অতএব 
ইংরাজদিগের রীতি গ্রহণ করাতে প্রয়োজন কি” লেখক মহাশয় যদ্যপি কহেন ঘে একট! 
সামান্ট সংবাদ পত্রের সহিত পুরাণাদির তুলনা করিবার কি প্রয়োজন, উত্তর । লেখক 
মহাশয় এমত জ্ঞান করিবেন না যে আমারদিগের এতৎপত্র কেবল খবরের কাগজ, বিবেচন। 
করিয়া দেখিবেন যে ইহাতে প্রান্স সমস্তই খবরের কাগজের বিপরীত যেহেতু যাহাতে 
প্রথমতঃ শ্রীশ্রীগ্ুর মাহাত্স ও শ্রীশ্রীতূর্গামাহাত্যু ও পদার্থপ্রবোধ নানা প্রকার হিতোপদেশ 
সদোপদেশ প্রভৃতি প্রকাশ হইতেছে, তাহাকে কি খবরের কাগজ বলা যায়, তবে লোকের 
মন্রঞ্নার্থ কিছু সমাচার থাকে মাত্র, য্যপি আমারদিগের খবরের কাগজ করিবার মনন 
থাকিত তবে অবশ্যই একটা সপ্তাহিক কি। অর্ধ সপ্তাহে সমাচার পত্র প্রকাশ করিয়া 
ইংরাজি কাগজের নকল করিতাম। অতএব এবিষয় বিবেচনা করিয়। কোন এক কথা 


উপস্থিত করা কর্তব্য, যাহা হউক তাহার মতান্ুসারে ইংরাজী রীতি গ্রহণ করিবার 
আমারদিগের কিছুই আবশ্যক করে না। 


সংবাদ পুর্ণচল্জ্রোদয়' পচত্র ০সকাঢলর কথা ৪২৫ 
(১* জুলাই ১৮৩৫ ।২৭ আবাঢ ১২৪২) 


জ্ঞানান্বেষণ প্রতি ।- জ্ঞানাম্বেষণ নামক যে এক সমাচার পত্র হিন্দরধশ্্ বিপক্ষে প্রচার 
হইয়া থাকে, তৎসম্পা্ক অন্মৎ প্রকাশিত সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ের প্রথম সংখ্যা অবলোকন 
করিয়া আধাঢম্য চতুর্থ দিবসীয় স্বীয়পত্রে হিন্দু ধর্ম বিষয়ে উপহাল ইতিহাস সহিত সপ্রমাণ 
দিয়া শ্রীযুত চন্দ্রিকা সম্পাদক ও অস্মংপ্রতি যে সকল শব্দ বিন্তাস করিয়াছেন ভদ্রষ্টে 
আমর! কিছু মাত্র কহিতে' ইচ্ছুক নহি, যেহেতু হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও ধশ্মনাখ হয় 
এতাদূশ আকাজ্জায় এ পত্রের সৃষ্টি হইয়া জন্মাবধি ইষ্ট দেবতাদির নিন্দা ও হিন্দুধশ্ম 
বিদ্বেতা অশেষতঃ প্রকাশ হইতেছে । বিশেষতঃ যিনি হিন্দু কুলোভ্তব হইয়! পিতৃ পুরুযাদির 
ধশ্ম পরিত্যাগ করতঃ অন্য ধশ্মানুরক্ত হইয়া ইষ্ট মন্ত্রাদি পরিত্যাগ করিতে পারিলেন তিনি 
হিন্দুধশ্ম দ্বেষী হইবেন ইহাতে আশ্চর্য কি।*** 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২১ আশ্বিন ১২৪২, মঙ্গলবার, পূর্ণিম। ) 

ভক্তিস্থচক।-- আমরা আহ্লাদ পূর্বক প্রকাশ করিতেছি যে ভক্তিস্থচক নামক এক সাপ্তাহিক 
নৃতন পত্রের স্থষ্টি হইয়া প্রতি বুধবাসরে প্রকাশ হইতেছে তৎপত্র সম্পাদকের অভিপ্রায় 
আমরা বোধ করিলাম যে তিনি একজন শ্রী্রীবিষণ পরায়ণ ও স্বিচক্ষণ বটেন কেননা তন্মহাশয়ের 
বাসনা যে সর্ব! বিষুভক্তির আলোচনা! উতরুষ্ট রূপে প্রচলিত হয়, যাহা বিষয়াবচ্ছন্ন প্রযুক্ত 
বিষ্য়ী ব্যক্তিদিগের স্ুুক্ষর হইয়াছে এবং উক্ত পত্রে যে সকল বিষয় প্রকাশ করণ মনন 
করিয়াছেন তাহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ইষ্ট নিষ্ঠ বিষুণপরায়ণ বাক্তিরা পরম সন্তোষান্থিত হইয়া! পাঠ 
করিংবন এমত সম্ভাবনা বটে যেহেতু ইহাতে শ্রীমগ্াগবত ও হ্রিভক্তি বিলাস প্রভৃতি ম্হা- 
পুরাণান্তর্গত বচন রচনামৃত বিস্তৃত হইতেছে স্থতরাং ইহা পাঠ করণ প্রার্থনীয় বটে যাহা 
হউক উক্ত সম্পাদক ঘষে এতাদৃশ পরোপকারে উৎসাহান্বিত হইয়া প্রবর্ত হইয়াছেন ইহাতে 
আমরা তাহাকে অন্মদ্দেশের একজন শুভাকাজ্কী জ্ঞান করিলাম । 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২১ আশ্বিন ১২৪২) 


ইংরাজী নৃতন সংবাদ পত্র ।-_কিয়দ্দিবস হইল “পোর্ট ফোলিও” নামক ইংলম্তীয় ভাষায় 
এক নৃতন পুস্তকারুতি সাপ্তাহিক পত্র প্রতি শুক্রবারে প্রকাশারন্ধি হইয়াছে, এই পঞ্জের 
মন্্ যে ইংলগ্ড দেশে অনেকানেক প্রকার মাসিক পুস্তক হইয়া! থাকে সেই সকল পত্রের সার 
সংকলন এতদ্দেশে প্রচার হয়, যাহা হউক এ পত্র য্যপিও আমারদিগের ধশ্মের বিপক্ষ বটে 
তথাচ উপকারক বোধ করিতে হইবেক কেননা ইংলগ্ডে প্রচারিত নানাবিধ মেগেজিন এতম্ঈগরে 
ুম্পাপ্য ফদ্যপিও প্রাঞ্চ হওয়। যায় তাহাতে ব্যয় অনেক হয় অতএব ইহ! গ্রহণ প্রয়োজনীয় 
বোধে উক্ত সম্পাদক যে একমুন্রা মুল্যে প্রকাশ করিতেছেন ইহা এতদ্দেশীয় মনুষ্য দিগের 
আহ্লাদজনক বটে-_ 

৫৪ 


৪২৬ ঠংন্বাদ পত্রে লেক্কান্েল্র কথা 
(৫ নভেম্বর ১৮৩৫ । ২০ কান্তিক ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পূর্ণিমা ) 


ইংরাজী নৃতন সংবাদ পত্র উদিত।--হিন্দকালেজের কতিপয় প্রধান ছাত্রেরা “হিন্দু পাইনিয়র, 
নামক এক মাসীক পত্র প্রকাশীরস্ত করিয়াছেন, দৃষ্ট হইল যে এই পত্রের রচনা অতি- 
প্রশংসনীয় হইয়াছে। 


“হিন্দু পাইয়োনিয়ার' প্রকৃতপক্ষে “পাক্ষিক” পত্র ছিল । ১৮৩৫ সনেয় ২৪এ অক্টোবর 'ইংলিশম্যান এপ 
মিলিটারি ক্রনিক্ল' লিখিয়াছিলেন £_- 
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ইহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়--১৮৩৫ সনের ২৭এ আগ্ট | রামবাগান দত্র-গ্ররিবারের কৈলাগচন্্র 
দত্ত ইহার প্রথম সম্পাদক | 


(১০ জুলাই ১৮৩৫ । ২৭ আবাঢ় ১২৪২) 


বঙ্গ ভাষা আলোচনা ॥--"*'হিন্দুবালকেরা যদ্যপি অগ্রে বঙ্গভাষ! শিক্ষা করিয়া পরে 
অর্থকরী অন্যান্য বিদ্যা সাধন করেন, তবে পরমোৌঁপায় এই, যে তাহার। কখন স্বধশ্ম গ্রাতি 
দ্বেধী হইতে পারিবেন না। কিন্তু ইংরাজ লোক এতদ্দেশের রাজা হইয়া অবধি 
তাহারদিগের কন্ম নির্বাহ নিমিত্ত যে সকল লোক নিযুক্ত হইয়াণেন) তাহারা আপন২ 
সন্তান দিগের এ রাজভাষ। শিক্ষা হেতু বহুমতে যত্ববান হয়েন, এ বালক সকল 
স্বদেশীয় ভাষা ভালরূপে জ্ঞাত হউক বা ন। হউক সর্বদা তাহার ইংরাজি লেখা ও 
পড়ার প্রতি সাবধান করেন, তত্বষ্টে যদ্পি কোন ব্যক্তি সঙ্কেতে কিছু হিতোগদেশ 
দেন, তাহাতে কহেন যে রূপে অর্থ উপাঞ্জিত হয় তাহাই করা কর্তব্য, অতএব 
ইহাতে এই বক্তব্য যে ধনলোভে ধর্মহানি, এবং এবিষকে এক্ষণে অনেকে খেদ 
করিয়া থাকেন, যে তাহার দিগের পুত্রকে ষদ্যপি প্রথমে উত্তমরূপে স্বীয় ভাষ। 
শিক্ষা দিতেন, তবে তাহারা স্বধর্শ্দের মন্্র জানিয়া কখন কুপথগামী হইত না, এবং প্রবীণ 
লোকের সছুপদেশ উপহাস করিয়া তাদুশ ওাস্ত করিত না। অতএব এতদ্দেশস্থ সমস্ত ভদ্র 
হিন্দুবর্গ মহাশয়ের তাহার দিগের আপন২ সন্তান দিগকে অগ্রে বঙ্গ ভাষ। শিক্ষা করিতে 
নিযুক্ত করুন, নতুবা সাধারণ অমঙ্গল যেহেতু বর্তমান সময়ে এই ' মহানগরে অনেক স্থানে 
ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নগরস্থ প্রায় সকল বালক তস্তাষা শিক্ষা 
করিতেছে। কিন্তু তাহার মধ্যে ষাহারদিগের পিতামাত৷ নিজ পুজের স্বদেশী ভাষা শিক্ষা 
বিষজ্ষে উপদেশ দেন, সেই সকল বালক আপন২ বর্গ মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য থাকেন, কেননা 
মনঃ সংযোগ বিনা কোন ইঞ্জিয়ের কর্ন প্রকাশ হয় না, তদ্রুপ যে যদ্দেশস্থ হউক তাহার- 
দিগের স্বীয় ভাষা না জানিলে কখন অন্য ভাঁষ। শিক্ষা করিয়া বিচক্ষণ হইতে পারেন না। 
কিন্তু বালকেরা বাল্যাবস্থায় আপন স্বেচ্ছাত্বারা কিছু করিতে স্বাধীন নহেন, তৎকালে তাহারদিগের 


“সংবাদ পুর্ণচচক্দ্রাদক়” পচভ্র ০সকাঢতিলর কথ ৪২৭ 


পিতামাতার যেরূপ আল্ঞ! তদনুগারে চলিলে চিরকাল সমভাবে থাকিতে পারেন, তথা “দংসগগজ। 
দোষগুণ! ভবস্তি ॥ কন্তচিৎ হিন্দু বালকানাং হিতৈধিণঃ। 


(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৫ | ২৩ ভান্র ১২৪২) 


পুস্তকালয় ॥-_গ্রীলশ্রযূত স্তার চালপ্ল মেটকাফ সাহেবের কর্তৃত্বাধীন ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা 
চিরম্মরণার্থ এক পুস্তকাল় স্থাপিত হইবার কল্পনা হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় 
মহাশয় দিগের দাহাষ্য দ্বার অনেকানেক পুস্তক প্রদত্ত হইবে। এবং ধাহার! এবিষয়ে দানাঙ্গীরুত 
প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদিগের নাম নিম্নে লিখিত হইল । 

শ্রীযুতত উইলেম থেকর সাহেব কাবেট সাহেবের কৃত হিষ্টরি আফ ইংলেগ্ড ও ইঠ্টেট 
ট্রায়েল এই প্রকারছ্য়ে ২৯ খান পুস্তক প্রদান করিয়াছেন । এবং শ্রীযুত জেম্দ কিড ও 
শ্রীযুত পি এন ডি রোজারিও ও শ্রীধুত গরথি সাহেব ইহারা তাহাদিগকে আশ্বীস প্রদান 
করিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত সাহেব ছয় পরস্পর ১০০ পুস্তক দিবেন। 


(৫ নভেম্বর ১৮৩৫ | ২০ কাণ্তিক ১২৪২, বুহস্পতিবার, পূর্ণিম। ) 
হিন্দুখিয়েটর দর্শকের পত্র প্রকাশ ন! করত শ্রীযুত নবীণচন্দ্র বন্থ বাবুর প্রতি নিব্দেন 
যে ভবিষাতে অনাহ্ত দর্শক ভদ্রসন্তানদিগের গ্রতি কোন নিয়ম স্থির করেন, ইহাতেই লেখকের 
অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক। 


সমাজ 


(৩ মাচ ১৮৩৬। ২১ ফাল্জন ১২৪২, বৃহস্পতিবার, পুণিমা ) 


পঞ্চপদী 


গিয়াছিম্থ কলিকাতা, যা দেখিস্থু গিয়া তথা, কি লিখিব তার কথা, 
হা বিধাতা, এই হলো শেষে । ভদ্রলোকের ছেলে যত, 

কর্দাচারে সদ রত, স্থরাপান অবিরত, কত মত কুচ্ছ দেশে২। 

কাঙ্গালি বাঙ্গালি ছেলে, ভুলেও না বাঙ্গাল! বলে, গ্রেচ্ছ কহে 

অনর্গলে, তেরিয়” হয়ে পথে চলে, কাছ. দিয়া গেলে, বলে 

গো টো হেল। পেনট্লুন জাঁকিট পরে, ধুতি চাদর তুচ্ছ করে, 


৪২৮ 


সংবাদ পত্রে সেক্যান্লেন্ব ক্ষথা 


মদাই চাবুককরে মুখে বোল ইয়েস বেরিওয়েল। এবে 

করি নিবেদন, গিয়াছিম্ যেইক্ষণ, করিলাম নিরীক্ষণ, কোন 

ধামে নব্যভব্য বাবু কত জন ॥ ইংরাঁজ ফিরিঙ্গি সনে, বসি 

সবে একাসনে, টিপিন করে হষ্টমনে, জনে কথোপকথন ॥ 

একজন বলে হিয়ের, ডোন লেফ্‌ ও মাই ডিয়ের, হুইচ আই সে 

হিম্নেরং ফিয়ের গাঁড২। বেড সোয়ের নে! ওয়েল, দেট ইজ 

রোড টো গো হেল, আল ওবৰে বাইবেল, দেন উইল গো 

নিয়মের লাড২ পরে বলে একছুষ্ট, অশিষ্ট ও অবিস্ুষ্ট, 

লেটকরকালী কৃষ্ণ, না ভজিও দুষ্ট ইষ্ট, তুষ্ট হবেন প্র যিশুপ্রীষ্ট। 

আমি যাহ! কহি নিষ্ট, ভজ শ্রীষ্ট হবে বেষ্ট, শেষেতে জানিবা 

স্পষ্ট, যদি হন খ্রীষ্ট রুট, যত হিন্দু ব্যাড, কেষ্ট, পাইয়া 

যথেষ্ট কষ্ট, হবে নষ্ট সহিত শ্রীকৃষ্ণ । পুনঃ কহে এক ষণ্ড, 

কেবল পাষণ্ড ভণ্ড, হিষ়ের মাই কাইও ফ্রেগ্ড, ইংলগ্ডে যাইব চল 

সবে। ব্রঙ্গাপণ্ডের গ্রামথণ্ড, সেই হয় উক্ত খণ্ড ইহাভিন্ন নেদরলেও, 
আইলগও্ ও এল, হোলেও্ড পোলেও গিয়া ষণ্ড বুদ্ধি খণ্ডাইব তবে ॥ 
প্রথমে লগ্ডনে যাব, রিফারমর কহাইব, টেবিলেতে খালা খাব, সিী টোন 
আদি বেড়াইব। মনার্ক নিকটে রব, আদরু টঙ্গে কথ! কব, বাঙ্গালায় নাম 
পাব, বিধবার বিয়া দেণাইব ॥ এইরূপ কহে কথা, হেনকালে আইল তথা, 
সঙ্গে দরবান ছাতা, পদছ্য়ে বুটযুতা, ভদ্রলোকের পুত্র একজন । একখানি 
গ্রন্থকরে, অতিপুলকিতান্তরে, উপনীত সেই ঘরে, দেখি সবে সমাদরে, 
আস্তে ব্য্তে উঠিয়া তথন ॥ গুডমারনিং শব্ান্তরেঃ সকলে সেকেহেন 
করে, সমাদর পুরঃসরে, যু করে বসিবারে, চৌকি আনি দিল। 

বাবুগণ যত্র দ্বেখি, বসিলেন হয়ে সখি, কিছুমাক্স নহেন ছুঃখি, সকলের 
মুখামুখি, পরে নানা প্রসঙ্গ হইল। কতবা লিখিব তাঁর, উক্ত ব্যক্তি 
সভাকার, পরে শুন চমতৎকারঃ থে ব্যাপার ৫কল সকলেতে। আর 

বা লিখিৰ কত, মদ্য মাংস আদি যত, আহরিস্ী কতমত, সবে হয়ে 
সুখান্বিত, নানামত লাগিল খাইতে ॥ ইংরাজ ফিরিঙ্গীসনে, বসি সবে 
একীলনে, টেবিলেতে হৃষ্টমনে, খাইল দেখি জনে২) ইথে মম হয় মনে, 

ঘোর কলির আগমনে, কলিকাতা এত দিনে গেলো৩ । ততক্ষণ দেখা যায়, সকলে 
কুকম্মে ধায়, ধর্ম পানে নাহি চায়, দিব্য বুট দিয়! পায়, ইংরাজ সহিতে খায়, একথা 


কহিব কায়, হাঁয়ং একাকার হলৌণ। - কন্তচিৎ সহর হুগলির প্রতাপপূরনিবাসি 
অত্মাচারদর্শিনঃ | 


সংবাদ পুর্ণচচক্দ্রীদচয়' েকীচলর কথা ৪২৯ 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫ । ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


শ্রযুত বদ্ধমীনাধিপতি।--আঁমরা পূর্বেবে অন্।ন্ত সম্বাদপত্রের ছারা অবগত ছিলাম 
যে শ্রীধৃত বর্ধমানাধিপতি মহাঁশয় ফিবর হাঁসপিটেল স্থাপনার্থ দশ সহ মুদ্রা প্রদান 
করিয়াছেন) এক্ষণে জ্ঞাত হইলাম, যে তিনি তদ্িষয়ে সঞ্চসহম্স মুদ্রার অধিক প্রদান 
করেন নাই। 


(৮ আগষ্ট ১৮৩৫। ২৪ শ্রাবণ ১২৪২) 


জুরী ॥__দেওয়ানী মোকদমা নিষ্পাদনাথে যে সকল জুরী নিষুক্ত হইয়াছেন, এবং 
হইবেন, আসামী ও ফরিয়াদি ও জজসাহেবের মতানুসারে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি 
করিতে ইহাঁরদিগের ক্ষমত। থাকিবে। এবং সামান্ততঃ জুরীর কর্মে ৪ জন নিযুক্ত 
থাঁকিবেন ইহারদিগের অধিকাংশই অর্থাৎ তিনজন যাহা স্থির করিবেন তাহাই গ্রাহা 
হইবেক, তাহারদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি তাবৎ জুরীর নামেই ফয়সলা দিবেন, এবং 
তাহারদিগের মধ্যে এক জন অসমর্থ হইলে ও তাহা! তাবৎ জুরী কত নিষ্পত্তি জ্ঞান 
করিতে হইবেক এবং জুরিদিগের পরিশ্রম ব্যর্থ না হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তি গ্রতিদিবস 
চারি তক্কা বেতন পাইবেন। 


(৩ মার্চ ১৮৩৬। ২১ ফাল্তুন ১২৪২) 


নিষ্ষর তৃমি॥-__বহুদিবসাবধি উপাক্হীন দীন ক্রাহ্মণদিগের দিনপাতের নিমিত্ত 
রাজার অন্ুমতিক্রমে যে সকল ভূমি নি্ষররূপে প্রদত্ত হইয়াছে তদুপন্বত্বভোগী অধিক 
দেখিয়া বর্তমান সময়ের কম্মাধ্যঞ্ষ মহাশয়ের এমত বিবেচন। করিয়াছেন, ষে তাহার মধ্যে 
প্রতারণাপূর্বক অনেকেই নিষ্ষর ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সুতরাং ইহা অনুসন্ধান 
করিয়া গব্ণমেণ্টের কোষফতুক্ত করিবেন, তাহাতে যে সহশ্র২ ব্যক্তির নয়ন বারি ঝরিত 
হইয়া অন্নাভাঁবে প্রাণত্যাগ হইবেক সেপক্ষে কোন বিবেচনা দেখিতেছি না, এত দ্বিষয়ে 
নানা সমাচার পত্র সম্পাদক ও ভারতবষাঁয় লোকের মঙ্গলেচ্ছুক বাক্তিরা এমত নিষ্ঠুর 
কম্মে কেহ২ স্থাপক্ষ হইগ্া বলেন যে রাজার উপায় বৃদ্ধি না হইলে দেশের উপকার 
চিন্তন ব্যথ, যেহেতু শুন্য ভাণ্ডার হইতে ব্যয়ের মনন কিরুপে হইবেক। এবং এই 
প্রসঙ্গে আরো! বিবেচনা করেন, যে গবর্ণমেণ্ট বহুসংখ্যক টাক নিষ্ষর ভূমির কর পাবন, 
তাহা হইলে মাশুল ও টাকৃস প্রভৃতি উঠাইয়া দেউন। এবং এক্ষণে এ নিফর ভূমির 
কর নিশ্চিত করাতে প্রজারদিগের যেমত দুঃখদ হইবেক তাহা. পশ্চাৎ তাহারদিগকে 
রাঁজকন্থে উচ্চ পদভুত্ত করিয়৷ তাহার উপায় দ্বারা পরিশোধ করিতে পারেন। হায় এ 
অতি আশ্ধ্যের বিষয়, বহছুসংখ্যক দেশে নানা মত উপায় দ্বারা গবর্ণমেন্টের কোষে 
এক কপদ্দক রহিল না কেবল এই বাঙ্গালা দেশে যাহ! তীহাদিগের উপায়ের শতাংশের 


8৩০  হনংশ্াদে পত্রে লেক্কাত্নেত্র ক্রথা 


একাংশ. মহল এবং এ মহলের সহম্র প্রকার বিভক্তের এক প্রকারে যে উপায় হইবেক 
তাহাতেই রাজার কোষ পূর্ণ হইবেক এবং এরূপ কর গ্রহণে যে পকল প্রজার! পীড়িত 
হইবেন ইহারা যে সকলেই রাজার প্রদত্ত উচ্চ কর্ন তাহারা করিবেন এমত কখন 
মনে স্থান দেওয়া যাইতে পারে না কেন না নিষ্কর ভূমাধিকারিগণের মধ্যে পঞ্িগ্রামস্থ 
্রাঙ্গণ ও পণ্ডিত তাহার! শান্ধালোচনা পূর্বক ভূমির উপন্বত্ধে কাল যাপন করেন তাহার! 
রাজকম্ম কিরপে করিবেন -- | 

দ্বিতীয়তঃ গবণ্মে্ট যে এই কর উপলক্ষে অধিক টাকা কোষগত হওয়াতে নগরের 
টাকস্‌ ও মাশুল উঠাইবেন এমত বোঁধগমা হওয়! ছুক্ষর কেননা যখন যাহা বলিয়া 
প্রজার উপর যেরূপ হুকুম জারি করেন তাহা সমাধান হইলে ও তগ্ুপায় জনক কর্ম 
রহিত করিতে আকাজিফিত হয়েন ন।। টাকস্‌ যাহ। নগরের লৌন্দধ্যতা হেতু কিছু 
কালের নিমিত্ত প্রজার প্রতি প্রদানান্ুমতি হইয়াছিল তাহ! আর রহিত হইল না 
এক্ষণে তাহ! প্রজারদিগের পৈতক বা উদর পোষণের খণ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া দিতে 
হইতেছে কাহারো দেওন শক্তি ন। থাকিলে উদরামে লালাফিত হইলেও বসবাস অথবা 
সাংসারিক প্রয়োজনীয় দ্রবা বিক্রয় করিয়া লইতেছেন। ইহাপেক্ষা রেশকর আর কি 
বোধ হইতে পারে । দেখুন বঙ্গরাজ্যের প্রজার তাদুক উপায় নাই। যে রূপ কন্মে 
ইচ্ছা! তাহারদিগকে ব্যয় করাইবেন ইহাতে এমত কহিবার অভিপ্রায় নাই যে গবর্ণমেণ্টে 
থে টাকা প্রজারদিগকে ব্যয় করেন তাহা মন্দ কারণধুক্ত, কেবল ইহাই কহনাবশ্তক থে 
প্রজারা প্রদানে অক্ষম। অতএব এসমত্ত বিবেচন! করিয়। কোন বায়জনক কন্টে 
উপায় হীন প্রঙ্জারদিগকে দর্শাইলে ভাল হয়। 


( ৭ সেপ্টেশ্বর ১৮৩৫ । ২৩ ভাদ্র ১২৪২) 

চ। বৃক্ষ ।-_-আমর! অবগত হইলাম বে ডাক্তর ওয়ালিচ সাহেব তাহার সহকারির 
সম্ভিব্যাহারে চ1 বৃক্ষ রোপণার্থে আসাম দেশে গমন করিয়াছেন, তীহার মনোনীত বিষয় 
সিদ্ধার্থ গোয়ালপাড়া প্রধান স্থান নিন্দেষ্ট করিয়াছেন এবং বোটানিক্যাল নামক উদ্যানে 
যেসকল সুনিগ্ধ ক্ষুদ্ধ বুক্ষ প্রস্তুত আছে তাহা ডাক্তর রয়েল সাহেব কর্তৃক নির্দিষ্ট 
সাহরণপুর নামধেয় স্থানে রোপণ করিবেন। 


ধর্্ 


€ ৩ মার্চ ১৮৩১ । ২১ ফান্ধন ১২৪২) 
শুভ বিবাহ। _ এতন্মহানগর নিবাঁসি শ্রীতৃত বাবু আশুতোষ দেব স্বীয় পুত্র শ্রীমৎ 


“সংবাদ পুর্ণচচন্দ্রাদয়” পচত্র ০সকাঢিলর কথা ৪৩১ 


গিরিশচন্দ্র দেব বাবুর বিবাহোপলক্ষে বহুবিধ ধন বিতরণ করিতেছেন বিশেষতঃ অদ্য ৩1৪ 
দিবস হইল নৃত্যগীতাদি হইতেছে তাহাতে নিজালয়ের চতুষ্পার্থে ও রাজপথে নানাপ্রকার 
গেট ও আলোকময় এবং স্বীয় আলয় কৈলাশসদুশ দীপ্তিমান করিযাছেন। যাহা হউক 
বহু দিবসাবধি এতন্নগরে এবন্প্রকার আড়ম্বর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। 

এক্ষণে প্রার্থন৷ থে শ্রী নির্ধিন্ে এই শুভবিবাহ নির্বাহ করুন| 


(৭ সেপ্টে্ঘর ১৮৩৫ | ২৩ ভাদ্র ১২৪২) 


এতন্মহানগরমধ্যে ধর্মসভ! সংস্থাপিত হওয়াতে ধর্মদ্বেষী ব্যক্তিদিগের মানসিক কন্ম 
সিদ্ধহগনের অনেক ব্যাঘাত হইয়াছে, তন্ন প্রায় অনেকানেক অন্ত ধন্মাশ্রিত ব্যক্তির! 
কতমতে কটু কথ! উক্ত করিয়া গাত্রদাহ নিবারণ করেন। আমর| প্রায় দেখিতেছি যে 
হিন্দুবংশে কুলাঙ্গার কতেকগুলিন বালক এক২ ধন্ঠদ্ধর হইক্স! উঠিয়াছেন তন্মধ্যে কোন২ 
ব্যক্তিরা যথাশক্তিমতে এক সংবাদ পত্রের স্ষ্টি করিয়া সংপ্রতি ধর্ম সভাধ্যক্ষপ্রতি কটাক্ষ 
করতঃ এবং অনেকানেক বিশিষ্ট স্বধম্নম রক্ষক ব্যক্তিদিগেকে ধশ্মের গৌড়া বলিফ়া 
আশ্ষালন করিয়া থাকেন, তাহাতে হিন্্দিগের কি হানি হইতে পারে কেননা তাহারদিগের 
এতাদুশ চেষ্টায় এপর্যান্ত কোন মানসিক কম্ম সুুসিদ্ধ হইয়াছে, অতএব তাহারদিগের এ 
আকিঞ্চন কেবল অরণ্যে রোদন মাত্র অধিকন্ত তাহারা কি এমত মনন করিয়া থাকেন 
যে তীহারাই সদ্দিদ্ধান ও সদ্ধোদ্ধা এবং ভাহারদিগের পিত্রাদি সকলেই মূর্খ ও নিনোধ 
ছিলেন হায় একি সামান্য ছুঃখের বিষয় যে স্বধশ্ম কম্মের মম্ম কিছু মাত্র জ্ঞাত না 
হইয়া অন্ত ধশ্মান্ুরক্ত হওতঃ ও অখাগ্য দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলেই কি চতুভূর্জ হয়েন, 
তাহারা এম্ত মানস করিবেন না যে ইংরাজদিগের সহিত একত্র আহারাদি করিলে 
তাহারদিগের বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিবেন, বরঞ্চ তাহাতে অবিশ্বাসের সম্তাবন। বটে 
উহাতে আমারদিগের এই বক্রবা যে নাস্তিক বা গ্রীষ্টিয়ান ধশ্মাশ্রিত হইয়! এপর্য্ত 
কোন ব্যক্তি ধনী মানী ও সুখ্যাত্যাপন্ন হইয়াছেন। যছ্যপি ছুই একজনকে দেখাইতে 
পারেন বটে, সে কেবল ততদ্বাক্তিদ্িগের পূর্ব সঞ্চিত ধনের গৌরব অতএব হে 
স্বদেশস্থ সদ্ধংশজাত নাস্তিক অধাম্মিক ব্যলীক বন্ধুর আপন২ হিতাহিত বিহিতরকপে চিন্তন 
চেষ্টিত হও, ষদ্পি এমত নির্ধারিত করিয়া! থাক যে দংকম্মে বা কুক্রিগ়্াতেই হউক 
নাম রাষ্ট্র করাই আবস্তক তাহাতে আমারদিগের নিষেধ ও বিধি নাই ॥ 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫ | ২১ আশ্বিন ১২৪২) 
শাখা] ধম্মসভা।--কিযন্মাসাবধি এত্ম্মহানগর মধ্যে শাখ! ধন্ম সভা স্থাপিত হইয়া 
উত্তমোত্তম গান সকল বিস্তৃত হইতেছে, আমরা বিবেচন। করিলাম যে ইহা হিন্দুদিগের 
পক্ষে ফলদায়ক বটে অতএব ইহাতে বিশিষ্ট শিষ্ট ধশ্িষ্ট হিন্দুর্দিগের সাহাধ্য স্বপ্ধপ বারি 


৪৩২ সংবাদ পত্রে সেকাবের কথা 


প্রদান করা আবশ্তক যাহাতে ক্রমে শাখার পল্পব হওতঃ সতেজোন্িত হইয় হিন্দুদিগকে 
ছায্াপ্রদান করিতে পারিবেক এম্ৎ সম্ভাবনা বটে-_ 


(৬ অক্টোবর ১৮৩৫। ২১ আশ্বিন ১২৪২) 


ন্বদ্বীপে ধর্দমসভা ।-_-আমরা শ্রুত হইয়া পরমসন্তোষযুক্ত হইলাম, যে কিক্মদ্দিবস 
হইল নবদ্ধীপে এক নৃতন ধন্মসভ। সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব অনুমান করি বুঝি 
হিন্দধর্দের প্রাথধ্যতা ক্রমেই বৃদ্ধির সম্ভাবনা, এবং বিপক্ষ দ্রিগের প্রতারণাজাল অচিরকাল 
মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! যাবে যাহা হউক এক্ষণে শ্রী স্থানে অন্মদাদির এই প্রার্থন। 
যে উক্ত সভার চিরস্থায়িত্বের সম্ভাবনা হউক। 


প্রথম খণ্ডের পরিশিষ্টের সূচী 


আগ্রদ্ধীপ 
অভয়চরণ বান্যাপাধ্য।য়, কপোলেশ্বর- মং 
অভয়চরণ বন্দো।পাধ্যায়, মহেশতলা 
অভিধ।ন-_বন্মা 

বাংলা 
“অমরকে!ষণ? ইংরেজী-সমেত 


আইনকানুন-_ঠিকা বেহার।দের সম্বন্ধে 
_মেথরদের সম্বন্ধে 
ষ্টাম্পের 
_-দতীদাহ সন্বন্ধে 
আকবর আলী খ! 
'আথবারে শ্রীরামপুর”, ফাসীঁ সংবাদপত্র 
আগ! করবুল।ই মুহম্মদ 
আগ্রা--বিচারালয় 
আজউদ্দীন টা মিশ্ত্রী--ইমারতি বর্ম 
আড়পুলি পাঠশ।লা 
আুল বা আন্দুল 
আনন্দকুমারী, মহার শী, বর্দমান 
আনন্দচত্ নন্দী 
আনন্দচশ্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় লখিপুর 
আবদুল হামিদ, মৌলবী 
আবছুল্লা॥ শেখ 
আমদানী-রপ্ত।'নীর হিদাব, কলিক।ত! 
আমহাষ্ট? লর্ড 
--লেডী 
আমিন-উদ্দীন আহম্মদ, উকীল, সদর 
দেওয়ানী আদালত 
আমোদ-প্রমোদ 
আয়াল'ওে দুভিঙ্ষ 
আরনট, স্তাগফেড- ইউরোপে প্রেরণ 
আধিক অবস্থা 
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আলারক সিংহ--কাশী সংস্কৃত কলেজ 

আলীগড়-বিচারালয় 

'মালীজা, মুবারক-উদ্দৌল।, 
মুর্শিদাবাদের নবাব- মৃত 

আলেকজাগার কোম্পানী 

আশুতোষ সরকার (ছাতুবাবু) 
_-কাণীধামে শিবস্থাপন 
--গ্রাজন 
--ধশ্মমভ। 

আসাম 


ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
ইতিবৃত্ত, বিভিন্ন স্থানের 
ইগডয়া গেজেট? 


ঈীশ্বরচন্্র পাল চৌধুরী 

ঈশ্বরচন্জ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জমীদার, মহেশতল| 
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গুরুচকণ মলিক, বড়বাজার ১১ 
--গবন্মে্ট হাউসে নববফোৎ্সব ১২৫ 
--ল্র বিশপের বাড়িতে সভ। ১১৭ 
- সাহেবদের খানা ১১৬ 
গুরুদক্ষিণ।' ২১ 
গুরুপ্রসাদ বনু, শ্যামবাজার-_-আরনার্ণণ্ডে ছুভিক্ষ.: ৫১ 
বিদ্যা বিষয়ে অর্থদান ১৮, ৫১ 
_রাজসম্মানলাভ ১১৯ 
-হাঁইড ঈষ্টকে হুখ্যাতিপত্র দান ১৪৭ 
গুরুপ্রসাদ সেন ৯৮ 
গৃহগ্স্থন-বিষয়ক পুস্তক--সি-কে-রবিন্লন ২২ 
গোকুল ঘোষাল, দেওয়ান, খিদিরপুর ১৬৩ 
গোকুলনাথ মল্লিক--ধশ্মসতা ১৭৫ 


গোপাল মল্লিক__জীর।মপুরের বাটি 
গোপীকৃষ্ণ দেব 
গোগীনাথ বিশ্রুহ, অগ্রন্ীপ 
গোগানাথ মুন্দী, টাকী-সৃত্যু 
গোগীমোহন ঠকুর--শ্রাদ্ধ ও 
গোগপীমোহন দেব 
_গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ 
--গৰন্মেণ্ট হাউসে নববধযোৎসৰ 
--ধর্মমভ। 
__মাতৃশ্রাদ্ধ 
--লর্ড হেষ্টিংসকে প্রশংসাপত্র 
হাইড ঈষ্টকে হখ্যাতিপত্র 
গোবর্ধন মিত্র, দেওয়ান 
গোবিন্দজীবন মুখোপাধ্যায়, উল 
গোর।-সৈম্ত--অত্যাচার 


5১5) 


১০৪, 
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১০৭১ ১০৮১ ১১২, ১২৫ 
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গোলকচন্দ্র দ।স__হাইড ঈষ্টকে স্ৃখ্যাতিপত্র 
গোলদীঘ্ী, পটলডাঙ্্ ১৬৭ 
*গ্োলাধ্যায়' রি 
গোলাম হোসেন, শেখ 
গোলাম হোসেন- বৈদ্যবাটা:ত গঞ্ন প্রতিষ্ঠা ৬৯ 
গোলোকমণি, নেড়ীকৰি ৫০ 
গৌরবল্লভ রায়__রাজা রাজবললভের রাণীর পোষ্যপুত্র ১১৬ 
গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 
গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গৌরীবেড়ে, কলিকাঁতা-_বাঁলিকা-বিদ্যালয় ১৩ 


৬৩৮ 


স্থানঠ্ঠাম দাস-__কাঁশী সংস্কৃত কলেজ ৬ 
দবৃত, কৃত্রিম ৭৭ 
খট-_কাশী মিত্রের বা 

__নিমতলা ৯৯) ১৮৭ 
ঘোড়দৌড়--গড়ের মাঠে ৫১, ১৮৭ 
চট্গ্াম-_বিচারালয় ৮৯ 
চড়ক ৫৬) ১২৯১ ১৩৯ 

কানপুরে ১৬৭ 
চতু্পাঠী ১৬১ ৮৮১ ৪১ 


চন্দননগর ১১৬১ ১২৯৯ ১১৩ 

চক্জ্রকুমীর ঠাকুর-_উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্া। ১২৯ 
--পৈতৃক ব্ষিয় লাভ 
_হাইড ঈষ্টকে মানপত্র 


_হিন্দুকলেজের বাধিক পরীক্ষা ৮ 


১৬০ 


১০৯) ১৯৭ 


চজ্জশেখর দাস ১৯৮ 
চজ্রশেখর মিত্র ১০৭ 
চস্রহাটী ৮২ 
চব্বিশ-পরগণ।-_বিচাক্না লয় ট 
চাদ সি্ত্ী ৭৪ 
চাকদহ ৮৫ 
চাতর। ১৪৫ 
চানক (বারাকপুর ) ৫৪১ ১৭২ 
কোম্পানীর চিড়িয়াখান। ১৭৯ 

_-ঢাঁকা পধ্যস্ত নৃতন রাস্ত। ১৭, 


৪৩৭ 
চিকিৎসা-বিদালয়, কোম্পানীর ১৬১ ১৭ 
[িকিৎসালয়-_ কুষ্ঠ হ 
-_ চক্ষুরোগের ৯৫-১২৬ 
চিত্রপতি ওঝা--কোলক্রকের, মৈথিলী পণ্ডিত ১৪ 
চুচুড়া ১০১ ৫০$ ৮৯১ ৯৩১ ১০২৭ ১২৯২ ১৩৬ ১৫১ 
চুরি-ডাকাতি ৮২) ৮৩ 
চেনারী, চিত্রকর-_হা।রিংটন সাহেবের চিত্র চুরি 
চৈততগ্তচরণ সেঠ ১৯৮ 
চৌরমহল- জয়নগরের নিকট ১৮৬ 
ছকড়া গাঁড়ী ১৮৬ 
ছুতার ১৭৫ 

জগন্নাথক্ষেত্র_'ীক্ষেত্র' ডরষ্টব্য 
_-পয়েন্ট পালময়র।স অন্তরীপে 
দীগগৃহ ১৭২ 
জগন্নাথ গর্গ, জমীদার, মহিষাদল ঠা 
জগন্ন।থ দাস বস্থু ১০৭ 
জগন্নাথদব ১৫২ 
জগন্নাথ বহু, ট্রেজারির খাঁজাঞ্চি_ মৃত্যু ১৯০ 
জগন্নাথ সিংহ, উকীল, সদর দেওয়ান আদ।লত ১*৯ 
জগম্মোহন মলিক? বড়বাজার ১৩৫ 
জগমোহন বনু ঠা 
জগমোহন ভট্টাচাধ্য ১% 
জঙ্গলমহল ১২০ 
--বিচারালয় 
জনমেজয় রায়, ভাজনঘাট, শ্রীরামপুরের 

ছাপাখানার কর্তা_ মৃত্যু ১১৭ 
জনহিতকর অনুষ্ঠান ৫১-৫৫ 
জয়নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় ধণ্মসভা ১৫৭-৫৮ 
জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১০৭ 
জলখাই বাবত্তা, কটক ১৮২ 
জাঁতি--বিভিন্ন, নাম ১৭৫-.১৭৮) ১৮১-৮৩ 
জানকীপ্রসাদ-_কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬ 

জাফরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ ূ 
-নবাব-নাজীমদের গোরস্থান ১০৪ 


৪৩৮ 

জাফর জঙ্গ বাহাদুর, নবাব ১২৫ 
জাহাঙ্গীর, মীজ্জা-_এলাহাবাদে মৃত্যু ১৯৩ 
জাহাজ--নিশ্মীণের কারখান। ৬৯ 
সংখা! ৬৩, ৬৪ 
জিতনলাল উকীল ১২৫ 
জী-সাহেবের মন্দির, পান! ১৫৫ 
জুত্ি, হুপ্রিমকোর্ট- দেশীয় জেকের পনপ্রাপ্তি ৮৭, ৮৮ 
-গ্রা্ড ৮৮ 
_-পেটি ৮৮ 


জেমিসন, ডাক্তার ১৮৬ 


- কোম্পানীর চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে নিয়োগ: ১৭ 
জোন্স, হ্যার উইলিয়াম ১৫ 
জ্বর ৯২১ ৯৩৭ ৯৪ 


টাউন-হল, কলিকাত! 
টালা এণ্ড কোম্পানী, নীলামকারক 
টাকা-বনত্ের ৯৫ 
টোল--“চতুপ্পাঠী? ডর্টব্য 

ট)াক্স--উলুবেড়ে-মহেশডাঙ্গ। খালে নৌকার 


৮। ১০১ ৫১১ ৭৩) ১০৪৯ ১১১ 


১২৩ 


দাড়-প্রতি ১৭৩ 
--কলিকাতার ঘরের ৮৬ 
-কলিকাতার ভূমির ৮৬ 
--শ্রীরামপুরে পাক! ঘরের ৮৬ 

ঠনঠনিয়া) কালীবাড়ি ১৭৪ 
ঠিক বেহার।-_নৃতন আইন ১৮৫ 
ডাকঘর, কলিকাতা ১৬৫) ১৮৫ 
ডাক-্বেহারা ১৮৪ 
ডাকাতি ৮৩ 
ডানকান্-_কাশী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ৪ 
উুরেল ১৮৬ 
ডেবিডনন এও কোং ৬৭ 
ঢাক! ৭৯১ ১১৯১ ১১৬১ ১৭১ 

--ওলাউঠ! ন৩ 
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ঢাকা ( পূর্ববানুবৃত্তি ) 
জয় ৯১ 
--বিচারালয় ৮* 
ঢাকা-জালালপুর-_বিচারালয় ৮* 
ভত্তবায় ১৭৫ 
তপোৰন, বাকুড়ার পুর্বে দারুকেহ্বর নদ।তীয়ে 
_-রঘুনাথদেবের রথ ১২৯ 
তমলুক ১৭৩ 
তলবার জঙ্গ বাহাদুর ১২৫ 
তারকেহবর-_মস্তরামগগিরির ফাসী ১৫ 
_মস্তরামগিরির লাম্পট্য ১৫১ 
তারাকিস্কর চট্টোপাধ্যায় ১০৭ 
তারাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৭ 
তারাচাদ খোঁব, খিদিরপুর ১৬৩ 
তারাচাদ বহ ১০৭ 
তারা প্রসাদ স্তায়তৃষণ ১০৭ 
তারিণীচরণ মিত্র ১০৪) ১০৭ 
তারিণীচরণ শশ্মা--“তিথিকনম্মপ্রকাশ' ১৩ 
“তিথিকর্মপ্রকাশ'- তারিণীচরণ শশ্মা ২৩ 
তিলকচন্ত্র ' ৬৬ 
তুলা 1৫ ৫৬? ১৬৮ 
তেজচশ্জ বাহাছুর। বদীমানের মহারাজা 
__পুত্রবধূদের সহিত মোকদমা ১০১ 
__পুত্রবিয়োগ ১০২ 
-বহ্েশ্বরী নদীর উপর পাকা পুল নিশ্মাণ ৬৮ 
রাধার নামক গঞ্জ স্থাপন ৬৮ 
তৈলঙ্গ ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত ২১ 
ত্রিপুরা ১০১১ ১১৮ 
_জমীদার প্রতাপনারায়ণ দাসের মৃতু ৮৪-৮৫ 
_বিচারালয় ৮০ 
ভিবেণী ৮২১ ১২৮ 
থাক জাতি ১৮৩ 


থি্পেটার মেকানিক ৫১ 
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দক্ষিণেশ্বর ১৫৭ হশ্বস্থান ১৫২১৫ ও 
দয়াচলা ৬৬ 
দয়ামণি) নেড়ীকবি ৫৪ 
দয়বার ১১৮১ ১১৯  নক্শা-কলিকাতাঁর, মেজর সক্‌ কৃত ১৬৬ 
দ্রবেশ-আলী ১০৮ _-কাশীর ২২ 
দানসাগর ১৩৯, ১৪০ -খাঁজরী হইতে কানপুয় পর্যাস্ত গঙ্গানদীর ২২ 
দাস-ব্যবপায় ৭৬ _-ভারতবধের তাবৎ রাশ্ত।র ১২ 
“দিগরশনি? ২০ ননলাল ঠ|কুর ১২৫ 
দিন।জপুর--বিচার।লর ৮০  নৰকুমার ঠাকুর ১০৭ 
দীপগৃহ, জগনাথক্ষে ১৭২ নবকৃঞ্ণ সিংহ ১০৮ 
দুর্গ চক্নণ চক্রবত্তাঁ ১০৭ __ধর্মসভা ১৫৮ 
দুর্গা চরণ দত্ব-্ততাবধায়ক, স্কুল-সে!সাইটি ১১ নবদ্বীপ ২৫,৫০১৮০৯৯২৯৯৯,১২০৯১৩৬১১৪ ০৯১৪১১১৮০ 
দুর্গোৎসব ৪৯১ ১১৯) ১৮০ নবীনকৃ্ণ সিংহ-_-কলিকাতা-ম্কুল-সে।সাইটি ১১ 
দুভিন্গ_-মাজ্সাজে ৫১  মবীনচক্ক ঘোঁষ ১০৪ 
--আয়াল ও ৫১ নবানচন্জর বহু- ধর্মসতভা ১৫৭ 
দেবগ্রাম, চাকদহের নিকট ১৭৪ নরবলি ১৪৭ 
দেবল ব্রাহ্মণ ১৫২ নলদময়ন্তী যাত্রা ১১১ 
দেবনাথ রায়_কুচবিহার-রাজের উকীল ১৯১ নসরজন, ঢাকার বড় নবাব--সৃত্যা টি 
দোলযাত্রা- জীঙক্ষেত্রে ১৫৩ নাগরী--প্রথম সংবাঞগপত্র 'উদস্তমার্তও ২৯ 
_জীরামপুরে ১১৯ নাচগ।ন ১০২, ১১১১ ১১৬৭ ১১৭১) ১২১ 
দৌজ। রাও সিদ্ধিয়-মৃত্য ১২১ ১২৫ ১১৯) ১৩১, ১৩3 
দ্বারকানাথ ঠাকুর--উইলমন সাহেবের নাচঘর, গরেটির বাগান ৫১ 
| চিত্র প্রতিষ্ঠা ১২৪ নায়ক সিংহ-_কাণী সংস্কত কলেজ ৬ 
- এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যপদ ১২৩ নারায়ণ নায়ক পিতড়ি--কাঁশী সংস্কত কলেজ ৬ 
_গবম্মেন্ট হাউসে নাচ ও খান। ১৯৫ নারায়ণ শাস্ত্রী-কলিকাতায় অতিখিশ|লা-নিম্মাণ ৭৩ 
-_টাউন-হুলে সভ। “৩ “নিউগাইড' ২৫ 
_-বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রে স্থপ্রীমকোর্টের নিমাইচরণ মলিক ১২২ 
উকীল ওয়াইট সাহেবের মানহানি ৯* নীল ৬০-৬২) ৭৩) ১১৫৪ ১২৭ 
_সভীগগাহ-নিবারণ্থ বেন্টীহ্ককে মানপত্র ১৫* নীলকমল মজ্মদার ঠ 
--হাইড ঈষ্টকে নুখ্যাতিগত্রদান ১০৭ নীলমণি দে ১০৮ 
দ্বারকাপুরী--ইংরেজ কর্তৃক অধিকার ১৫৩ নীলমণি সিংহ ১০৮ 
নীলয়ত হালদার--'পরমঘুঃ প্রকাশ ২৩ 
ধর্ম ১২৬-১৬০ প্রচলিত দৃষ্টান্ত-সংগ্রহ প্রকাশ ২৪ 
ধন্মীকৃত। ৯২৬-১৫১ --বেঙ্গল হেরান্ড' পত্রে উকীল ওয়াইট 
ধর্মাব্যবস্থা ১৫১১ ১৫২ সাহেবের মানহানি ৯৯ 
ধর্ম ৪৯, ১৫৬৫৮. - হাইড ঈষ্টকে হুখ্যাতিপত্র্দান ১৯৭ 
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_-গবশ্মেন্ট হাউসে নাচ ও খান! 
_রাজা-বাহাছুর খেতাব লাভ 


_শিক্ষাবিত্তারে অর্ধদান 
নেওয়ার জাতি 
নেটিব হসপিটাল, চাঁদনী, ধশ্মতলা 
নেড়ীকবি 
নৈতিক অবস্থা 


পঁঞাবী ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত 


“পণ্রিক।' 

পটলডাল। স্কুল 

'পত্রকৌমুদী' 

পঙিতদের কথ! 

পয়সা, নৃতন 

পয়েন্ট পালময়রাস অন্তর প-_দীপগুহ 

পাচালি-_কানীদাসী 

পাটনা- বিচারালয় 

পানিহাঁটি 

পামার কোম্পানী 

পার্ধবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

পার্ববতীচরণ বন্দোপাধ্যায়__সং 

পাক্কী-বেহারা--নুতন আইন 

গীতান্বর ঘোষ, মীরজাপুর 

পুরাণ_-ব্রহ্মবৈবর্ত” ব্রহ্মণ ও 

পূজাপা বণ 

পূর্ণিয়া--বিচারাঁলয় 

পেরেরা, এফ-_হাইড ঈষ্টকে হখ্যাতিপত্র 

পেরারীকুমারী, মহারাণী, বর্দমান-_-শ্বশুর 
তেজচজোর বিরুদ্ধে মৌকদম। 

প্রতাপচন রায় মহারাজ, বর্ছীমান- মৃত্যু 


প্রতাপনারায়ণ দাস, জমীদার, ত্িপুর!-সৃতুয 


প্রয়াগ-সমাষ মেল। 

প্রদননকমার ঠাকুর 
--উইলসন সাহেবের চিত্র প্রতিষ্ঠ 
-টাউন-হলে সভ। 


»-সতীদাহ-নিবারণীর্থ বেন্টীঙ্ককে মানপত্র 


১২৫ 
১১৭ 
৫8 


১৮২ 


টি ৯৬০৯৯ 


৫০ 


৩১৯,১৪৯ 


৬ 


১৪-১৬ 
৭৯ 
১৭২ 


৪ 


১৩৯৪ ১৫৭ 
৬৬৯ ১১৪ 
১০৭ 

৫০ 

১৮৫ 

৪৯৯ ১০৮ 
২১ 


১৯২৬-১৩৪ 


৮৪ 


১২৭ 


১১৯ ১০৭৭ ১২৩; ১২৫ 


১২৪ 
৩ 


১৫৬ 


প্রথম খচগুর পরিশি০ই্র সুচী 


প্রণকৃষ্ণ বিশ্বাস 


প্রাণকৃষ্ণ লাহা, টু চুড়া--লটারিতে অর্থপ্রাপ্ডি 


প্রাণকৃষ্ণ শেঠ 

প্রাণকৃ্ণ সিংহ, জোড়াস'াকো- মৃত্যু 

প্রাণকৃষ্ণ হালদার, চু চুড়া-তালুক নীলাম 
_-ছুগোত্সব 

প্রাণনাথ চৌধুরী, কাশীপুর-__ধর্দমনভ| 

প্রিন্সেপ--কাশীর নক্শ! 


ফকিরচন্ত্র বহ্‌, সিমল1-_সৃত্া 
ফরাসডাল। 

ফারগসন, কৌন্সলি__বিলাতগমন 
ফাস।তারকেশ্বর-মো হাস্ত মস্তরামগিবির 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ 

ফোর্ট উইলিক়াম--প্লাসি গেট 


বংশবাটী_বীশবেড়িয়।? দষ্টব্য 
বাক্েশ্বর তীর্থ 

বট্টেলো; জোহানা--১২* বহসরে মৃত্যু 
“বত্রিশ নিংহাসন' 


বনওয়।রিগোবিন্দ বাহাদুর, মহারাজ'_-ধর্শুসভা 


৪৮) ৯৫১ ১০১৯ ১৪৪৭ ১৬৫ 


বর্ধমান 
--গঞ্জ 
_বন্ধেশ্বরী নদীর উপরে সেতু 
_ বিচারস্থান 
--বিভিন্ন জাতি 
মহারাজ তেজচত্ 
মহারাজ প্রতাপচন্ত্রের মৃতু 


“মহারাগী আনন্দকুমারী ও পেয়ারীবুমারী 


-'লোকসংখা। 
বন্মণ ব্যাকরণ, ইংরেজী-সমেত 
বলাগড় 
বন্ত্র-বিদ্বেশী, কলিকাতায় আমদানী 
বসস্ত রোগ 
বহরমপুর 
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বাকিংহাম, সিক্ষ, “ক্যালকাটা! জর্নাল+- সম্পাদক 


--পিস্তল লড়াই 
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বাঁকুড়। ১২৯ বাীবরনগর (উল ) ১৮৭ 
বাখরগঞ্জ--বিচারালয় ৮* বীরভূম-_বিচারালয় 
বাগরি জাতি, মাড়োয়ার ১৮১ বৃন্দাবন দাস__কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬ 
ৰাজার-দর ৬২ বেঙ্গল ত্রনিকা।ল' ৩০ 
বাজার-হাট-__হা।টবাজার" দ্রষ্টব্য বেঙ্গল ক্লাব ১৮৭ 
বাণিজ্য ব্রক্মদেশীয়. ৬০ “বেঙ্গল হরকরা” ৮৭, ৮৮ 
--ভারতবধধের সহিত ইংলগ্ডের ৫৯-৬* “বেঙ্গল হেরাল্ড' ৯ 
বাবুরাম স্বামী_-কলিকাতায় অতিশীলা-নিন্দাণ ৫৩ বেন্টীঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম ১২৫১ ১১৮১ ১৬৬ 
বারাণসী__“কাশী' দ্রষ্টব্য বের1-ভাসান ১৫১ 
বারুণী_ মহ | ১৪৩ বেরেলি- বিচায়ালর টি 
_মহামহা ৯২, ১২৭১ ১২৮ বৈদ্যনাথ দাস-ধর্মপভা ১৫৮ 
বাযোয়ারী পূজা ১২৬, ১২৭ বৈদ্যনাথ পণ্ডিত ১৯৭ 
বালি ১১৭ বৈদ্যনাথ বসাক ১২৫ 
বালিকা-বিদ্যালয়, গৌরীবেড়ে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১০৪৯ ১০৭ 
_ হিন্দু-মুসলমান ছাত্রীর সংখ্য। ১৩. বৈদ্যনাথ রায়, রাজা ১৬৪ 
ব(শবেড়িয়। ১৫, ১৪৩৭ ১৪৫) ১৪৬ _ ক্লাজদরবারে খেলাৎ-প্রাপ্ডি ১১৮ 
বিকেডী, মেজর--সৃত্যু ১১০ --শিক্ষাবিস্তারে দান ৫৪, ১১৯ 
“বগ্রহ-প্রতিষ্ঠা-_-কাশীনাথ মলিক কর্তৃক ১১৮ __সেন্ট্রল (ফমেল স্কুল প্রতিষ্ঠায় দান ১৩, ১৪ 
_ছাতুবাৰুর্ন কাশীতে ১৪১ বৈদ্যবাটী ৬৮১ ১২৭, ১২৮ 
--মতিলাল মল্লিক কর্তৃক ১২৮ বৈষ্“বদাস মল্লিক ৫১৯ ১০৮১ ১১১৯ ১২৫ 
চাকায় হি ৮৫ _ধন্মসভা ১৫৭ 
বিজয়কৃষ্ণ সেঠ__সঞ্চয়ভাগ্ডার ৬৭ _-ধর্সভার ধনরক্ষক-পদ ত্যাগ ১৫৮ 
বিনায়ক রাও পেশোয়া-_গয়ায় শ্রাদ্ধ ১৪২ ব্যঙ্গচিত্র- বাবুর উপাখ্যান ৩*-৩- 
বিবাহ ১৩১-১৩৬ _বৃদ্ধোর বিবাহ ৩৮৭৩৯ 
“বিমল, সংস্কৃত ২১ __বৈদ্যসম্বাদ ৪২-৪৫ 
বিশ্বনাথ দেব- ছাপাথানা, শোভাবাজার ২৬ --বৈধৰ 3৫ 
বিশ্বনাথ বাধু ১০৭ _-ব্রাক্মণ-পণ্তিত ৩৯-৪১ 
বিশ্বনাথ ভট-_-কলিকাতায় অতিথিশালা ৫৩ _সৌখীন বাবু, ৩৭-৩৮ 
বিশ্বনাথ মতিলাল ১২৪ ব্যবসা-বাণিজ্য ৫৫-৭৯ 
বিশ্বনাথ রায় ১০৭ - আমদানী দ্রবা ৫৮-৬০ 
বিশ্বস্তর পানি ১১৭ _কল, শুঞ্জির্ ও ধানভানা ৭৬-৭৭ 
বিশ্বেশ্বয় শান্ত্রী-_-কলিক্কাতায় অতিখিশ।ল! ৫৩ _কৃত্রিম ঘবুতের ৭৭ 
বিষ্চকুমারী, বর্দামানের মহারাণী ১০২ -চাঁ? চীনদেশীয় ৬১ 
বিষুচরণ মল্লিক ১০৪ --চাঁল ৫৯) ৬২+ ৬৩ 
'বধ্চলাল চৌবে ৯১০৮ তুলা! ৫৫-৫৬) ৬১-৬২ 
বীচি' চিত্রকর-_উইলসন সাহেবের চিত্র ৯২৪ _দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় ন্‌ 


৫৬ 


৪8৪২, 
বাবসা-বাশিজ্য (পূর্বানুবৃত্তি ) 
- নীল ৬০৬২ 
নৌকার ৭৪ 
বাজার ভাও ৬২ 
-বিলাতী বস্ত ৫৮৬০ 
ব্যাঙ ৬৪-৬৭ ৯৯ 
-ব্রক্গদেশের আমদানী-র প্তানী ৬০০৬১ 
-স্ীবণ ৭০*৭৩ 
_শিল্পকর্ ৭৪ 
_হিন্দুস্থান ও চীনদেশের মধ্যে ৭৩ 
ব্যাকরণ-__কর্ণাট ২১ 
--তৈলঙ্গ ২১ 
-পঞ্জাবী ২১ 
বশ ২১ 
বাংলা ২১ 
ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল ৯৯ 
ইউনিয়ন ৬৬ 
--কলিকাত। ৬৬ 
-সেভিংস, ভ্রীরামপুর ৬ঃ 
-_হিন্দুস্থান ৯৯ 
ব্যারেটো, জোসেফ- গঙ্গাসাগর উপদ্বীপ ১৬৮ 
মৃত্যু শ৮:৭ 
ব্রজনাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য, বংশবাটী ১৫ 
ব্রজমোহন সেন-_পেটি জুরির পদলাভ ৮৮ 
'্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ?, ব্রহ্মধণ্ড -শিৰচন্তর 
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলায় রচিত ২১ 
এক্তিরসামৃতসিন্ধু' ২৬ 
ভগবতীচরণ গঙ্গে।পাধ্যার--ধর্মসভ। ১৫৮ 
ভগবতীচরণ মিত্র ১০৭ 
ভগবানগোল! ৫৮ 
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রামরতু রায়-_-ধশ্মসভ! ১৫৮ 
ক্ামলোচন, রাজা ১৬৫ 
রামসেবক মলিক, আন্দুল ১১১ 
রামহন্দর ঘটক, কাঁচড়াপাড়'মৃত্যু ১২৭ 
রমস্বামী_ভোজাবদ্যা ১৮৭ 
রামস্থামী__মাল্রাজে দুর্ভিক্ষ ৫২ 
“রামায়ণ,” ইংয়েজী-সমেত হ* 
ঝা়ভন হামিয়মল- ব্যাঙ্ক ৬৬ 
রাস্তাঘাট ১৬১০১৬৪ 
_-আরদ|লীবাজার। চানক হইতে ঢাকা ১৭০ 
-কলাগ্াছী হইতে গঙ্গাসাগর ১৩৬৯ 
--কলিকাতা গঙ্গার ধার ১৬৩ ১৬৪ 
কলিকাতা হইতে বজবজ ১৬৫ 
_খিদিরপুয় জাহাজের য্যাডি হইতে 
গঙ্গাতীরে গরর্ডেনরীচ ১৬৩ 
_-টিটাগড় হইতে হৃখচর ১৭২ 
- ডাকের, থাজুয়ী হইতে ১৬৯ 
--ধর্মতলা হইতে বহবাজার ১৬২ 
বহরমপুর হইতে লালবাগ ১৭২ 


__মেদিনীপুর-নাগপুর-কানপুব্ন ১৭১ 


88৫ 
রূপচরণ রায় ৫১, ১৯৮ 
রূপনারায়ণ বসাক--সঞ্চয়-ভাওার ৬৭ 
রূপনারায়ণ সেন মৃত্যু ১১৪ 
রূপলাল মল্লিক ৫১ ১৯৫ 
_রাজদরবারে খেলাৎ-প্রাপ্তি ১১৯ 
লঙ্ীনারায়ণ দত্ত ১৪৭ 
লক্্রীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্ক(র-_বাংল।য় পুরণ প্রকাশ ২৪ 
লঙ্ষ্দীনারা য়ণ মুখোপাধ্যায় ১২৪, ১২৫ 
লটারি ৬৭) ১৬১ 
__কমিট ১৩৮ 
লবণের কথ ৭০_৭৩ 
লর্ড বিশপ, কলিকাতা ১৪২ ১১০৯ ১১৫০ ১১৭৭ ১৬৪ 
লাডলীমোহন ঠাকুর ৫১১ ১০৯১ ১২৫ 
_লর্ড বিশপকে "গুপ্তবৃন্দাবন'-উদ্যান 
দেখ।ন ১১৫ 
_ লর্ড হেষ্টিংসকে মানপত্রদান ১১১ 
_ হাইড ঈষ্ট সাহেবকে মানপত্রদানা ১০৭ 
লালচাদ বন্থ__লর্ড বিশপের বাড়ি সভা ১১৭ 
লালমোহন চৌধুরী ১৯০ 
লালমোহন পাল, চু'চুড়া-লটারিতে অর্থপ্রাশ্থি ১৬১ 
লালমোহন সেন ৯৯ 
লোকনাথ য়ায়, রাজা ১৭১ 
অবদাহ__কাশী মিত্রের ঘাট ১৩৭ 
--কেশ ১৩৭ 
--নিমতলার ঘাট ৯৯ 
শত়ুচন্রা বন্দ্যোপাধায় ১০৭ 
শতুচজ মুখোপাধ্যায় ধন্মসভা ১৫৮ 
শড়ুচজা বায়) রাঁজা। কৃষ্ণনগর ১৭৮ 
শাসন ৭৯-.৯০ 
শান্তিপুর ৭৫, ১২৬১ ১৯০ 
“শাসর্ব্বন্থ' ডি 
শীহ্‌ আজমল দিলীর প্রধান মৌলবী ১৩ 
শিক্ষা বা 


5৪৬ 

শিবকৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৭ 
শিবকৃ্ণ বাহাদুর, রাজা ১৩, ১২৫ 

শিবচর ঠাকুর, হিন্দুকলেজের ছাত্র 
হাইড ঈষ্টকে প্রশংসাপত্রদান ১০৫ 
শিবচন্জ দাস_ এশিয়াটিক সোপাইটি ১২৩ 
কলিকাতায় অতিথিশাল! ৫৩ 
_ ধর্মসভা ১৫৮ 

শিব্চজ্ রায়, রাজা, জোড়াসা কে 
_-কন্মনাশ! নদীতে রঙজ্জুময় সাক! ১৭ ১৭১ 
_বাজদয়বারে খেতাব-লাভ ১১৯ 
-শিক্ষাবিস্তারে দান ৫৪ 
শিবচক্র রায় চৌধুকী-সং ৮৫ 
শিবচত্র বন্ত' একশ্চে-ঘরের কণ্মচারা_ মৃত্যু. ১** 
শিবচলস বহ--ধন্মসভ। বাসি 
শিবচল্র সরকার ৮১ ১২৫ 
শিবনারায়ণ ঘোষ-_ধর্মসভ| ১৫৮ 
শিবনারায়ণ সিংহ-_কাশী সংস্কৃত কলেজ ৫ 
শিবপ্রসাদ সেন ৯৯) ১৯০ 
শিব মিশ্ত্ী--স্বর্ণকারের কর্ণ ৭৪ 
শিব রাও ৪৪ 
শিবেশনি-উলার প্রসিদ্ধ দহ ১৮৭ 
।শরাজ-উদ্দীন আলী খ| ১৯৮ 
শিল্প-বিদ্যালিয় ১৭ 
শোৌমা রগীঠ আসাম ১৮ 
হামলাল ঠাকুর ১১৭ 
হ্যামাশহ্বর ভট্টাচার্য, পূর্বস্থলী-_মৃত্যু ১৪৪ 
শ্রাদ্ধ ১৩৮-১৪২ 
--কৃষ্চন্ সেঠের ১৪২ 
-গ্োপীমোহন ঠাকুরের ১৩৮ 
-গোপীমোহন দেবের মাতার ১৩৮ 
_-ভোলানাথ বলো পাধ্যায়ের ১৩৯ 

মহারাজ রামচতা রায়ের 

_ক্লাবন্নাম গোম্বামীর পিতার একোদিষ্ট ১৪০ 
নে --মাতার ১৪৯ 
কলাম রায়ের ১৪০ 
-ক্নামদ্ুলাল সরকারের ১৪১ 


প্রথম খ০গুর পরিশ্পিচ্উের সুজী 


জীঙ্ষেত ৯১৭ ১৪৬৭ ১৫৩৪ ১৮৫ 
জীদাম, যাত্রাওয়ালা ৪৮? ৪৯ 
_ মৃতু) ৫০ 


শ্রীরামপুর ৩৯৪৯ ১০৯ ১৪৭ ১৫৯ ২৭১ ৮৬১ ৮৭১ ৮৯৯ ৯১, 


১১৯৭ ১১৭৯ ১২৯) ১৩৫? ১৪০১ ১৪৩ 

কলেজ ৩, ৪ ২৫ 
--শৌপাল মল্লিকের বাটা ১৪ 
_-পাকা খরের উপর ট্যাক্স ৮৬ 
_মিশন ছাপাখানা ২৫) ১৮) ১৭৫ 
-মিশন হাউস ১৫ 
_-যুগল আট্যের বান্ধাঘাট ৯১ 
_-সেভিংস ব্যাঙ ৬৪ 
শ্রীবাম ভট্রাচার্য্য__হখ্যাতি-পত্রপ্রাপ্ডি ১৬ 
্ীশচন্ত্র রায়, নবন্বীপ-চূড়াকয়ণ ১৩৬ 
শ্রীহ্ট-বিচারালয় নর 
ষ্টীনহোপ, কণেল | ৭৬ 
বাংলায় সংবাদপত্রের স্বাধীনত। প্রস্তাব ৩০ 

্য়ার্ট জেনরল, (হিন্দু য়া) মৃত্যু ১২২, 
ট।স্প আইন ৮৭ 
সং চু চড়া ্ ॥ 
সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা ৬-৮১ ২৪) ৫৪$ টি 
--বৈছ্বাকের বা আযুবেধদের ধর ন 

সংস্কৃত কলেজ, কাশী ৪ 
_বৈগ্ভাকেক ঘর 8 

সক, মেজর--কলিকাতার নকশ! ১৬৬ 
সঞ্চয়-ভাগ্ডার ৬৭১৬৮ 
সতীদাহ ১৪৩১ ৫৬ 
_রাজাজা ৮৩৮৪ 

_লর্ড হেষ্টিংসের নিরপেক্ষতা ১১৩ 
সত)কিন্কর ঘোষাল ১২৫ 
“সদগুণ ও বীষ্যের ইতিহাস", ২য় ভাগ ২৬ 
সদর দেওয়াশী আদ(লিত ১৬১ ১৭০১ ১০৯ 
সন্ন্যাসী-বিজ্রোহ ১৫৯ 
সপ্তগ্রাম ১৭৩ 


প্রথম খ০গুর পরিশ্িষ্ের সু 


ভ৷ ৫২) ১১৭, ১৬৪ 
_াউন্-হাজে ৫১) ৭৩৯ ১০৪) ১১১১২ 
সভা-সর্মিতি ১০-১৩৯ ১৫৬-১৫৮ 


'সমীচার চত্রিকা” ২৬, ৬৮) ৭০১ ৭৮) ১০২৭ ১৩৭১ 
১৫১, ১৫৬-৫৭ 
“সমীচার দর্পণ 


০৭ ২ ৭9 ১০৫ ১০৮৮ 


সমাজ ৩১১২৫ 
'সম্বাদ কৌমুদী' ২৬) ৪৯ 
সম্বাদ তিমিরনাশক' রি 
সঙম্সাস্ত লেক ৯৯১৯৫ 
সরকীস সাহেব ১২২ 
সরন্মতী নদী-.লৌহ সেতু ১৭৩ 
সহমরণ -'সতীদাহ' দরষ্টুব্য 

--পুশ্তক ১৮৩ 
'সাংখ্যসত্র” কপিলদেব কৃত, নাগরী অক্ষরে ১১ 
নাকো-_“সেতু" ডরষটব্য 
স'তার-_অষ্টাদশব্ষীয়। স্ত্রীলোকের গঙ্গাপার ১৮৭ 
সামাজিক চিত্র-ব্যঙ্গ চিত্র" দ্রষ্টব্য 
সাহিত্য চন 
সিংহবাহিনী-স্বরূপচশ্জ মলিকের বাটা ৫৪ 
সিঙ্গিয়া, দৌলৎ র1ও-_ মৃত্যু ১২১ 
সীতাচরণ ঘোষাল ১১৮ 
সীতাক্নাম ধৌষ, মীর্জাপুর, কলিকাত৷ ৪৯ 
সীতানাথ তর্কপঞ্চানন ভট্াচাষ্য, বাশাইনপাড়া ১৬ 
সীতানাথ বন্থ ১০৭ 


সীতারা'ম শান্ত্রী--কলিকাতায় অতিথিশাল! 
হাখময় রায়) মহারাজ! বাহাদুর, জোড়াসাকো৷ ৫৪, ১১৮ 
স্থপ্রীমকোর্ট 


১৪) ৮৪) ৮৭) ৮৮) ৯০) ১৯) ১০৪) 


১৯৫) ১১৪, ১০৬) ১৩৪ 


_জুরি 


৮৭ ৮৮ 

সুবল, যাত্রাওয়ালা ৪৮) ৪৯ 
সূর্য্যকুমার ঠাকুর -সৃত্যু ১০০ 
সেতু--কর্শানাশা নদীর উপর রজ্ছুময় ১৭০ 
-_-কলিকাত৷ হইতে কাশীর পথে ১৭০ 
-_-কালীঘাটে টালির খালের উপর ১৬৪ 
_বৰর্ধামানে বস্ধেশ্বরী নদীর উপর ৬৮ 


৪৪৭ 
সেতু ( পূর্ববীনুবৃস্তি) 
_-ব্ড্জুময় ১৬৫ 
_-সপ্তপ্রামের নিকট সন্বস্থতী নদীর উপর 

লৌহ ১৭৩ 
সেঙিংস ব্যাঙ্ক, শ্রীরামপুর ৬৪ 
“্কটিসম্যান্‌ ইন্‌ দি ঈষ্ট ২৯ 
স্বীনার, কর্ণেল_-দিল্লীতে গীর্জার জন্য অর্থদানা ১৫৫ 
স্কুল ১৮ 
স্কুল-ফর-নেটিব ড্রপ ১৬+ ১৭ 
স্কুল-সোসাইটি ১০-১১ 
স্রীলোকের সাহস ১৮৬) ১৮৭ 
সত্ীশিক্ষ। ১৩, ১৪ 
ন্নানযাত্র!--মাহেশে ৩৭ 
খ্বরাপচল্ল দে ১৯৮ 
স্বরূপচজা মপিক-_ধণগ্রস্ত কয়েদী মুক্তিকরণ ৫৪ 
স্বাস্থ্য ৯০-৯৯ 
হ্রকচাদ-_কাশী সংস্কৃত কলেজ ৬ 
হরচজ্জা ঘোষ__স্কুল-সোসাইটির তত্বাবধায়ক ১১ 
হরচত্ মুখোপাধ্যায়, বলভপুর-_ মৃত্যু ১৪৩ 
হরনাথ মল্লিক, আন্দুল-সৃত্যু ১২৩ 
হরময় দত্ত__ এশিয়াটিক সোসাইটি ১২৩ 
হরমোহন, যাত্রাওয়াল।, ভবানীপুর মৃত ১১১ 
হত্সলাল সিত্র--বাগবাজারের বাটী বিকয় ১০৯ 
হরিদাস বন্ধ হা 
হযিদ্বার-_ঘাট ১৭১ 

হরিনাথ মলিক, বর্ধমান মহার।জ।র উকীল 
-কজমধ্যাদালভ ১.১ 
হল্সিনাথ রাঁর, কাসিমবাজার-_কবরডাঙ্গ।র বাটী ১০১ 
_-কপুত্রলাভ ১০২ 
_রাজমধ্যাদালাভ ১০১ 
_রাঁজা-বাহাছুর খেতাৰ ১০১ 
সাবালক অবস্থা প্রাপ্তি ১০০ 
“হরিভক্তিবিলাস' ১৮ 
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_'কল্লিকাঁতার গড়ে দেশীয় লোকের 
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--গীত-রচন। 
_জমীদার-সমজ 
_-ধন্মসভা 
পুত্রের বিবাহ 


__বেলগাছিগ়'-বাগানে অভিথখিশালা 
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এলাহাবাদ- ভূমিকম্প ি 
এশিয়াটিক সোসাইটি ২5৪১ ২৩৯ 
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গে।বিন্দচঙ্জ বিদ্যারত্র-_ধর্মসভা 
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গোবিন্দরাম পাল ২৬৮ 
গোলীলা 5৭৬ 
গৌরমোহন আদ্য--ওক্ষিয়েপ্টাল সেমিনারি ২০৭ 
গৌরমোহন বিছ্যালঙ্কার-গ্রন্ঠীবলী ২০২ 
_-হাখসাগরের মুন্সেফ ২৩২ 

গৌরীশহর তর্কবাগীশ-_বর্দমানের 
দারোগা বিরুদ্ধ অভিযোগ ৩৫৯, ৩৫১ 
--ভগবদ্গীতা ২৪৭ 
গৌরীশহ্বর মিত্র --উষধালয়-স্থাপন ২৯৪ 
গৌহাটী ৩৩১ 
__বিদ্যালয় প্রতিষ্টা ২৩৮ 
গ্রহাদির ছবি--মহারাজ কালীকৃষ বাহাদুর ২৪৭ 


গ্রা্ট, জে-পি--ক্য।লকাটা পাবলিক লাইবেরি ২৩" 


__ সুপ্রিমকোর্টের কৌন্সলী ২০৪ 
-হিন্দকলেজে ল' ও পোলিটিক্যাল 

ইকনমির অধ্যাপক-পদ ২, 

গ্রন্ট, ডবিল্লিউ-পি--স্বপ্রিমকোর্টের মাষ্টুর ৩৬৫ 

প্রা্ট, মেজর --মণিপুরে হিন্বধর্ষের বিবয়ণ ৪০৯ 

গ্া্ট, স্তর চার্ণস_ কলিকাতীয় ফিভার 

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্লে ভা ৩২২ 

ছাঁট-_কাশীপুত্ব' শবদ।হ ৩৭৯ 

--নিমতলা, শবদাহ ৩৫৯) ৩৭৯ 


দ্বিতীক্ব খ০গর পরিশিত০উর সুচী 


ঘাট-লকাশীপুর, শবদাহ (পূর্বানুবৃত্তি ) 


-লক্ষ্ীকুণ্ড, পাতিয়ালার নিকট ২৭৮ 

_হরিদ্বার $6৬৮৭ 
বাসী পুরোহিত, বর্দমাঁন ৩৫৩ 
দুষড়ি, সালিখা ৩৪৩ 
চড়ক-পৃজ। ৩৬৭ 
চণ্ডীর গান রা 
চতুধু'রীণ সাহ, মহারাজ, পাটন।--শিক্ষায় দান ২৮৪ 
চতুভুজ হ্যাঁয়রত্ব ভট্টাচাঁধা ১৩১ 


চতুষ্পাঠী-_ ২১৯) ২০৬৭ ই৩ক্। ৪২০ 
নাটোরে, সংখ্য) ২৩৯ 
_হেছুয়ার পাড় ৪০৫ 

চন্দননগর ২০৯ 
বিদ্যালয় রা 

চঞ্জকুমার ঠাকুর ৩১৯ 
-_ কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫ 

চক্ত্রকোণ। ৩৬৮ 

চক্জানাথ-পর্ববতের সোপান-নিশ্বাণ ২৮৩ 

চজ্সরমোহন বসাক-- সম্পাদক, হিন্দু মি-স্কুল ২5৮ 

চন্দ্রশেথর বিদালঙ্কার র্‌ 

চব্বিশ-পরগণা ৩৪ 

চাদনী, ধর্মতলা ৩০৬ 
-_নেটিব হাসপাতাল ৩২ 

চাঁনক ( বারাকপুর ) ১৪৩ 

চা-গাছ 8৪৮৪ 

চাক, জব--কলিকাত!-প্রতিষ্ঠা ২৪৮ 

চিকিৎসা-শিক্ষ।লয়, কোম্পানীর ৩০৬ 

_বাংলা ভাষায় শিক্ষাদান ২৪ 

টচুড়া ২০৮) ২৯৯) ২১০৯ ১১১) ২২৪১ ২৩২৯ ১৬৭ 

চুরি-ডাকাতি ৩*৯-১১ 

চেম্বার অফ কমাস+ কলিকাতা ৩৪১ 

চোর়বাগনি ৩৪৭ 

চৌরঙ্গী ৩৬৭ 

চান্টরি, চিত্রকর ২৩৪ 

চ্যায়িটি স্কুল, শাস্তিপুর বর 


দ্বিতীয় খ০গুর পরিশিচষ্র সুচী 


ছাঁপরা-_-বিজয়গোবিন্দ সিংহের অর্থে বিদ্যালয় ৯৮৫ 
__ভূমিকম্প | ৪১৭ 
ছুটি-ুর্গাপূজার ৩৬৪৯ 
জগচ্চজ মুখোপাধ্যায়__-শাস্তিপুর বিদ্যালয় ২১৬ 
জগৎ্রাম পাল, বালি-__ছাট ও গঙ্গাযাত্রীর ঘর. ৯৮৪ 
জগনা'থ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচাধা, ত্রিবেণী ২৩১ 
জগন্ন।থদেব, পুষ্ধী ১৪৪ 
জগন্নাথ প্রসাদ মন্দিক-“সম্বাদ রত্তাবলী'-অধ্যক্ষ. ২১ 
জগল্মোহন কবিরাঁজ--শাস্তিপুর বিদ্যালয় ১১৬ 
জগন্মোহন তর্ক সিদ্ধাস্ত--ধন্মসভ' ৩৯5 
জঙ্গলমহল ৩৪৩ 
জঙ্গসাহ্বদের প্রতি বিদ্রপ_ নাটক ২৭৬ 
জনহিতকর অনুষ্ঠান ১৭৭-১৮৬) ১২৪ 
জমীদার-সমাজ ৩১৯-৩২১ 
_স্থাপন-বিষয়ক প্রস্তাব ই 


জমীরুদ্দীন চৌধুরী--কচবিহায় ইংবেজী বিদ্যালয় ২১৫ 


জয়কৃঞ্ণ মুখে।পাধ্যায়__ভগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৯ 
জয়গোপাল ঘোষাল ২৬৮ 
জয়ঙ্তা।পাল তর্ক লঙ্কার, সংস্কৃত কমেজ 
--উদ্বন্ধনম ত-ব্যবস্থা ৩৮৩ 
_ ধন্মসভ। ৩৯১) ৩৯৫ 


জয়গোপাল রায় চৌধুরী, পানিহাটি-_বাধিক শ্রান্ধ ৪০২ 


জয়নারায়ণ ঘোষাল, ভূকৈলাস ২৬৭ 
জয়নারায়ণ তর্কপর্ধানন--ধন্মসত! ৩৯২) ৩৯৫ 
জয়প্রকাশ সিংহ ৩৪৭ 
জয়মণি দানী, বাজ! শিবচত্ত র।য়ের স্ত্রী ৩৪৭ 
জয়য়াম সেন- কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫ 


জল মুট!, মেদ্দিনীপুর---বাজ।কে বিষ-প্রয়োগে হত্যা ৩৬৬ 


জাত-__চল্সকোণায় পৌষী পুর্িমায় ৩৬৮ 
'জামীজাহ! নৃম। ফাঁসী সাগু।হিক ৩৭৯ 
জাল প্রতাপচঞ্র- মোকদাম! ৩৫৩-৫৬ 
জাঙিস অব দী পীম ৩৪১১ ৩৫৯ 
জাহাজ ২৯৯ 
জুয়াখেলা- পীকামপুরে ৩৩৩ 


8৫৫ 


জুরী ২৯৬১ ৩৩৮) ৪২৯ 
--গ্রাগ ৩৬৫ 
জেনারেল আমেম্রী-স্কুল ও মিশনের বাঁটী ১৯*৫১ ২১০ 
জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক 
ইন্ই্বাকশন ২১৮১ ২১০) ২৩৮, ২৪১, ২৮৩ 
জোঁড়াসাকো ২৪৭) ১৬৭৭ ৩৩৬ 
ব্রাহ্ম্ানমাজ ৩৮৪ 


'গজ্ঞানান্বেষণ? ১৯৪১ ২০৩) ২০৭) ২০৯, ২১১) ২৩৩১ ৬৩০১ 

২৪৭) ২৫২১২৮১১৩০৭) ১১১) ১৬, ৩৭:১১১১ ৪১৫ 
জ্ঞানসন্দীপন সভা 
আর 


৪১৭ 


৩২ ১) ৩১৯২) ৩১৮ 
ঝাকম (51৮61109011 ()1)1 ) মৃত 


টাউন-হল, কলিকাত। ২০১, ২৭৬) ২০৭) ২২৮৯ ৩২২ 


৩৩১, ৩১২) ৩৬৬৪ ৯১৭১ ৪১২১ 


টাক্শাল, শৃতন ২৮৮) ₹৫৯ 
টাকী- পাঠশাল। হা 
টার্ণবুল--ওরিয়েন্টাল সেমিনারির অংশী ২০৭ 


৩৩৭ 


টেনমউথ, লঙ (স্তর জন শোর) মৃত্য 
টেলিগ্রাফ? গঙ্গাসাগরে ১১২ 
টোল-“চতুষ্পাঠী' দ্রষ্টব্য 

ট্য/ক--'কর? দ্রষ্টব্য 

টিভিলিয়ান, সি-ই-_রোমান অক্ষয়ে দেশীয় 


ভাষ। লিখনের লিপি প্রকাশ ২৫১ 

_ রোমান অঙ্গরে বাংল! পুস্তক প্রকাশ ৩১৫-১৬ 
--হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২৯৮ 
ট্রেড এসোপিয়েশন, কলিকাতা ভু 8১৪ 
ঠাকুর এণ্ড কেম্পানা হজ৯ 
ঠাকুরদ।স সিকদ।র ২৬৮ 
ঠিক বেহারা, কলিকাতা__সংখ্যা ২8৬ 
ডাঁইম, কনেল ৩৭৮ 
*ডাঁক' প্‌জা ৮০৪ 


ডাকাতি, হুগলী ৩০৭ 


৪৫৬ 

ডাক; পাড্রী ৪৫ 

--জেনারেল এসেমরী ০. ২১০ 
ডিরোজিও-_হিন্দুকলেজের কর্মে ইন্তফ!, ৩২৮ 
ডিষ্টিু চ্যাব্িটেবল সোসাইটি 

_দ্বারকানাথ ঠাকুরের দান ২৮১-৮৩ 
ঢাক! ২৯৭ 

_ইংক্রেজী স্কুল ৪২৩ 

বিদ্যালয় প্রতিভার প্রস্তাব ২৩৮ 

_শহযের শোতাকরণার্থ মিটফোর্ডের দানা ২৮* 
ভমণুব ৭৩ 
তহবর জঙ্গ, নবাব বাহাদুর ১৮৮, ৩১৮ 


তারকন!থ সেন-_বাউন্টিয়াস সেমিনালি, হথণচর ০১৩ 
তারাটাদ মল্লিক--শাস্তিপুর বিদা।লয় 


ভারাচান শন্মা- ধশ্মসভ। ১০৪ 
তারাশঙ্কর শন্মাঃ মাণিকডিহি, রংপুর ২৭১ 
ভারিগ্ীচরণ মজুমদার, পাটকান্দা, ফরিদপুর 

--সরিতুল্লার উৎপাত ন১১ 
তারিণীচরএ মিত্র-সতী-পক্গীয় আরজী ৩৯১১ ৩৯৪ 
তিতুমীর, বিদ্রোহী সর্দার ৩১১১ ৩১১ 
তুলা ২৯--৯৩১ ৩০০৪ ৩০৩ 
তেজচন্্ী, বদ্দমানের মহারাজ! 

-দানপত্র ও 

--বর্দমান-অস্ষিকা রাস্তা, সেতু, 

শিবালয় প্রভৃতি নিশ্মাণ ৪১৩ 

-বঙ্ধমানে কলেজ-স্থাপন ১২ 
ভিপুরা ৩০৬ 
বিবেণী ২৩০৯ ৩১০১ ৪১৩ 
দ্রফর খ! গাজী পীরের মেলা 5১০ 
দরবার ১৩০১ ৩১৮ 
দপ্পনীবায়ণ মুখে।পাধ্যায়, কলিকাতা ২৬৮ 
“দলবৃত্তাস্ত' ২৫৩, ৯৫৪ 
দল।দলি ৪০৮ 
দানসাগর ৩৭৬ 


দ্বিতীয় খচণ্ডর পরিশিচষ্টর সুচী 


দামোদর নদ--জলবৃদ্ি ৪১৪ 
দায়ভ।গ ১৪৪১ ২৭৫ 
দ|স-বাবসায়- দণ্ড ২৯৫ 
দিগন্থর মিত্র_-কুমার কৃষন।থ রায়ের মেকদ্দমী ৩৬৪ 
দিনাজপুর-_ভূমিকম্প ৬১৮ 
“দিল্লী আখবার,' ইংবরেজী-প।রস্ত সংবাদপত্র ২৫৪ 
দিলী কলেজ | ২১৫৪ 
দিলী- ভূমিকম্প ৪১৯ 
দীননাথ দর্ত-_বাঁজা-বাহাঁদুর উপাধি ২৮১ 


দুর্গাচরণ দত্ব-_ধর্খসভ। 


০৯১১ ৩৯৯১ ১০৩ 


দুর্গচরণ রাঁয়__পিবিল সেসন জজ ৩০৬ 
দুর্গাচরণ সরকার--শান্তিপুর বিদালয় ২১৬ 
দুর্গাপ্রতিমা- বাড়িতে ফেলা ৩৬৮১ ৩৬৯ 
দুর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ১১৬ 
দুর্গাবাড়ি' কাশী ৩৯১ 
ছুগোৎ্সব ২৭৬৭ ৩১১১ ও ১০ 
দেবগঞ্জ, বৈদাবাটীর নিকট ৩৮৬ 
দেবনাথ সান্ঠাল-- লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ১৬৫ 


দেবন।রায়ণ মোষ, দেওয়ান, পাথরিয়াখাটা--উইল ০৫২ 


দেবীকৃনঃ ( দেব ), মহারাজা- ধশ্সভা ৪৪০ 
দৌয়াব_-“অন্তর্বেদ" ডুষ্টুবা 

দেল 92 রর ৯ 
দ্বারুক! ৩৮৩১ ৩৮৪ 


৯৪ 


দ্বারকানাথ গ£--উষধাগার স্থ(পন 
-_ককব্পেল কোম্পানীর হৌসে ডাক্তারি কন ৩৬, 


_ ছাত্র, মেডিক্যাল কলেজ ২5৩ 
দবারুকান।থ ঠাকুর ১৮৩, ৪০৬ 
_ঘোড়দৌড়ে পুরস্কার ৩৬৭ 
--চব্রিশ-পরগণার কালেনন্নীর সেরেন্তাদার ১৬$ 
--জনহিতকর অনুষ্ঠান ২৮২ 
_-জমীদার-সমাজ ৩২১ 
-_-টাউন-হলে জন পামারের শ্মৃতিসভ। ৩৪৬ 


_ডিছ্িক্ট চারিটেবল সোৌসাইটিতে দান ১৮১, ২৮২ 


_-ফ।সাঁতে ব্যুৎপত্তি ২৬ 
-ফিভার হাসপাতাল গ্রতিষ্ঠাকল্লে সভা ৩২৩ 
-_বেশ্টীস্ককে মানপত্র ৩৩৭ 
স্যাণীগঞ্জে করলার খনি ক্রয় হম 


দ্বিতীয় খ০গুর পরিশি০উর সুচী 


ধন ৩৬৭--৪ ১১) ১৩০-৩৯ 
ধশ্মকলেজ 8৯৯ 
ধর্মকৃতা ৩৬৭-৩৮১ 
ধন্মব্যবস্থা ৩৮১-৩৮৩ 
ধর্মসভা ২৮২, ৩৯১-৪৯৯১ ১০৬৯ ১১৯৪ ৪২৪৭ ৪৩১৩২ 

_উদ্দেগ্ত ৪৯০ 

নবদ্বীপ ৩২ 

শাখা, কলিকাত। 85১ 
ধর্মান্থান ৩৮৩-5৯১ 
নওয়াসরাই ৮১৩, ১১৪ 
নদীয়া ৩১১১ ৩৭৫ 
ননাকুমার ঠাকুর ৩২৯ 
নন্গলাল ঠাকুর ৩৬৪ 
নবকিশোর মেন, শ্রীরামপুর ৩২৯ 
নবকুমার ন্যায়ালঙ্কার--ধর্শানভা ৪০৫১ ৪০৬ 


২৩, ২৬৪১ ২৮৩ 


নবকৃষঃ, মহারাজ, শোভাবাজার 


নবদীপ ১১৬-১৭১ ২৩১৪ ২৪৬-3৭৯ ৩২০৯ ৩৯৮৯ ২১৭৪ 

--ধন্মনভ। ৪৩২ 
নবীনকৃ্ণ সিংহ ১৯৯) ২৬৭ 
নবগচন্্র বহ-_হিন্দু থিয়েটার ১৪৭ 
নবীনচন্ত্র মিত্র--ছাঁত্র, মেডিক্যাল কলেজ ২*৩ 


_ মহিষাদল রাঁজবাটীর চিকিৎসক ২৯১ 
নবীনমণি দেবী--গ্ঞামলাল ও হরলাল ঠাকুরের 


সহিত মোকদমা ৩3৭, ৩৬১ 

নরনায়ায়ণ রায়, রাজা, জলামুঠার জমীদার 
- অপমৃত্যু ৩৬৬ 
__পুত্রের বিবাহ ৩৭১-৭৩ 
নরবলি--বর্দমানে রক্কিণীশরী দেবীর নিকটে 5৭৩ 
নাচ ৩০৭ 
বাই ২৭৬ 
--ভাড়ের ১৭৩ 
নাটোর ২৩৮, ২৮৩ 
_চতুষ্পাগী ১৩৯ 
নাথুরাম শাস্্রী-ধর্মনতা ৩২ 
নানাফডনবিন-_-কশ্মনাশ। নদীর উপর সেতু ২৭৭ 


৫৮ 


8৫৭ 
নিজামৎ কলেজ, মুর্শিদাবাদ ২১৭ 
নিমতল! ৩২৮ 
-থাট ৩৫৯ 
নিম(ইচরণ মলিক* কলিকীতা-উইল ৩২৫ 
মৃত্যু ও আাথ ৩২৬ 
স্ত্রীর মৃত্যু ও শ্রাদ্ধ ৩২৬ 
নিমাইটাদ শিরোমণি, সংস্কৃত কলেজ 
--উদ্বন্ধনমৃত-ব্যবস্থ। ৩৮৩ 
__ ধর্মসভ। ৩৯১, ৩৪৫) ৪৮৬ 
নিফর ভূমি__করস্থাপন ৩১৩, ৩১৮১ ১২৯ 
_বাজেয়াপকরণ ৩২০ 
নীল 5 
নালকর সাহেবদের সমাজ ১৯১ 
নীলগঞ্জ, চানাকের পূর্বে ৩৪৩ 
নীলমণি দত্ত--ধম্মসভা ৩৯২ 
নীলমণি গ্তায়ালঙ্কার-_ধশ্বাদভ! ৩৯২১ ৩৯৫ 
নীলমণি মতিলাল, সেরিফ-আফিসের দেওয়ান ২৩৮ 
নালমণি মিত্র, বারাসত-মৃত্যু ৩৪৭ 
৩১৮ 


নৃসিংহচজ্জ রায়) রাজা-দরবার 


নৈতিক অবন্থ। ২৬৭-২*৬৭ ৪১৭*২৮ 
নৈহাটী উঠি 
পঞ্চানন সেঠ ২৬৮ 
পটনিমল; কাশী-রাঁজ ৩৪৯ 
_ কন্মনাঁশ! নদীর উপর প্রস্তর-সেতু ২৭৭১ ২৭৮ 
--গয়ায় ধর্স্থানের সংকার ২৭৮ 
__জ্বালামুখীতে বাউলি-নিম্মীণ ২৭ 


-দিলীর কাল্কাজী নামক স্থানের শে।ভাকয়ণ ১৭৮ 


_ বুন্দীবনে প্রস্তরনির্মিত সরাই ২৭৮ 
-_ভড়দেশে মন্দির ও চৌবাচ্চ! পুননিাণ ২৭৮ 
_মথুর| ও বৃন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নিপ্দীণ ২৭৭ 
_ মথুরাঁয় পু্ষরিণী খনন ২৭৮ 
--মথুরার বিষুমন্দির পুননি শ্মাণ ২৭৮ 
_ব্লাজা-বাহাদুর উপাধি লভ ২৭৮ 
- জক্ষ্মীকুণ্ডে ঘট নিম্মাণ ২৭৮ 
-হরিদ্ারে ঘাট ও মন্দির নিন্াণ ২৭৮ 


8৫৮ 

পঢলডাঙ্গ। স্কুল__ ডোবড হেয়ারের ২১০ 
পণ্ডিতদের কথা ২৩১-২৩৪ 
পয়সা_ বিভিন্ন রকম, নাম ২৮৭, ২৮৮ 

পরশুনাখ, রায়-বাহাছির-_সুশিদাবাদের 
নব'ব-নাজিমের দেওয়ান ৩৬০ 
পাঁটনা-_বিদ্যালয়-প্রতিষ্ট প্রস্তাব ২৩৮ 
ভূমিকম্প ৪১৭ 
পাথুরিয়া টা, কলিকাত। ৩৫২ 
পানিহাটি ৩৫৬, ৪৯২, ৪০৩ 
পামার, জন-_সৃতুয ১৮৯-৯৬ 
- ম্মৃতিসভা ৩৪৬ 
পামার কোম্পানী-_কুঠী দেউলিয়া ৩৬০৪ ৪১৯ 
পিয়ার্সন, জি-ডি, চু চুড়া মৃত্য ৯৩২ 
পীতাম্বর মুখোপাধায় ২৬৮ 
পীতান্বর লাহ!, নিমতল! মৃত্যু ৩২৮ 
পুধ্যনগর (পুন।)--কার্প।সের চাষ ৩০5 
-_মারাঠাদের গু(পিত কর বরহিতকরণ ৩*৭ 
পুরুষপত্ষীক্ষ।)-_হর প্রসাদ রায় ২৩৩ 
পুলবন্দী--দামোদর ৪১৪ 
পুলিস, কলিকাতা-_বিরুদ্ধে অভিযোগ 5১৯১১ 
_মফস্বলে উপরিলাভ ৩১১ 
পুষ্কর তীর্থ, কাশী ৩৯৪ 
পুন্তক ২৪১-২৪ ৯ 
পুস্তকালয়-_ মেটকাঁফ ২৩০১ ৪২৭ 
--কলিকাতা৷ পাবলিক লাইব্রেরি ২:৮-৩* 
-সাধাযণ ২৩৭-৩১ 
পূজাপা্ধণ ২৭৬-৭৭) ৩৬৮-৬৯ 
পুণিয়া, ভূমিকম্প 8১৮ 
পের, জেনারেল--চু চুড়ায় বাঁড়ি ২০৮, ২০৯ 
“পোর্টফোলিও) ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র ২৫ 
পারীচাদ মিত্র ১৯৬ 

প্যারীমোহন বন্দযোপাধ্যায়-_অধ্যক্ষ, 

ওরিয়েন্টাল সেমিনারি ২১১ 
প্রতাপচন্জ, রাজা, বর্দমান ২১২ 
সজল মোকদামা ৩৫ ৩০৫৬ 
প্রতাপ সিংহ দগড়'-_কুচবিহা'র বিদ্যালয় ২১৫ 


দ্বিতীয় খচগুর পরিশি০ষ্টর সুচী 


শ্রাতমা নামকরণ এ৬৯) ৩৭5 
বাড়িতে ফে। ৩৬৮১ ৩৬৪৯ 
“প্রতিষ্ঠামুখ' গরস্ ৩৭৭ 
“প্রবোধচক্জিক।”_মৃত্যু্নয় বিদ্যালঙ্কার ২৪৫ 
প্রভাস তীর্থ, কাশী ৩৯, 
প্রমখনাথ দেব ৩৫৭) ৩৭4 
_জমীদার-সমাজ ৩১৯ 
--ধন্মস্তা ৩৯৯ 
প্রস্নকমার ঠাকুর ৩২৯ 
_জমীদার-সমাজ ৩১৯, ৩৯১ 
শারদীয়! পূজা ৩২৮ 
_-হুগলী কলেজ পরিদর্শন ২৯৮ 


প্রাণকুমার বর্মণী, জমীদারঃ মুশ।গোয়ালীঘট 
__কৃচবিহায় ইংকেজী বিদ্যালয় 

প্রাণকৃঞ্চ চৌধুরী-__ধর্খুসভা ১১২ 

প্রাণকৃষ্ণ তকীলম্কার__ধন্মসড। 


শ ০৯ 8০২-৭৪৬ 


প্রাণকৃঞ্ণ দেবশম্মী-_ধর্মসভা ৪০3 
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস, খড়দহ-তূসম্পাত্তি ১৩ 
প্রাণকৃ্ মিত্র, বারাসত ৩৭৭ 


প্রাণচন্জ বাৰু, বর্দমান-মহারাজের দেওয়ান ২৭৯-৮*, 


৩৫১-০৯, ৩৫২, ৩৭৩ 
*ধী হর 


প্রারাশচত্ত বিধি- উদ্বন্ধনে মৃত্ুর 2৮২১ 


--দ্বীপান্তর-গমনের ৩৮১ 
প্রিন্সেপ, জি-এ- মৃত্যু ৩৬, 
প্রেতশিলা, গয়। ১৮৩ 
প্রেমচন্ত্র শশ্মা। সংস্কৃত কলেজ ৩৮৩ 
প্রেমটাদ চৌধুরী-_-জমীদার-সমা'জ ৩১ 
প্রেমচাদ রায়, কাচড়াপাড়-স্ধাকর'-সম্পাদক ২৫* 
ফরালডাঙগ। ৩৬৭ 
ফ(সাঁ_ আদালত ও কালেক্টরী কাঁছাবীতে 
চলন রহিতের আদেশ ১৬২-৬৩ 
ফিভার হাসপাতাল--প্রতিষ্াকল্পে সভ। ৩২২২৩ 
--বদমান-মহায়াজের দান ৪২৯ 
ফেরিস কোম্পানী--কলিকাতায় মুদ্রাযস্তালয়. ২৫১ 
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ২২৯, ১৪৬ 


দ্বিতীয় খচগুর পরিশিতউর সুচী 


ফি-স্কুল। কলিকাতা ৪১৯ 
ফ্রি-স্কুল, ট্‌চূড়া ২১১ 
£ে্ড অফ ইত্ডিয়া' ১৫২ 


বংশবাটী--“বাশবেড়িয়া রষ্টব্য 


বঙহ্গদেশের বাণিজা ভুত 
বঙ্গবাগ্বিচার সভা ৪১৬ 
বঙ্গভাষ! আলোচন। ৪২৬ 
বঙ্গভাষ!-প্রকাশিকা সভা ৩১৩) ৩১৫ 
বঙ্গহিত সভ। ৩১৯) ৪১৬ 
বটতলার গলি ৩৯১ 
বত্রিশ সিংহাসন? ২৩৩ 
বনওয়ারিলাল, মহারাজ, কিউগ্রাম, বীরভূম 

_বীরড়মে রাস্তা-নিশ্মাণ ২৮১ 

_-শিক্ষাবিস্তারে দান ২৮১ 
বরদাঁকঠ রায়, রাজা, যশোহর 

-জমীদার-মমাজ ৩১৯ 

_যশোহরের সৌস্টববৃদ্ধি ২৮৫ 


বর্ধমান ২১১১ ২৮০) ২৮৩১ ৩০৬। ৩৫২) ৩৫৪৯৩৬০২৩৭৩ 


--চক্জকোণায় মহারাজার দেবালয় ও 


* বযুনাথ-বিগ্রহ 5৬৮ 
_দাঁরেগার বিরুদ্ধে অভিযোগ ৩৪৯-৫১ 
__বর্দমান হইতে আস্মিকা সেতু-নির্াণ ৪১৩ 
বিদ্যালয় ১৭ন 


-মহ।রাঁজার ফিভার হাসপ।তালে দান ৪২৯ 
_ ক্লাঁণী, বসন্তকুমায়ী ও ফমলকুমীরী ৩৫১৫২, 


৩৫৪-৫৫ 

_বাস্তাঘাট ও মন্দির নিশ্মাগ 8১৩ 
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মারাঠী অভিধান-_বালশাস্ত্রী জবা ৩৩৯ 
মার্শমান- কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ২২৯ 


৪৬২ 


মিতাক্ষরা 

মীর্জাপুর 

মুের_-তুমিকম্প 

মুচিখোলা 

মুদ্রা 

মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনত। 

মুনশী আমীক়্-জমীদার-সমাজ 
মুর্শিদাবাদ 

--ন্বাব-নাজিমের দেওয়ান 

--মাদ্রাস। 

--রাজ।, রামচজ্ত্র বাহাছুর 
মুহসিন, মুহম্মদ, হাজী-_দাঁন 
মৃত্যুপ্নয় বন্ধ, গরাণহাটা, কলিকাতা 
মৃত্যুগনয় বিদ্যালঙ্ব।র, কলিকাঁত। 

_-প্রবোধচজ্িকা? 
মৃতাধয় রায়, দেওয়ান, রাজনগঞ্র 
মেছুয়াবাজার 
মেটকাফ পুস্তকালয় 
মেটকাফ, স্তর চাল“স 

--দেশীয় লোকের মানপত্রদান 

--মুদ্রাযস্ত্ের স্বাধীনতা! 

মেডিক্যাল কলেজের কাযারম্ত 
মেডিক্যাল কলেজ 

-কায্যারস্ত 

-ছাত্রদের বেতন-রহিতের় প্রস্তাব 
মেদিনীপুর 

--ইংরেজী বিদ্যালয় 

--হাসপাতালের প্রস্তাব 
মল।- কত্ত 

_গুরগীওয়ে 

_দফর খ1 গাজী পীরের 

_হবিদ্বারের 


যজ্ঞ বর্দমানে ব্রহ্গানন্দ গোশ্বামীর 


২৮০ 


২৭৫ 


২৪৩; ৩২৮) ৩৪১ 


১১৯৮ 
৩৪৪ 
২৮৮ 
৩১৫১ ৪২৭ 


৩১৯১ ৩২১ 


২১৮১ ২২৪ ৩১৪ 


৩৬৩ 

২১৭ 

৩৫৮ 

৩২৪ 

৩৪৭ 

২৩১ 

৪৫ 

৩১২ 

৩২৩ 

২৩, ৪২৭ 
তন৭ 

৩৪ ৯-৪৫ 
৩৯১৫৯ ৪২৭ 
২০৩ 
২৪৮১ ২৯ 
২৯৩) ৪২১ 
২০৪ 

৩৬৬ 
৩২৩১ ৩৫৮ 
৩২৪ 

৩৮৪, ৩৮৬ 
৩২৭ 

৩১৪০ 


৩৮৪, ৩৮৭ 


৩৭৩ 


ছিতীক় খ০গ্ডর পরিশিতউর সী 


মিটফোর্ড--ঢাকা শহরের শোভাকরণার্থ দান 


যজ্ঞরাম খরঘরিয়া ফুক্ধন, আসামের 


সদর -উস্-সদর-_মৃত্যু ৩৫৮ 
যশোহর ২৩১১ ১৬৬১ ২৮৩) ১৮৫) ৩২০১ ৩৪১ 
যাত্রা ১৭৬ 
যাদু ঘোষ, ফরাসডাঙ্গা- রথ ৩৬৭ 


য্টাডাম-__“ত্যাডাম ভরষ্টবা 


রংপুর ২৭৮ 
রঘুনাথপুর ৩৩৬ 
রঘূনাথ-্বিগ্রহ। চঙ্সকোণ। | ৩৬৮ 
রঘুমণি বিছ্যাতৃষণ, ধর্শদবহির্গাছি__নবদ্বীপের 
রাজগুরু ২১৩১ 
রথুরাম গোস্বামী-__জমীদার-সমাজ ৩১৯ 
রক্ষিণীশ্বরী দেবী, বর্দমান--নরবলি ৩৭৩ 
রঙ্গলাল মিত্র ২৬৮ 
রত্ব সিং-_ধর্মসভ। ৩৯৩ 
রখ- ফরাসডীঙ্গায় ৩৬৭ 
রণজিৎ সিংহ ৩৮৫ 
রমানাথ ঠাকুর--জোড়াস কো ব্রাহ্মাসমাজের 
এক জন ট্রা্টি ৩৮১ 
রসময় দত্ত-_বেশ্টীঙ্কের বিলাত যাইবার টা 
সংবাদে সভা! | ৩৩৭ 
_ সংস্কৃত কলেজ ১৯৪ 
_-হুগ্নলী কলেজ পরিদর্শন ২৮ 
রসিকলাল মিত্র, বারাসত-_সৃত্যু ৩৯৭ 
রসিকলাল সেন 8৯৮ 
রাঁজকৃষ দে-_কবিরহাটীর গঞ্জে গোলা ৩০৯ 
রাজকুষ্ণ (দেব ), মহারাজ বাহাছুর? শোভাবাজার 
--জমীদারী ইজারা ৩৩৬ 
_-রাজবাটীর পরিবারের বায় বরাদ্দ ৩৩৭ 
রাজকৃষণ রায়, বাজ।, জোড়াস কো _হত্যার 
অভিযোগ ও মুক্তি ৩৬১৫-৬৬ 
রাজকৃঞ্ রার চৌধুরী, পানিহাটি 
-জমীদার-সমাজ ৩১৯ 


--ধঙ্মমভ! 
_-নাঁচ ৩৫" 


৫৬৬) ১৯৩) ৪৬. 


ছ্িভীয় খ০গুর পরিশ্ি০উর সুচী 


রাঁজকৃষ্জ সিংহ, জোড়াসাকো ২৪৭ 
রাজচজ্জ স্তায়পঞ্চানন, অধ্য।পক, কোন্নগর ২৩২ 
রাজচজা মুখোপাধ্যায় ২৬৮ 
রাজনারায়ণ বন্থ--_হিন্দুকলেজ কষা 
রাজনারায়ণ রায়, রাজা? আনল 
_জমীদার-সমাজ ৩১৯-২১ 
-ন্বকুমারলাত ৩৪২ 
-রাঁজা-বাহাহুর উপ।ধি লাভ ৩৪১ 
--“সম্বাদ ভাস্কর '-সম্পার্দককে 
প্রহার ও গ্রেপ্তার ৩৮৬ 
_স্যাক্ন চার্লস মেটকাফকে মানপত্রদান ৩৪৫ 
রাজমোহন রায় চৌধুরী, কৃত্তীয় জমীদার 
-_কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫ 
রাজশাহী_হিন্দু চতুপ্পাঠী ২৩৮ 
রাজ।বলী; ২৩৩ 
রাজেজানারায়ণ চৌধুরী--কুচবিহার বিদ্যালয় ২১" 
বাণীগঞ্জ কয়লার খনি ১৯৬ 
রাধা চঙ্গ, ডাকাত-সর্দার, হুগলী ৩৯৯ 
রাধাকাস্ত দেব, রাজা ৩7৯১ ১০৮ 
_জীমীদার ৩৩০ 
ঢজমীদার সমাজ ৩১৯-২১ 
দরবারে খেলাত্প্রাপ্ডি ৩৪৮ 
_ধর্মসভা ৩৯২, ৩১৪, ৩৯৫ 
--ফিভার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকলে সভা ৩৯২ 
_ সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি ১৯৪ 
--স্কুলবুক-সোসাইটি ৩৩, 
_স্ত্রীশিক্ষার পৌধকত। ৩৩০ 
_হিন্ুকলেজ ৩৩০ 
রাধাকৃ্খ দে-_ছাত্র। মেডিক্যাল কলেজ ২৯৩ 
রাধাকৃ্ লাহিড়ী--কুচবিহার বিদ্যা লর ০১৫ 
রাধ।প্রসাদ রায় _জোড়াস কে! ব্রান্ধ্যসমাজের 
এক জন ট্রাষ্টি ৩৮১ 
রাধাবাজার ৩৩৬ 


রাধামাধৰ বন্দ্োপাধ্যায়-_-ফিভার হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠাকল্লে সভা ৩১২ 
রাধারমণজীউ বিগ্রহ-_নৃতনবাজারে হুরেকৃষঃ 
(েঠেব বিধবা কর্তক প্রতিষিত ১৯৫ ৪৬ 


৪৬৩ 

রাধারাম ঠাকুরের মন্দির, বৃন্দাবন ২৭৮ 
রামকমল ন্ঠায়রত্ব, নৈহাটী ২৩৯ 
রামকমল সেন--জমীদার-সম!জ ৩১৯, ৩২১ 

_-ধশ্মমভা ৩৯৪) ৩৯৫) ৪০৭ 

-ফিভার হাদপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে সভা ৩২২ 

_বেন্টীঙ্কের বিলাত যাইবার সংবাদে সভা ৩৩৭ 

_মীর্জাপুর গমন ২৪৩ 

_সংস্কৃত কলেজ ১১৪ 
রামকানাই দেবশন্মা, কাশী ৩৮১ 
রামকানাই মল্লিক ৩২৫ 
রামকান্ত মল্লিক ২৬৮ 
রামকিশে।র দেবশন্ম।, কাশী ৩৮১ 
রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূকৈলাস ৩১৯ 
ব্ামকৃষ্ণ শশা, শিবপুর 8 
রাঁমগৌপাঁল মল্লিক ৩১৫ 

_-মতৃশ্র।দা ৩৭৩, ৩৭3 
রামগোপাল সরকার, শান্তিপুর ১১৬ 
রামচক্জ, রাজা-বাহাছুর, মুর্শিদাবাদ ৩৫৮ 
রামচন্জ গঙ্গোপাধ্যায়, শাস্িপুর ২১০ 
রামচনা দেবশম্মা-ধশ্মীসভ। বয় 
রামচত্স বিদ্যাবাগীশ, সংস্কৃত কলেজ ৩৮৩ 

_-ধশ্মসভ। ১০৫ 
রামচন্র মুখোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ২১৬ 
ঝামচরণ রায়, দেওয়ান ২৮৩ 
রামঠাদ ঘটক, বহুবাজার ৩3২. 
ঝবামজয় তর্কালঙ্কার-ধন্মসভা ৩৯৩ 
রামজয় সেঃ ২৬৮ 
র।মতনু তর্কসিদ্ধাস্ত। বহবাজার-_ধর্শুসভা ৩৯৯ 
রামতনু মপ্িক ৩২৫ 
বামতনু বায় ৩৯৮ 
রামছুলাল সরকার ২৮৪১ ৩৭ 

_দীনঙগরিদ্রের সেবার ব্যবস্থা! ২৮৩ 
রামধন চক্রবত্তী, শাস্তিপুর ২১৬ 
রামধন দেবশর্মা, কাশী ৩৮১ 
রামধন শন্মা- ধর্শসভা ৪5৪ 
ব্রাশনাথ গর্গ, রাজা শানিমাদল ৩৭৩ 


৪৬৪ 

বামনারায়ণ কুও ২৬৮ 
রামনারায়ণ শ্রীমাণি, শিমলা, বঠীতলা ২৬৭ 
রামমোহন দত্ত, মলঙ্গা_র্মসভা ৩৯২১ ৩৯৯ 
_-পুত্রের বিবাহ ৪৯৪ 
রামমোহন দেবশন্মা, কাশী ৩৮১ 
রামমোহন মল্লিক ৩২৫ 
রামমোহন রায়ঃ রাজা ২৭২১ ৩৯৮, ৪০৮ 
-কলোনাইজেশ্যনের পক্ষে দরখাস্ত ৩২৯ 
দায়ভাগ-সংক্রান্ত পুস্তকপ্রকাশ ২৪৪ 
_-বর্ধমানাপিপ প্রতাপচতোর সহিত সখ্যতা ৩৫৫ 
_সতীদাহ সম্বন্ধে বিলাতে আলোচন৷ ৩৮৯ 
__হিন্দুকলেজ ১৯৫১ ১৯৬ 
রামরত্র মুখোপাধ্য।য় ২৬৮ 
রামরত রায়--জমীদায়-সমাজ ৩১৯ ৩২১ 
_-পামার সাহেবের ম্মৃতিমভা ৩৪৬ 

রামরত্ব মল্পিক ৩২৫. 
রামরতু সখা-হ্ৃগলী কলেজের ছাত্র ২*৯ 
রামলোচন, রাজা ৩৬৭ 
রামলোচন কবিভূষণ ৩৭১ 


রামলোচন ঘোষ_নিষ্ধর ভূমির কর ৩১৩ ৩১৫, ৩১৭ 


রামলোচন স্তায়তৃষণ, নবদ্ধীপ- ধর্শদভা ৩১৮ 
রামলোচন মুখোপাধ্যায় ২৬৮ 
রামশিলা, গয়া ২৮৩ 
বামচুন্দর মিত্র' দেওয়ান, বারাসত ৩৪৭ 
রামেশ্বর সেতুবন্ধ ( এ্যাডাস ব্রীজ ) ৪১৩ 
রায়ান্‌, স্তর এডওয়ার্ড ৩২৮ 
--চিকিত্সালয়-স্থাপনার্থ টাউন-হলে সভা ৩২২ 
“পাবলিক লাইব্রেরি, কলিকাতা ২২৯ 
মেডিক্যাল কলেজে উপাধি-দান ২০৩ 
হুগলী কলেজ পর়িদশন ২০৮, ২০৯ 
রাস ৬৪ 
রাসবিহারা শর্ম।-দানপত্রে লক্ষ ব্রাহ্মণ 
ভোজনের নির্দেশ ৩৬৫ 
রাস্তাঘাট ৩৩৬, ৪১২-১৫ 
_-কলিকাতা হুইতে কাশী ২৭৭ 
কলিকাতা হইতে শ্রীক্ষেত্র ২৮৩ 


ছিতীয় খণ্ডের পরিশিচ০ষ্টর সুচী 


রাস্ত/ঘাট (পূর্ববানুবৃত্তি ) 


_ কোম্পানীর বাগানের আডপার ও 
কলিকাতার মধ্যবর্তী স্থানে ৩৩১ 
__কৃষ্+নগর হইতে গঙ্গা পর্যস্ত ৪১৩ 
_গঙ্গাতীরস্থ ৩৫৯ 
--দোয়াবের ভিতর দিয়া ৩৪১ 
--বর্দমান ৪১৩ 
_-বীরভূমের সিকুরি হইতে কাটর। ২৮১ 
_-ভাগীরথীর সহিত স্ন্দরবনের পাথর যোগ ৩১১ 
_ হতিদ্বারের ৩৮৬) ৩৮৭-:৮৯ 
হুগলী হইতে ধনেখালি ২১২ 
রাহাদারি মাশুল ৩৪০১ ৩৪৫ 
প্লিচার্ডনন, ডি-এল-_“লিটারারি গেজেট' ৮২২ 
_হিন্দুকলেজে যোগদান ২ 
কিপার" প্রসন্নকুমার ঠাকুব-সম্পাদিত ২৪৫, 8১২ 
রুডিমেণ্টাল একাডেমী, শোভাবাজার ২০৪ 


রুদ্রনারাযর়ণ রায়, রাজকুমার, জলামুঠা-বিবাহ ৩৭১ 
রুস্তমজী কাওয়াসজী-_ফিভার হাসপাতাল 


প্রতিষ্ঠাকলে সভ! ৩২২ 

বোম্বাই হইতে সমুদ্রপথে কলিকাতায় 
পরিবার আনয়ন 2৩৮ 
রেমান অক্ষর প্রচলন সম্বন্ধে আলোচনা ১৫৪-৬২ 
রোমানাইজিং প্রেস, শোভাবাঁজার ২৪৬ 
লক্ষৌ-_-ভূমিকম্প ১১৭ 
লক্ীনারায়ণ মুখোপ।ধায়_জমীদার-মমাজ ৩১৯ 
--ধন্মসভা। ৩৯১ 
_হিন্দুকলেজের সেত্রেট।রি ১৯৯ 
লটারি কমিটি ৩৫৯১ ৪১৬ 
লবণ--আমদ'না ২৯৯ 
কর ৩১১ 
দেশীয় লবণের ব্যবস। ৩০১-৩০৩, ৩৪৪ 
লর্ড বিশপ ২০৩, ৩২২ 
লাখেরাঁজ জমি ৩৩৬ 
কর ৩১৭১৮ 
লাডলিমোহন ঠাকুর ৩৪৭-.৪৮) ৩৬১ 


দ্বিতীয় খ০গুর পরিশি০উর সুচী 


(সা, তিব্বত__ভূমিকম্প 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ২১০৭ 
লোপেস, সি-কুডিমেন্টাল একাডেমীর অংশীদার ১০) 


১১৯ 


শাঞ্চদ্ধারদ্রীপ (ভাট) ৩৮৪ 
শতুচন্জ বাচম্পতি--ধর্সভা 2২৩8 
শুচন্তর মুখোপাধ্যায় ধর্শুভা ৩৯১, ৩৯৬) ১৪০ 
শততুচত্্র শশ্মা? সংস্কৃত কলেজ ১৮৩ 
শান্তিপুত্ন-_বিচ্যা লয় রি 
শারদ(প্রসাদ বহ-য়ামান অক্ষরে বাংল। প্শ্তক ১৯৬ 
শারদীা পৃজা ৩১৮ 
_-ছুটি ৩৬৯ 
শাসন ৩৪*৪৫-২১ 
শাহ আলম, গিলীশ্বর ২৮৮ 
শিক্ষা ১৯৩*-২ ৮৩, ১২*-১৩ 
শিবকৃঞ্চ ( দেব), মহারাজ-বাহাচুর, শোৌভাবাজার 
ধন্মমভা ৩৯ ৭-৯৮ 
--পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্ব ৩৩৭ 
শিবচন্ত্র--ভাকগতবর্ষের ইতিহাস ১৪৯ 
শিবচন্ত্র কর্মকার-_চিকিৎসা-শিক্ষালয় ০৪ 
শিব্ঠুন্ম দাস- ধর্মসতা ০৯২৯ 
শিবচত্র রায়, রাজা, জোড়াস কো ৩৪৭ 
শিবচজ্ শন্মা- ধর্মমসভা বা 
শিবনাথ শাস্ত্রী হিন্দুকলেজ ১৯৬ 
শিবনারায়ণ ঘোঁষ--মাতার আছ্যশ্রান্ধ রে 
শিবহন্দরী-রাঁজা শিবচর রায়ের পত্ধী ৩৪৭ 
শিবেজ্্রনারায়ণ ভূপ, মহারাজ, কুচবিহার 
-সিংহাসনপ্রান্জি ৩৬২ 
শোভাবাজার, কলিকাত! ১০৪ ৩২২, ৩৪৭১ ৩৭৮ 
রাজবাড়ি, বিছুষী মহিলা ২২১ 
_-য়োমানাইজিং প্রেস ২৪৬ 
শোর? ত্র জন-মৃত্যু 5১৭ 
শ্যামলাল ঠাকুর--জমীদার-সমাজ 5১৯ 
-নবীনমণি দেবীর মহিত মোকদামা ৩৪৮ ৩৬১ 
ঠামনুন্দর দেবশর্শা ধর্মসভা ৪5৪ 


৯ 


8৬৫ 

ঠামাঁচরশ দত্ব-_ছাত্র, মেডিকাল কলেজ ২০১ 
গ্যামাসুন্দরী-_বিদুষী ব্রাঙ্মণ-কন্তা ২১১ ২২৬ 
শদ্ধ রঃ 

_-কালীকৃষ্ণ দেৰ বাহাছুরের পিতীমহীর ৩৭৮ 

-_গোবরডাঙ্গীর কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের 

মাতার যাগ্াসিক ৩৭৫-:৭৮ 

_নিমাইচরণ মল্লিক ও তাহার স্ত্রীর ৩২৬ 

_-পানিহাটির জয়গোপাল রায় চৌধুরীর. ১*২ 

-রাঁমগোপাল মন্টিকের মাতার 5৭ ১-৭৪ 

--শিবনারায়ণ ঘোষের মাতার ম*৮ 
শরীক রায়, মহারাঁজ-বাহাছুর, ষশোহর ২৮৩ 
শ্রীকান্ত তর্কপঞ্চানন-_ধর্শনভা ৩৯১ 
শ্রীকৃষ্ণ বসাক- ধশ্মসভ। ১৯২ 
শ্রীনাথ চৌধুরী-_কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫ 
শ্রীনাথ মল্লিক ১৯৮ 
শীনাথ মুখোপাধ্যায়, শাস্তিপুর ১১৬ 
শ্রীনাথ রায়, “সম্বাদ ভাক্ষ়*-সম্পাদক 

_আন্দুল-রাজের কবল হইতে মুক্তি ৮৭5 

__মান্দুল-রাজের বিরুদ্ধে মোকদামা ৩৯3 
শ্রীনারা য়ণ সিংহ- ধর্শমসভা ৩৯১ 
ভ্রীমভাগবত"_ভবানীচরণ বন্দ্যো প্রকাশিত ২৪৪ 
শ্রীরাম তর্ধালঙ্কার, যশোহর ২৩১ 
রামপুর ১৪৯৯ ৩২৮৭ ৩২৯, ৩৩৬ 

_-গবর্ণর ৩৩৪ 

-'জুয়াখেল! ৩৩৩ 

-মুদ্রাযস্্রালয় ২১৫, ২৪৬, ২৫১ 

-শর্নানযাত্র। ৩২৩ 
টকেলার ২৪৮ 

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির 

সেক্রেটারি ২২৯ 

ষ্টাম্পের উপর মাশুল ৩১৩ 
রাম টগ এসোসিয়েশ্তন--সেক্রেটারি, 

কার ঠাকুর কোম্পানী ২৯, 
টীম ফণ্ড (বাম্পীয়পোতের চাদ! ) ৩২. 


৪৬৬ 


সংবাদপত্র ইংলিশম্যান? ২৯৫, ২৯১$ ৩৪৪, ৩৬৬) ৪৯৩ 


--'ই্িয়। গেজেট' ১৯৫, ২৫৫, ৩৮৭ 
--এনকোয়েরার? ২৫০) ৩১৯ 
_-ক্যাপকাট। কুষিয়ার? ২০৪) ২১০১ ৩৪৬৯ 

৩৫) ৩৬৪, ৩৮৭ 
--ক্যালকাঁট! গেজেট ৩৪৪ 
_গিবর্ণমে্ট গেজেট ৩৭৫ 
__জ্ঞানান্বেষণ' ১৯১) ২০৬) ১০৭) ২০৯) 


২১১) ২২5৩৯ ২৩০ ২৩৭৭ ২৫২, ২৮১$ 


৩০৭, 5১১) ৩5৬, ৩৭৩, ১১১, ১২৫ 
--পদলবৃত্তাস্ত ২৫০, ২ 
_-দিলী আখবার') ইংরেজী 

ও পারস্য সংবাদপত্র ৫ 
_পোর্টফোলিওঃ ইংক্েজী এও 
_-৫ফরেগ্ড অফ ইত্ডিয়া? -৫২ 


--“বেঙ্গল হরকরা” 


১) ৭) 
--ভিক্তিস্থচক' ২২৭ 
-_-“মফন্গল আখবান্, আগ্রা, ইংরেজী ২৫৪ 
--রিফন্মীর" ২৯৫১ ৪১৯ 
--ংবাদ পুর্ণচিজ্বোদয় ৪২*-৩২ 


--সংবাঁপ প্রভাকর? 


২২১৭ ২১৯) ২৫২; 


২৮) ৩১৩১ ৩৫৬) ৩৭ এ 


-পিংবাদ বত্বাবলী ৫৯২ 
সংবাদ সুধাকর? ২৫০ 
_সংবাদ নৌদামিনী ১৯৪ 
_-'সমাচার চক্জিকা? ১৯৯, ২১১৯ ২২১৯ ২০১৪ ২৫৪৭ 
৩১১৪ ৩২৯) ৩৩০, ১৭০ 
--সমাচায় দর্পণ? ৩৯৪ 
_-সন্বাদ ভাঙ্কর। ৩৬৬ 
_*হিন্দু পাইওনিয়ার' ১২৬ 
সংবাদ পুর্ণচল্সো দয় ঠ২০-০২ 
প্র ১৪৮ 
'সংবাদ প্রভাকর'_-“নংবাদপত্র? জ্টব্য 
“সংবাদ রত্বাবলী' ১৮২ 
“সংবাদ হধাকর"--গ্রেমচাদ রায় ২৫০ 
“সংবাদ সৌদামিনী?-_সংবাদপর দন 


দ্বিতীক্ব খত্ডুর পরিশ্শিউেদ্ব সুচী 


স্কৃত কলেজ, কলিকাতা! ১৯৪১ ২১৬ 
-পত্ডিতবগ ৩৮৩ 
--' বৈচ্যাক-ঘর ১৯০১ ৪২০-১১ 
-- সেকেটারিগণ ১৯৪ 
ংস্কৃত কলেছ, কাশী ১১৭ 
সখের বাত! ২৭৬ 
সতী ২৭৫৭ ৩২৯) ৪০৮ 
--আরজী, সতীপক্ষীয় ৩১১-৯৬) 3১৯ 
নিবারণ আইন ৩৭৯ 
_-নিবারণে ব্রাঙ্ধ্যসমাজে মভ। ৩৮০--৮১ 
_দ্বেধীর সংসগ বর্জন | ১৯০ 
সতাচবুণ যোষাল ৩৪৮ 
--জমীদার-সমাজ ৩১৯৯ ৩৯১ 
_-ধর্মাসভা ৩৯২ 
সদর দেওয়ানী আদালত ৯:০৭ ৩৫১০৫ 
সদর নিজামৎ আদালত ১৫5 
সনাতন তর্কবাগীশ--ধশ্মসভা ৪০০৭ ১৯৬ 
সপ্তগ্রাম ৪১০ 
সভা-নসমিতি ৪১১৭ ৪১৬ 
মরু, বেগম--“বেগম সমর? রষ্টরব। 
“সমাচার চক্জিকা'-_-“সংবাদপত্র' ড্ব্য 
সমাচার দর্পণ, ৩০৪ 
-আদি বাংলা সংবাদপত্র ৫, 
সমাজ -৬৭-৩৬৬, ১২ ন-.5৪ 
'সন্াদ কৌমুদী' 5১৮ 
'সম্বাদ ভাক্ষর' ৩৬৬ 
সন্গাস্ত লোক ৩২৫-২৬ 
সরিতুরা-_বি'ড্রাহাচরণ ৩১৯ 
সর্ববদে রায়কত, বৈকুঠপুরের রাজা --কুচবিহার 
ইংরেজী বিদ্যালয় ২১৫ 
সাকো-- সেতু" জুষ্টব্য 
সাঁগর-উপদ্বীপ ২৯১ 
সাদার্ণাগু জে-সি-সি--কাসিমবাজার-রাজের 
সংসার ধ্যক্ষ ৩৬৩-৬৪ 


সেক্রেটারি, জেনারেল ইনষ্টাকগ্ঠন কমিটি ২৪২ 
-ভগলী কলেজ পরিদর্শন ২০৮ 


দ্বিতীয় খতগুর পরিশ্শিতইর সূচী 


লাময়িক পত্র ১৪৯-২৫৪ 
সামাজিক চিত্র ২৬৮ 
সালিখা--খড়দহের প্রাণকৃধঃ বিশ্বাসের 
ঘুসড়ির বাগান ৩৪১ 
--সরকাঁরী লবণ-গো'ল! ৩৪৪ 
সহিত] ২৪১-২'৮৬) ৪২৪-২৭ 
সিন্দ,রেপটি ৩৩৬ 
সিক্ধনদী--গমনাগমনের পথ মুক্তকরণ ৩৪৯ 
সীতানাখ সাসম্তাল ৩৬৫ 
নুকিয়। স্রাট ( €শুকেশের রাস্তা? ) ৩৪১ 
সখচর ্ ২১১ 
সখদেব মুখোপাধ্যায় ৬৮ 
সুখময় রায়, মহারাজ-বাহাদুর, জোড়াপ [কো ২৮ 
সাখসাগর ১ ৩৩ 
নাববন 5৪১ 
সপ্রিমকে ২৫০ ২৬৫১ ৩১7৭ 5৩০৭ ৩৩৬১ ৩৭২১ 
৩৭৬? ৩৫৮১ ৮৫৯) ৩৬১৭ 5৬৩-৬৬ 
সুর টি-টাকশাল ২৮৮ 
হৃস।রময়ী, রাণী (রাজা হরিনাথ রায়ের মাত। ) 
নুতন মোহর ৩৬১-৬৩ 
দুর্ধযমণি, রাণী, নাটোর-_বিদৃমী ২৩, 
সেতু কর্মনাশা নদীর উপর ১৭৭-৭৮ 
দামোদর নদীর উপর ২১৪ 
--নওয়াসরাইয়ের খালে ৪১৩ 
_বর্দমান হইতে অন্থিক! পর্যান্ত ৪১৩ 
_সগ্তগ্রাম, ত্রিবেণী ও মগরায় ৪১৩ 
--হেষ্টিংস ৩৩১ 
সেতুবন্ধ রামেখর ৪১৩ 
সেভিংস ব্যাঙ্ক, সরকারী ৩৪১ 
স্কুল, কলিকাতাঁর ১০৪৯০ ৭১ সউ২ 
স্কুলঃ মফস্থল ২০৯-১৭৯ ১৮৫) ২২5 
স্কুল-বুক-সোসাইটি ৩৩৯ 
স্কুল-সোসাইটি ২৩২ 
স্বীশিক্ষা ২২১-২৭ 
-রাধাকাস্ত দেব ৩৩৪ 
__হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন+ গৌহাটি ১৩১ 


“স্্রীশিক্ষাবিধায়ক+__গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার 


সানযাত্র।" শ্রীরামপুর 
স্বরূগচঞ্জ মন্সিক 
স্বাস্থ্য 


৪৬৭ 


২৩২ 
৩৩৩ 
৩২৫ 


৩২১২৫ 


শ্মিথ, নাথানিয়েল--কুচবিহারে বিদ্যালয় স্থাপন ২১৪-১? 


মিথ, সি-ডবলিউ--ভগলীর বিদ্যালয় 


হুঠী বিদ্যালঙ্কার 
হরকুমীর ঠাকুর 
হযুচক্জ ঘোষ, জঙ্গলমহলের সদর আঁমীন 
হবরচজা বান্যাপাধ্যার- “সংবাদ পূর্চজোদয়- 
সম্পাদক 
হরচন্তা ভট্টাচাঁধ্য, খড়দহ 
হরচন্ত মুখোপাধ্যায় 
হরচলা রায়- “বাঙ্গাল গেজেটি' পরের 
অন্কতর সম্পাদক 
হরচক্জ লাহিড়ী, শ্রীয়ামপুর- আলিপুর কোর্ট 
আগীলের তৃতীয় বিচারাধ্যন্গ 
হরনাথ তর্কতৃষণ-_ধর্মসতা 
হরনাথ শশ্মা, সংস্কৃত কলেজ 
হরনারায়ণ দেবশন্মী, কাশী 
হরলাল ঠাকর-_নবীনমণি দেবীর 
সহিত মোকদ্মা 
হরচন্দরী, র।ণী, রাজ! হরিনাথ রায়ের স্ত্রী 
-মৃতন মেহির 
হয়িণবাচী (জেলখান! ) 
হনিদ্বার-_কাশীরাঁজ পটনিমল কর্তৃক 
ঘাট ও মন্দির নিম্মীণ 
_-কুস্তমেলা 
বিবরণ 
হরিনাথ রায়, রাজা, কাসিমবাজার 
হরিনারায়ণ রায়__ যশোহারের সৌষ্ঠববৃছ 
হকসিনারায়ণ সিংহ 
ইবিমোহন ঠাকুর-_হিন্দুকলেজ 
হরিমোহন সেন__মিন্টের বুলিয়ান-রঙক্ষক 


২৬৮ 


২৩১, ২০৬ 


ত২৮ 
৩৯২) ৩৯৫ 


৩৮০ 


৩৪৮৭ ৩৮১ 


২৭৮ 
৩৮৪) ৩৮৬ 
৩৮৮-৮৯ 


১১৬5১ 


কচ 


১৯৭ 


২:৮ 


--ছাঁতরদের পরীক্ষ। 


২০১ 


হৌস--“কুঠী? জষ্টব্য 


৪৬৮ _ দ্বিতীয় খচ্ডুর পরিশিচ০উর সুচী 
হয়িশন্্, রাজা, সেওড়াপুলির জমীদার ৩৪৬  হিন্দুকলেজ, কলিকাতা ( পূর্ববাদুবৃত্ধি ) 

--বৈদাবাটী ও সেওড়াপুলিতে হাট ০৫ --ডি. এল. রিচার্উসনের যোগদান ২২ 
হরিশ্জ্ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৬৮ --ডিরোজিওর কর্মৃচ্ুতি ৩২৮ 
হরিহর দত্ত, কলুটোল।--'জাম-ই“জীহানূমা? ৩৭৯ __বীচি-অঙ্কিত উইলসন সাহেবের চিত্র য় 
হয়েকৃষ দেবশর্শা--ধর্মসভা ৪৯৪ হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্রিটিউষ্তান 
হযেকৃধ' দেঠ, নৃতনবাজীর ৪৭,১০৬  --টাউন-হলে ছাত্রদের পরীক্ষা ২০৭ 
হরেস্রনারায়ণ ভূপ, মহারাজা হিন্দু খিয়েটার--নবীনচন্ত বহর বাটা ৪২৭ 

--কুচবিহার ইংরেজী বিদ্যালয় ১১৫ “হিন্দু পাইওনিয়ার"_-ইংরেজী পাঞ্ষিক পত্র ১১৬ 

_-স্বৃত্যু ১৮১৬২ হিন্দি ফ্রিস্ুল ১৫১ ২০৬১ ৪২৩ 
হলধর ললীমাণি ২৬৮ হিমালয়--বাক্মর পরিদর্শন ৩৩৭ 
ইঞ্জন্বর, শ্রীরামপুয়ের গবর্ণর-_সৃত্যু ৩৩৩  হীরীলাল মল্লিক ৩১৪ 
হলির(ম ঢেকিয়াল ফুক্ধন, গৌহাটি হুগলী ২১২, ২২৭। ২৪১৭ ২৮৯৪ ৩৫৭ ২৯১) ৪১২ 

“আসাম বুরপ্ধি” প্রকাশ ৩৩২ কলেজ ১৪৮, ৩২৪ 

--“কামাধ্যাযাত্রাপদ্ধতি? ৩২ _-জেলার উন্নাতি ৭১২ 

_-মৃত্য ৩৩১ --ডাকাত-সর্দার রাধা চঙ্গ ৩০৯ 

_স্ত্ীশিক্ষার পৌষকতা ৩৩২ _-নওয়াসরাইয়ের খালে সেতু ৭১5 
হাজারিবাগ_-বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব ২৩৮ -বিদালয় ১৯৯, ১১৯-১১১ ২০২ 
হাট-_“গ্জ” দ্রষ্টব্য -_সেওড়াপুলির জমীদার রাজ। হরিশ্চন্ 5৬ 
হালিশহর ( কুমারহট্ট ) ৩৯৭, ১০" হেছুরা ৪০ 
হাসপা্তীল--গরাণহাট'! ৩২২ হেয়ার, ডেবিড টি 

__টাঁদনী, ধর্ম্মতলা ৩২২-২৩ --জামীদার-সমাঁজ ৩১৯ 

_ফিভা ১২২-২৩ _জাঁল-প্রতাপচঞ্রের মোকদমীয় সাক্ষী... ৩৭৫ 

_মেছুয়াবাজারের নিকটে নির্মাণ --পটলডাঙ্গার পাঠশালা 

প্রস্তাব ৩২৩... হিন্দুকলেজের আদিকল্পক ১৯৫-৯৮ 

_মেদিনীপুরে নির্বাণ প্রস্তাব :২৪ _হিন্দু চ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউশ্ান ২৭ 

--ভগলী ৩৯৭ _হিন্দু ফ্রি-স্কুলের পরীক্ষাগ্রহণ : ০৬ 

হ্জনা ১১ ৮৯: হিগালী কলেজ গলি ্ঃ 

“হিতোপদেশ' ১৩৩ হেষ্টিংস, লর্ড ২৪৫, ৩৮৭$ ৩৮৮ 
হিন্দুকলেজ, কলিকাতা ১৯১-২০৩, ২০৬, ২১০, ২১৭, - স্মরপীর্ঘ অটালিকা, প্রতিমু্তি 

০ ও সাঁকো নির্মাণ ৩৩১ 

ছাত্রগণকর্তৃক “হিন্দু পাইওনিয়র? প্রকাশ ১৯৬ হোগলকুড়ে ৪ 


স্বঙ্সীন্ন নাউযস্পাল্লাল্ল ইন্ডিহ্যাস্স 


[ কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্বাচিত 7 
রক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রণীত ও ডর প্রীস্থশীলকুমার দে লিখিত ভূমিকা সম্বলিত। 
এই গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে স্থরু করিয়া ১৮৭৬ সন পর্যন্ত বঙীম় 
নাট্যশালার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যাইবে । বাংলা নাটাসাহিত্যের স্ুত্রপাত ও 
প্রতিষ্ঠার কথাও ইহাতে নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে 


স্যর যছুনীথ সরকার, কেটি, সি-আই-ই, বলেন £- 


“*অক্লাস্ত পরিশ্রম ও যত্বের সহিত"“*ব্রজেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গীয় নাট্যশালান্র ইতিহাস” সংকলন 
করিয়াছেন । তাহায় «সংবাদপত্রে সেকালের কথায় মত ইহ! অমূল্য ; কারণ এই তিনখানি আধার একত্র 
না করিলে বঙ্গে নবজীবলের (রেলাদাজ-এর ) ইতিহাস জান! সম্ভব নহে | এই গ্রন্থে বৃটিশ যুগের নাটক 
ও নাট্যশালার ধারাবাহিক তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । সভ/ত! ও সাহিতোর ইতিহাস 
লেখকদের পক্ষে ইহা প্রথমশ্রেণীয় উপকরণ, অর্থাৎ কাঠামো । ('ভারতবর্ষ,? জৈষ্ট ১৩৪১) 


ডক্টর শ্রীম্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এমএ ডি-লিট্‌, বলেন £-_ 


বাঙ্গালা! সাহিত্য আলোচনায় জন্য এতাঁবৎ যতগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থখানি 
সেগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেনীতে স্থান পাইবার যোগ্য, এবং এক হিসাবে বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসের 
ক্ষেত্রে বইথানি অপুর্বব ও একক ।***যে পারিপার্থিক ও ঘটনাবলীর মধা দিয়া আধুনিক বাঙ্গালা নাটক 
তাহার নধাঁন জন্ম লাভ করিল এবং পুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইল, ব্রজেস্রবাবু তাহার একটি যথার্থ দিগদর্শন 
আমাদের দিয়াছেন। সমসাময়িক সাহিতা ও দলিলপত্র হইতে প্রমাণপঞ্জী আহরণ করিকস! দেওয়ায় ভাহার 
পুস্তক বাঙ্গাল! নাটকের ইতিহাস বিষয়ে অবশ্য -গ্রহণীয় প্রমাণ ভাগ্ডার হইয়া থাকিবে, এবং ভবিষ্যৎ 
এঁতিহাদিক ও সাহিত্যালোচকদের নিকট চিরকাল “ধ্জিয়া 8০০7০০-০০% অর্থাৎ আঁকর বা আধার পুস্তক 
হইয়া থাকিবে। এই হিসাবেই ব্রজেন্্রবাবু্র বইয়ের অপূর্বত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য । 


বইখানি এতিহাষিক প্রমাণের ভাও।র স্বরূপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বা সাহিতা-সমালোচক ভিন্ন সাধারণ 
পাঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট বস পাইবেন--এমনই চিত্তাকৰক কন্িয়া নিপুণ ইতিহাস-শিল্পী ব্রজেন্রনাথ তাহার 
প্রমাণগুলি ও তদবলম্বনে তাহার ইতিহাস কথা আমাদের শুনাইয়াছেন। তিনি প্রাচীনদের মুখ হইতেই 
প্রাচীন কথা গুনাইয়াছেন,-প্রাচীনেয় সারলা ও সরসতা। ইহাতে অন্দুম থাকায় গাঠকালে যে আনন্দ আস্বাদন 
করা যায় তাহা নিছক অধুনাতন এতিহাসিকের যুক্তিতর্কময় প্রমাণ-কণ্টকিত লেখার পাওয়া অসম্ভব । 
বন্তবিষয় বিন্তাসের কৌশলে বইথানি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য হইয় দীড়াইয়াছে, এবং এইরূপ 
পুস্তক প্রত্যেক শিক্ষিত বা শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীর আলোচ্য বা! পাঠ্য হইবার যোগা।..*বাঙ্গাল! নাটক 
ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে সম্প্রতি ঘে কতকগুলি ইংয়েজী ও বাঙ্গাল! পুস্তক ও. প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলির 
বু ক্রুটা-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ এই প্রমাণ ভাগুর প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে সংশোধন করিয়া 
লইবার ছযোগ মিলিল | এই প্রকার পুস্তক প্রকাশ কল বঙ্গী-সাহিতা-পরিষদে ন্যায় প্রতিষ্ঠানের পন্ষে 

অতি উপযুক্ত কাধ্য হইয়াছে। ( *ব্প্রী', শ্রাবণ ১৩৪৯ পৃ. ১২৪) 


ডক্টর শ্রীস্বশীলকুমার দে, এম-এ, ডি-লিট্‌, 'লিখিয়াছেন ৪ 


শপুত্সাতন তথ্যের হুক্ষ-পরীন্ষণ ও নুতন তথ্যের সংক্-সন্ধান হিসাবে, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশযেনর 
পুস্তক মুলাবান্‌। ব্রজেক্র বাবুর অনুসন্ধিৎসা, তথ্যানুরাগ ও অধ্যবসায় দুপরিচিত|**গত শতাবদীয় বাঙ্গাল! 
সাহিত্য-ইতিহাসের ' যে অমূল্য উপান্ধান অধুনা-বিশ্বৃত কাঙ্গজপত্রের মধ্যে অনাদৃত অবস্থায় পড়ি়। ছিল, 
তাহ! এই অব্রান্ত্ম্মীঃ সহায়মম্পদহীন, একনিষ্ঠ ব্যক্তির একাত্ত অনুরাগ ও অদম্য অধ্যবসায়ের ভে আজ 
বাঙ্গালী পাঠকবর্গের জ্ঞাসগোচর হইক্জাছে। 


মূল্য সাধারণের পক্ষে ১॥০, পরিষদের সদন্ত-পক্ষে ১০1 


